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Preface 


This is the fifth volume of Acharya Prafulla Chandra Roy 
Rachana Sankalan, the project that the University of Calcutta 
developed in collaboration with Acharya Prafulla Chandra College, 
to commemorate the 150% birth anniversary of the Acharya. The 
volume comprises two parts: one in Bengali and the other in 
English. It has systematically collated Prafulla Chandra Roy's 
writings and speeches on social reforms, education, literature, 
science, commerce and industries, as well as his correspondences 
with dignitaries of the time. It helps us to understand the man in 
a holistic manner. 

The Acharya was a teacher and scholar par excellence; he 
advocated self-reliance; he stood for forging a link between 
industry and academics; he was a relentless nationalist who sought 
to combine nationalism with social reform; he envisaged a nation- 
building process for our country that would be able to meet the 
challenges of modernity. At a time when globalization is constantly 
infringing on our indigenous base of polity, society, economy and 
culture, the thoughts and ideas of the first Palit Professor in 
Chemistry of our University are increasingly assuming relevance 
in our fight to create a better world to live in. The volume should 
generate considerable interest amongst the reading public. 

I take this opportunity to put on record sincere thanks to Professor 


sike 


Anil Bhattacharya and his dedicated team without whom this 
volume, like other preceding volumes, could not have been 
published. In this commercial age the dictum of ‘Labour of love’ 
does not carry much weight. But Professor Bhattacharya and his 
colleagues have proved themselves to be exception to the rule. 


Suranjan Das 
Vice-Chancellor 


University of Calcutta, 


সম্পাদকের কলমে 


আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সংকলনের প্রথম তিনটি খণ্ড ইতিমধ্যে প্রকাশিত। শেষ 
তৃতীয় গ্রন্থটি দুটি ভাগে--4, History of Hindu Chemistry Vol-I ও Vol-II 
প্রকাশ করেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকমাস আগে। তারও আগে দ্বিতীয় খণ্ডটির দুটি 
ভাগ প্রকাশ করেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্টালয়-_আগস্ট 3003-4 i সাহিত্য, শিক্ষা বাণিজ্য 
ও বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা সমিবেশিত হয়েছে--প্রতিটি খণ্ডের দুটি ভাগ; বাংলায় ও 
ইংরেজিতে লেখাগুলি দুভাগে আছে। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ প্রকাশ করেছে প্রথম খণ্ড, 
যেখানে সাহিত্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও বানিজ্য সংক্রাস্ত কিছু লেখা স্থান পেয়েছে। 

এ সংখ্যায় অর্থাৎ পঞ্চম সংখ্যায় বাংলায় আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের সমাজ সংস্কার, শিক্ষা, 
সাহিত্য, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য নিয়ে অবশিষ্ট লেখা স্থান পেয়েছে; বহু চিঠিপত্র প্রকাশিত ও 
অপ্রকাশিত, এ সংখ্যায় সমিবেশিত। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের বিভিন্ন সময়ের ছবিও থাকছে। 
্রফুল্পচন্দ্রের মৌলিক চিস্তাপ্রসৃত প্রবন্ধগুলির সাথে তার বিভিন্ন সভায় অভিভাষণের 
অনুলিপিও স্থান পাচ্ছে এ সংখ্যায়। 

মৌলিক চিন্তাধারা তো চিরস্থায়ী--সেজন্যই এসব রচনা হয়তো প্রাসঙ্গিকতা হারাবে না 
কোনোদিনও। তার লেখার বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্র এটি নয় মনে রেখেও বলতে হয়, ব্রিটিশ 
এঁতিহ্য-র প্রতি গর্ববোধের প্রকাশ এসবই তার লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল। 

সম্প্রতি রয়্যাল সোসাইটি অব কেমিষ্ট্ি প্রদত্ত “কেমিক্যাল প্লাক’ (Chemical 
Plaque) আমাদেরকে ভারতবাসী হিসাবে গর্বিত করেছে,_এই প্রথম অ-ইউরোপীয় 
কোন বিজ্ঞানীকে এই দুর্লভ সম্মান দেওয়া হ'ল; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম সার্ধশতবর্ষে 
গর্বিত করেছে--ভারতবাসীদের-এশিয়াবাসীদেরও। 

তার লেখার দু-একটি ছত্র তুলে ধরা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না; 

“শত বৎসর পূর্ব মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন সে 
পথ ভুলিয়া আজ আমরা বিপথে চলিতে আরম্ত করিয়াছি। 

জাতীয় উন্নতির সহায়তা করে রাজনৈতিক আন্দোলন ও হিন্দু সমাজ সংস্কার আজ 


কম্পাস হারাইয়া গিয়াছে তাই আমরা দিগন্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি।' (সামাজিক ব্যাধি ও 
তাহার বিষময় ফল) 
তিনি যা করেছেন তার বিবরণ দেওয়ার কথা এখানে নয় কিন্ত তার বহু লেখার মধ্যে 
দুরবস্থা কাটানোর উপায় বাৎলে গিয়েছেন তিনি। খেদের সাথে ‘এ দুরবস্থা দেখে বলেছেন 
“Those whom the Gods want to destroy deprieve of reasons first." 
(অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতীকারের উপায়’ বই এর অবতরনিকা)। 
ভারতবর্ষের সম্পদ ও এঁতিহ্যের প্রাণপ্রাচূর্যের কথা তাঁর বহু লেখায় পাওয়া যায়। “ভারত 
সত্যসত্যই সোনার ভারত। ইহার উত্ভিজ, খনিজ ও প্রাণিজ নানা পদার্থ হইতে বিদেশীয়েরা 
প্রভূত অর্থশালী হইয়া উঠিতেছে। আমরা কেবল তাহাদের কুলি মজুরের কাজ করিতেছি। 
মনে করিও না বিজ্ঞান ইইতে কেবল অর্থলাভ zx | -_তাই বলি, যদি বাঁচিতে চাও, সভ্য 
মানবমণ্ডলীর মধ্যে মুখ দেখাইতে চাও, বিজ্ঞানের সেবা কর!” 
. [প্রবাসী বঙ্গালীর পত্র (১)] 

তার জীবনের অন্যতম মহৎ কীর্তি “বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস 
প্রতিষ্ঠা। নিজের মাইনে হ'তে ১৯৯৩ সালে ৮০০ টাকা পুঁজি নিয়ে যে কারখানার সূত্রপাত 
তার জীবৎকালেই তার প্রসার কানপুর ও বোম্বাই এ হয়েছিল-_পানিহাটির কথা আলাদা 
করে বলারও দাবী রাখে। এই কারখানার আনুপুর্বিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এ সংখ্যায় বেশ 
কয়েকটি লেখার মধ্যে পাওয়া যাবে। যে সব রচনা এতে সম্নিবেশিত হয়েছে তা মূলতঃ 
প্রথম সংস্করণের থেকে নেওয়া হয়েছে; সুত্র প্রতিটিতেই প্রায় উল্লেখ আছে। অনেকগুলি 
হাতে লিখে নিতে হয়েছে, পুরোনো ও জীর্ণ বহু রচনা ডিজিট্যাল ক্যামেরায় সাহায্যে উদ্ধার 
করা হয়েছে। 

প্রথমেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্বল ভূমিকা উল্লেখ করতে হয়। আচার্য 
প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্মসার্যশতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় এ রচনা প্রকাশ করার অনন্য নজীর 
রাখলো। এই বিষয়ে অননুকরণীয় ভূমিকা পালন করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 
অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস। তার অকুণ্ঠ সহায়তা ছাড়া এ রচনা সংকলন প্রকাশ সম্ভব হ'ত না। 
অধ্যাপক ধ্ৰুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, সহ উপাচার্য (শিক্ষা), অধ্যাপিকা মমতা রায়, সহ 
উপাচার্য (অর্থ), অধ্যাপক বাসব চৌধুরী, রেজিষ্টার, শ্রী প্রদীপ ঘোষ প্রেস 
সুপারিন্টেন্ডেন্ট এঁদের ভূমিকাও উল্লেখের দাবী রাখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান 
অধ্যাপক সৌমিত্র সরকার সর্বতোভাবে একাজে সাহায্যে ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। 


এ বইটিতে যে সব রচনা প্রকাশিত হয়েছে তা ছবি তুলে Digital পদ্ধতিতে কপি 
করতে সাহাব্য করেছেন প্রভুতভাবে শ্রী নৃপেন্দ্র কুণ্ডু ও কম্পুটারের সাহায্যে প্রিন্ট করতে 
সাহায্য করেছেন শ্রীমান প্রদীপ্ত কুভু। অধ্যক্ষ শক্তিব্রত ভৌমিকের সর্বোতোভাবে সাহায্য 
স্মরণীয়! প্রুফ দেখতে সাহায্যে করেছেন অধ্যাপিকা জয়শ্রী দেব ও অধ্যাপক প্রতীপ 
রায়টৌধুরী। 

যে সব গ্রন্থাগারের সাহায্য ছাড়া মূল রচনা সংগ্রহ সম্ভব হ'ত না তাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য : এশিয়াটিক সোসাইটি, মহাজাতি সদন লাইৱেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, 
চৈতন্য লাইব্রেরি, প্রেসিডেন্সি কলেজ লাইব্রেরি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, 
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রস্থাগার, রাসবিহারী প্রাঙ্গন লাইব্রেরি (বিজ্ঞান কলেজ) আই.এস.আই 
লাইব্রেরি ও ন্যাশনাল লাইব্রেরি। অধ্যাপক নিলয় সাহা ও অধ্যাপক প্রবীর হালদার অল্প 
কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ করেছেন-_তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি প্রফুল্লচন্্ 
অনুগামী ও বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রী ছাত্রেরা এ রচনা সংকলনে উপকৃত হবেন। 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে আস্থা স্থাপন করেছে সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করতে তা 
শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি-_-সমালোচনার দায়িত্ব পাঠককুলের প্রতি অর্পিত হ'ল। 

অনিল ভট্টাচার্য 
সম্পাদক 


সূচিপত্র 


জাতিগঠনের বাধা--ভিতরের ও বাহিরের 
জাতিভেদ সমস্যা 

পাতিত্য সমস্যা 

জাতিভেদ হিন্মুসমাজের উপর তাহার অনিষ্টকর প্রভাব 
চরকা ও বন্ত্রসমস্যায় বঙ্গমহিলার কর্তব্য 
অস্পৃশ্যতা ও জাতি-গঠনের অন্তরায় 

আচার্য্য প্রফুল্পচন্দ্র ও ঘর-বোনা কাপড় 

খাদির সার্থকতা 

খদ্দর পরিব কেন? 

সভাপতির অভিভাষণ 

সভাপতির অভিভাষণ 

কোকনদ কংগ্রেস 
প্রতিধ্বনি কোকনদ খদ্দর প্রদর্শনী 

বর্তমান সমস্যা 

দেশের কর্তব্য ও সেবা সম্বন্ধে দু'টো কথা 

পল্লীর ব্যথা 

প্রজান্বত্ব আইন 

বঙ্গদেশে কায়স্থের প্রতিভা ও প্রতিপত্তি 

নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে 

বাঙ্গালীর অন্নাভাব হয় কেন? 

চরকা 

বাঙ্গালার রাজন্বের ভাগবীটোয়ারা 

প্রবাসী জমিদার ও দুরবস্থ পল্লী 

শ্রমের মর্যাদাবোধ ও বাঙালীর পরাজয় (১ম খণ্ড) 
শ্রমের মর্যাদাবোধ ও বাঙ্গালীর পরাজয় (দ্বিতীয় খণ্ড) 


পল্লী-মঙ্গল (বইয়ের) ভূমিকা 
রবি-প্রয়াণ 


স্তীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্মরণে 
বাঙ্গালীর প্রতি নববর্ষের সম্ভাষণ 
আচাৰ্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় জয়ন্তী 
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অভিভাষণ 
আচার্য্য রায়ের বক্তৃতা 
রাজা রামমোহন রায় ও তাহার মহত্ব 
রবীন্দ্রনাথ 

বিল্ঞনবিষয়ক 
প্রাচীন ভারতে অনুসন্ধিৎসা 
প্রবাসী বাঙ্গালীর পত্র (১) 
প্রবাসী বাঙ্গালীর দ্বিতীয় পত্র 
প্রাণীদিগের দংশন কাহাকে বলে? 
সামাজিক ব্যাধি ও তাহার বিষময় ফল 
লাবোয়াসিয়ে ও নব্য রসায়নশান্ত্রের উৎপত্তি 
কালাজ্বর ও তাহার প্রতিকারের ইতিহাস 
কালাজ্বর ও তাহার প্রতিকারের ইতিহাস (২) 
us i 


খাদ্য-সমস্যা 

উৎসর্গ-পত্র 

পান্তয়র ইন্‌ষ্টিটিউরে প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার জলাতঙ্ক রোগ ও তাহার চিকিৎসা 
বাণিজ্যবিষয়ক 


একটি স্বদেশী কারখানা 

আচার্যদেবের পিতা শ্রীহরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের উইলনামা 
ইংলগ্ডে ধনাগম ও তাহার ব্যবহার 

বন্্শিল্পে বাঙ্গালী--আশার পথে 

বন্ত্র-সমস্যা দেশীয় রঙে কাপড় রঙ করা 

বাঙ্গালীর “কাল্চার' ও ব্যবসায় বুদ্ধি c 

মার্কের কারখানা 


৬১৪ 
৬১৫-৭০৭ 


জাতিগঠনের বাধা--ভিতরের ও বাহিরের 
জাতিগঠনের বাধা--ভিতরের ও বাহিরের" 


আজ এ নব-জাগরণের দিনে বাঙালীর হৃদয়তন্ত্রী কি এক অপূুর্ব্বসুরে বেজে উঠে৷ 
সমক্ষে দাঁড়াতে চায়। শুধু বঙ্গে নয়, একটা প্রাণ-মাতানো নতুন হাওয়া সারা ভারতবহে 
উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে যাচ্ছে। ভারত দিনে দিনে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুছে। কিন্তু এ 
উদ্বোধনে কি কি উপকরণ চাই? জাতিগঠনের উপাদান কিঃ এই উদ্বোধনে কি 
ER a E EE Bh A 

জাতি সুপুষ্ট ও SAAD হয়ে five শিলে আন গেলে TOSS পারি 
আমাদের এখন চাই কিঃ অভাব কোথায়? 

আপনারা মাপ্রাজের স্যর টি মাধব রাওএর নাম শুনেছেন। তিনি ANEA, বরো 
প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞ দূরদর্শী পুরুষপ্রৎ 
স্যার সালার জঙ্গের পর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক। ইনি উচ্চশ্রেণীর a 
ছিলেন। মৃত্যুর dos টি sell vigente S MICI সাদা 
তার কিয়দংশ উদ্ধৃত কর্‌ছি;_ 

“The longer one lives, observes and thinks, the more does one fe 
that there is no community on the face of the earth that suffers le 
from political evils and more from self-inflicted or self-accepted . 
self-created and therefore aoivdable evils than the Hindu." 

“যত মানুষ বেশী দিন বাঁচে, দেখে, ভাবে, ততই সে অনুভব করে যে ধরণীপূং 
হিন্দুজাতি ছাড়া আর এমন কোনো জাতি নেই যারা পলিট্যিকাল বা রাষ্ট্রনীতিক দুঃখে 
চেয়ে আত্ম-অর্জ্Mজিত বা আত্ম-সৃষ্ট সুতরাং প্রতিকারসস্তব দুঃখ বেশী ভোগ করে!” 

ভারতবাসী “স্বখাদ সলিলে” ডুবে মর্ছে, আপনার পায়ে আপনি কুডুল মার্চে 
কোথায় তার অভাব, কোথায় তার দোষ, সমাজের নিষ্ঠুর মুষ্টি কোথায় তার গলা টিং 
ধ'রে শ্বাসরোধ ক'রে দিচ্ছে_এ-সকল কথা বিচার ক'রে বুঝে আপনার উদ্ধারের 9 
আপনিই নির্ধারণ কর্‌তে হবে। অন্তরের দেবতা না জাগলে শুধু উত্তেজনার জ্বাল 
এ দীর্ঘপথ অতিক্রম কর্তে পারা যাবে কি? ছটফটানির একটা গতি আছে, কিন্তু ত 
দৌড় বেশীদূর নয়। 

মানুষের উন্নতির পথে যে বাধা-_তা হয় ভিতরের, নয় বাহিরের । আমাদের জাত 
প্রতিভা বিকাশের পক্ষে ভিতর ও বাহিরে দুই দিকের বাধাই প্রবল-শক্তিকে ” 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকল্ন (৫ম খণ্ড) 
আগ্লে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু অস্তর যাঁর বাধানিম্মুক্ত তার কাছে বাহিরের বাধা কখনও 
সাংঘাতিক হয় না। বাহিরে যে অন্তরেরই প্রতিচ্ছবি। অন্তরে সত্যের আলোকে যা 
গণড়ে ওঠে, বাহিরে তার প্রতিষ্ঠা হবেই,_সে কোন বাধা মান্বে না। তাই আজ কঠোর 
আত্ম-পরীক্ষার প্রয়োজন হয়েছে। অন্তরে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হ'লে বাহিরের অধীনতা 
ঘুচুবেই। 

ভারত আজ দুঃখের অতলস্পর্শে সাগরে ডুবে আছে, উঠৃতে পার্ছে না। আমি 
রাজনৈতিক আন্দোলনের সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন খাত বন্বার উদ্যোগ কর্ছি না; 
নরম বা গরম কোন দলেরই আমি নই; আবার নরমই হোক্‌ আর গরমই হোক্‌ যা-কিছু 
আমার দেশকে যথার্থ উন্নতির পথে অগ্রসর ক'রে দেয় তাই আমি পরম পবিত্র বস্তু 
ব'লে জ্ঞান করি। 

১৯০৬ সালের স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যায় যাঁরা ভেসেছিলেন, তাদের 
অনেকেই আবার ভাটার মুখে উল্টাপথে ভেসে যাচ্ছেন। যাঁরা স্রোতের মুখে তৃণের 
মত, নুতনের প্রতিষ্ঠা কর্বার জন্য যাদের উৎকট পুরুষকার নেই, তাঁদের উদ্দীপনার 
অগ্নিশিখা শেষে গোলদীঘির ধারে বন্তুতা ও হাঁকডাকের ধূমরাজিতে পরিণত হ'ল। 
ব্যবসানীতি ও অর্থশাস্ত্রের ক-খ-জ্ঞান নেই, তাই শুধু বক্তৃতার দ্বারা শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও 
অর্থসংস্থানের ব্যর্থ চেষ্টা আমাদের ভিতরে বাহিরে খুব একটা প্রবল ধাক্কা দিয়ে গেল। 
স্বদেশী আন্দোলনের বাঙ্লার শিল্প জাগ্ল না--কিন্তু জীগ্ল-_বোন্বাই শিল্প। বোম্বাই 
প্রদেশে কাপড়ের কলকার্খানা স্বদেশীর হাওয়ায় বেশ শ্রীসম্পন্ন হ'য়ে উঠ্‌্ল। 

বাঙ্লায় স্বদেশীশিল্পের যে পুনরুথান হয় না তার প্রধান কারণ বাঙালী উদ্যমহীন, 
অলস ও আরামপ্রিয়। আবেগপূর্ণ ভাবপ্রবণতা দ্বারা আমার হনুমানের মত এক লাফে 
সাগর পার হতে চাই। কিন্তু ভাবোচ্ছাসের পশ্চাতে বিপুল কর্ম্মচেষ্টা না থাকায় আমাদের 
কেবল ভরাডুবি হতে হয়। আবার ভিতরের এই সাংঘাতিক বাধা-স্কলকে আমরা 
কথার চটকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি। নীরব সাধনা ভিন্ন যে কোন কাজ সম্পন্ন হওয়া 
একেবারে অসম্ভব এই খাঁটি কথাটি স্ত্যভাবে স্বীকার কর্‌তে আমরা কুঠিত হই; 
কিন্তু অকুষ্ঠিত চিত্তে কেবল গলাবাঁজীর দাপটে আমরা দু'বেলা দেশোদ্ধার ক'রে থাকি। 

বোম্বাই ও কল্কাতার মধ্যে তফাৎ অনেক। বোম্বাই সহরে মালাবার পাহাড়ের 
রমণীয় সৌন্দর্য্যের মধ্যে এবং সমুদ্রসৈকতে যে সকল সুসজ্জিত প্রাসাদ, তার প্রায় 
সকলগুলি আমাদের দেশবাসীর । কিন্তু কল্কাতার চৌরঙ্গীতে কালা আদ্মীর স্থান 
নেই--তারা থাকে সেই “নেটিভ” কোয়ার্টার যেখানে আলো ও বাতাস অন্ধকারের 
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জাতিগঠনের বাধা-_ভিতরের ও বাহিরের 

মলিনতায় প্রায় ডুবে যায়। বোম্বাই সহরে স্যর দৌরার তাতা, স্যর বিঠলদাস ঠাকারস্যে, 
স্যর ফজল্ভাই করিমভাহ প্রভৃতি-_এরাই হচ্ছেন এ সকল প্রাসাদের মালিক। এরা 
মহাধনী, শিক্ষিত, কৃতবিদ্য। স্যর বিঠলদাস স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কর্তে 
একদিনে ১৫ লক্ষ টাকা দান করেছেন। বাঙলায় এমন মহাপ্রাণ বণিকরাজ আছে কি? 
স্যর ফজলভাই কয়েকটা কলের স্বত্বাধিকারী। কোন কোন কলে ১০০ টাকায় ১০০০ 
টাকায় পর্যন্ত মুনাফা দিয়েছে। আর আমরা ১৮ লক্ষ টাকা মূলধনের ভাঙা “বঙ্গদেশী” 
নিয়ে ১৯০৬ সাল থেকে ১৯২১ পর্য্যন্ত হাবুডুবু খাচ্ছি। আমাদের অনুসদ্ধিৎসা ও 
কর্মকুশলতা এতই অল্প যে বাঙলায় ২।১টি ছোটখাট কল চালাবার জন্যে হয় ইংরেজ, 
নয় বোম্বাইবাসীকে ম্যানেজার নিয়ে আসতে হচ্ছে। এই ১৪ বছর কেবল চীৎকারে 
কাটালাম। 

যুদ্ধের পূর্বে ম্যাঞ্চেষ্টার হ'তে প্রতি বৎসর ৩০০ কোটি টাকার নানাপ্রকার কাপড় 
বিদেশে রপ্তানি হ'ত। তার এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় ১০০ কোটি টাকার কাপড় 
ভারতের বাজারে আস্ত। এই ১০০ কোটি টাকার কাপড় যাদের দরকার তাদের মধ্যে 
শতকরা ৯৯ জন দরিদ্র কৃষক। কোন রকমে লজ্জা নিবারণের জন্যে আমাদের দেশে 
এই ১০০ কোটি টাকার কাপড়ের প্রয়োজন। তার মধ্যে কল্কাতা হ'তে ৪০1৫০ কোটি 
টাকার বিলাতী কাপড় বাঙলার বিভিন্ন জেলায়, বিহার ও আসামে চালান হয়। এই 
. কোটি কোটি টাকার কাপড় একদিনে গোলদীঘির আন্দোলনে উৎপন্ন হবে কি? পাঁচ-ছয়টা 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কলকার্খানার সঙ্গে আমি বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ।* নানা-প্রকারের 
ব্যবহার্য জিনিষ যাতে দেশেই উৎপন্ন হয়, তার জন্য চেষ্টা করাই আমি জীবনের ব্রত 
করেছি। আমি নিজেকে “স্বদেশী” ব'লে পরিচয় দিলে বোধ হয় কেউ ক্ষুণ্ণ হবেন না। 
অভিজ্ঞতার ফলে এই সহজ সত্যটি আমি উপলব্ধি কর্তে পেরেছি যে, ধর্ম্ম বা বিজ্ঞান 
বা ব্যবসা-বাণিজ্য যে কোন ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ কর্‌তে হলে কঠোর তপস্যা চাই। নীরব 
সাধনা ভিন্ন এক দিনে এক লাফে কোন কাজই হবে না। 

কিন্ত আমরা লাফ দিয়েই কেল্লা মেরে ফতে কর্‌তে চাই। আমার কাছে অনেক 
ছাত্র--কি কর্‌্বো?- এই প্রশ্ন নিয়ে এসে দীড়ালেন। কিন্তু তাদের চাল-চলন ও কথার 
ভাবে বেশ বুঝ্তে পারা যায় যে তারা একটা কিছু ব্যবসা ফেঁদে একেবারে রাতারাতি 
* | Bengal Chemical and Pharmaceutical Works. ২। Calcutta Pottery Works, 

৩। Calcutta Soap Works. 8 | Bengal Canning and Condiments Works. € | 

Bengal Miscellany. আরও ২1১টি আছে। 
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বড়লোক হতে চান স্কুল-কলেজের যুবকগণ বা গলাধঃকরণ করেন, পরীক্ষা-মন্দিরে 
তাউদ্চিরণ ক'রে ডিগ্রি লাভ হলেই ব্যাস্‌ মা-সরত্বতীর সঙ্গে একবারে সেলাম-আলেকম্‌। 
তারপর উদ্যম-অধ্যবসায়ের তা কোন ধারই ধারি না- শুধু ব্যবসা-মন্ত্রটা মুখে উচ্চারণ 
করেই একেবারে লাট হবার স্বপ্ন দেখা। ব্যাপার মন্দ নয়। 

সম্প্রতি দেখে এলাম বিলাতে প্রায় ২৫০০ ভারতীয় ছাত্র নানাপ্রকার বিদ্যা অর্জন 
কর্‌্ছেন। তাদের অধিকাংশই তাড়াতাড়ি একটা বিলাতি ডিগ্রী নিয়ে দেশী ডিগ্রীর উপর 
টেক্কা দিয়ে মোটা মাহিনার চাক্রী জুটিয়ে নিতে চান। বাণিজ্য-ব্যবসার কেন্দরস্থানে 
শিক্ষালাভ কর্তে গিয়েও তাদের আড়ষ্ট বুদ্ধি সাড়া দেয় না; এ ডিগ্রী, আর চাকরী। 
কখনও জাগে না। এবার বিলাত থেকে প্রত্যাগমনের পথে জাহাজে দু'জন দেশীয় 
বণিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাদের মধ্যে একজন কল্কাতার এক ধনী সওদাগরের 
পুত্র। লগ্ন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি স্থানে তাদের ব্যবসার কেন্দ্র আছে। আর-একজন গুজরাটী 
বেণিয়া--১৪ মাস বিলাতে ছিলেন-_-পশমী জিনিসের ব্যবসা করেন। এই দুটি যুবক 
শিক্ষিত, কিন্তু তাদের ডিগ্রী নেই, তারা ছাপহীন। জাহাজে একজন ম্যাট্‌সিনির 
জীবন-চরিত পাঠ কর্ছিলেন আর একজন প্রথমে ওমর খৈয়াম্‌ এবং পরে Light of 
Asia পাঠ কর্ছিলেন। তাই বলি ব্যবসা ও শিক্ষায় বিরোধ নেই-_একেবারেই নেই। 
কার্ণেগী ও রকৃফেলারের নাম কে না শুনেছেন? এদের শিক্ষা যেরূপ গভীর, ব্যবসার 
বিস্তার সেইরূপ অদ্ভুত। জনসাধারণের হিতার্থে কার্ণেগী ১০০ কোটি টাকা ও রকৃফেলার 
বিদ্যাশিক্ষার ও নরহিতের জন্য ১৫০ কোটি টাকা দান করেছেন। এদের জীবন যেন 
উদ্যম, অধ্যবসায়, শিক্ষা, দীক্ষা, ব্যবসা, বাণিজ্য এবং করুণা ও মহাপ্রাণতার অপূর্ব্ব 
সঙ্গম। আর আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে অন্য দেশে বহু চেষ্টায় যা সম্ভব হয়েছে আমরা 
একপ্রকার বিনা চেষ্টায় শুধু গলাবাজীর দ্বারা তা সার্‌তে চাই। কিন্তু গলাবাজীর কস্রতে 
গলাই ভেঙ্গে যায়, আসল কাজ এতটুকুও হয় না। তবু আমরা নিজের আলস্য ও 
উদ্যমহীনতার দোষ দিই না--দোষ দিই পারিপার্থিক অবস্থার। কেউ বলেন--আঃ বড় 
গরম, কাজ কর্তে পারি না; আবার কেউ বা বলেন_উঃ কি শীত, কাজে হাত পা 
ওঠে না। 

তারপর সুপ্রচলিত “নেশন” শব্দটির (আমাদের দেশের অবস্থা বিবেচনা ক'রে) 
বিচার করা যাক্‌। বাঙ্লা হিদ্দু-মুসলমানের দেশ-_উভয়ের মাতৃভাষা এক-_বাঙ্লার 
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জাতিগঠনের বাধা-_ভিতরের ও বাহিরের 

পরস্পর থেকে পৃথক। হিন্দুর মধ্যে আবার নানা-প্রকার উপজাতি সব আছেন। এখন 
কি দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছে? একদিনেই বনিয়াদ পাকা হ'য়ে যাবে এমন আশা 
অবশ্য আমি করি না। তবু আপনাদের এই মিলনকে সত্যবস্ত ক'রে তোল্বার জন্যে 
আমরা বাস্তবিক কি কোন সত্য চেষ্টা কর্ছি? দিল্লীর জুম্মা মস্জিদে হিন্দু সন্যাসী 
আপন মন্মকিথা ব্যক্ত করেছেন। হিন্দু মুসলমান তা শুনেছে-_মহামতি তিলকের শবদেহ 
হিন্দু মুসলমান মিলে বহন করেছে। সকলে সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখেছে। এ-সকলই 
আশার কথা । কিন্তু এ সম্মিলন স্থায়ী হবে কি? এখনই ভেদনীতির কার্য্য আরস্ত হয়েছে। 
আলিগড়ে মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আবার লক্ষৌ সহরে 
শিয়া মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়। কেন এই স্বাতন্ত্র? সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, 
ইতিহাস প্রভৃতি মানুষের অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়ে এমন কি বস্তু আছে যা হিন্দু মুসলমান 
আপন আপন ভাইএর মত পাশাপাশি বসে শিখতে পারে না? হিন্দু মন্দিরে পূজা 
করেন, মুসলমান মস্জিদে উপাসনা করেন। কিন্তু শিক্ষামন্দিরে যদি আমরা হিদুমুসলমান 
এক আসনে বস্তে না পারি, তবে কি ক'রে রলি যে আমরা ভাই ভাই হয়ে মিল্তে 
চেষ্টা কর্ছি। আমরা যে ইচ্ছা ক'রে বুদ্ধির দোষে পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছি। 
কোথায় সাব্র্বভৌমিকতা ও উদারতার প্রতিষ্ঠা কর্ব--তা না ক'রে সন্কীর্ণতার গণ্ডিতে 
আমরা নিজেকে আবদ্ধ কর্বার চেষ্টা কর্ছি। এই কি হিন্দুমুসলমান-সম্জ্রীতির লক্ষণ? 
এই কি জাতি গঠনের সূচনা? 

আমরা এখন “জাতীয়” শিক্ষা চাই। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা কি? জাতীয় শিক্ষা অর্থে 
কি বটতলার বই পড়া? আর্য্যসমাজের লোকে জাতীয় শিক্ষার অর্থ কর্‌চেন বেদপাঠ 
করা; কেননা তাদের মতে বেদ XR | বিবেকানন্দের ভক্ত বল্বেন_ বেদাস্ত পাঠ 
কর-দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টা-দ্বৈত-বাদ বিচার PA আবার কেহ বা বল্বেন্ রামায়ণ, 
মহাভারত, পুরাণ পাঠ কর। কিন্তু হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি নানাধর্ম্মাবলম্বী 
ভারতবাসীগণ সকলে এই ব্যবস্থায় সম্মত হবেন কি? মুসলমান জাতীয় শিক্ষা অর্থে 
বল্বেন_ কোরান পড়। খৃষ্টান বল্বেন__বাইবেল পড়। এত মতের অনৈক্য হলে 
আসল কাজে যে বাধা পড়বেই। পরমধার্ম্িক হিন্দু রাজার রাজত্ব কালে শুত্র তপস্যা 
করেছে ব'লে তার শিরশ্ছেদনের ব্যবস্থা হল; মনুমহাশয় ব্যবস্থা করেন যে শুদ্রের কর্মে 
বেদোচ্চারণ-শব্দ প্রবেশ কর্লে উত্তপ্ত তরল সীসক সেই কর্ণে ঢেলে দিতে হয়। এই 
মনুস্মৃতি নিয়ে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হয় কি? বেদ, বেদান্ত পাঠ্য হলে বাঙলার 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


শতকরা ৫২ জন মুসলমান কি কর্বে? দয়ানন্দ বা বিবেকানন্দ--কোন্‌ পন্থী হলে 
মুসলমান ভ্রাতাদের টেনে নেওয়া যেতে পারে? আমরা হিন্দু মুসলমান' এক ব'লে 
আহাদে নৃত্য কর্ছি, কিন্ত মুসলমান আমাদের জল ছুঁলেই সর্ব্বনাশ। জল খেতে হ'লে 
পানিপীড়ে, আর চা খেতে হ'লে কেল্নার্‌। কি চমৎকার! বক্তৃতার স্রোতে গা ঢেলে 
দিয়ে অনেক যুবক দেশোদ্ধার-ব্রতে জীবন উৎসর্গ কর্বেন প্রতিজ্ঞা কর্লেন। কিন্ত 
আবেগ ও উত্তেজনা কতদিন স্থায়ী হয়? বি-এ বা এম্‌- পাশ করে যে-সব শিক্ষিত যুবক 
জান্তে চাই। কল্কাতার অনেক ছাত্রাবাসে বামুন, কায়েত, নবশাখের আলাদা আলাদা 
ঘর; এদিকে বাবুগ্চির হাতের অমৃত আস্বাদনে কারও বাধে না। সমাজে বামুনের কাছে 
স্ব জাতিই অপাংক্কেয়। শিক্ষিত যুবক! নমঃশূত্রকে দেশবাসী ভাই ব'লে তার সঙ্গে 
একসাথে খেতে দাড়াতে পার? বিবাহের সময় বরপণ গ্রহণের বিরুদ্ধে দাড়াতে পার? 
তোমাদের বিবাহের বিজ্ঞাপন দেখে হতভম্ব লেগে যায়; এত বিচিত্র কুলশীলের তালিকাও 
তোমাদের আছে! তোমরা বিয়ের যৌতুকের চাপে কত স্নেহলতা আত্মহত্যা করছে 
তার সংবাদ রাখ? না ঠিক d সময়ে তোমার পিতৃভক্তির উৎস Sga ওঠে--“কি 
কর্ব, আমার ত পণগ্রহণে অনিচ্ছা, কিন্তু বাবা বল্‌ছেন! ও বাবা। তিনি যে বুকে ধরে 
মানুষ করেছেন, সেই বুকে কি ক'রে শেলবিদ্ধ করবো” হায়রে “বাবার দোহাই! হে 
উপাধিধারী যুবক, তুমি ঘোড়া, গরু ও ছাগলের মত নিজকে সর্বোচ্চ দরে বিক্রীত 
হতে দেও-_ধিক্‌ তোমার শিক্ষা, যিক্‌ তোমার দীক্ষা তুমি আবার স্বদেশ উদ্ধারের জন্য 
আগুয়ান! তুমি মানসিক-দাসত্বের নিগড় আপন চরণে এমন ক'রে পরিয়েছ, যে, এক 
পাও অগ্রসর হতে পারে না। তুমি দেশাচার-জুজুর ভয়েতে ব্যতিব্যস্ত যে কোনও 
প্রকার সমাজ সংস্কারে হাত দিতেও ভীত হও | তুমি বারেন্দ্র হয়ে কাপের” বঙ্গজ হয়ে 
- দক্ষিণরাটীর কন্যার পাণিগ্রহণ কর্‌তে বললে, ভয়ে আড়ষ্ট হও 1 
আর জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে আর-একটি প্রয়োজনীয় কথা আছে। On national 
* Wanted Rashi Savab Brahmin bride for (1) Bharadwaj M.A., (2) Sandilya 
M.A., Bhanga brides for (1) Sandilya Dy. Magte, Cal. house; (2) Sandilya 
B.Sc. B.F., (3) Kashyap M.A., B.L., Cal. house, (4) Bharadwaj M.A., 
Cal. house. Bangaj Kayastha Brides for 0) Basu M.A., (2) Ghose M.A., 
(3) Roy, pay Rs. 750. Bangaj Baidya bride for (1) Dhanantari Dy. Magte., 


(2) Saktri M.Sc. 
[Bengalce হইতে গৃহীত] 


জাতিগঠনের বাধা_ভিতরের ও বাহিরের 
lines এর মানে কি? ইংরেজী ভাষা একেবারে বাদ দেওয়া চলতে পারে কি? শিবনাথ 
শাস্ত্রী প্রণীত “রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” নামক পুস্তকে যাঁরা হিন্দু 
শিক্ষার প্রচলন এদেশে হয়নি। বরং আমাদেরই একটা গর্ব্বের বিষয় এই যে রামমোহন 
রায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তৎকালীন হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দ এ কলেজ 
স্থাপিত করেছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের যৌক্তিকতা প্রদর্শন ক'রে রামমোহন 
রায় লর্ড আম্হার্ট্রকে যে পত্র লিখেছিলেন তা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ ক'রে দেখা 
উচিত। তিনিই প্রথম প্রণিধান করেছিলেন যে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশীস্ত্র প্রভৃতি 
স্বাধীনচিস্তী-প্রসূত জ্ঞানরাশি এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শন আয়ত্ত না করলে, দেশের 
চিন্তাত্রোতে জোয়ার আসবে না; শুধু সংস্কৃত ও পারসী ভাষা অধ্যয়ন করলে দেশকে 
মধ্যযুগের অন্ধকারেই প'ড়ে থাকতে হবে। তাই তিনি ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের প্রধান 
উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিলেন। তীর দূরদর্শিতার ফল আজ ফলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র কোন 
স্থানে যথার্থই বলেছেন যে কিছুকাল আগে জন্মগ্রহণ করলে কলম ধরে “বঙ্গ দেশের 
কৃষক” বা অন্য উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ বা উপন্যাস না লিখে, তিনি পাঁজী হাতে করে নবমীতে 
লাউ খেতে আছে কি না তার বিচার কর্‌তেন। ইংরেজী ভাষার সাহায্যে আমাদের - 
শিক্ষা কর্বার অনেক জিনিষ এখনও আছে। নূতন কোন বিষয়ে শিখ্তে হলে পাঠাগার 
থেকে আপনার ইংরেজী বা বাঙলা কোন্‌ পুস্তক নিয়ে আসেন সে কথা ভেবে দেখলে 
আমার উক্তির যাথার্থাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমি মাতৃভাষার নিন্দা কর্ছি না। 
কিন্তু গায়ের জোরে ভাষার দৈন্য চাপা দিতে আমি একেবারেই প্রস্তুত নই। বরং 
ও সমৃদ্ধিশালিনী করবার জন্যে আমাদের ও মধুসূদনের মত বলতে হবে।__ 
“রচিব, এ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে 
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।” ki 

করেছিলেন। একি কোন লজ্জার কথা? ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব কি রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যে দেখা যায় না? On national lines মানে কি নবহীপের টোল বা মুসলমানদের 
মোক্তাব? কোন্‌ সাহিত্যচ্চার ফলে দেশে রাজনীতিচ্চা আরম্ভ হয়েছে? No taxa- 
tion without representation কোন্‌ সাহিত্যের কথা? মনুর মতে রাজা দেবতা; 
তার বিরুদ্ধে অভিযোগের স্থান নেই-_যা বল্বেন তহি মান্তে হবে। কিন্তু আজ যে 
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আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (cx খণ্ড) 

আমরা মানুষের জন্মগত অধিকার ও স্বত্ব বুঝে নেবার জন্যে আন্দোলন আরম্ভ করেছি, 
তার প্রেরণা কোন্‌ শিক্ষা হ'তে? হাম্ডেন, পিম্‌ প্রভৃতি স্বাধীনতার আন্দোলনের পুরোহিত 
জননায়ককে ভুল্তে গেলে যে বিষম ভুল হবে! 

বর্তমান সময়ে জাতিগঠনের আন্দোলনে লোকশিক্ষা ও স্ত্ীশিক্ষার স্থান আমরা 
কোথায় দিয়েছি? বাঙ্লার নব জাগরণের দিনে যখন জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিতহ'ল 
তখন ব্রজেন্দ্রকিশৌর পাঁচ লক্ষ টাকা দিলেন, সুবৌধচন্দ্র এক লক্ষ টাকা দিলেন, সূর্য্যকান্ত 
আড়াই লক্ষ দিলেন। আরও অনেকে মাসিক সাহায্য দিলেন। কিন্ত সে সময়ে পৃথিবীতে 
Ra বলে যে কেউ আছেন একথা তারা একেবারেই ভুলে গেলেন। মা, ভগ্নী, 
সহ্ধন্মিণীকে মূর্খ ক'রে রাখলে কি লাঞ্ছনা হয় তা ত আমরা প্রতিপদে বুঝতে পারছি। 
তবু ত আমাদের চেতনা হয় না! ইয়ুরোপীয় যুদ্ধে স্ত্রীলোক কত কাজ ক'রে দিয়েছেন 
তা আজ সকলেই জানেন। আমাদের এঁ সময়ে স্ত্রীলোকের কাছ থেকে সাহায্য পাবার 
আশা কতটুকু? তাদের গণ্ডমুর্খ ও অকেজো পুতুল ক'রে রেখে আমরা সমাজের 
আধখানা অঙ্গকে পক্ষাঘাতে পঙ্গু ক'রে রেখেছি। স্ত্ীশিক্ষার স্থান ত কোথাও দেখছি না। 
আর পুরুষের যা শিক্ষা সে ত ডিগ্রী ও চাকরীর লোভে। 

আবার লোকশিক্ষার কথা যদি ধরা যায় তাহলে ত বুক শুকিয়ে ওঠে। দেশের 
শতকরা ৯৫ জন নিরক্ষর | আপনাদের শিক্ষার জন্য আমরা স্কুল কলেজ স্থাপন কর্ছি; 
কিন্তু কোটি কোটি লোক যে অজ্ঞতার স্তুপের নীচে চাপা প'ড়ে মারা যাচ্ছে। তাদের 
বীচবার জন্যে আমাদের ক'জনের প্রাণ কেঁদেছে? লোক-শিক্ষার জন্যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা 
হ'তে শুনেছি, কিন্তু খুব অল্প কর্মেরও প্রতিষ্ঠা হ'তে ত দেখিনি। কিন্তু এই বিপুল 
জনসঙ্ঘ যদি চিরকালই শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে থাকে, তবে কি 
আমরা আকাশ থেকে জীতিগঠনের উপকরণ সংগ্রহ করবো? জনসাধারণকে নিয়ে 
জাতি। জনসাধারণকে বাদ দিয়ে যা থাকে তা অন্য কিছু হ'তে পারে, কিন্তু জাতি কোন 
কালেই নয়। জাগরণের ঢেউ জনস্ঙ্ঘের কাছে পৌঁছান চাই। যদি জিজ্ঞাসা 
করি--কলিকাতার দোকান-পাট বন্ধ হয়েছিল কেন? উত্তর হবে--মহাত্মার হুকুম ।, 
“কেন?” “তা জানি না?”* কিন্ত জাপানে ও ইংলগ্ডে এরকম অজ্ঞতা দেখা যায় না। 
শতকরা ৯৫ জন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'লে জাতির দেহে বলসঞ্চারের সম্ভাবনা কোথায়? 
প্রজাশক্তি যদি জাগিয়ে তুলতে হয় তবে এখন শিক্ষার দীপ গ্রামে গ্রামে জ্বেলে দিতে 


* হরতাল কেন? একথার উত্তর অনেক বেহারা ও সাধারণ শ্রেণীর লোক প্রকৃতই দিতে পারে 
নি। কেবল উত্তর পেলাম “গন্ধী মহারাজের হুকুম।” 
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জাতিগঠনের বাধা--ভিতরের ও বাহিরের 

হবে। তবেই ত রাজনৈতিক আন্দোলন জনসাধারণের ইচ্ছা, শক্তি ও সহানুভূতির 
উপর দাড়াতে পারবে। এই সত্যটুকু উপলব্ধি করেই পুণ্যশ্লোক গোখলে জীবনের 
শেষভাগে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্যে কি পরিশ্রমই না করেছিলেন! 

জনসাধারনের শক্তির উপর ভিত্তি নেই ব'লে ভারতবর্ষে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে গেছে। 
ইতিহাসে তার ভূরিভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। রণজিৎ সিংহ বা হায়দার আলির মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গে তাদের সৈন্যদল বিধ্বস্ত হ'য়ে গেল। গেখা গিয়েছে সেনাপতি যেমনই হত 
হলেন, অমনি সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে খর্‌গোশের মত পালিয়ে গেল। তাই বলি 
কৌন আন্দৌলনই শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের নিয়ে হয় না। জনসাধারণের উপর ভিত্তি 
না থাকলে তাসের ঘরের মত ভূমিসাৎ হ'য়ে হয়ে যায়। আমি কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় বা 
রাজনীতিক দলের উপর কটাক্ষ কর্ছি না। আমি দূর থেকে ঘটনাবলি পর্য্যবেক্ষণ ক'রে 
অভিজ্ঞতার দ্বারা যেটুকু বুঝেছি তাই দেশবাসীকে জানাচ্ছি। আমাদের অনেক গলদ 
আছে। দেহের মধ্যে যদি দুষিত ক্ষত থাকে তবে অস্ত্রচিকিৎসা চাইই চাই। পুঁজ রক্ত 
বাহির ক'রে দিতেই হবে, চাপা দিলে শুধু মৃত্যুকে জেকে আনা হবে। 

আজ দেশই আমাদের একমাত্র আরধ্য দেবতা। তীর পুজার নৈবেদ্য সকলকেই 
সাজিয়ে আন্তে হবে। কারও মুখ চেয়ে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে থাকলে রাজার পুকুরে দুধ 
ঢাল্বার মত দুধ আর এসে পৌঁছবে না,_-আস্বে শুধু জল। তাই আজ মনের ভক্তি 
ও দেহের শক্তি দিয়ে মায়ের সিংহাসন সাজিয়ে দিতে হবে। এ পুজায় সবারই সমান 
অধিকার। সকলকেই এ পুজার উপকরণ জোগাড় ক'রে আন্তে হবে। হিন্দু মুসলমান 
হৃদয় মিলিয়ে সত্যধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা কর্‌বে। 


* চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এন্ড কোং প্রবাসী চৈত্র, ১৩২৭, পৃ. ৪৮৯-৪৯৪। 
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অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবিশের কথা ইউনিভার্সিটি কমিশন রিপোর্টে 
আগ্রহাতিশয়ে উদ্ধৃত হয়েছে। অন্য কথা অবতারণা কর্বার আগে আপনাদের সম্মুখে 
তা থেকে দুই এক ছত্র পাঠ কর্ছি_ 

“In Bengal while our mind is highly imaginative and our intellect 
peculiarly subtle, our actual social life is wholly circusmcribed by 
conventional custom and completely fettered by artifical rules. This 
Divorce of our actual life from the life of our ideas has made us a race 
of neurasthenics.In addition, it is destroying our intellectual power. At 
present we are too often content merely to imagine and almost never 
really to achieve. Our only hope lies in true university education. It 
must awaken in us a real sense of independence in both thought and 
action." 
ঠিক তার উল্টা । বাস্তবিক শিক্ষিত বাঙালী যুবকের ঘরে এবং বাহিরে এত তফাৎ, তার 
চিন্তা ও কাৰ্য্যে এত পার্থক্য, ভাবরাজ্য ও কর্ম্মরাজ্যের ব্যবধানে এরূপ সুপ্রশত্ত ও 
সুগভীর যে এই অসামগ্রস্যের ফলে তার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মশক্তি ক্রমে ক্ষয় পাচ্ছে। 
কলেজে জ্যোতি্ব্বিদ্যা অধ্যয়নকালে বাঙালী যুবক বুঝেন পৃথিবীর ছায়া-সম্পাতে 
ফেলে দিয়ে গঙ্গায় স্নান ক'রে এসেছেন-_কেন না সূর্য্যদেব রাহ্প্রস্ত হয়েছিলেন! 
আমাদের পুঁথিতে বিদ্যা একরূপ, আর সমাজগত ব্যবহার ভিন্নপ্রকার। এরূপ কপটতায় 
আমরা অতি অল্প বয়স থেকে অভ্যস্ত হয়ে আসছি ব'লে অস্তরকে ফাঁকি দিয়ে বাহিরের 
ঠাট বজায় রাখ্তে আমাদের তেমন ঠেকে না- দ্বিধাবোধ হয় না। বুদ্ধি দিয়ে আমরা 
যা গ্রহণ করি, সামাজিক ব্যাপারে প্রায় তার বিরুদ্ধাচরণই ক'রে থাকি। কিন্তু এরূপ 
বিরোধ আমাদের সর্বপ্রকার উন্নতির পরিপন্থী যুক্তি যা স্বীকার করে, হৃদয় যা গ্রহণ 
কর্তে চায়, চিরাচরিত ও গতানুগতিকের চাপে সেই চিন্তা ও ভাবকে যদি আমরা 
জীবনযাত্রাকালে বধ ক'রে চলি, তবে বাহিরের চলাফেরা বজায় থাক্‌লেও অন্তরে 
আত্মহত্যাই ঘটে! আমি অন্যত্র এই একই কথা বলেছি যে মানসিক, আর্থিক সামাজিক 
ও রাজনৈতিক উন্নতির চেষ্টা একসঙ্গে হওয়া চাই। এর মধ্যে একটিকে চেপে অন্যগুলির 
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কথা প্রচার কর্বার প্রয়াস বিফল হবে, তাতে জাতির কল্যাণ হবে না । কারণ জাতীয় 
উন্নতি অর্থে একটা বীধা-ধরা কিছু বুঝায় না,__বুঝায় সকলদিকে সর্ব্বপ্রকারের জাতীয় 
জীবনের অবাধ বিকাশ ও প্রসার C 

স্বীকার কর্তেই হবে যে, জাতিভেদ প্রথার ভীষণ বন্ধনে আমরা আড়ষ্ট হয়ে আছি, 
অধঃপাতে গেছি; যে আবার ধর্ম্মের অজুহাতে, আধ্যাত্মিকভাবে দোহাই দিয়ে আমরা 
এই প্রথাকে-বিশেষতঃ এই ছোঁয়াছুয়ি ব্যাপারটাকে-_বিধিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত বলে 
প্রমাণ না ক'রে আর ছাড়ুছি না। আমরা বলি “আমরা হিন্দু-_আধ্যাত্মিক জাতি, ঘোরতর 
spiritual; আর যুরোপীয়েরা জড়বাদী, বড় materia, তবু caste কোথায় নেই 
মশাই-_এই জাত মেনে চলা? ইংলণ্ড ও আমেরিকার ধনী দীন দরিদ্র প্রিবিয়ানের মেয়ে 
বিয়ে করেন, না তার সঙ্গে একসঙ্গে আহারাদি করতে সম্মত হন? তা যখন চলে না 
তখন আর আমাদের সঙ্গে তফাৎ রইল কোথায়?” Things which are equal to 
the same thing are equal to one another যুক্তি এমনই চমৎকার! বংশগত জাত 
আর অবস্থাগত জাত যে এক নয় তা এইটুকু বল্‌লেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে--বিশেষ 
বংশে জন্মের উপর কারো হাত নেই, কিন্তু ব্যবস্থার পরির্বত্তন মানুষ চেষ্টার দ্বারা 
কর্তে পারে। দরিদ্র ধনী হয়ে উঠুলেই যুরোপ-আমেরিকায় তারা কুলীন হয়ে পড়ে; 
দরিদ্র অবস্থা থেকে ধনী হয়ে স্যার্‌ বা লর্ড উপাধি অনেকেই পেয়েছেন এবং তারা 
সমাজে অভিজাতদের সমকক্ষ হতে পেরেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের নীচু জাত 
হাজার তপসা করলেও এখন আর পূর্ব্বকালের মতন উচ্চজাত ব'লে গণ্য হতে পারে 
কি? 

যাহোক এসব কথা ছেড়ে সমস্যাটিকে একটু তলিয়ে MATS হবে; তুলনা ক'রে 
দেখ্তে হবে যুরোপের জাতিভেদ ও আমাদের দেশের জাতিভেদের মধ্যে বাস্তবিক 
কোন মূলগত পার্থক্য আছে কি না, এদেশের মত যুরোপে জাতিভেদ মানুষকে বংশের 
পর বংশ ধরে ক্রমাগত ঘৃণা ক'রে পেষণ ক'রে তাকে চেপে, দেবে, কোণঠাসা ক'রে, 
চিরকালের জন্য হীন ক'রে রেখেছে কি না, তার আত্মসম্মানজ্ঞান প্রায় লুপ্ত ক'রে দিয়ে 
সৰ্ব্বপ্রকারে তাকে খর্ব্ব করেছে কি না, হৃদয়হীন ভাবে তার মনুষ্যত্বের অবমাননা 
করেছে কি না। 

একটু সবিস্তারে আলোচনা করা যাক্‌। মনে রাখ্বেন কালকার এই “জাতিভেদ” 
কথাটা আমরা সৃষ্টি করেছি, এটা পুরাতন নয়, পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে এর উল্লেখ মাত্র 
নেই। সে-স্কল পুস্তকে বর্থভেদ বর্ণাশ্রম প্রভৃতির কথা দেখা যায়। গীতায় 
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আছে--“চাতুর্কন্যম ময়া সৃষ্টম্‌ গুণকর্্মবিভানাশঃ।” আমাদের দেশে বহুপূর্ব্বে আর্ধ্য 
ও অনার্য্য এই দুই শ্রেণীর লোক ছিল। খদ্ধেদ সংহিতা পড়লে তাদের আচার ব্যবহার 
সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি তখন আর্ধ্যদের দেবতা ছিলেন। 
আর্ষেরা প্রার্থনা কর্তেন--“হে ইন্দ্র, হে বরুন তোমাদের প্রচুর সোমরস প্রদান করেছি, 
পান ক'রে প্রসন্ন হও-_এবং কৃষ্ণকায় অনার্য্য দস্যু বব কর। অনার্য্যেরা কৃষ্ণকায় ও 
কদাচারী ছিল। আর্ষেরা ছিল সভ্য এবং গৌরবর্ণ। এদেশে তখন জীতিভেদের মূলে 
ছিল বর্ণভেদ। আৰ্য্যেরা যখন পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে উত্তর ভারতের নদীবহুল সমতলক্ষেত্রে 
যুদ্ধ বাধ্ল এবং পরাজিত হ'য়ে তারা একে একে পর্বতে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ কর্লে। 
ভীল, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিরা তাদের বংশধর। আমেরিকা দেশও এইরূপ 
ঘটনা ঘটেছে। পরাক্রাস্ত যুরোপীয় জাতির সংঘর্ষণে ও আওতায় রেড ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি 
হীনজাতি টিক্তে না পেরে, বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষণ কর্বার চেষ্টা করেছে। 

যে দেশে বর্ণভেদ ছাড়া জাঁতিভেদের অন্যকোন fefe ছিল না, সে দেশে এই 
হাজার-রকম জন্মগত জাতির উৎপত্তি কিরূপে হ'ল? নানাজাতিকে বিভক্ত বর্তমান 
হিন্দু স্মাজটিকে বিধাতা কি ঠিক এইরূপেই তৈরী ক'রে শৃখখল দিয়ে বেঁধে দ্যুলোক 
থেকে ভূলোকে নামিয়ে দিয়েছেন। অথবা এই ভূলোকেই এইরূপ জাতিভেদের সৃষ্টি 
হয়েছে? যে হিম্দুসমাজে আদৌ জাতিভেদ ছিল না সেই সমাজ ক্রমে “স্পৃশ্য” “অস্পৃশ্য” 
নানাজাতিতে বিভক্ত হ'য়ে পড়েছে জাতিভেদের এই অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ একটু 
আলোচনা কর্‌তে হবে। 

ম্যাক্স্মূলার প্রথম সমগ্র ঝক্‌ বেদ প্রকশিত করেন। তারপর রমেস দত্ত বেদের 
বাংলা অনুবাদ করেছেন সুতরাং সংস্কৃতবিশীরদ না হলেও বেদের কথা এখন অনায়াসেই 
জান্তে পারা যায়। বেদের প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বেদের নানাপ্রকার আলোচনা করেছেন। 
তাদের XCS— “Caste is not a Vedic institution" খাণ্থেদের যুগে জাতিভেদ 
ছিল না। আবার বৈদিকযুগের খাওয়া ছৌওয়ার বাছবিচার সম্বন্ধে একটা কথা শুনুন, 
_অতিথি-সৎকারের জন্য তখন গৃহস্থের বাড়ীতে গরু মারা হ'ত, এই জন্যে অতিথির 
আর-একটি নাম ছিল “গোদ্র”। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনেক পুরাতন কথা সঙ্কলন 
ক'রে "Beaf-eating in Ancient India" নামক এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সুতরাং 
স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এখনকার খাদ্য-অখাদ্য বিচার, স্পর্শদোষে খাদ্যদ্রব্য অপবিত্র হবার 
ব্যবস্থা, এসব বেদে শ্রুতিতে কোথাও দেখা যায় না। এমন কি ভব্ভূতির সময়ও . 
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গোমাংশ ভক্ষণ বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে বশিষ্ট অতিথি হলে 
“জেনু আঅদেশু বসঠ্ঠমিস্সু বচ্ছদরী বিসসিদা’ বাছুর নিহত হ’ল এবং ‘তেন 
পরাবড়িদেশ জ্জেব সরা বরাইয়আ কল্লাণিআ মলমড়াইদা”_তিনি এসেই সেই হতভাগ্য 
বাছুরের অস্থিমাংস মড়মড় শব্দে চর্ব্বণ ক'রে ফেললেন; কেননা “সমাংসো মধুপর্ক 
ইতি আম্নায়ং বছমন্য-মানাঃ শ্রোত্রিয়ায়াভ্যাগতায় বৎসতরীং মহোক্ষং বা মহাজং বা 
নির্বপত্বি গৃহমেধিনঃ, তং হি ধর্ম্মসূত্রকারাঃ সমামনস্তি”__মাংস সহিত মধুপর্ক দান কর্বে 
এই বেদবাক্যের প্রতি সম্মানপ্রদর্শ ক'রে গৃহস্থগণ অতিথিরূপে সমাগত বেদাধ্যায়ী বিপ্র 
বা রাজন্যের অভর্থশার জন্য বাছুর ষাঁড় বা রামছাগল প্রদান ক'রে 
থাকেন- ধর্মসূত্রকারগণ এই রীতিকে ধর্ম বলে বিধান দিয়েছেন।__ ভেবভূতির 
উত্তররামচরিত, ৪র্থ eng) | 

আমরা বলি হিন্দু হ'য়ে বেদের মত অগ্রাহ্য করে এমন কেউ নেই। কিন্তু বেদবিরোধী 
বিধিব্যবস্থার চাপে ধর্ম্ম যে দেশে ছেড়ে পালাবার উপক্রম করেছেন তা আমরা বুঝেও 
বুঝতে পারি না। শ্রুতি ও স্মৃতি যেখানে পরস্পর বিসম্বাদী সেখানে বিরোধ মীমাংসায় 
স্মৃতি ছেড়ে দিয়ে শ্রুতির কথাই গ্রাহ্য। কিন্তু আমাদের এমনি দশা হ'য়ে পড়েছে যে 
আমরা বরং সত্য ও শ্রুতি পরিত্যাগ কর্ব তবুও স্মৃতির অদ্ভূত বিধান ও লোকাচারের 
কঙ্কালরাশি কিছুতেই ছাড়তে পার্ব না। বিচার ও যুক্তির বশবর্তী হয়ে কোন হৃদয়বান্‌ 
ব্যক্তি যদি অর্থহীন নিৰ্ম্মম বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন তবে সমাজ অমনি 
রক্ত-আখি হ'য়ে তার কড়া শাসনের জন্যে “একঘরের মস্ত বন্দোবস্ত” কর্‌তে উদ্প্রীহ 
হ'য়ে উঠ্বেন। বড় দুঃখেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন--“ওই যে পশুবৎ হাড়ি ডোম 
জন্যে--তোমরা হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ কি করেছ? খালি বল্ছ ছুঁয়োনা আমায় 
ছুঁয়োনী! এমন সনাতন ধর্মকে কি ক'রে ফেলেছঃ এখন ধর্ম্ম কোথায়? খালি 
ছুত্মার্গ__আমায় ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা!,__কিন্তু বৈদিকযুগে এই ছুঁৎমার্গের অস্তিত্বই ছিল 
না; তখন ছিল শুধু বর্ণভেদ। 

অনার্য্েরা ছিল কৃষ্ণকায়, কিন্তৃতকিমাকার। তাদের ধনসম্পত্তি কেড়ে নিয়ে সুজলা 
সুফলা দেশে বাস কর্ল গৌরবর্ণ আর্য্যেরা। অনার্য্যের সহিত সংমিশ্রণ যাতে না হয় 
তার জন্য আর্য্যেরা সাবধানতা অবলম্বন করেছিল;_উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক ক্রিয়া 
তাই তখন নিষিদ্ধ ছিল। আৰ্য্যেরা ছিল শ্রেষ্ঠ-_অনার্য্যেরা নিকৃষ্ট ব'লে বিবেচিত হ'ত। 
প্রাচীনকালে অন্য অনেক দেশেই এইরূপ ব্যবস্থা festi পুরাতন বাইবেল অনুসারে 


>é 
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ইহুদিরা ছিল ভগবানের সর্ব্বপেক্ষা প্রিয় জাতি; আর জেন্টাহিলরা ছিল নিকৃষ্ট, অধম, 
অস্পৃশ্য-_শিয়াল-কুকুরের সামিল ৷ মিশর দেশের পুরাতন জাতির মধ্যেও এরূপ ভেদ 
ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের আগে জাপান দেশের সামুরহি বা ক্ষত্রিয়গণ অন্যান্য জাতিকে 
হীন ব'লে ঘৃণা কর্ত- শিল্পী বা ব্যবসায়ীর সংস্পর্শে আসা লজ্জাকর ব'লে বিবেচনা 
কর্ত। জাপানের চিন্তাশীল নেতৃবর্গ ইচ্ছা ক'রে চেষ্টা ক'রে বলে বুঝিয়ে, ব্যষ্টির 
বিকাশের প্রধান অন্তরায় এই জাতিভেদ প্রথাকে সমাজ থেকে রহিত করে দিয়েছেন। 
কিন্তু যে দেশে যেরূপ আকারেই থাক্‌ না কেন, আমাদের দেশের মত এমন সর্ব্বনাশকারী 
জাতিভেদ পৃথিবীর কোথাও নেই, কখনও ছিল কি না সন্দেহ! আমাদের দেশে 
জাতিভেদের পাষাণসত্বূপে নির্মমতা এমন উগ্র হ'য়ে প্রকট হয়েছে যে তার নিশ্বাস 
উৎকট ঘৃণার গরল অহরহ বাহির হচ্ছে; তবু চাপে পতিত জনসঙ্ঘ দলিত ও মঘিত 
হয়ে নিতান্ত অসহায়ের মত একপাশে পড়ে রয়েছে। 
সত্যের প্রচার আরস্ত কর্‌লেন-_ সেই প্রাবনের যুগে ব্রান্মণাধিকার তিরোহিত হ'য়ে 
ভারতবর্ষে সব একাকার হ'য়ে গেল। সেই ভাববন্যা হতে যে যুগের উত্তব হ'ল 
ভারতবর্ষের সে এক শ্রেষ্ঠ যুগ। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বিদ্যা ও বিজ্ঞান 
সব্্বসাধারণের জন্যে উম্মুক্ত হ'ল; মগধ সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে মহারাজ 
অশোকের সময় দেশবাসীকে এক নূতন জীবনের আস্বাস প্রদান কর্লে। সে জীবনে 
জাতিভেধ একপ্রকার বিলুপ্ত হ'য়ে গেল; বিবাহাদির স্বচ্ছন্দন আদানপ্রদানে বিভিন্নজীতি 
মিলে মিশে এক হয়ে গেল। বিভিন্ন জাতি সংমিশ্রণের আরও কতকগুলি স্পষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া গেল। বাঙালীর মুখাবয়ন ও শরীরগঠন দেখে তাকে কোনমতে খাঁটি আর্ধ্যসম্তান 
ব'লে মেনে নিতে পারা যায় না। মণিপুর, কোচবিহার, ত্রিবুরা প্রভৃতি রাজবংশ খাঁটি 
আর্ধবংশ ব'লে পরিচিত হ'তে চান। শুধুতাই নয়, ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দিয়ে কুলজী 
তৈরী ক'রে আপন আপন বংশের ধারাকে টেনে টেনে কেউ সূর্য্য কেউ চন্দ্র কেউ বা 
x[z কেউ বা শিব পর্যন্ত নিয়ে যান। কিন্তু মুখের উপর যে ছাপটা স্পষ্ট হ'য়ে 
আছে-_-তাতে তাদের চেহারায় মঙ্গোলীয় সংমিশ্রণ বেমালুম ধরা পণ্ড়ে যায়। তারপর 
শক ও হিন্দু মিলে যে রাজপুত ও জাঠ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় বংশের উত্তব হয়েছে এ কথা 
ইতিহাসসম্মত। | 

বাংলাদেশে ১১০০/১২০০ বৎসর ধ'রে বৌদ্ধাধিকার ছিল। বিক্রমপুরে ও তার 
নিকট স্থানে আবিষ্কৃত তান্রশাসনে বৌদ্ধযুগের বাংলার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই 
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সুদীৰ্ঘকাল ধরে নানাজাতির যখন অবাধসংমিশ্রণ হ'য়ে এসেছে, তখন জাত আর আছে 
কোথায়? খাঁটি আৰ্য্যরক্ত অনেক অনুসন্ধান কর্লেও মিল্বে না। এ সম্বন্ধে কতকগুলি 
কথা “সমাজসংক্কার সমস্যায়” বলেছি, এখানে তার পুনরুল্পেখ নিষ্প্রয়োজন 
€“সমাজসংস্কার সমস্যা” ২--৬ পৃঃ)। বৌদ্ধপ্রাবনে বাংলাদেশ থেকে হিন্দুধর্ম্ম এমন 
আশ্চর্য্ভাবে নিঃশেষ ও লোপপ্রাপ্ত হয়েছিল যে আদিশুরের সময় বেদবিধি অনুসারে 
যজ্ঞ সম্পন্ন করবার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ চেষ্টা ক'রেও একজনও পাওয়া যায়নি তাই রাজা 
কান্যকুজ থেকে মাত্র পাঁচজন সুবরাহ্মণ নিয়ে এসে বাংলায় বসবাস করিয়েছিলেন। এঁরা 
পীচজনে বঙ্গদেশী কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং বাংলার নব্্রাহ্মণের খাঁটিত্ব 
কোথায়? আর-এক আশ্চর্য্য কথা এই যে মাত্র পাঁচজনের বংশ বরাবর সোজাসুজি 
চ'লে নব্যবাংলায় এই ১৩ লক্ষ ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হ’ল! নানা জাতির মেলামেশা 
অনেকদিন ধরেই হয়েছে--এই আমাদের প্রতিপাদ্য,_তাই এসব ঘটনার উল্লেখ কর্ছি। 
বসবাস কর্তে কর্তে ক্রমে হিন্দু হ'য়ে গেছে। পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে আসামে 
আহোম নামে এক ক্ষত্রিয় রাজবংশ ছিল। তারা প্রথমে ছিলেন মঙ্গোলীয়; তাদের 
আদিবাসভূমি ছিল শ্যামদেশ। কিন্ত ক্রমে ক্রমে হিন্দুর আচার ব্যবহার গ্রহণ ক'রে তারা 
অবশেষে হিন্দু এবং ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত হলেন। সুতরাং দেখুন আমরা যে জাতি 
জাতি বলে চীৎকার ক'রে থাকি এবং কারও স্পর্শে কারও বা জলগ্রহণে জাত গেল 
ভেবে প্রমাদ গণি, তার মূলে প্রকৃত সত্যপদার্থ কিছু আছে অথবা তার ভিত্তি একটা 
প্রকাণ্ড কুসংস্কারের উপর-যা কোন কালেই যুক্তি বা বিচারসহ নহে? 

তারপর আমাদের এই বাংলাদেশের কৌলিন্য প্রথার কথা ধরা যাক। বল্লালসেনের 
সময় এই প্রথার প্রচার হয়। “নবধা কুললক্ষণম্”__কুলান হ'তে হ'লে আচার বিনয় 
বিদ্যা প্রভৃতি নয়টি সৎগুণের অধিকারী হ'তে হয়। গুণের উপর কৌলিন্যের প্রতিষ্ঠা 
হ'লেও এই মর্যাদার অধিকারী হলেন একমাত্র ব্রাহ্মণেরা; যেন গুণরাশি ব্রাহ্মণের 
একচেটে, আর ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই একবার নিরগ্ুণ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, গুণ কি 
বাস্তবিকই বংশপরম্পরাগত হয় অথবা বিদ্যাশিক্ষা ও পারিপার্থিক ঘটনাবলির উপর 
গুণের বিকাশ যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে? কথাটা এতই সোজা যে স্কুলের ছোট 
ছেলেও অনায়সে বুঝতে পারে। প্রতিভাশালী ব্যক্তির পুত্র হলেই কি প্রতিভার অধিকারী 
হ'তে হবে? সেক্ষপীয়রের বা মিল্টনের বংশে তাদের মত প্রতিভা আর জন্মগ্রহণ 
করেছেন কি? পৃথিবীতে বরং ঠিক উল্টাই দেখা যায়। প্রকৃতির কেমন আশ্চর্য্য খেয়াল 
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যে প্রতিভাশালী ব্যক্তির বংশে সেরূপ গুণাধিত পুরুষ আর প্রায় জন্মায় না। আর 
প্রতিভার কথা ছেড়ে দিলেও যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে গুণী কুলীন, তীর সন্তান যে মাতৃগর্ভ 
থেকে নয়টি গুণ নিয়ে ভূমিষ্ট হবে এমন সম্ভাবনা একটুও নেই। কুলীনের ছেলে নামে 
“কুলীন” হ'তে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে কটাগাছ উর্বরক্ষেত্রেও জন্মায় সুতরাং 
অপরকে হীন ও অবনত ক'রে রেখে আর এরকম একটা অন্যায় .গণ্ডী টেনে আপনার 
জাত বাঁচিয়ে চল্বার মূলে কি যে সৎ উদ্দেশ্য বর্তমান আছে তা দেবতা হয়ত বা 
বুঝলেও, বুঝতেও পারেন, কিন্তু মানুষের বুদ্ধির তা অগম্য। আবার শুনুন আশ্চর্য্য 
ব্যাপার! ঘটকপ্রবর দেবীবর বামুনদের মধ্যে মেল বাধ্‌লেন-__বংশের দোষ দেখে দেখে 
একরকম দোষীদের একত্র ক'রে ক'রে; ফলে একই জাতি থেকে আবার বহু প্র-পরা- 
উপজাতির সৃষ্টি হ'ল । সমাজবিধি হ'ল এই যে মেলে মেলে বিবাহ হিতে হবে, মেলাস্তরে 
বিবাহকার্ধ্য সম্পন্ন কর্‌লে একবারে কৌলিন্য-ব্চ্যুতি,__অর্থাৎ মেলগত দোষকে বংশে 
কায়েমি ক'রে না তুল্‌লে সমাজে হীন হ'তে হবে! “অঘরে” মেয়ে দিলে কুল যাবে। 
সুতরাং কন্যাকে “সঘরে” অর্থাৎ নিজের গণ্ডীবন্ধ মেলের ভিতর পাত্রস্থ করাটাই 
কুলীন পিতার বাঞ্ছিত হয়ে দীড়াল। কিন্তু ফল হ'ল বড় বিষময়। পাত্রে সংখ্যা অপেক্ষাকৃত 
কম হওয়ায় “কুলীনের কুলরক্ষা করাই কুলীনের ধর্ম” হ'য়ে উঠূল। আর ব্রাহ্মণের 
ছেলে কদাপি ধৰ্ম্মপালনে পরাঘুখ ন্‌! তাই পূর্ণ উদ্যমে কেউ ৬০, কেউ ৭০, কেউবা 
৮০টি পর্য্যন্ত বিবাহ ক'রে বস্লেন এবং পাকা খাতায় বিবাহের লিস্টি করে রেখে 
দিলেন। এসব “নিশার স্বপন সম ভাবিছ অলীক?” কিন্তু তা নয়, অনেক ভুক্তভোগী 
বৃদ্ধ এখনও বেঁচে আছেন। এসকল কথা বল্বার একমাত্র কারণ এই যে, গুণ কখন 
বংশগত হয় না এবং অন্যায় অবিচারের গণ্ডী টেনে যারা আপনার দেশবাসীকে 
নিন্মমিভাবে পরস্পর থেকে তফাৎ ক'রে দেয় তাদের জীবন সকলদিকেই সঙ্কুচিত হ'য়ে 
আসে। উচ্চ আদর্শ বা সৎ-সঙ্কলের কথা তারা প্রায় ভুলে যায়। 

অপরকে হীন অস্ত্যজ ছোটলোক ব'লে ঘৃণা কর্বার অধিকার আমাদের কোথায়? 
আভিজাত্যহীন তথাকথিত নীচজাতির গৃহে কি পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ পুরুষ জন্মগ্রহণ 
করেননি? পৃথিবীতে যাঁরা ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, ধর্মজগতে যারা একটা মহাপ্লাবন বহিয়ে 
দিয়েছিলেন, সেইসব মহাত্মাদের অনেকেই আভিজাত্যমপ্ডিত ছিলেন না। যীশু ছুতোরের 
ছেলে! ভক্তবীর কবীরের জন্ম নীচ জোলার ঘরে। ভক্তমালে রুহিদীস প্রভৃতি অনেক 
সাধুর বর্ণনা আছে যারা হীন বংশে জন্মলাভ করেছেন। মান্দ্রাজে হীনবংশোস্তব অনেক 
তামিল সাধু ছিলেন এবং মুসলমানদের মধ্যে অনেক পীর ছিলেন যীদের পুণ্যস্থৃতির 
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উদ্দেশ্যে মন্দির ও ও দর্গা ARS হয়েছে এবং উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণগণ যাঁদের দেবজ্ঞানে 
পূজা করেছেন। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বামুনের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন নি। বশিষ্ঠ, 
নারদ, ব্যাস প্রভৃতি, দেবার্ষ ও মহর্ষিগণ উচ্চবংশোদুত নন-_কেউ বা দাসীপুত্র, কেউ 
বা বেশ্যাপুত্র। সকল দেশেই এরূপ হয়েছে, মহাপুরুষগণ সকল দেশেই সমাজের 
সকল-রকম স্তরে আবির্ভূত হয়েছেন। সুতরাং কেন-এই কপটাচার; কেন এই ঘৃণা ও 
নির্মমতা? কেন মানুষের মুখদর্শনে পাপ, তার ছায়াম্পর্শে প্রায়শ্চিতের ব্যবস্থা? 

অত্যাচারী রাজা প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে ইংলগ্ডের প্রজাশক্তি রাজার বিরুদ্ধে 
অভ্যু্থান করে। এই অস্তর্কিপ্রবের ইতিহাস (Buckle's History of Civilization) 
পাঠ কর্‌্লে তৎকালীন ইংলশীয় সমাজের নীচ ও উচ্চজাতি সম্বন্ধে একটা বড়কথা 
জানা যায়। কথাটা এই যে, যতদিন প্রজাশক্তিকে চালিত কর্বার জন্যে উচ্চবংশজাত 
ব্যক্তিকে সেনাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়েছিল ততদিন প্রজাপক্ষ জয় লাভ করেনি। 
তারপর যখন জনসাধারণের মধ্য থেকে যুদ্ধনেতার আবির্ভাব হ'ল, তখন রাজার দল 
পরাজিত হল, জনসাধারণের চেষ্টা জয়শ্রীমণ্ডিত হ'য়ে উঠূল। নেপোলিয়ন তাঁর ভষ্নী 
কারোলিনাকে মুরা নামক যোদ্ধার হাতে সম্প্রদান করেন; তিনি সরাইওয়ালার (inn- 
keeper) পুত্র ছিলেন। নেপোলিয়নের নিকট পুরুষকার আভিজাত্যের একমাত্র নিদর্শন 
ছিল। তিনি কি সৈনিক বিভাগে, কি শাসন বিভাগে যোগ্যতা ও গুণ অনুসন্ধান ক'রে 
সমাজের যে-কোন স্তর হতে লোকদের উন্নীত কর্তেন। 

নেপোলিয়নের কার্যানীতির একটা বিশেষ অঙ্গ এই ছিল যে, তিনি বরাবর গুণেরই 
আদর কর্তেন; যথার্থগুণী, তা সে সমাজের যে স্তর থেকেই আসুক না কেন, তার 
দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে সামরিক রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদ প্রাপ্ত 
হ'ত। কর্ম্মতৎপরতার ফলস্বরূপ লোকের পদোন্নতি লাভ হ'ত! তার কোন্‌ কুলে জন্ম 
সে পরিচয় কেউ নিত না। ক্রম্ওয়েল মদ প্রস্তুত কর্তেন। তিনি যে-সকল সেনানায়ক 
নিযুক্ত করতেন তার মধ্যে অনেকেই “নীচ”-বংশোদ্ভূত। কেউ বা মুদি, কেউ বা 
ফেরিওয়ালা, কেউবা পরিচারক, কেউ বা ভিক্ষান্নপালিত, কেউ বা চামার, কেউ বা 
মুচি, কেউ বা “জুতি সেলাই”! বাক্‌ল্‌ বল্‌ছেন “the highest prizes being open 
to all men, provided they displayed the requisite capacity." এই “জুতি 
সেলাই” বল্‌তে আর-একটি কথা মনে পড়্ল। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের অগ্রীণ বিখ্যাত 
উইলিয়ম কেরীও এই ব্যবসায়ী ছিলেন। অর্থাৎ আমার প্রতিপাদ্য এই যে, জাতিভেদরপ 
বিষময় প্রথার এই ফল দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের দেশে যারা হীন শ্রেণীর তারা এমন 
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পদদলিত, অবমানিত, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত, যে কোন সুযোগে তাদের প্রতিভা 
বিকশিত হবার ও ভদ্রশ্রেণীস্থ হবার উপায় নেই। 

_ সুতরাং বর্তমান মুরোপ বা আমেরিকায় জাতিভেদ আছে, অতএব আমাদের দেশেও 
জাতিভেদ কোন ক্ষতির কারণ হ'তে পারে না--এই ব'লে চীৎকার ক'রে যারা পুরাতনের 
কঙ্কাল এখনও আঁকড়ে ধ'রে রাখ্‌তে চান, তারা একবার যুক্তিসহকারে বিবেচনা ক'রে 
বুঝে দেখ্বেন যে পাশ্চাত্য দেশে আভিজাত্যের সম্মান এদেশের মত একটা নিছক 
পাগলামি নয়। তাতি, জোলা, গাড়োয়ানের ঘর থেকে এদেশে কজন বড়লোক হবার 
সুযোগ পেয়েছে? এদেশে যদি তেলির ঘরে জন্ম হ'ল ত মানুষ চিরকাল তেলিই রয়ে 
গেল,_সে যতগুণের গুণী হোক না কেন সমাজে খানিকটা হেট ইয়ে থাকতেই হবে, 
গুণ থাক্‌লেও সমুচিত আদর সে কখন পাবে না। শ্রীযুক্ত সত্যন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ আজ লর্ড 
_ না জন্মেছেন তিনি আর তা হ'তে পার্বেন না। লর্ড রবার্ট্‌স্‌ জীবনের প্রারস্তে ছিলেন 
সামান্য সৈনিক; কিন্তু সামরিক বিভাগে অসাধারণ গুণপনার পরিচয় দিয়ে শেষে 
সমাজে শ্রেষ্ঠ আভিজাত্য লাভ করেছিলেন। লর্ড কিচ্নরাও তাই। এরূপ আরও অনেকের 
নাম করা যেতে পারে যাঁরা বিদ্যাবিজ্ঞানে, ব্যবসাবাণিজ্যে, কৃষিশিল্পে--সর্ব্বপ্রকার 
কর্মক্ষেত্রে গুণ্রে পরিচয় দিয়ে, অসাধারণত্ব দেখিয়ে, সামান্য থেকে বড় হয়ে উঠেছেন 
এবং পাশ্চাত্য সমাজ তাদের বড় ব'লে শ্রেষ্ঠ বলেন, গুণান্বিত বলে আদর ক'রে বরণ 
ক'রে নিয়েছে। ইংলণ্ডে চাষার ছেলে, মুদীর ছেলে, অকৃস্ফর্ড বা কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
কয়েক বৎসর অধ্যয়ন ক'রে অভিজাত শ্রেণীর সকলপ্রকার রীতি নীতি আচার ব্যবহারের 
সহিত পরিচিত হয়। এইরূপ লেখাপড়া শিখে গুণী হ'য়ে সে পুরাদস্তর Gentleman 
হয়। আমেরিকায় প্রজীশক্তির চূড়ান্ত উন্মেষ হয়েছে; তাই সেখানে দেখা যায় সামান্য 
মহামতি গারফিল্ড। সে দেশে আজ যে মুটে মজুর খান্সামার কাজ কর্‌্ছে, কাল সে 
বিদ্যার্জনের জন্যে স্কুল-কলেজে যাচ্ছে। কেউবা যে কলেজে চিম্নী পরিষ্কারকের 
কাজ করে সেই কলেজেই আবার পড়ছে। তার সহপাঠী ক্রোড়পতির সম্তান যদি তাকে 
অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করে তবে সেই ধনী সন্তানকে নানাপ্রকার লজ্জা ও গঞ্জনা সহ্য 
কর্‌তে হয়, সেখানে আজ যে কাঠ কাটে আর-একদিন সে দেশের রাষ্ট্রনায়ক (Presi- 
dent) হবার আশা রাখ্তে পারে। সুতরাং এমন বড় কুলীন সেখানে কে আছে যে 
তাকে কন্যাদান কর্বে না? আমি এখানে পাশ্চাত্য সমাজনীতির বিচার কর্ছি না, 


২০ 


জাতিভেদ সমস্যা 


আমার প্রতিবাদ্য এই যে, পাশ্চাত্যদেশের জাতিভেদ ও ভারতবর্ষের জাতিভেদের 
মধ্যে তফাৎ অনেক। আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রথা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 
মানুষকে মানুষ ব'লে স্বীকার করেনি, আপন ভাইকে পর ক'রে দিয়েছে; তার মনুষ্যত্বের 
অব্যঞ্জনা করেছে; সে তুচ্ছ ঘৃণ্য, যে অযোগ্য ও জঘন্য, এই কথাই প্রচার ক'রে 
এসেছে। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশের জাতিভেদ মানুষে মানুষে ব্যবধানের এমন অনুল্পঙ্ঘনীয় 
প্রাচীর তুলে দেয়নি, মানুষের উন্নতি ও বিকাশের পথে এমন অন্তরায় হয়নি। 
বাংলাদেশের লোকসংখ্যা এখন সাড়ে চার কোটি। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য 
মিলে মোট ২৩ লক্ষ মাত্র। সমস্ত লোকসংখ্যার তুলনায় এঁরা কজন? সামান্য ভগ্নাংশ 
মাত্র। কিন্তু লেখাপড়া, জ্ঞানের অনুশীলন এবং সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি নানাবিষয়ের 
আলোচনা এঁদের মধ্যেই অনেক পরিমাণে সীমাবদ্ধ। অন্যান্য সকল জাতি প্রায় এসব 
বিষয়ে এঁদের বহু পশ্চাতে প’ড়ে আছেন। এক্ষণে আপন শিক্ষা দীক্ষা, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান 
ও জ্ঞানান্বেষণের ধারাকে দিন দিন পুষ্ট ও প্রবল ক'রে তুলে যদি সমগ্র জাতিকে বেঁচে 
থাকৃতে হয় তবে প্রকৃত কর্ম্মীর আবির্ভাব ২৩ লক্ষ উঁচু জাতের মধ্যে হ'তে অধিক 
সংখ্যক হবে অথবা যাদের আমরা নীচজাত আখ্যা দিয়ে দূরে ঠেলে রেখে দিয়েছি সেই 
চার কোটিরও অধিক জনসঙ্ঘ অধিক সংখ্যক কাজের লোক উৎপন্ন ক'রে সমাজকে 
পুষ্ট কর্বে? সকল দেশে সমাজের সর্বপ্রকার স্তর হতে প্রতিভার বিকাশ হয়েছে। 
সুতরাং এই দুর্দিনে আজ একবার আমাদের ভেবে দেখা উচিত যে এই বিরাট জনসঙ্ঘকে 
নিকৃষ্ট ব'লে অবজ্ঞা ক'রে আমরা কত উৎকৃষ্ট জিনিসের অপচয় কর্ছি; সামাজিক 
অত্যাচারে ও শিক্ষাদীক্ষার অভাবে আমাদের কতটা শক্তি বিকাশলাভ না ক'রে লোকচক্ষুর 
আড়ালে মুষ্ড়ে পড়ছে। এই প্রসঙ্গে আর-একটা কথা মনে হচ্ছে। বাঙালীর আজ 
সামরিক বিভাগে প্রবেশের পথ কতকটা উন্মুক্ত হয়েছে; ক্রমে আরও উন্মুক্ত হবে। 
বাঙালী সেনা নিয়ে যে সৈন্যদল গঠিত হবে তাতে কি শুধু উচ্চজাতিরই লোক থাকবে 
অথবা সমাজের সকল স্তর থেকে সুস্থ ও সবলদেহ লোক সংগ্রহ ক'রে সেই সৈন্যদলকে 
পরিপুষ্ট কর্তে হবে? বাংলায় মুসলমান সংখ্যা অর্ধেক; তাদের মধ্যে জাতিভেদ নেই, 
সুতরাং তাদের কথা এখন বাদ দিলাম। কিন্তু বিভিন্নজাতির হিন্দুসেনা যখন কোন 
অভিযানে বাহির হবে তখন বামুন রীধুনির অভাব হ'লে কি তারা যে-যার হাঁড়ি মাথায় 
ক'রে কুচকাওয়াজ কর্বে? আজকাল ট্রেঞ্চ অর্থাৎ খাদের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে যুদ্ধ 
কর্তে হয়; সেখান থেকে উঠে দীড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেই শত্রর গুলিতে 
বিদ্ধ হ'তে হবে। সুতরাং শাণ্ডিল্য, বাৎসায়ন বা ভরঘাজ--এঁদের মধ্যে কার বংশধর ট্রেঞ্চে 
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খাঁবার জুগিয়ে দিয়ে গেল তার আবিষ্কার কর্বার চেস্টা কর্‌লে সে খাবার কখনও মুখে তুল্তে 
হবে না। আজ এই বিজ্ঞানপ্লীবনের যুগে সকল দেশে সকল সমাজের অবস্থা এরূপ পরিবর্তিত 
হয়েছে যে পৃর্থিবীতে বেঁচে থাকতে হ'লে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যস্থাপন ক'রে ব্যবস্থার পরিবর্তনও 
আমাদের পক্ষে অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এই সাম্জস্যস্থাপনের চেষ্টায় যে যে পুরাতন 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাদ দিতে হবে তার মধ্যে জাতিভেদের কঠোর নির্মমতা প্রথম এবং প্রধান। 

জাতিভেদের বন্ত্রকঠোর বন্ধন বাংলা দেশে তবু ত অনেকটা শিথিল হয়েছে। বাংলা 
ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যের পরই নবশাখজাতি সমাজে স্থান পেয়েছেন এবং তাদের জল 
“চল” হয়েছে। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে ও শিক্ষাদীক্ষার গুণে অন্য অন্য অনেক 
গোঁড়া বামুন ছাড়া আর কেউই তাদের ঘৃণা ক'রে দূরে ঠেলে দিচ্ছে না। কিন্তু মাদ্রাজে 
জাতিভেদের শাসন এখনও বড় ভয়ানক। সেখানে আয়ার ও আয়েঙ্গারগণ ব্রাহ্মণ; 
ব্রাঞ্ধণেতর সকল জাতিই নীচ ও অস্পৃশ্য। নবশীখ প্রভৃতি যেসব জাতি বাঙাল 
আছে, তাদের অবস্থা বড়ই হীন। তারা বংশের পর বংশ ধরে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত 
মাথা হেট ক'রেই থাকে, তাদের ছায়া স্পর্শ করলে ব্রাহ্মণকে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয় 
এতই তারা অভিশপ্ত ও অপবিত্র! স্বর্গগত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তামিল দেশ ভ্রমণকালে 
এক সম্প্রদায় লোক দেখেছিলেন; তারা দূর থেকে চীৎকার কর্‌তে কর্তে 
আসে-_“মহাশয় সরে যান্‌ আমি অধম যাচ্ছি” পাছে তার ছায়াস্পর্শে ব্রাহ্মণের 
পবিত্রতা উবে যায়-_তাই এই ব্যবস্থা। আবার কোন হতভাগ্যের গলায় ঘণ্টা বাঁধা 
আছে, চল্‌তে গেলেই ঘণ্টা বাজে আর সেই শব্দ শুনে শুচি ব্রাহ্মণ অশুচিতার 
আগমন-বার্তী জান্তে পেরে ছুটে পালান। আবার এইসকল নীচজাতের নাম শুন্লে 
আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হয়। সেখানে বামুনদের নাম রামস্বামী, কুমারস্বামী; কিন্ত এইসব 
অন্তজবংশীয়দের নাম হবে সাপ, ব্যাঙ, পিঁপ্‌ড়ে, কেঁচো, ছুঁচো। কি ভয়ানক ব্যাপার! 
বাংলার হাড়ি ডোম চণ্ডাল মুদ্দাফরাস ওদের চেয়ে ঢের ভালো আছে_তাদের আরো 
আরো বড় ক'রে তুল্তে হবে--গুণবান শীলবান হলে তারাও ব্রাহ্মণের সম্মান পাবার 
অধিকার এ কথা মনে রাখ্‌তে হবে। 

আমরা যে কারণে ইংরেজের নিকট রাজনৈতিক অধিকারের দাবী কর্ছি, নীচজাতি 
ব'লে যাদের ঘৃণা করি তারাও ঠিক সেই কারণেই সামাজিক অধিকার দাবী কর্ছে। 
বাংলা দেশে জাতিভেদের কঠোরতা কম; তবুও এখানে নমঃশুদ্র ও পোদ প্রভৃতি জাতি 
লেখাপড়া শিখে সামাজিক অত্যাচারের কারণে উঁচুজাতের উপর SIR হ'য়ে উঠৃছেন। 
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মান্দ্রাজের ডাক্তার নায়ার অন্রান্মাণ সমাজের মুখপাত্র স্বরূপে একটি দল বেঁধে গেছেন। 
সেই দল এংগ্লো-ইপ্ডিয়ানদের সঙ্গে কতকটা এক হ'য়ে আমাদের রাজনৈতিক অধিকারের 
পথে বাধা দিচ্ছেন। বাংলা দেশে নমঃশুদ্রদের মধ্যেও এরূপ আন্দোলনের সূত্রপাত 
হয়েছে। এঁরা বল্ছেন_ নুতন শাসন সংস্কারে অব্রান্মণদের স্বত্ব রক্ষার জন্য যদি গোড়া 
থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা না হয়-তবে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে নূতন 
সুখ-সুবিধার সব অধিকারই ক্রমে ব্রাহ্মাণগণ একচেটে ক'রে নেবে। তা ছাড়া আমাদের 
মুসলমান ভ্রাতারা লোকসংখ্যা হিসাবে অর্ধেক ব'লে communal representation 
সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব বাগিয়ে নিচ্ছেন। এইসকল মতামতের ভালমন্দ আলোচনা 
কর্বার জন্য আমি একটা কথাও বলছি না। আমি বল্তে চাই এই যে, এদিকেও যাদের 
সামাজিক সন্ীর্ণতা ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। যে অধিকারটুকু ইংরেজ আমাদের দিতে 
চায় আমাদেরই দেশবাসী আজ তাতে আপত্তি তুল্‌ছে;--কেন না আমরা অনেক কাল 
ধারে তাদের ঘৃণা করেছি এবং এখনও কর্ছি; তাই তাদের মধ্যে কেউ আমাদের 
উপর বিশ্বাস হারিয়েছে। 

জাতির গঠন ও বিকাশে এই জাতিভেদ অনেক পরিমাণে বাধা দিয়েছে। পরস্পরের 
মধ্যে বিবাহের আদানপ্রদান নেই; তার উপর ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা এই রব কর্তে কর্‌তে 
সকলেই এক-একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েছে। হিন্দুমুসলমান ত বরাবরই 
আলাদা হয়ে আছে। এ অবস্থায় কবি ভাবের আবেগে ব'লে থাকতে পারেন “একবার 
তোরা জাতিভেদ ভুলে” ইত্যাদি। কিন্তু এতদিনের বন্ধন এককথায় খসে পড়বে কি? 
আমার লিখিত “হিন্দু রয়াসনশাস্ত্রের ইতিহাস” (History of Hindu Chemistry) 
নামক পুস্তকের “বিজ্ঞান ও শিল্পের অবনতি” (Decline of Science) শীর্ষ অধ্যায়ে 
আমি জাতি সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলেছি। চরক ও সুশ্রুত দেশীয় চিকিৎসা-প্রণালী 
দুখানি, মহাপ্রস্থ। এতে অবস্থা-বিশেষে এমন কি গোমাংস খাবারও কথা আছে। সুশ্রুতে 
শবব্যবচ্ছেদের রীতিমত ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু মনু মহাশয় বলেন শবস্পর্শ হ'লে জাতিচ্যুত 
হ'তে হবে। সুতরাং ব্যবস্থা হ'য়ে গেল শবব্যবচ্ছেদের স্থানে অতঃপর লাউব্যবচ্ছেদ 
হবে; অর্থাৎ লাউ কেটে মনুষ্যশরীরে শিরা-উপশিরা প্রভৃতির সংস্থান জানতে হবে। 
ব্যবস্থাটা কতকটা সেই কলাগাছ বিয়ে কর্বার মত নয় কি? জাতিচ্যুতির ভয় দেখিয়ে 
এমনি ক'রে যখন স্বাধীনচিস্তার গলা টিপে মারা হ’ল, তখন ৬৪ কলাবিদ্যা লোককে 
বৃদ্ধাঙ্গু্ঠ প্রদশন ক'রে অন্তর্হিত হয়ে গেল। বিজ্ঞানের যা কিছু রইল তা Surgeon 
পরামাণিক, Botanist বেদ আর Metallurgist ভীল কোল সীওতালের হাতে । আঙুলের 
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নৈপুণ্যে টাকাই মস্লিন অতি সূক্ষ্ম হ'ল বটে, মস্তিস্কের দৌড় ওই “পাত্রাধার তৈল” 
বা “তৈলাধার পাত্রের” বেশী আর গেল না। বুদ্ধি জড় ও আড়ষ্ট হ'য়ে উঠল। তাই 
পৰ্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের দ্বারা বস্তুর অস্তিত্ব বিচার ক'রে ঘটনাপরম্পরার কার্য্যকারণ 
সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা লুপ্ত হ'ল সামাজিক অত্যাচারের ফলে সাধারণ লোক অস্পৃশ্য ও 
মুর্খ হয়ে পশুত্বে নেমে গেল। ওদিকে আর্করাইট (Arkwright) নাপিত ছিলেন, 
ক্ষৌরকর্ম্মের দ্বারা জীবিকা অর্জন কর্তেন- কিন্ত স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে আবিষ্কার 
ক'রে বন্ত্রবয়ন-কলে যুগান্তর উপস্থিত করেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি, আমাদের 
দেশে কোন্‌ নাপিত এ প্রকার কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম? তাই এদের মধ্যে থেকে জেমস্ওয়াট 
বা আর্করাইটের উদ্ভব অসম্ভব হ'য়ে দীড়িয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে 
স্বাধীনচিস্তা ও কর্ম্মশক্তি লুপ্ত হ'য়ে গিয়ে বিদ্যা ও বিজ্ঞানচচ্চার যে শোচনীয় অবস্থা 
হয়েছে তার জন্যে জাতিভেদ বড় কম দায়ী নয়। 

প্রেসিডেন্ট উইল্সন তার New Freedom নামক পুস্তকের একস্থানে আমেরিকার 
বিশেষত্ব সম্বন্ধে বল্‌ছেন যে সে দেশের রাস্তার মুটে পর্য্যন্ত রাষ্ট্রনায়ক হবার আশা 
পোষণ করতে পারে; কে দেশের নেতা হবে এবং কোন্‌ কুলে তার জন্ম হবে যুক্তরাজ্যে 
একথা কেউ নিশ্চিত ক'রে বল্তে পারে না। সুবিধা ও সুযোগ জনসাধারণের সকলের 
কাছে সমানভাবে উন্মুক্ত; সুতরাং সমাজের যে-কোন স্তর থেকে সেখানে দেশনায়কের 
উদ্ভব হ'তে পারে। প্রেসিডেপ্ট উইল্‌সন আরও বলেন যে সমাজের চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি 
পুষ্ট হয় নিন্নস্তরের লোকের দ্বারা। জনসাধারাণের মধ্য হতেই যথার্থ শিক্ষিত ও 
গুণসম্পন্ন লোক উদ্ভূত হ'য়ে দেশের ভাব ও কর্ম্মের ধারাকে নানা অবদান পরম্পরায় 
বিচিত্র ক'রে তোলে। এই ধারাকে অক্ষুপ্ন রাখ্বার জন্যে সমাজের উচ্চস্তরের মুষ্টিমেয় 
লোকের সামর্থ্য যথেষ্ট নয়। সমাজদেহের শারীরিক মানসিক ও নৈতিক-_সকলপ্রকার 
অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সেরূপ থাকা কখনও সম্ভব নয়। সুতরাং “জাতির” দোহাই 
দিয়ে সেই বিপুল জনসঙ্ঘকে পদদলিত ক'রে আমরা জাতিগঠনে যে কত বাধার সৃষ্টি 
করেছি তা বর্ণনা অপেক্ষা কল্পনারই অধিগম্য। বর্তমানে আমাদের শাসনসংস্কীরের 
দাবীকে ইংরজে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের চীৎকার ব'লে উড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু জনসাধারণ 
যখন একবার এই দাবী কর্বে তখন কেউ তাকে আট্কাতে পারে কি? পৃথিবী জুড়ে 
জনসাধারণের যুগ এসেছে। আমাদেরও এই যুগকে আনন্দ ও উৎসাহের সহিত বরণ 
ক'রে নিতে হবে। আপনার দেশভাইকে অস্পৃশ্য বলে আর দূরে রাখ্‌লে চল্বে না। 
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এখন আমরা সভ্যজগতে সকল জাতির সঙ্গে এক আসরে বস্তে চাই; পৃথিবীর 
জাতিসঙ্ঘে (League of Nations) স্থান পেতে চাই। কিন্তু অন্যে আমাদের কি চক্ষে 
দেখে আজ তা তোমাদের ভেবে দেখ্তে হবে। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র 
আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যদেশে ভারতবর্ষের যোগ্য প্রতিনিধি ব'লে পরিচয় দিয়ে এসেছেন। 
কিন্তু সে আরম্ভ মাত্র__কৌকিলের প্রথম গান বসস্তের আগমনবার্তী ঘোষণা করে মাত্র। 
দারিদ্র্য ও সামাজিক অত্যাচার প্রভৃতি নানাদোষের জন্য আজও আমরা অন্য জাতির 
অশ্রদ্ধার পাত্র হ'য়ে আছি। আমাদের অন্তর সমৃদ্ধ হ'য়ে অদূর ভবিষ্যতে নানাকর্ম্মে 
বৈচিত্র্য বিকাশলাভ কর্বে না কি? দেশীয় রাজ্যের একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ স্যর 
টি মাধব রাও হিন্দু-সমাজের বৈষম্যকে লক্ষ্য ক'রে বড় দুঃখে বলেছেন-_ এই সব 
বৈষম্য ও তজ্জনিত ক্লেশ আমরা আপন হাতে সৃষ্টি ক'রে আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে 
দিয়েছি। সুতরাং সত্যভাবে চেষ্টা কর্লে এর প্রতিবিধানও আমাদের আপনারই 
মনু রঘুনম্দন প্রভৃতির দোহাই দিয়ে সাগ্রহে আঁকৃড়ে থাকি। “কেন” ব'লে কেউ যদি 
প্ৰশ্ন তুলে প্রতিবাদ করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ জবাব দিই-_“কি আশ্চর্য্য! ওযে চিরকাল 
হ'য়ে আস্‌ছে গো!” আমরা বিলাতী বিস্কুট খাবো, বরফ দিয়ে সোডা লেমনেড্‌ খাবো, 
কিন্তু জাতিবিশেষের কেউ যদি হাতে ক'রে একগ্লাস জল দেয় অথবা আমাদের চৌকাঠ 
* মাড়ায় তাহলে অমনি চীৎকার-__“জাত গেল,হীড়ি ফেল, স্নান কর!” অদ্ভুত ব্যাপার! 
তারই ফলে আমরা ব্রাম্মাণ-শুদ্র মিলে সকল জাতিটাই বিদেশের অগ্রসর জাতিদের 
কাছে হেয় অস্পৃশ্য অপাংক্তেয় হয়ে আছি। যতকাল নিজেদের স্বভাব শোধন না কর্ব, 
ততকাল এমনি থাকতে হবে। সুতরাং সাধু সাবধান! 


প্েফুল্লচন্দ্রের t হইতে বালীনিবাসী শ্রীমান্‌ রতনমণি চট্টোপাধ্যায় বি-এ কর্তৃক লিখিত।) 
* প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭, পৃ. ১১৭-১২৫ 
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বাঙ্গালী বড় ভাবপ্রবণ। বন্তৃতায় তার গত অর্ঘশতাব্দী কেটেছে। এখন কাজে 
নাবতে হবে। 

আজ আমার মহা আনন্দের দিন! হাওয়া ফিরেছে। নবজাগরণের দিন এসেছে। এই 
মহাপ্রলয়ে তিনটি সাম্রাজ্য ফুৎকারে উড়ে গেল। সেই সরে যে-সব আইডিয়া ব্যক্ত 
হয়েছে তার ধাক্কা এখানে এসেছে। সেদিন বর্ধমানের মহারাজা একটা বড় পাকা কথা 
বলেছেন__এখন চারিদিকে বড় অশান্তি দেখা দিয়েছে। তাকে বাধা দিলে চল্বে না। 
একে বাধা দিলে কি হয় জানি না। এর আঘাত-প্রতিঘাতের কথা আজ আমি বল্তে 
চাই। প্রথমেই মনে পড়ে পাতিত জাতিদের সঙ্গে তথাকথিত উচ্চ জাতির লোকদের 
সম্পর্কের কথা। 

আমি খুলনা জেলার লোক। এই খুলনার ৭ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে S লক্ষ অস্পৃশ্য! 
ইহারা কৃষিজীবী ইহারা ধনধান্যে সমৃদ্ধ। এই ৪ লক্ষ বলীয়ানের সঙ্গে ৩ লক্ষের সংঘর্ষ 
উপস্থিত হলে ব্যাপার কিরূপ দাড়ায় তা প্রণিধানযোগ্য। আমি দ্বেষজনক কোন কথা 
বল্ব না। যাতে কোন জাতিতে জাতিতে বিরোধ বাধে এখানে তেমন কোন রাগের 
কথা নেই। এখন ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকেরই এই বিসদৃশ 
অবস্থার দিকে নজর পড়েছে। 

আমরা ছেলেবেলা গল্প পড়েছিলাম-_উদর ও দেহের অবয়ব সম্বন্ধে। হিন্দু সমাজের 
তেমনি সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে। লর্ড ডাফ্রীন্‌ আমাদের বিদ্রুপ করেছিলেন এরা 
মুষ্টিমেয় (microscopic [010005)-_এরা আন্দোলন করে-_এদের কে চেনে? কায়স্থ 
ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সংখ্যা ২৩ লক্ষ। আর তথাকথিত নিম্নশ্রেণী কত? একা নমঃশৃদ্র ২৫ 
লক্ষ; ্রাত্ক্ষত্রিয় ৫২ লক্ষ। বাঙ্গলার অধিবাসী ৪২কোটী। এই ৪ কেটির মধ্যে কায়স্থ 
ব্রাহ্মণ শতকরা ৬২-কি ৭ জন। কিন্তু আমরা অপর সবাইকে বাদ দিয়ে ঘরকন্না করতে 
চাই। এ একটা আত্মঘাতী ব্যাপার। সমাজের যীরা বলিষ্ঠ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, যাঁরা শিক্ষা পেলে 
সমাজের নেতা, মুখপাত্র হবেন, তাদের না টেনে তুলে তাদের বাদ দিয়ে ঘর কব্তে 
চাই। এত বাতুলতা; এত মহাপাপ । কোন কারণে হয়ত আমাদের অবস্থা ভাল; আমাদের 
গোলায় ধান আছে। দেশে যদি দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় তাহলে কি আমরা ঘরের দরজা 
বন্ধ ক'রে বিলাসিতা কর্ব, আর আমাদের প্রতিবাসীরা মারা যাবে? আমাদের কর্তব্য, 
যারা পশ্চাৎপদ তাদের সকলকে টেনে তুলি। আমরা দেশকে মা বলি। Tat লম্বা লম্বা 
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বক্তৃতা করেন আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি তীহা যদি বাঙ্গলাকে মা বলেন তবে কি 
সকলকে ভাই বলে আলিঙ্গন কর্বেন না।--মায়ের সম্ভানকে পদাঘাত ক'রে দুলে 
ঠেলে কি তারা অগ্রসর হবেন?__তবে তাদের কিসের মা বলাঃ 

ব্যাপার কি__ একটা বিড়াল ঘরে ঢুক্‌ল_ হয়ত আীঁস্তাকুড় ঘেঁটে, মরা ইদুর চট্‌কে--দুধ 
খেলে; আমরা কি তা ফেলে দিই। কিন্তু যদি একজন তথাকথিত ব্রাত্যক্ষত্রিয় বা 
নমঃশূদ্র ঘরের চৌকাটের উপর আসে, আমরা জল ফেলে দিই। বরফ লেমনেড্‌ খাও 
না? তা কে তৈরী করে? সম্প্রতি আমার স্বপ্রামের নিকট এক শ্রাদ্ধে উপস্থিত ছিলাম 
কলিকাতা থেকে বরফ এসেছে ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের অভ্যর্থনার জন্য। যেই বরফ, সেই 
ত জল--,০- অর্থাৎ অল্গজান ও উদজানের যৌগিক। জল খাবে না, বরফ খাবে। 
কারণ-_ভস্তামি, প্রতারণা, ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞা। কেবল দেখান-_তুই নীচ জাতি, আমি 
উচ্চ জাতি। সবাই মায়ের সম্তান_সকলকে কোলে টেলে নিতে হবে। যে পেছনে 
আছে তাকে তুল্‌তে হবে। যিনি শিক্ষিত তিনি অশিক্ষিতকে টেনে নেবেন। বিবেকানন্দ 
বলেছেন--“হিন্দুধন্্ম দেশাচারে লোকাচারে পরিণত। mf এখন আশ্রয় 
নিয়েছেন--“জলের কলসী ও ভাতের হাঁড়ির ভিতর” 

এই কি হিন্দুধর্ম? হিন্দুধর্ম সাবর্বভৌমিক ছিল জন্মগত গরিমা সর্বনাশের মূল 
হয়েছে। কুলীন ব্রাহ্মানের বিদ্যাশিক্ষার দর্কার নেই । যিনি কুলীন তিনি বিয়ে ক'রে 18 
হাজার টাকা রোজগার করেন। এতে অনেক স্থলে অবনতি হয়েছে। জগতের ইতিহাস 
দেখুন। যীশু খৃষ্ট ছুতোর, কবীর জোলা। জগৎ নত মস্তকে তাদের ধর্ম গ্রহণ করেছে। 
মাদ্রাজেও পারিয়া পীর দেখা যায়। ভারতে একসময়ে চরিত্র দেখে সাধুদের পূজা হত। 
এখন সম্মান জন্মগত হয়েছে। এ আর বেশী দিন টিকবে না। এখন হচ্ছে from log 
cabin to white house, অর্থাৎ পুরুষকার ও গুণের আদরের দিন। লয়েড্‌ জর্জ্জ 
“জুতিসেলহি”এর পালিত পুত্র। উইলিয়াম কেরি--যিনি এক হিসাবে বাঙ্গলা গদ্যের 
সৃষ্টিকর্তা তিনিও-_জুতিসেলাই। এইখানে একটা কথা মনে পড়ূল। একবার লর্ড 
ওয়েলস্লি অনেক গণমান্য সাহেবকে নিমন্ত্রণ করেন। যে ভোজের সভায় কাউন্সিলের 
অনেক মেম্বরও উপস্থিত ছিলেন। কেরিকে দেখে একজন পার্থর বন্ধুকে কানে কানে 
বল্লেন— “Hallo, Carey is here. Is he not Shoemaker? ওহে, কেরি এসেছে 
যে! ও জুতা গড়ে না?” কেরি তা শুন্তে পেয়ে বলে উঠূলেন--“০৪ your 
pardon sir, I am not a shoemaker but a cobbler. মাপ কর্বেন মশায়, আমি 
জুতা গড়ি না, ছেঁড়া জুতা মেরামত করি।” ইংলণ্ডে জাতিভেদ আছে বটে, কিন্তু তা 
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অন্য প্রকার। আজ যিনি log cabin-« অর্থাৎ কুঁড়ে ঘরে থাকেন, কাল তিনি দেশনায়ক। 
আমাদের দেশে অন্যপ্রকার দেখতে পাই। মহেন্দ্রলাল সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, কৃষ্ণদাস 
পাল-এঁদের মধ্যে একজন সদেগাপ, এজন তন্তুবায়, একজন তিল্লি। এঁরা সমাজের 
গৌরবস্থল। কিন্তু একজন কুলীন ব্রাহ্মণ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পুত্রকে কন্যা দিতে রাজি 
হবেন না। বললেন--ও যে তাতির ছেলে । এতে সমাজের কত অবনতি, কত লোক্সান 
হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রকার অবাগ্ভট বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি বলেছিলেন--“আমার গ্রন্থ 
হয়ত লোকে উপেক্ষা কর্বে। কারণ আমি চরক বা সুশ্রতের ন্যায় খষি নই। কিন্তু 
ওঁষধের যদি গুণ থাকে তাতে রোগ যাবেই-_তা ব্ৰহ্মাই প্রয়োগ করুন বা আমিই করি”, 
এই ধরুন বিষ-্রাহ্মণ প্রয়োগ করুন বা ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় প্রয়োগ করুন--তার ফল ভিন্ন 
হবে কি না আমি জিজ্ঞাসা করি। আমি বাড়ী গেলে চাষা-ভূষাদের নিয়ে থাকি। তারা 
বলে--“বাবু, আপনারা কি জাত জাত করেন এই মোটা ভেটেলের চাল, আমি রীধি 
আর আপনি রীধুন। একসঙ্গে মিশিয়ে দিলে কি বল্তে পারেন কোন্টা কার ভাত? 
দুইজনেই একই রকম ভাত হয়।” অথচ আমরা বড় বড় বই থেকে জাতিভেদের 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিই। হোটেলে সবাই একসঙ্গে খান, তাতে কারও বেশী উদর-পীড়া 
হয় বলে জানি না। সবাই রেলগাড়ীতে চড়েন--সেখানে কি সকলে নৈকষ্য কুলীন! 
মেথর দিব্য বাবু হ'য়ে ট্রামগাড়ীতে যাচ্চে, আপনি তার পাশে বসেন; ষ্টীমারে একদিন, 
দুদিন, তিনদিন চলেছেন-_তাতেই থাকা, খাওয়া-দাওয়া;_-জাত বাঁচে, কি ক'রে? 
তখন জাত্‌ থাকে কোথায় ? ঢাকা অঞ্চলের একজন লোক কলিকাতা থেকে ফিরে গিয়ে 
বলেছিলেন_-উইলসেন, ইষ্টেসেন, আর কেশবসেন, এই তিন সেনে মিলে জাতের 
সৰ্ব্বনাশ করেছে। যদি পাকস্থলী কেটে বের ক'রে রাসায়নিক বিশ্লেষণ (chemical 
analysis) করেন, তবে বুঝা যাবে কার কতটুকু জাতি আছে। তবে কেন আমরা জাত্‌ 
জাত্‌ ক'রে মারা যাই? 

আমি এখন যোগী, মাহিষ্য, ব্রাত্যক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমাজের মুখপত্রগুলি যতদূর সম্ভব 
পড়্বার চেষ্টা করি। যেখানে দেখি--সেইখানে আর্তনাদ । তারা প্রকাশ্যে বলেন না কে 
তাদের প্রপীড়িত করছেন, কিন্তু তারা ভাবেন তারা অত্যাচারিত। সেদিন যোগীসখায় 
লেখা দেখ্লাম--“আমরাও কালের কুটিলাবর্তে পড়িয়া অধঃপতি ও লাঞ্ছিত হইয়া 
- আছি।” সকল পত্রিকাতেই এক কথা | কে কর্ছে-তীরা কারো নাম করেন না। এ বড় 
দুঃখের কথা । তারা নিজেরা নিজেদের হীন অধঃপতিত মনেই বা করেন কেন, আর 
সত্যই কেউ অত্যাচার কর্‌্ছে বুঝে তা সহাই বা করেন কেন? কাল এক জায়গায় 
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পেলাম- লেখক লিখ্ছেন--“তথাকথিত উচ্চজীতির অবস্থা দেখি--তীহাদের নিকট 
যোগী প্রভৃতি জাতি অনাচারণীয়। কিন্তু পশ্চিমা-কুম্মী পরিচয় দিলেই তা জল আচরণীয়।” 
আমরা কি পশ্চিম দেশে CLD. পাঠিয়ে তার জাতের খবর নিই! আবার কলিকাতায় 
ঝি নামক এক জাতীয় জীবের জলও চলে। যাঁরা ছুঁমার্গ অবলম্বন ক'রে চলেন তারা 
কলিকাতায় গিয়ে অনেক সময়ে মেসে ওঠেন। তারা কি অনুসন্ধান করে দেখেন পাচক 
ব্রাহ্মণ প্রকৃত পক্ষে কি জাতি? প্রিন্সিপ্যাল গিরিশচন্দ্র বসু একদিন তার ঝির সঙ্গে 
আলাপ কর্ছিলেন। ঝি বল্লে, “বাবু, লোক দেখলেই ধৰ্ম্ম গেল--না দেখলে আর 
কিছু নয়। ছোঁয়াছুয়িটা কেবল লোক-দেখাদেখি।” এই ঝি হিন্দুসমাজের প্রচলিত ধর্মের 
সার বুঝেছে। 

আপনাদের আত্মমর্ধ্যাদা যে দিন-দিন জেগে উঠূছে এ বড় শুভচিহন। আপনারা যদি 
বোঝেন--আমরা অধঃপতিত নই, আমরাও বিদ্যাবুদ্ধি-বলে উচ্চস্থান পাব তবে উন্নতি 
নিশ্যয়। রাতদিন অভিযোগ করলে উন্নতি হবে না। আপনাদের শক্তি যথেষ্ট আপনারা 
নিজেদের পায়ের উপর দাড়ান। আপনারা আজকালকার “উচ্চ”শ্রেণীস্থ মধ্যবিত্তের 
অবস্থা জানেন--তাদের বাইরে কৌচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কীর্তন । আপনারা কিন্তু 
কৃষিজীবী, আপনারা সেই “পোদবৃত্তি: করেন। আমার এই খুলনার সম্নিকটস্থ আপনাদের 
হরিমোহন বাছাড় রাসে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করেছিলেন। সে আজ ৪০ বছরের কথা। 
আপনাদের মধ্যে অনেকে মোকর্দমার হাজার হাজার টাকা ব্যয় করেন। অর্থের অভাব 
নাই-_ চেষ্টার অভাব। গ্রামের গ্রামে টাদা তুলুন ক্রিয়া-কর্ম্মে ব্যয় করুন। যিনি ক্রিয়া-কর্ম্মে 
দশ হাজার টাকা ব্যয় করেন তিনি ২।।০ হাজার ব্যয় ক'রে বাকী ৭11০ হাজার সমাজের 
কাজে ব্যয় করুন। চাই শিক্ষা। উন্নতির জন্য কি দর্কার? আমি বল্ব--১ম শিক্ষা, ২য় 
শিক্ষা, ৩য় শিক্ষা। শিক্ষা ভিন্ন পশুত্বে ও মনুষ্যত্বে কোন প্রভেদ নেই। আণাদের 
সর্বনাশের কারণ বাড়ী বসে সকলে অন্সসংস্থান করেন। আপনারা শিক্ষালাভ 
করুন-শিক্ষার দিকে মতি ফেরান--আপনাদের শক্তির প্রতিরোধ কর্‌তে কেউ পার্বে 
না। আপনারা যা ভাব্বেন তাই হবে। Nations by themselves are made জাতি 
স্বতঃ গঠিত হয়! বর্ধমান প্রাদেশিক সমিতিতে জঙ্টিস্‌ চৌধুরী বলেছিলেন mendi- 
cant policy ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কর্লে চল্বে ন। আপনারাও mendicant policy 
ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করুন। ভিক্ষাবৃত্তিতে কিছু হবে না। মহাশয় অনুগ্রহ ক'রে আমার 
জল ছোঁন--ও বল্‌লে চল্বে না। আপনাদের উন্নতি আপনাদের উপর নির্ভর করে। 
আমি কোন বিরোখেরু ভাব উপস্থিত করতে চাইনে। মান্দ্রাজে পারিয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণের 
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জাতির মধ্যে মহা বিবাদ উপস্থিত। বাঙ্গালা দেশে এসব বড় একটা নেই। কর্নেল 
উপেন্দ্ৰ মুখুজ্জে মশায় জানেন বাঙ্গলাতে প্রায় ৭০০ ম্যাট্রিকিউলেসান বিদ্যালয়। আপনারা 
যদি হিসাব করে দেখেন গভর্ণমেন্ট স্কুল প্রায় ৪৭টি হবে বাকী ৬৫০টির ভিতর ব্রাহ্মণ 
কায়স্থ বৈদ্যের চেষ্টাতে হয়েছে এমন স্কুল বাদ দিলে আর কয়টি থাকে? অধিকাংশ 
স্কুলই প্রধানতঃ তাদের চেষ্টাতেই হয়েছে। কিন্তু এমন কোন বিদ্যালয় আছে কি যেখানে 
তারা তথাকথিত জাতিকে পাশে বসে বিদ্যাশিক্ষা কর্তে বারণ করেন? এই বাগেরহাট 
কলেজ হয়েছে। তারা কি কোনদিন বলেছন যে বারুইজাতি কায়স্থ ব্রাহ্মণ ছাড়া আর 
কাউকে পড়তে দেবেন না। এ কথা বলা যায় না। যে তারা সব নিজেদেরই সুবিধা করে 
নিয়েছেন। কেউ দীঘি কেটে বলে না- একলা আমি এই দীঘির জল পান কর্ব। 
. সুতরাং এটাও ভাব্বেন ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি স্কুল কলেজ ক'রে সকলের উপকার 
করেছেন। যদি তারা বলেন আমরা এখানে আর-কাউকে পড়তে দেব না তা হ'লে 
তাতে ক্ষতি হবে তথাকথিত নিন্ন শ্রেণীদের। মোটামুটি আমি বল্‌তে চাই যে বাঙ্গালা 
দেশ মান্দ্রাজ অপেক্ষা এইরূপ বিষয়ে অনেকটা উদার। 

আমি কোন সমাজভুক্ত নই। আমি হিন্দুর হিন্দুত্ব, মুসলমানের মুসলমানত্ব, 
ব্রাত্ক্ষত্রিয়ের ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্ব গ্রহন করি। আমি রাসায়নিক। আমি নিক্তির ওজন ক'রে 
সকলের ভালমন্দ ওজন ক'রে বিচার কর্‌তে চাই। আমাদের সামাজিক ব্যাধি দূর কর্তে 
হলে আগে diagnosis রোগনির্ণয় কর্‌তে হবে। সার সৈয়দ আহমদ বলেছিলেন-হিন্দু 
ও মুসলমান--জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা। যাঁরা জ্যেষ্ঠ তাদের উচিত হস্ত-প্রসারণ করে 
কনিষ্ঠকে টেনে নেওয়া। উচ্চশ্রেণী সুবিধা পেয়েছেন-__তাদের সুবিধা আছে--তীদের 
উচিত নিন্নকে টেনে আনা ও সুবিধার ও সুযোগের ভুক্তভোগী করা। 

আর এক কথা । আপনাদের উন্নতির পথ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। Reform Scheme 
নৃতন রাষ্ট্রব্যবস্থায় আপনারা ভোটদাতা হবেন। অনেকে ভোট নিতে আপনাদের দ্বারে 
উপস্থিত হবেন। আপনারা তাদের প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেবেন তারা আপনাদের জন্য কি 
কর্বেন। যিনি আপনাদের মঙ্গল কর্বেন-তীকে ভোট দেবেন। তারা আপনাদের 
পথ আপনাদের নিজেদের হাতে। 

আপনারা উন্নতির পথে অগ্রসর হোন। আপনারা কায়স্থ-ব্রাহ্মণের সমান শিক্ষিত 
হোন। আপনাদের বলেই আমরা বলীয়ান। আজ ভাই ভাই ব'লে সকলকে আলিঙ্গন 
কর্‌তে হবে। জয়টাদ থেকে আরম্ভ ক'রে ৮০০ বৎসর কেবল গৃহবিবাদে কেটেছে। 
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আর বিবাদের দিন নেই। “সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে! কে বড় কে ছোট ঈশ্বরের 
রাজ্যে? যে আপনাকে বড় মনে করে সে বড়; যে ছোট মনে করে সে ছোট। এমার্সন 
বলেছেন—you cannot make a slave of Wahington ওয়াশিংটনকে দাস কর্বার 
শক্তি তোমার নেই। যাতে শক্তি জাগে তার উপায় করুন। তার উপায় শিক্ষা। আপনারা 
লক্ষ লক্ষ টাকা তুল্তে পারেন। বরং আমাদের দুর্দশা বেশী। আপনারা শতাংশের 
একাংশ চেষ্টা করলেও অনেক বেশী'কাজ কর্তে পারেন। যারা India as a nation 
অথবা Bengalee as a nation ভাব্‌তে চান তীরা কাউকে বাদ দিয়ে পারেন না।তারা 
কি দুচার জনে জাতি গঠন কর্তে পারেন? যদি নৌকার এক জায়গায় একটু ফুটো 
থাকে তবে সবটা জলে ডুবে যায়। দুর্য্যোধনের উরুতে যেমন একটু দুর্বলতা ছিল 
ব'লে তা পরাজয় ঘটেছিল, তেম্নি যতদিন শতকরা ৯৯ জন নিরক্ষর থাকবে ততদিন 
আমরা বড় হব না। 

বিদেশে আমাদের কি অবস্থা? যগি স্যার দোরাব তাতাও Capea যান ডাকে কুলী 
বল্বে। ভারতবাসী হলেই কুলী নামে অভিহিত। তাকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেয় না, ট্রাম 
রেলে তার আলাদা বন্দোবস্ত। জগতের দর্বারে এই ত আমাদের মান। কিন্তু আপিসে 
সাহেবের তাড়া খেয়ে যেমন বাড়ীতে এসে নিরীহ সহধর্ম্মিণীর উপর আমাদের চোট্টা 
বেশী পড়ে, এখানেও আমাদের সেই ভাবটা বেশী। League of Nations হয়েছে। 
সেখানে লর্ড সিংহকে ভারতের পক্ষ থেকে ভোট দিতে খাড়া কর্বার কথা হয়। তাতে 
একজন American Senator কি বলেছেন শুনুন__ N 

I can give you a picture of India in a word, She has a population 
of 294,301,055....Such a people mark and brand themselves at once ` 
as not only unfit for the government of thers, but as almost unfit for 
their own Government; yet I would not deny that right to the lowest 
of God's creatures if he lived off with others like himself and wanted 
a Government of its own. 

Amongst those 294,000,000 people there is no exess of supersti- 
tion to which they have not gone; there is no shadow of intellectual 
night so black that they have not wrapped their souls folds; there is 
no species of caste by which men have fought to divide themselves 
and keep oppressed by power and priestraft their fellowmen that has 
not been ripe in India for centuries of time. 
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এই ত আমাদের মান। এই মানে মানী হয়ে আমরা বলি জল নষ্ট করিস্নে। এখন 
আর পৃথক থাক্লে চল্বে না। আমি intermarriage সর্ব্বজাতিক বিবাহের কথা 
বল্ছি «t | আপনারা একটু এগুন্‌, তারাও আপনাদের দিকে একটু আসুন। কিন্তু আমি 
বলি যারা কুলীন তাঁদেরই আগে এগুতে হবে। আপনারা জাত্‌ জাত্‌ কর্‌্ছেন। আমার 
ও-সব আসে না। এখানে চেহারা দেখে কে বড় কে ছোট তা ঠিক কর্তে পারেন? 

আপনারা অবনত বললে কে? ও যেন ঠাকুরঘরে কে- না, আমি ত কলা খাইনি। 
আপনারা ব্রাহ্মণ কায়স্থ অপেক্ষা কোন অংশে ছোট নন। আপনারা বড় বড় পদ লাভ 
করুন-_কাউন্সিলে নিজেদের মধ্য থেকে মেম্বর পাঠান। আপনারা অনেকেই 
লক্ষ্মীমস্ত। আমি করজোড়ে প্রার্থনা করি আপনারা প্রতিজ্ঞা করুন শিক্ষা বিস্তারের জন্য 
প্রাণপণ কর্বেন। আপনাদের আয়ের অস্ততঃ একদশমাংশ স্বজাতির শিক্ষার জন্য ব্যয় 
করুন। যেমন কালীপুজার বারোয়ারির জন্য এক পয়সা ক'রে রাখা হয়, তেমনি ক'রে 
আপনারা যে ধান পান তার যদি দশমাংশ এমন কি শতাংশও আপনাদের উন্নতির জন্য 
রেখে দেন, আপনাদের উন্নতি আটকে রাখে কে? আপনারা নিজেরাই নিজেদের 
উন্নতি আটকে রেখেছেন। শিক্ষার বিস্তার করুন। উন্নতি ধ্রুব নিশ্চয়। 

আমি আজ বুঝতে পার্লাম- জাতীয় জাগরণের প্রকৃত স্ফুরণ হয়েছে। প্রকৃত 
জাতীয় জাগরণের স্পন্দন দেশের AAA পৌঁচেছে। 

কায়স্থ, ব্রাহ্মাণ, বৈদ্য-_হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর সকল স্তরের সহৃদয় লোক বহু 
প্রকারে জ্ঞাপন কর্‌্ছেন যে সকলেরই আপনাদের সঙ্গে আস্তরিক সহানুভূতি আছে ও 
তারা আপনাদের উন্নতি কামনা করেন। এখন যদি আপনারা পুরষকারের দ্বাবা বিদ্যা 
যশ মান লাভ ক'রে প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রকাশ কর্তে পারেন তবেই সব আয়েজান ও 
চেষ্টা সার্থক হবে। 

(২১শে মার্চ, খুলনা লৌগ্দুক-ক্ষত্রিয় সামাজিক সভার সভাপতির অভিভাষণ) 


* প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩২৭, পৃ. ৩২৪-৩২৮ 
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জাতিভেদ 
হিন্দুসমাজের উপর তাহার অনিষ্টকর প্রভাব 


(১) একদিকে শিক্ষিত ও মার্জিত রুচি সম্প্রদায়, অন্যদিকে কৃষক, শিল্পী ও 
ব্যবসায়ীদের মধ্যে সামাজিক প্রভেদ ও অন্তরায় পারিবারিক কলহের কারণ 

বংশানুত্রমের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে, মানিয়া লওয়াও হইয়াছে। 
জাতিভেদ-পীড়িত ভারতেও এমন কতক গুলি প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহাতে মনে হয় 
যে কতক গুলি বিশিষ্ট গুণ বংশানুক্রমিক। বর্তমান ভারতে পাশ্চাত্য ভাব ও শিক্ষা 
বিস্তারের পর, পুনা ও মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ, বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ, এবং যুক্ত 
প্রদেশের অধিবাসী “কাশ্মীরী” পণ্ডিতদের মধ্য হইতেই সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে 
প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের উদ্ভব হইয়াছে। স্যার টি. মাধব রাও, রঙ্গ চার্লু, বিচারপতি মুথুস্বামী 
আয়ার, ভাশ্যাম আয়েঙ্গার, প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ রামানুজম, রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র 
বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত. বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, 
কেশব চন্দ্র সেন, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্যান্য 
বহু প্রধান ব্যক্তির আবিভি এই কথাই প্রমাণিত করে। জাতিভেদ প্রথার অসুবিধা ও 
তাহার গুরুতর ক্রটিও ইহাতে সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। বাংলার পাঁচ কোটী লোকের মধ্যে 
ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ মাত্র__ অর্থাৎ তাহারা সমগ্র লোকসংখ্যার 
শতকরা ৫ ভাগ মাত্র। অপর পক্ষে, ইংলণ্ডে সাধারণ শ্রেণীর মধ্য হইতে উদ্ভূত একজন 
পিট আৰ্ল অব চ্যাথাম হইতে পারেন। সাহিত্য জগতে একজন কসাইএর পুত্র “রবিনসন 
ক্রুসো'র প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার হন,_-জেলের একজন হীন ব্যবসায়ী “পিলগ্রিম্স প্রোশ্রেস” 
(১) বই লিখিতে পারেন! ফ্রান্সেও এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। নরমণ্ডিত ডিউক 
উইলিয়মের পেরবন্ত উইলিয়ম দি কনকারার বা বিজয়ী উইলিয়ম) মাতা একজন 
চম্্কারের দুহিতা ছিলেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পাস্তরের পিতা একজন চর্ম্মশিল্পী ছিলেন। 
নেপোলিয়ন সত্যই গৰ্ব্ব করিতেন-_ প্রত্যেক প্রাইভেট সৈনিক তাহার ঝোলার মধ্যে 


(১) ইংলণ্ডের সিভিল ওয়ার বা গৃহযুদ্ধের সময়ে সাধারণ শ্রেণীর মধ্য হইতে যে সব বিশিষ্ট 
ব্যক্তির উত্তব হইয়াছিল, বাকল তাঁহাদের একটি তালিকা দিয়াছেন। উহা হইতে আমরা কিয়দংশ 
উদ্ধৃত করিতেছি :— 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


ফিন্ডমাশলি বা প্রধান সৈনাপতির চিহ্ন বহন করে। প্রসিদ্ধ মিশনারী উইলিয়ম কেরী 
জন্য জুতা সেলাই করিতেন। পাশ্চাত্য দেশের কৃষক, eat, নাপিত, জুতা নিম্মাতা, 
মুটী প্রভৃতি এবং আমাদের দেশের এ শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে 
জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। 
কিন্তু এ সময়েও ইয়োরোপে সাধারণ লোকেদের মধ্যেই বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা জন্ম গ্রহণ 
অন্য অনেকে কঠিন পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অঞ্জন করিতেন,_কিস্তু নিজের শক্তি 
বলে তাঁহারা স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের তাঁতিদের অজ্ঞতা 


“বড় বড় পাদরী, কার্ডিনাল বা আর্কবিশপ প্রভৃতি ছারা যেমন ‘রিফর্ম্মেশানের’ সহায়তা 
হয় নহি, সমাজের নিঙ্ন স্তরের সাধারণ লোকদের দ্বারাই হইয়াছে, ইংলগ্ডের বিদ্লোহও তেমনি 
সমাজের নিম্ন স্তরের অতি সাধারণ লোকদের দ্বারাই হইয়াছে। যে ২।৪ জন উচ্চপদস্থ লোক 
জনসাধারণের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা E পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন এবং যেরূপ 
দ্রুতবেগে তাঁহাদের পতন হইয়াছিল, তাহাতেই বুঝা গিয়াছিল, হাওয়া কোন দিকে বহিতেছে। 
যখন অভিজীতবংশীয় সেনাপতিদিগকে বিতাড়িত করিয়া নিন্ন স্তরের মধ্য হইতে সেনাপতিদের 
লাগিলেন। ... এ যুগে দরজী ও শ্রমিকরাই সাধারণের কাজ চালাইবার যোগ্য বিবেচিত হইল 
এবং রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাহারাই প্রধান স্থান গ্রহণ করিল। ... সেই সময়ের তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি 
ভেনার, টাফনেল এবং ওকে। ইহাদের মধ্যে যিনি নেতা, সেই Cesta ছিলেন মদ্য ব্যবসায়ী, 
তাঁহার সহকারী টাফনেল ছিলেন সূত্রধর, এবং কর্নেলের পদে উন্নীত হইলেও, ওকে ইসলিংটনের 
একটি মদের কারখানায় স্টোরকিপারের কাজ করিতেন। 

“এগুলি ব্যতিক্রম নয়। এ যুগে লোকের যোগ্যতার উপরই তাহাদের উচ্চপদ লাভের 
সম্ভাবনা নির্ভর করিতে এবং কোন লোক যোগ্য হইলে তাহার জন্ম যে কুলেই হোক, যেরূপ 
ব্যবসায়েই সে লিপ্ত থাকুক, তাহার উন্নতি নিশ্চয়ই হইত। স্কিপন একজন সাধারণ সৈনিক 
ছিলেন, বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষা লাভও তিনি করেন নাই, তৎসত্ত্বেও তিনি লণ্ডন সৈনাবাহিনীর 
সেনাপতি এবং ক্রমওয়েলের কাউন্সিলের ১৪ জন সদস্যের অন্যতম হইয়াছিলেন।” His- 
tory of Civilization in England. 
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ও নির্বুদ্ধিতা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে ২) ত্যানডু কার্নেগীর পিতা যন্ত্রযুগের 
পূর্বেকার তস্তবায় ছিলেন, কিন্তু তৎসত্েও তাঁহার পরিবারে এক রকমের শিক্ষা ও 
সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল দেখিতে পই। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ হইতেও ইহার দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাইতে পারে । মুসোলিনীর পিতা কর্ম্মকার এবং তাঁহার মাতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ম্যাসারিকের পিতা ছিলেন কোচম্যান এবং ম্যাসারিক নিজে ১৩ 
বৎসর বয়সে কর্ম্মকারের শিক্ষানবিশরূপে হাপর চালাইতেন। কিন্তু তবুও এই সব বংশ 
হইতেই প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ জন্ম গ্রহণ করেন। 

শ্রমিক দলের সৃষ্টিকর্ত্তা জেমস কেয়ার হার্ডির দৃষ্টান্ত দেখুন। “তিনি আট বৎসর 
বয়সে কয়লার খনিতে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন। এক দিনের জন্যও তিনি 
কোন বিদ্যালয়ে পড়েন নহি। তাঁহার মাতা তাঁহাকে পড়িতে শিখাইয়াছিলেন, কিন্ত 
স্তর বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তিনি নাম স্বাক্ষর করিতে পারিতেন না । তিনি নিজে শর্ট 
ae শিখেন, কয়লার খনির মধ্যে বসিয়া তিনি এই বিদ্যা আয়ত্ত করিতেন। তিনি 
কালাহিল ও স্টুয়ার্ট মিল পড়িতেন এবং ২৩ বৎসর বয়সে তিনি জীবনের একটা আদর্শ, 
একটা দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া খনি হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।”__এ, জি, গার্ডিনার। 
স্কুল মাষ্টার ছিলেন, কিন্ত স্বাস্থ্যের জন্য তিনি এ কাজ ত্যাগ করিয়া এমন বৃত্তি অবলম্বন 
করিলেন, যাহাতে বাহিরে খোলা জায়গায় কাজ করিতে পারা যায়। তিনি ওয়েল্‌সে 
তাঁহার স্বশ্রামে ফিরিয়া গেলেন এবং চাষের কাজ আরম্ত করিয়া দিলেন। ... উইলিয়াম 
জৰ্জ্জ যদিও শিক্ষকতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তবু তিনি তাঁহার পড়ার অভ্যাস 
কাজের পর বিশ্রামের সময় তিনি বই পড়িতেন।%৩) তিনি তাঁহার বিধবা এবং দুইটি 
শিশু সন্তানকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। লয়েড জর্জ্জের বয়স তখন দুই বৎসর 
মাত্র। লয়েড জৰ্জ্M্জের মাতুল অবিবাহিত এবং দরিদ্র জুতা নিম্মাতা ছিলেন, তিনি তাঁহার 


(২) হিন্দুদের গল্পে ও কাহিনীতে মুসলমান তাঁতি বা জোলারাই নিব্বেধি বলিয়া কথিত হইয়া 
থাকে। প্রেয়ারসন £ Bihar Peasant Life)i হিন্দু তাঁতিরাও এ রূপে নিরূপের পাত্র। 
সাফল্য লাভ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে হারপ্রিভস ও আ্যানড্র কার্নেগীর নাম উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট 
হইবে। তাঁহারা উভয়েই তাঁতির ঘরে জন্মিয়াছিলে। 

(6) David Lioyd Ceorge by J. N Edwards. 
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আচার্য প্রফুল্পচন্্র রায় রচনাসংকলন (CX খণ্ড) 

বিধবা si ও ভাগিনেয়দের ভার গ্রহণ করিলেন। এই মাতুলও জুতা সেলাই কাজের 
অবসরে অধ্যয়ন করিতে ভাল বাসিতেন। 

বার্নস গরীব চাষার ছেলে ছিলেন। কালাইল বলেন, “বার্নসের পিতা একজন 
চরিত্রবান কৃষক ছিলেন, কিন্তু তিনি এমন গরীব ছিলেন যে, ছেলেমেয়েদের একালের 
্বলপব্যয়সাধ্য স্কুলে পাঠাইয়াও লেখাপড়া শিখাইতে পারেন নাই এবং বার্নসকে বাল্যকালে 
মধ্যেই বাস করিতে লাগিলেন। তের বৎসর বয়সে, তিনি স্বহস্তে শস্য মাড়াইতেন। ১৫ 
বৎসর বয়সে তিনি প্রধান মজুরের কাজ করিতেন। স্কুলে গিয়া তিনি তাঁহার স্বল্প 
অবসরের মধ্যে প্রবল আগ্রহের সঙ্গে পড়িতে লাগিলেন। আহারের সময় তাঁহার এক 
হাতে চামচ, অন্য হাতে বই থাকিত। ক্ষেতে কাজ করিতে যাইবার সময়ও তিনি সঙ্গে 
কয়েক খানি বই লইয়া যাইতেন এবং অবসর সময়ে পড়িতেন। 
শিক্ষানবিশি করিতেন এবং অতি কষ্টে সামান্য আহারে জীবন ধারণ করিতেন। 
_ কবি জেমস হগ নিয়মিত ভাবে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে প্রায়ই 
স্কুলে ছাড়িয়া পিতাকে ভেড়া চরানোর কাজে সহায়তা করিতে হইত। 

টমাস কালহিল নিজেও কৃষকের ছেলে ছিলেন, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। 
তাঁহার পিতা পুত্রকন্যাদের সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিতেন এবং কোন 
প্রকারে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। দরিদ্রের ঘরে জন্ম লাভ করিয়াও নিজের কৃতিত্ব 
হইয়াছে। 

আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের দরিদ্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিলেও যে কোন ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট 
পদ লাভের আশা করিতে পারে। প্রেসিডেন্ট উইলসন তাঁহার New Freedom নামক 
গ্রন্থে আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব বা মহত্ব কোথায় তাহা সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন :— 
-_যে সমস্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তি দরিদ্র অখ্যাত বংশ হইতে উদ্ভূত হন, তাঁহারাই জাতির 
জীবনে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করেন। ইতিহাস পড়িয়া যাহা কিছু জানিয়াছি, 
অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের ফলে যাহা কিছু জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহাতে আমার এই 
প্রতীতি হইয়াছে যে, মানবের জ্ঞানসম্পদ, সাধারণ মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার 
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উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এঁক্য, জীবনীশক্তি, সাফল্য উপর হইতে নীচে আসে না, বৃক্ষ 
যেমন গোড়া হইতে রস পাইয়া স্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া উঠে, পত্র পুষ্প ফলে এশ্বযশালী 
হয়, মানব স্মাজেও ঠিক তেমনই ব্যাপার ঘটে। যে সমস্ত অজ্ঞাত অখ্যাত লোক 
সমাজের নিম্ন স্তরে তাহার মূল দেশে থাকিয়া জীবন সংগ্রাম করিতেছে, তাহাদেরই 
প্রচণ্ড শক্তির দ্বারা সমাজ উন্নত হইয়া উঠিতেছে। একটা জাতির সাধারণ লোকেরা যে 
পরিমাণে মহৎ ও উন্নত হয়, জাতিও ঠিক সেই পরিমাণে মহৎ ও উন্নত হয়।” 

এই সব দৃষ্টান্ত হইতে এই মহান শিক্ষা লাভ করা যায় যে, কৃষক, খনির মজুর, 
নাপিত বা মেষপালকের বৃত্তিতে কোন সামাজিক অময্যা্দা নাই। এ সব দেশে পরিশ্রম 
কোন ময্যদা নাই। যাহারা ‘ভদ্রলোক’ বলিয়া পরিচিত, তাহারা অনাহারে মরিবে তবু 
কায়িক শ্রমের কাজ করিবে না, বরং সামান্য বেতনের কেরাণীগিরিতে AEB হইবে। 
অনেক সময় সে আত্মীয়ের গলগ্রহ হইয়া পরগাছার মত জীবন ধারণ করিতেও লজ্জিত 
হয় না। 

আমাদের চামার, জোলা, তাঁতি, নাপিতেরা আবহমান কাল হইতে সেই একঘেয়ে 
পৈতৃক ব্যবসা করিয়া আসিতেছে, তাহাদের জীবনে কোন পরিবর্তন নাই, আনন্দ নাই। 
আমাদের কতকগুলি শ্রমশিল্পী অস্পৃশ্য জাতীয় এবং তাহারা যে ভাবে দিনের পর দিন 
পৈতৃক ব্যবসা চালায়, তাহাতে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। 
কিন্তু হিন্দু ভারতের বাহিরে, লোকে যে কোন ব্যবসা বা জীবিকা অবলম্বন করিতে 
পারে, তাহাতে তাহাদের সামাজিক ময্যদীর হানি হয় না। সমাজের যে কোন স্তরে 
বহু বাধা বিপত্তির মধ্যেও জীবনে সাফল্য লাভ করিতে পারে। 

তিব্বত ও «uf ভারতের সংলগ্ন, যথাক্রমে তাহার উত্তর ও পূর্ব্বে অবস্থিত। 
বৌদ্ধ ধর্মের মধ্য দিয়া বাংলা দেশ হইতে তাহারা তাহাদের সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। 
তাহারা জাতিভেদ জানে না এবং তাহাদের স্ত্রীলোকেরা যে স্বাধীনতা ভোগ করে তাহা 
আমেরিকার স্ত্রীলোকদের পক্ষেও ঈষরি বিষয়। চীন দেশও বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্য দিয়া 
বাংলার নিকট তাহার সভ্যতা, সংস্কৃতি, দর্শন প্রভৃতির জন্য বহুল পরিমাণে খণী। 
ইয়োরোপীয় ও আমেরিকান লেখকেরা এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, এই চীন দেশে তিন 
হাজার বৎসরের মধ্যে অস্পৃশ্যতা বলিয়া কিছু নাই এবং জগতের মধ্যে এই জাতির 
ভিতরেই জাতিভেদের প্রভাব সব্বাপেক্ষা কম। দরিদ্র পিতামাতার সন্তানের অতীতে 
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আচার প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (C খণ্ড) 
অনেক সময়ই “মান্দারিন” হইয়াছে। আমাদের মধ্যে যে চামার সে চিরকাল চামারই 
থাকিবে এবং তাহার সন্তান AERA সমাজে কোন কালে মধ্যাদালাভের সম্ভাবনা নাই। 
তাহাদের স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা এই ভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 

কৃষক, মেষপালক অথবা খনির মজুর অনেক সময় কবি বা ভূতত্বববিদ হইয়া উঠে। 
যে পারিপার্থিকের মধ্যে সে পালিত হয়, তাহার ফলে তাহার চরিত্রের গুণাবলীর সম্যক 
বিকাশের সুযোগ ঘটে। আর আমাদের দেশের কৃষক, মেষপালক বা চামার এমন 
অবস্থার মধ্যে বর্ধিত হয় যে, তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির কোন আশা নাই। ভান্টের 
“ইনফার্নোদ্র মত তাহাদের মাটির ঘরের দরজায়ও যেন এই কথাটি লিখিত 
আছে--“এখানে যে প্রবেশ করিবে, তাহাকে সমস্ত আশা ত্যাগ করিতে হইবে।” 

যে চোরা বালিতে সে পড়িয়াছে, তাহা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবার কেহ নাই। 
রবার্ট বার্নসের জীবনী হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত wa গুলি পড়িলে বুঝা যায়, ব্রিটিশ 
কৃষক ও তাহার পারিবারিক জীবন এবং ভারতীয় কৃষক ও তাহার পারিবারিক জীবনের 
মধ্যে কি প্রভেদ! স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের 
চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে, বর্তমান কালে ব্রিটিশ কৃষকের পারিবারিক জীবনের বহু উন্নতি 
হইয়াছে। 

“ বার্নসের শিক্ষা তখনও সমাপ্ত হয় নাই, সেই সময়ে তাঁহার স্কুলে যাওয়া বন্ধ 
হইল। স্কটল্যাণ্ডের কৃষকেরা তাহাদের কুটীরকেই স্কুলে পরিণত করে; যখন সন্ধ্যা 
নানা বিষয়ে শিখাইতে আলস্য করেন না। তাঁহার নিজের জ্ঞানও খুব সঙ্ধীর্ণ নহে, 
ইয়োরোপের ইতিহাস এবং গ্রেট ব্রিটেনের সাহিত্য তিনি জানেন। কিন্তু ধর্ম্মতত্ব, কাব্য 
এবং স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসই তাঁহার বিশেষ প্রিয়। স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসে যে সব যুদ্ধ, 
অবরোধ, স্ঘর্ষয, পারিবারিক বা জাতীয় কলহের কথা কোন এঁতিহাসিক লিপিবদ্ধ 
করেন না, একজন বুদ্ধিমান কৃষক, সে সমস্ত জানেন; বড় বড় বংশের ইতিহাস তাঁহার 
নখদর্পনে। স্কটল্যাণ্ডের গীতি কবিতা, চারণ গাথা প্রভৃতি তাঁহার মুখস্থ, এমন কি 
অনেক সুদীর্ঘ কবিতাও তাঁহার মুখস্থ আছে। যে সব ব্যাক্তি স্কটল্যাণ্ডের মর্যাদা বৃদ্ধি 
করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের কথা তাঁহার জানা আছে। এ সব তো তাঁহার স্মৃতিপর্টেই 
আছে, ইহা ছাড়া তাঁহার শেলফের উপর পুঁথিপত্রও আছে। স্কটল্যাণ্ডের সাধারণ কৃষকের 
গৃহেও একটি ছোট খাট লাইব্রেরী থাকে, সেখানে ইতিহাস, ধন্মতত্ব এবং বিশেষ 
ভাবে কাব্যগ্রন্থাদি আছে। মিলটন এবং ইয়ং তাহাদের প্রিয় । হার্তের চিস্তাবলী, “পিল্প্রিম্স 
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প্রোশ্রেস” সকল কৃষকের ঘরেই আছে। র্যামজে, টমসন, ফারগুসন, এবং বার্নস প্রভৃতি 
স্ক লেখকদের গ্রন্থ, গান, চারণ গাথা, সবই এ গ্রন্থাগারে একত্র বিরাজ করিতেছে; বু 
ব্যবহারের ফলে এগুলির মলাট হয়ত ময়লা হইয়াছে, পাতা গুলি কিছু কিছু ছিম্-কীটদষ্ট 
হইয়াছে” 

রক্ত সংমিশ্রণের ফলে species বা শ্রেণীর উন্নতি হয়, সন্দেহ নাই। কিন্ত দুভাগ্যিক্রমে 
ভারতীয় সামাজিক প্রথা জাতিভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ইহার ফলে বংশানুক্রমিক 
উৎকর্ষ হয় না এবং নিম্ন স্তরের জাতিরাও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। এই জাতিভেদ 
প্রথার ক্রটি ভারতীয় মহাঁজাতির, অথবা যে কোন রক্ষণশীল দেশের ইতিহাস আলোচনা 
করিলেই বুঝা যাইতে পারে। 

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম অবস্থায়, উচ্চবীয়েরাই শিক্ষিত সম্প্রদায়) স্ব্বাগ্রে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। ব্রিটিশ শাসন যখন সুদৃঢ় হইল, তখন 
আদালত স্থাপিত ও আইনকানুন বিধিবদ্ধ হইল। আমলাতন্ত্ের শীসনযন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহও গড়িয়া উঠিল। সুতরাং আইনজীবী, স্কুল মাস্টার, 
সেক্রেটারিয়েটের কেরাণী, ডাক্তার প্রভৃতির চাহিদা খুব বাড়িয়া গেল। ভারতীয় 
বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের সহিত সংসৃষ্ট অসংখ্য কলেজের সৃষ্টি হইল এবং সেখানে দলে 
দলে ছাত্রেরা ভর্তি হইতে লাগিল; কেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী বা উপাধিই পূব্বেক্তি 
ওকালতি, ডাক্তারী, কেরাণীগিরি প্রভৃতি পদ লাভের প্রধান উপায় ছিল। কিছু কাল 
ব্যবস্থা ভালই চলিতে লাগিল। কতক গুলি উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি প্রভূত অর্থ উপার্জন 
করিতে লাগিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের তথা জেলা কোর্টের কতক গুলি জজের 
পদও ভারতবাসীকে দেওয়া হইল। শাসন ও বিচার বিভাগের নিম্ন স্তরের কাজগুলি 
সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসীদেরই দেওয়া হইতে লাগিল। কেন না এসব পদের জন্য যে 
বেতন নিদিষ্ট ছিল, তাহাতে যোগ্য ইয়োরোপীয় কর্মচারী পাওয়া যাইত না। এইরূপে 
এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় কেবল যে তাহাদের সূক্ষ্ম মস্তিষ্ক চালনার ক্ষেত্র পাইল তাহা 
নহে, তাহাদের জীবিকার্জনের পথও প্রশস্ত হইল। 

কিন্ত অন্য দিক দিয়া, এই অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম ব্যবস্থা সমাজদেহকে বিষাক্ত করিয়া 
তুলিতে লাগিল। শুনা যায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরাও যন্ম্মার প্রথম অবস্থায় প্রতারিত 
হন, উহা তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষার প্রতি মোহের 
ফলে এখন ভীষণ প্রতিক্রিয়া আরম্ত হইল। তাহারা সভয়ে দেখিল যে তাহাদের সঙ্ধীর্ণ 
কার্যার্ষেত্রে বিষম ভিড় জমিয়া গিয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্য ইতিমধ্যেই অন্য লোকের হাতে 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (CX খণ্ড) 


ধারণ করিতেছে। ` 

ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যবসা বাণিজ্যে অনিচ্ছা ও ওঁদাসীন্য হেতু জাতীয় 
উন্নতির গতি রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। দুই হাজার বৎসর পূর্বে ইশপ তাঁহার দূরদৃষ্টিবলে, 
বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে আমরা সেই অসহযোগের দৃষ্টান্ত 
দেখিতেছি। বাংলাদেশের শতকরা ৫৫ ভাগ লোক, বংশ, জাতি ও ভাষায় এক হইয়াও 
হিন্দু সমাজের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু সমাজের 
- ব্যবসায়ী জাতি-_গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, সাহা, তিলি- প্রভৃতিও হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিত, 
যদি শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয় না হইত। শ্রীচৈতন্য সাম্য ও বিশ্বত্রাতৃত্বের বার্তা প্রচার 
করিয়াছিলেন এবং জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নহ। 

এই সব জাতি হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরেই রহিল এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, 
যদিও সমাজের নিম্ন স্তরে ইহাদের স্থান হইল। এখন হিন্দু সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়। মুষ্টিমেয় লোক ইহার মস্তিষ্ক; কিন্তু বিশাল 
জনসমষ্টি যাহারা এই সমাজের দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাহারা এ মস্তিষ্ক হইতে পৃথক 
এমন কি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এ যেন পুরাণ বর্ণিত কবদ্ধবিশেষ। 

বাংলা--বিশেষ করিয়া এই ঘোর নির্ব্বদ্ধিতার জন্য ভীষণ ক্ষতি সহ্য করিয়াছে। 
বাংলার চিন্তাশীল শিক্ষিত সম্প্রদায়-_যাহাদের মধ্যে দেশহিতৈষণা, রাজনৈতিক বোধ 
প্রভৃতি জাগ্রত হইয়াছে, তাহারা ধনী ও 'শ্বয্শালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া পড়িয়াছে। যখন কোন জাতীয় কাৰ্য্যে অর্থের জন্য আবেদন করা হয়, কেহই 
তাহাতে সাড়া দেয় নী। অসংখ্য অস্পৃশ্য জাতি-_যথা নমঃশুত্র, পোদ প্রভৃতির কথা 
দুরে থাকুক,_সাহা, তিলি, বণিকরা পর্যন্ত যেন সমাজদেহের অকর্ম্মণ্য অঙ্গ হইয়া 
পড়িয়াছে, এবং বিদ্যুত্প্রবাহ চালহিয়াও তাহাদের মধ্যে জীবনী শক্তি সঞ্চার করা যায় 
at 

আমি প্রকাশ্যে বন্তৃতায় বহু বার হিন্দুসমাজের এই “অচলায়তনের' কথা বলিয়াছি। 
সংবাদপত্রে কোন কোন পত্রলেখক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, তিলি, 
' সাহা, সুবর্ণবণিক, সশ্চাষী, এমন কী নমঃশুত্রদের মধ্যেও নব্য বাংলার কোন কোন 
কৃতী সত্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত তাঁহারা ভুলিয়া যান যে প্রকারাস্তরে তাঁহারা 
আমার কথাই সমর্থন করিতেছেন। বাংলায় কয়েকটি তিলি বংশ আছেন, যাঁহারা কয়েক 
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শতাব্দী ধরিয়া জমিদার ও ব্যবসায়ী, তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বারবারই আছে। 
দীঘাপাতিয়া, কাশিমবাজার, ভাগ্যকুল, রাণীঘাট প্রভৃতি স্থানের তিলি বংশ হইতে বনু 
বিশিষ্ট ব্যাক্তির উদ্ভব হইয়াছে,_তাঁহারা সব্বাশের উচ্চবণীয়িদের সমতুল্য। কৃষ্ণদাস 
পাল দরিদ্র তিলির গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেও সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। 
সাহাগণও অনুরূপ গৌরবের দাবী করিতে পারে। জগন্নাথ কলেজ (ঢাকা), মুরারীচাঁদ 
কলেজ (QD), এবং রাজেন্দ্র কলেজ (ফরিদপুর) সাহাদের বদান্যতার ফলেই প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। কলিকাতায় কয়েকটি সুবর্ণবণিক পরিবার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেনিয়ান 
রূপে এম্বয সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতেও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের উদ্ভব 
হইয়াছে। 
হইবে। পূর্ব যে সব দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল, সেগুলি ব্যাতিক্রম মাত্র। জাতিভেদ প্রথার 
ঘোর অনিষ্টকারিতা হিন্দু ভারতের সর্বত্রই জাজ্জল্যমান (9) 

বর্তমান বাংলা এবং ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ, এবং ১৭শ শতাব্দীর ইয়োরোগীয় সাধারণ 
তন্ত্র সমূহ তথা চীনের মধ্যে পার্থক্য এখন বুঝিতে পারা যাইবে। এ বিষয়ে আমরা 
তাহাদের বহু শতাব্দী পশ্চাতে পড়িয়া আছি। আমাদের সমাজ দেহ জীর্ণ ও দূষিত এবং 
উহার অভ্যস্তরে ক্ষয় রোগ প্রবেশ করিয়াছে। 

জাপান প্রবল চেষ্টায় জড়তা ত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের উচ্চ 
শ্রেণী ও নিন শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদ চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা যখন প্রমাণ 
করিতে যাই যে, এসিয়ার দেশ সমূহও রাজনৈতিক উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতে 
পারে, তখন আমরা জাপানের দৃষ্টান্ত দিই। কিন্তু জাপান তাহার সমাজ ও সংস্কারের 
জন্য কি করিয়াছে, তাহা সুবিধা মত আমরা ভুলিয়া যাই। ১৮৭০ খৃঃ পযন্ত জাপানের 
সামুরাইয়েরা আমাদের দেশের ব্রাহ্মণদের মতই সমস্ত সুযোগ সুবিধা একচেটিয়া করিয়া 
রাখিয়াছিল। এটা ও হিনিনেরা (জাপানের অস্পৃশ্য জাতি) এত অপবিত্র ও নোংড়া 
বলিয়া গণ্য হইত যে তাহাদিগকে সাধারণ গ্রামে বাস করিতে দেওয়া হইত না। তাহাদের 
জন্য পল্লীর বাহিরে স্বতন্ত্র বাসস্থান AKS করা হইত। ভারতের দক্ষিণ প্রদেশে এইরূপ 
(8) “তৃতীয় শতাব্দীতে এই সংকীর্ণতাঁর অনিষ্টকর ফল দেখা গিয়াছিল। রোমক সমাজ অবসাদে 
ক্ষয় হইতে লাগিল, একটা গুপ্ত কারণ উহার জীবনী শক্তি নষ্ট করিতে লাগিল। যখন একটা 
রাষ্ট্রের একটা বৃহৎ সম্প্রদায় দূরে অলস ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, সাধারণের হিতের জন্য কিছুই 
করে না, তখন বুঝিতে হইবে, এ রাষ্ট্রের ধ্বংস অবশ্যস্তাবী ^ Renan's Marcus Aurelius. 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকল্ন (৫ম খণ্ড) 

ব্যবস্থা এখনও আছে। কিন্তু ১৮৭১ সালের ১২ই অক্টোবরের চিরস্মরণীয় দিনে, 
সামুরাইয়েরা দেশপ্রেম ও মহৎ ভাবের প্রেরণায় নিজেদের বিশেষ অধিকার গুলি 
স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিল, কৃত্রিম শ্রেণিভেদ ও জাতিভেদ তুলিয়া দিল এবং এইরূপে একটি 
সঙ্ঘবদ্ধ বিশাল মহৎ জাতি গঠনের পথ প্রস্তুত করিল। ১৮৭১ সালে জাপানে যাহা 
সম্ভবপর হইয়াছিল, এই বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকেও ভারতে তাহা সম্ভবপর হইতে 
পারিল না। (৩১শ ভারতীয় জাতীয় সমাজ সংস্কার সম্মেলনে মদীয় সভাপতির অভিভাষণ 
দ্ৰষ্টব্য; ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯১৭)। 

জাপান আরও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ব্যবসা বাণিজ্যে অবজ্ঞা করিলে চলিবে 
না। গত অর্থ শতাব্দীতে ব্যবসা বাণিজ্যে জাপান কি আশ্চর্য্য উন্নতি করিয়াছে, তাহা 
এখানে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বর্তমানে ৪০ 
লক্ষ টনের জাপানী বাণিজ্য জাহাজ সমুদ্রে সগবের্ব যাতায়াত করিতেছে। জাপানের 
কারখানায় ও তাঁতে উৎপন্ন পণ্য ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং বোম্বাইয়ের 
কাপড়ে কল গুলি জাপানী প্রতিযোগীতা সহ্য করিতে না পারিয়া লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। 
T E প্রতি বংসর ২৯ কোটি টাকার কাঁচা তুলা ক্রয় 
করে ৫ 

ভারতকে তাহার নির্ববুদ্ধিতার জন্য ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। জাতিভেদ বুদ্ধি 
ও প্রতিভাকে কেবল মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ রাখে নাই, ইহা অস্তবির্ববাদ ও 
কলহের একটা প্রধান কারণ। সংক্ষেপে ভারতীয় মহাজাতি গঠনের পক্ষে ইহা প্রধান 
অস্তরায় স্বরূপ হইয়াছে। সহস্র প্রকারে ইহা সমাজের অনিষ্ট করিতেছে। জাপানেও 


(৫) প্রাচীন জাপানে ব্যবসায়ীরা সমাজের নিম্ন স্তরে স্থান পাইত। “কিন্তু নব্য জাপান সভ্যতার 
পুনগঠন করিতে গিয়া দেখিল যে, তাহার বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদীয়__সেই বিরাট কার্যের 
অযোগ্য । নৃতন নৃতন শিল্প উৎপাঁদানের জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন, তাহা তাহারা যোগাইতে 
পারে না। পাশ্চাত্য দেশের মত আগেকার বৃহৎ শিল্প উৎপাদনের অভিজ্ঞতা তাহাদের নাই। 
তাহারা সমাজের নিম্ন স্তরে অধীনতার মধ্যে থাকিতেই অভ্যস্ত ছিল। সুতরাং উদ্ভাবনী বা 
প্রেরণী শক্তি তাহাদের নিকট হইতে আশা করা অন্যায়। সুতরাং প্রথম হইতেই-রাষ্ট্রেই এ 
বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ছিল; নূতন ব্যবসায়ী শ্রেণী ব্যাঙ্কার, বণিক, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, প্রাচীন 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হইতে আসে নহি,--সামুরাইদের সম্প্রদায় হইতে আসিয়াছিল। এই 
সামুরাহিদের পূর্ব্ব বৃত্তি এবং বিশেষ অধিকার প্রভৃতি তখন আর ছিল না!” Allen : Japan 
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জাতিভেদ হিন্দুসমান্জের উপর তাহার অনিষ্টকর প্রভাব | 

লোকেদের মধ্যে সীমাবন্ধ ছিল। যাহারা ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া অ্থোপার্জ্জন করিত, 
সামুরাইয়েরা তাহাদের সঙ্গে সমান ভাবে মেলামেশা করিতে ঘৃণা বোধ করিত। কিন্তু 
অভিজ্ঞাত শ্রেণীর নানা ভাবেও সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে,-আর ভারত সেই 
পৃব্ববিস্থাতেই অচল হইয়া আছে। ইহা যে তাহাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, 
তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় তাহার নাই. 

(২) সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ- হিন্দু ভারতের উপর তাহার অনিষ্টকর প্রভাব- আর্থিক 
উন্নতি এবং রাজনৈতিক বোধের উন্মেষ 

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, সমুদ্র যাত্রা ও তাহার আনুষঙ্গিক সমুদ্র-বাণিজ্য 
প্রভৃতি কেবল জাতির এ বৃদ্ধি করে নাই, তাহার মধ্যে রাজনৈতিক বোধও জাগ্রত 
করিয়াছে। প্রাচীন ফিনিসিয়া ও কার্থেজকে ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। মধ্য যুগের ভিনিস ও ফ্রোরেনের সাধারণ তন্ত্রেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 
এই সব সহরের বন্দরে পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে পণ্য দ্রব্য আসিয়া জমা হইত। 
উহা তাহাদের গৰ্ব্ব এবং প্রতিবাসীদের afa বিষয় ছিল। 

“আমার প্রচেষ্টা কেবল এক বিষয়ে বা এক স্থানে নিবন্ধ নহে। কেবল বর্তমান 
বৎসরের আয়ই আমার সমস্ত সম্পত্তি নহে।” মার্চেন্ট অব ভিনিস (সেক্সপীয়র)। 

পুনশ্চ--“তাহার একখানি জাহাজ ট্রিপলিসে, আর একখানি ইপ্ডিসে যাইতেছে। 
আমি রিয়ালটোতে জানিতে পারিলাম যে তাহার তৃতীয় আর একখানি জাহাজ মেক্সিকোতে 
ও চতুর্থ জাহাজ ইংলগ্ডে যাইতেছে। তাহার একটি অভিযান বিদেশে ব্যর্থ হইয়া 
গিয়াছে।”-_মার্চেপ্ট অব ভিনিস। 

রিয়ালটো জীবনের চাঞ্চল্যে পূর্ণ ছিল। মেডিসির সময়ে ফ্লোরে্স তাহার গৌরবের 
উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল ।৫*) এ স্থানে প্রসিদ্ধ শিল্পী, কবি, কূট রাজনীতিক 
এবং যোদ্ধাদের সমাগম হইত। 


(৬) “ভেনিসের রাস্তা ও জলপথ যখন জীবনের স্রোতে পূর্ণ হইত, রিয়ালটো যখন 
কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু ফ্রেট ফেবার, পিয়েট্রো, কীসেলো এবং সব্বেপিরি_ ফ্রালিসকো 
প্ট্রার্কের বর্ণনা হইতে আমরা সেই এঁশ্বর্য্য ও গৌরবের কিছু পরিচয় পাই। পেট্রার্ক সোচ্ছাসে 
বলিয়াছেন--“নদীর উপরে আমার গৃহের বাতায়ন হইতে আমি জাহাজ গুলিকে দেখিতে পাই, 
আমার গৃহের চূড়া হইতে জাহাজের মাস্তল গুলি উচ্চ। তাহারা জগতের TRE যায় এবং 
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আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রায় রচনাসংকল্ন (ET খণ্ড) 

বটেভিয়া সাধারণ তন্ত্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। বটেভিয়া ক্ষুদ্র দেশ, সমুদ্রের 
জলোচ্ছাস হইতে রক্ষী করিবার জন্য ইহার এক অংশে বাঁধ নির্ম্মিত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র 
সাধারণ eu এখর্য্য ও জনবল বড় বড় সাম্রাজ্যকেও তুচ্ছ করিয়াছে। ইহার কারণ, 
তাহার প্রধান শক্তি ছিল, নৌ-বল এবং বাণিজ্যে। আস্টোয়ার্প, ওসটেগু, লীজ, ব্রাসেল্স 
প্রভৃতি এশ্বযশালী সহর ছিল এবং এ সকল স্থানের অধিবাসীরা একদিকে যেমন ধনী 
অন্য দিকে তেমনই বীর ও দেশহিতৈষী ছিলেন। আবার হল্যাণ্ডেই সর্ব্বপ্রথম লুথারের 
সংস্কারবাদ গ্রহণ করিয়াছিল। 

প্রথম চার্লসের রাজত্ব কালে লগুনের ধনী বণিকেরাই পালামেপ্টারী সৈন্যের 
প্রধান সমর্থক ছিল। তাহারাই যুদ্ধের উপকরণ যোগাইত এবং তাহাদের মধ্যে 
অধিকাংশই--পিউরিটান মতাবলম্বী ছিল। পক্ষান্তরে রাজতন্ত্রীদের প্রধান সহায় ছিল, 
অভিজাত শ্রেণী এবং গ্রাম্য জমিদারগণ। ক্রমওয়েল জনবল ও ধনবলের সাহায্য 
সৰ্ব্বদাই লাভ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই তিনি লণ্ডন সহরের উপর কমনওয়েলথের 
পতাকা উড্ডীন করিতে পারিয়াছিলেন। লণ্ডন সহর এবং ব্রিস্টল তাঁহাকে এই জনবল 
ও ধনবল যোগাইত।€৭) সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন দেশে, শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে উন্নত 
ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত! যে সব দেশ কেবল মাত্র কৃষিবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়াছে, সেখানেই 
স্বেচ্ছা-শাসনতন্ত্র এবং বিদেশী শাসনের প্রধান্য দেখা গিয়াছে। তাহার অধিবাসীরা 
সাধারণতঃ প্রাচীন প্রথা ও কুসংস্কার আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে এবং তাহাদের দৃষ্টি 


সর্বপ্রকার বিপদের সম্মুখীন হয়। তাহারা ইংলণ্ডে মদ্য লইয়া যায়, সিথিয়ানদের দেশে মধু 
বহন করে, আসিরিয়া আন্মোনিয়া, পারস্য ও আরবে জাফ্রান, তৈল, বস্তু চালান দেয়; গ্রীস 
ও মিশরে কাষ্ঠ বহন করে। তাহারা আবার ইয়োরোপের সর্বত্র বহন করিবার জন্য নানা দ্রব্য 
বোঝাই করিয়া আনে। যেখানে সমুদ্র শেষ হইয়াছে, সেখানে নাবিকেরা জাহাজ ছাড়িয়া স্থলপথে 
গিয়া ভারত ও চীনের সঙ্গে বাণিজ্য করে। তাহারা ককেসাস পব্র্বত এবং গঙ্গা নদী অতিক্রম 
করিয়া পূর্ব্ব সমুদ্রে গিয়া উপনীত zx!" The Venetian Republic. 
(৭) “প্ৰায় অর্থ শতাব্দী ধরিয়া লণ্ডন সহর রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং ধর্ম সংস্কারের প্রধান 
সমর্থক ছিল।” মেকলে-ইংলপ্তের ইতিহাঁস। 
“সহরের ব্যবসায়ীদের মধ্যেই পিউরিটানদের প্রাধান্য খুব বেশী ছিল।”_এ 
“লপ্তনের ধনী বণিকদের অধিকাংশই ছিল পিউরিটান।” কালহিল--“ক্রমওয়েল”। 
“লণ্ডন সহরই এই সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমর্থক ও অর্থসাহায্যকারী ছিল।”-এঁ 


88 — 


স্ীর্ণ ও অনুদার হইয়া পড়ে। বাক্ল তাঁহার--“সভ্যতার ইতিহাস” নামক গ্রন্থে এই 
কথা বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন 2— 

“আমরা যদি কৃষক ও শিল্পব্যবসায়ীদের তুলনা করি, তবে সেই একই নীতির ক্রিয়া 
দেখিতে পাইব। কৃষকদের পক্ষে আবহাওয়ার অবস্থা একটি প্রধান সমস্যা। যদি আবহাওয়া 
প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায় তবে তাহাদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। বিজ্ঞান এখনও বৃষ্টির 
প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারে নাই। মানুষ পূর্ব্ব হইতে এ সম্বন্ধে কোন 
ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে না। সুতরাং লোকে মনে করিতে বাধ্য হয় যে অতিপ্রাকৃতিক 
শক্তি বলেই ইহা ঘটে। আমাদের গির্জা সমূহে সেই কারণেই বর্ষার জন্য বা পরিষ্কার 
আবহাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয়। ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা আমাদের এই কার্য্য নিশ্চয়ই 
ছেলেমানুষি মনে করিবে; আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যেরূপ ভীতি মিশ্রিত সন্ত্রমের 
সহিত ধূমকেতুর আবিভার্ব বা গ্রহণ দেখিত, তাহা আমরা যেমন ছেলেমানুষি বলিয়া 
মনে করি। .. গ্রামবাসীরা যে স্হরবাসীদের চেয়ে অধিকতর কুসংস্কারগ্রস্ত হয়, ইহা 
তাহার একটি প্রধান কারণ। সহরে যারা ব্যবসা বাণিজ্য কাজ কর্ম্ম করে, তাহাদের 
সাফল্য নিজেদের শক্তি ও যোগ্যতার উপরেই নির্ভর করে। যে সমস্ত অতিপ্রাকৃত 
ঘটনা কৃষকদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে,-_-সহরবাসীদের সঙ্গে তাহার কোন 
সম্বন্ধ নাই” 

বর্তমান চীনে ইহারই দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর চীন কৃষিপ্রধান, এখানে 
চিরাচরিত প্রথা ও সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্য, এবং এই অঞ্চল জাতীয় আন্দোলনের প্রধান 
বাধা স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। পক্ষান্তরে দক্ষিণ চীনই প্রথম সান-ইয়াত সেনের আদর্শ 
ও মতবাদ গ্রহণ করে এবং এখানেই জাতীয়তা বোধ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার 
কারণ, ক্যাপ্টনবাসীরা (দক্ষিণ চীনারা) ব্যবসা বাণিজ্যে চিরদিনই অগ্রণী, তাহারা 
উন্নতিশীল জাতিদের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং ফলে তাহাদের দৃষ্টি 
উদার হইয়াছে ৮) 

(৮) প্রণালী উপনিবেশ, ডাচ ইস্ট ইণ্ডিসা এবং ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জে চীনারা সংখ্যাবহুল 
এবং শক্তিশালী । প্রধানতঃ তাহাদেরই প্রদত্ত অর্থে চীনের জীতীয় আন্দোলন পরিচালিত 
হইয়াছে, সম্পদের দিনে ও বিপদের দিনে সমান ভাবে তাহারা সাহায্য করিয়াছে। 
মালয়েসিয়ার-_চীনা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কান্টনের অধিবাসীদের বংশধর। তাহারা চীনাদের 
মধ্যে সব্বাপেক্ষা অধিক জাতীয়তাবাদী।” Upton Close . The Revolt of Asih. 

পুনশ্চ--“"দক্ষিণ চীন ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে দিয়া প্রথমে বহির্জগতের সংস্পর্শে 
আসিয়াছিল। 


৪৫ 


আচার্য AFAR রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


বাংলাদেশ তথা হিন্দু ভারত নিব্দোধের মত জাতিভেদ প্রথাকে গ্রহণ করিয়াছিল 
এবং সমুদ্রযাত্রাকে নিষিদ্ধ করিয়াছিল। ইহার ফলে বহির্জ্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে 
কূপ মণ্ুক হইয়া উঠিল।- হিন্দু সমাজের বাহিরের লোকদের সে “লেচ্ছ” আখ্যা দিল। 
সে নিজে ইচ্ছা করিয়া অন্ধ হইল এবং ধ্বংসের অভিমুখে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে 
লাগিল, আর তাহার দেশ বিদেশী আততায়ীদের মৃগয়া ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। কবির 
ভাষায় সত্যই 

“নিয়মিত কঠোর বিধানে তাহার [ef গৌরবের উচ্চশিখর হইতে সে পতিত 
ধূল্যবঠিত।” 


(৩) জাতি সংমিশ্রণের সম্ভাবনা না থাকাতে, কলিকাতার এশ্বয্শীলী অবাঙ্গালীর। 
স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিতেছে-_বাংলাদেশের সুখ দুঃখের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ 
নাই। 

লম্বার্ডরা যখন ইংলপ্ডে যাইয়া বাস করে, তখন তাহারা তাহাদের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
অভিজ্ঞতা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল; লগ্ডন সহরের লম্বার্ড স্ট্রীট এখনও তাহাদের এশ্বর্যয 
ও প্রভাবের স্মৃতি বহন করিতেছে) আল্ভীর অত্যাচারের ফলে ফ্রোমিশেরা ইংলণ্ডে 
গিয়া বাস করিয়াছিল। ইহারাই পশম ব্যবসায়ে উন্নত প্রণালীর প্রবর্তন করে। 


দক্ষিণ চীনই বণিক, নাবিক ও লক্করের জন্ম দিয়াছিল এবং তাহারা বছ বিচিত্র দেশ ও 
তাহার অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। 

“এই দক্ষিণ চীন হইতে প্রথম ছাত্রের দল আসিয়াছিল যাহারা প্রাচীন প্রথা ও সংস্কারের 
বাহিরে বিদেশে “বর্ব্বরদের’ নিকট শিক্ষালাভ করিতে গিয়াছিল। পাশ্চাত্যের নাবিক, বণিক ও 
মিশনারীদের শিল্প ও বিজ্ঞানের সঙ্গে এই দক্ষিণ চীনের লোকেরা বহুকাল হইতেই পরিচিত 
ছিল। সুতরাং তাহাদের নিজেদের সঙ্গে বিদেশীদের পার্থক্য কোথায় তাহা জানিবার জন্য 
তাহারা কৌতুহলী হইয়া উঠিয়াছিল ৷” Monroe - China — 4 Nation in Evoloution. 
(৯) ১৩শ হইতে ১৬শ শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিম দেশ হইতে যে সব ব্যাঙ্কার ও ব্যবসায়ী 
আসিয়াছিল, তাহাদের সাধারণ নাম দেওয়া হইত “লম্বার্ড”, যদিও তাহারা সকলেই লম্বার্ড 
প্রদেশের লোক ছিল না। 


৪৬ 


জাতিভেদ হিন্দুসমাজের উপর তাহার অনিষ্টকর প্রভাব 

হিউগেনটস্রাও ইংলগ্ডের PAY গঠনে এইরূপে সহায়তা করিয়াছে। ফ্রান্স যখন 
ধন্মন্ষিতার বশবর্তী হইয়া এডিক্ট “অব ন্যব ন্যান্টিস্‌” প্রত্যাহার করে, তখন তাহার প্রায় 
৪০ হাজার “হিউগেনট* অধিবাসী নিকটবর্তী প্রোটেষ্টান্ট দেশ সমূহে গিয়া আশ্রয় নেয়। 
ওঁ স্ব দেশে তাহারা তাহাদের বীরত্ব, সাহস ও কর্ম্মকুশলতার অবদান বহন করিয়া 
লইয়া গিয়াছিল। বলা বাছল্য ইহারা দুই এক পুরুষের মধ্যেই এ স্বদেশের অধিবাসীদের 
সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। জন হেনরী ও কার্ডিন্যাল নিউম্যান এই দুই কৃতী ভ্রাতা, 
উচ্চবংশজাত, সম্ভবতঃ হিব্ৰু রক্তও এই বৈ ছিল। তাঁহাদের মাতা হিউগেনট বংশীয়। 
জন্যই প্রচলিত ধৰ্ম্মমতের বিরুদ্ধে তাঁহার একটা বিদ্রোহের ভাব ছিল। 

প্রসিদ্ধ জাম্মনি বৈজ্ঞানিক হেল্মহোল্জের মাতা উইলিয়াম পেনের বংশীয় ছিলেন। 
হেল্ম-হোল্জের দেহে জাম্মনি, ইংরাজ এবং ফরাসী রক্ত মিশ্রিত হইয়াছিল। উইলিয়াম 
অরেঞ্জের সহকম্মী ও বন্ধু বেণ্টিঙ্ক বাটেভিয়ান বংশোদুত এবং তিনি নিজে ইংলণ্ডের 
একটি প্রসিদ্ধ অভিজাত বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ফরাসী ওপন্যাসিক আলেকজেন্দার ডুমার 
দেহে নিশ্রো রক্ত ছিল। লাড্উইগ মণ্ডের-_জন্ম ও শিক্ষা জার্ম্মানীতে, তিনি ইংলণ্ডে 
গিয়া PES সঞ্চয় করেন এবং সেখানেই বসবাস করেন। তাঁহার অংশীদার জন ক্রনারের 
সহযোগিতায় তিনি সেখানে একটি সুবৃহৎ আযালকালির কারখানা স্থাপন করেন। তিনি 
তাঁহার শিক্ষা স্থান জাম্মনীর হইডলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন অর্থদান করেন, ইংলগ্ডের 
ডেভি ফ্যারাডে গবেষণার জন্যও তেমনি প্রভূত অর্থদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র 
আলফ্ৰেড মণ্ড একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং দেশপ্রেমিক ইংরাজ। দেশভক্ত চীনা 
রাজনীতিক ইউজেন চেন বলেন যে তাঁহার দেহে চীনা, ব্রিটিশ এবং আফ্রিকান রক্ত 
আছে। অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। 

যে সমস্ত বিদেশী ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, ইংলগ্ডের দ্বার 
তাহাদের জন্য উন্মুক্ত। তাহার এই উদার নীতির জন্য সে যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, ইংলণ্ড বহু ইহুদীকে তাহার মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। এই 
মিশ্রণের ফলে ইংরাজ জাতির বহু উন্নতি হইয়াছে। বেঞ্জামিন ডিজেরেলি (লর্ড 
বিকনসফিল্ড), eret জোয়াকিম গশেন, এডুইন মণ্টেগু, স্যামুয়েল হারবার্ট এবং রুফাস 
আহইজ্যাকস্‌ (লৰ্ড রেডিং), ইংরাজ জাতির সঙ্গে একাত্মাভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন এবং 
রাজনীতিক রূপে ইংলগ্ডের স্বার্থ রক্ষার জন্যই সৰ্ব্বদা অবহিত ছিলেন। ইংলগ্ডে অনিষ্টকর 
জাতিভেদ প্রথা না থাকার জন্য, ইহারা দুই এক পুরুষের মধ্যে বৈবাহিক আদান 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (tx খণ্ড) 


প্রদানের ফলে ইংরাজ জাতিভুক্তই হইয়াছিলেন (১০) পক্ষান্তরে বাংলাদেশ, এশ্বয্শালী 
অবাঙালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মত স্বতন্ত্রভাবে বাস করে, বাঙালী জাতির সঙ্গে তাহাদের 
কোন সম্বন্ধ নাই। ধনী মাড়োয়ারী ও গুজরাটীরা ভোটিয়া) ধর্মে হিন্দু, তাহারা গঙ্গাস্নান 
করে এবং কালী মন্দিরে পূজা দেয়, গো-মাতাকেও পবিত্র মনে করে, কিন্তু তবু বাঙালীদের 
সঙ্গে তাহাদের ব্যবধান বিস্তর, উভয়ের মধ্যে যেন দুর্ভেদ্য চীনা প্রাচীর বর্তমান। 
আমার বক্তব্য এই যে, জাতিভেদ বাঙালীর বর্তমান দুর্ভাগ্যের জন্য বহুলাংশে 
দাঁয়ী। যদি বাঙালী ও মাড়োয়ারীদের মধ্যে বিবাহের প্রথা থাকিত তবে উভয়ের মিশ্রণের 
ফলে এমন একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক হইত, যাহাদের মধ্যে উভয় জাতির গুণই 
বর্তমান থাকিত। একজন বিড়লা যদি কোন মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিত, 
করিত। গোয়েস্কার কন্যার সঙ্গে বসুর ছেলের বিবাহ হইলে তাহাদের সন্তানের মধ্যে 
উভয় জাতির গুণই থাকিত। প্রসিদ্ধ ব্যবহারশাস্ত্রবিৎ স্যার হেনরী মেইন বলিয়াছেন যে, 


(১০) “নম্মনি কর্তৃক ইংলণ্ড বিজয়ের পর প্রায় এক শতাব্দী পযন্ত আযাংলো-নম্মনি ও 
আযংলো-স্যা্সনদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ ছিল না। এক সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল-_উদ্ধত sf, 
অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল নীরব অবজ্ঞা। একই দেশে বাস করিলেও তাহারা ছিল দুই ভিন্ন 
জাতি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজা জন বেং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণের রাজত্ব কাল পযন্ত উভয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ দেশাত্মাবোধ উদ্ৃদ্ধ হয় নহি। কিন্তু এই সময় হইতে প্রাচীন বিবাদের 
ভাব দূর হইতে থাকে। স্যাক্সনেরা নম্মনিদের বিরুদ্ধে আর গৃহ বিবাদে যোগ দিত না, নর্ম্মানেরাও 
স্যাক্সনদের ভাষাকে ঘৃণা করিত না, কিম্বা ইংরাজ নামে অভিহিত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিত 
iE এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের বিদেশী মনে করিত না। তাহারা মনে 
করিত, তাহারা একই জাতি; তাহারা সমবেত চেষ্টায় সমগ্র জাতির স্বার্থরক্ষা ও কল্যাণ সাধন 
করিতে শিখিয়াছিল। — The Fifteen Decisive Battles of World Creasy. 

পুনশ্চ--“যাহারা উইলিয়ামের পতাকা তলে যুদ্ধ করিয়াছিল এবং অন্য পক্ষে যাহারা 
হ্যারন্ডের পতাকাতলে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের পৌত্রেরা পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে 
আবদ্ধ হইতে শিখিতেছিল। এই বন্ধুত্বের প্রথম নিদর্শন গ্রেট চারি ম্যোগনা চার্ট, ইহা 
তাহাদের সমবেত চেষ্টায় লব্ধ এবং তাহাদের সকলের হিতই মূল লক্ষ্য ।”-_-মেকলে, ইংলগ্ডের 
ইতিহাস। 

“চতুদ্শি শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ইংলগ্ডের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলন মিশ্রণ আরস্ত হইয়াছিল। 
এইরূপে টিউটনিক বংশের তিনটি শাখার সঙ্গে আদিম ব্রিটনের মিশ্রণে যে জাতি উদ্ভব হইল, 
পৃথিবীর কোন জাতির চেয়েই তাহারা নিকৃষ্ট নহে।”__ মেকলে, ইংলগ্ডের ইতিহাঁস। 
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. জাতিভেদ হিন্দুসমাজের উপর তাহার অনিষ্টকর প্রভাব 

মানবজাতির সামাজিক প্রথা সমুহের মধ্যে জীতিভেদের মত এমন অনিষ্টকর কু-প্রথা 
আর নাই। তাঁহার এই কথা একটুও অতিরঞ্জিত নহে। বিবাহের কথা দূরে থাকুক, 
পরস্পরের মধ্যে আহার ব্যবহারও নাই। এমন কি মাড়োয়ারীদের মধ্যেও কয়েকটি 
শাখা জাতি আছে,_-যথা-_-আগরওয়ালা, অসোয়াল, মহেশ্বরী, প্রভৃতি__ইহাদের 
পরস্পরের মধ্যেও বিবাহ হয় না। ফলে এই হইয়াছে যে বাঙালী ও মাড়োয়ারী পরস্পরের 
মধ্যে দূরতিক্রম্য ব্যবধান। সাধারণ বাঙালীরা ল্যাপন্যাগুবাসীদের সামাজিক প্রথা আচার 
ব্যবহার সম্বন্ধে যেমন কিছুই জানে না, মাড়োয়ারীদের সম্বন্ধেও তেমনি কিছুই জানে 
না। মাড়োয়ারীদেরও বাঙালীদের সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাইি। এশ্বর্য্যশালী জৈন সম্প্রদায় 
SCR ঠিক একই কথা প্রযোজ্য মোড়োয়ারীদের মধ্যেও কেহ কেহ জৈন ধর্ম্মবিলম্বী)। 
মাড়োয়ারী, জৈন এবং হিন্দুস্থানী ক্ষেত্রীকা বহু পুরুষ হইল বাংলা দেশে বসবাস করিয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে ব্যবসা বুদ্ধি বিশেষরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বাঙালীর দুর্ভাগ্য 
ক্রমে সে ইহাদের স্বজাতীয় বলিয়া গণ্য করিতে পারে নাই। মাড়োয়ারী প্রভৃতিদের 
মধ্যে ব্যবসা বুদ্ধি বংশানুক্ৰমিক, কিন্তু তাহাদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি নাই। সেইজন্য 
তাহারা কেবল সন্কীর্ণচেতা নহে,_ঘোর কুসংস্কারেরও বশবন্তী। তাহারা কোন ভাল 
কাজে হয়ত টাকা দিতে আপত্তি করিবে, কিন্তু একজন বাবাজী বা গেরুয়াধারীর পাল্লায় 
পড়িয়া পুজা হোমের জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিবে; তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া 
জুয়াখেলায়-_হাজার হাজার টাকা নষ্ট করিবে। এই ভাবে কত অর্থের অপব্যয় হয়, 
আমি তাহার কিছু খবর রাখি। সাধারণ বাঙালী সাহা বা তিলিরাও-_এবিষয়ে মাড়োয়ারী, 
জৈন প্রভৃতিরই মত। তাহারা অনেক সময় মাড়োয়ারীদের উপরেও টেকা দেয়। 

আমার একজন ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ‘স্যার তারকনাথ পালিত রিসার্চ স্কলার’ ছিলেন। 
তিনি অসহযোগ আন্দোলন এবং চিরকৌমাধেরি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া দেশ সেবায় 
আত্মনিয়োগ করেন। তিনি পুর্ব বঙ্গে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; এবং অবনত 
শ্রেণীর শিক্ষা ও উন্নতি সাধনের জন্য কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এ অঞ্চলে 
বছ ধনী সাহা ব্যবসায়ী আছেন। একদিন তিনি তাঁহাদের এক জনের নিকট গেলেন 
এবং বিদ্যালয়ের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু উক্ত ব্যবসায়ী তাঁহার 
প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। এমন সময়ে একজন দাড়িওয়ালা বাবাজী আসিয়া 
উপস্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ এ ব্যবসায়ীটি বাবাজীর পদতলে পড়িয়া মিনতি করিয়া 
বলিলেন,--“প্রভু, আমি আপনার ও আপনার চেলাদের কি সেবা করিতে পারি?” 
সাধু চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উত্তেজিত ভাবে প্রথমেই এক সের গাঁজা (মূল্য প্রায় ৮০ 
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আচার্য প্রফুল্পচন্ত্র রায় রচনাসংকলন (£x খণ্ড) 


টাকা) দাবী করিলেন। গাঁজা দেওয়া হইলে সাধু কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন! তারপর আটা, 
ঘি. প্রভৃতি বহুবিধ খাদ্যদ্রব্যের তালিকা হইল। এই সব খাদ্যে সাধু ও তাঁহার নিহ্ষর্ম্মা 
চেলাদের উদর পূজা হইবে। এক কথায় ব্যবসায়ীটি কোন দ্বিধা না করিয়া সাধু ও তাহার 
চেলাদের জন্য তখনই পাঁচ শত টাকা খরচ করিয়া ফেলিলেন, কেন না তাঁহার মতে 
উহা পৃণ্য কাৰ্য্য। কিন্তু তিনিই আবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য পাঁচটি টাকা দিতেও 
উপকৃত হইবে (১১) . 

আমি আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। নাগপুরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নূতন 
গৃহের জন্য অতি কষ্টে সাধারণের চাঁদা হইতে আট হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। 
আর তাহারই দুই এক মাইলের মধ্যে একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী জয়পুর হইতে 
আনীত শ্বেত “মাক্রানা' প্রস্তরের একটি মন্দির নিম্মণি করিয়াছেন! এই বহুমূল্য প্রস্তর 
দিয়াই কলিকাতায় ভেক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ARE হইয়াছে O9 & মন্দিরে মাড়োয়ারী 
ব্যবসায়ীর প্রায় ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার উপর মন্দির সংলগ্ন একটি ধর্ম্মশালার 
জন্যও তিনি অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছেন। আর একজন ধনী মাড়োয়ারী, হিন্দুদের 
প্রসিদ্ধ তীর্থ পুক্কর ক্ষেত্রে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটি মন্দির নিম্মানি করিয়াছেন। 

এই সব মন্দির ও ধর্ম্মশালায় গোঁড়া সেকেলে পুরোহিত এবং গাঁজাখোর সাধুদের 
আড্ডা? সুতরাং এই সব দান হইতে সমাজের খুব কমই উপকার হয়। কিন্তু এ বিষয়ে 
কেবল মাড়োয়ারীদের দায়ী করিয়া কি হইবে? কচ্ছী যেমন এবং নাখোদা মুসলমানেরা 
কলিকাতায় ধনী ব্যবসায়ী, কিন্তু তাহাদের কোন শিক্ষা ও সংস্কৃতি নাই এবং তাহাদের 


(১১) এই অংশের প্রুফ দেখিবার সময়, আমি জানিতে পারিলাম যে একজন তিলি 
ব্যবসায়ী মহাসমারোহে তাঁহার ভ্রাতস্পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন। তিনি একখানি বিমান যান ভাড়া 
করিয়া কন্যার বাড়ীতে উপহার দ্রব্য পাঠীইয়াছেন, দুইখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ী যুক্ত স্পেশ্যাল 
ট্রেনে বরযাস্্ীদিগকে লইয়া গিয়াছেন। এইরূপে বাহ্য আড়ম্বরের জন্য তিনি হাজীর হাজার 
টাকা ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু এই ব্যক্তিই হয়ত তাঁহার স্বজীতায় বালিকাদের শিক্ষার জন্য 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে অল্প কয়েকশত টাকাও দিতে চাহিবেন না। খুব সম্ভব যে অর্থ 
এখন তিনি অপব্যয় করিতেছেন, তাহা তাহার পিতা মাথায় পণ্যের বোঝা বহিয়া অতি কণ্ঠে 
উপার্জন করিয়াছিল। সে তাহার জীবিতকালে মোটর গাড়ীতেও চড়ে নাই, আর তাহার 
ছেলে- শ্রীতম্পুত্রের বিবাহে বিমানযান ভাড়া করিয়া উপহারত্রব্য পাঠাইতেছে! 

(১২) মধ্যপ্রদেশে বাংলার চেয়েও মাড়োয়ারীদের বেশী প্রা্ধান্য। রাইিপুর, বিলাশপুর, 
ছত্রিশগড় প্রভৃতি স্থান মাড়োয়ারীদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। 


৫০ 


ৃ জাতিভেদ হিন্দুসমাজের উপর তাহার অনিষ্টকর প্রভাব 

দৃষ্টি মাড়োয়ারীদের মতই সন্ধীর্ণ, তাহারা মসজিদ নিম্মাণি সংস্কার করিতে লক্ষ লক্ষ 
টাকা ব্যয় করিবে, কিন্ত বিদ্যালয় বা হাঁসপাতাল নিম্মণের জন্য এক পয়সাও দিবে না। 
হালের একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি s— 
বৃহত্তম মসজিদ নিৰ্ম্মিত হইতেছে-_ইহার জন্য ব্যয় পড়িবে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। 
ভারতে এরূপ মসজিদ আর নাই। ইমারতটি চারতলা হইবে এবং স্থাপত্য শিল্প ও 
সৌন্দযেরি অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন হইবে। প্রধান গনুজের উচ্চতা হইবে ১১৬ ফিট, দুইটি 
প্রধান মিনার ১৫১ ফিট করিয়া উচ্চ হইবে এবং তাহার নীচে ২৫টি ছোট ছোট মিনার 
থাকিবে। এম, এস, কুমার মসজিদটির নক্সা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাঁহারই তদারকীতে 
উহা নিৰ্ম্মিত হইতেছে ৷ The Illustrated Weekly Hindu (27 th. Jul. 1930). 

এবিষয়ে মাদ্রাজ সৌভাগ্যশালী, চেটিদের মধ্যে অনেকেই ধনী মহাজন ও ব্যাঙ্কার। 
তাহারা মাদ্রাজ প্রদেশেরই লোক। তাহারা যে অর্থ উপার্জন করে, তাহা মাদ্রাজেই 
থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের দৃষ্টান্ত সঙ্কীণ ও অনুদার! একজন অন্নমালী চেটিয়ার 
(বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা) সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলিলেও হয়। এই সব চেটিরা 
মন্দির সংস্কার এবং বিগ্রহের অলঙ্কারে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে 1১৩) 

গঙ্গাসাগর স্নানের সময় (মকর সংক্রান্তিতে) সহস্র সহস্র যাত্রী পূণ্য লাভার্থে যায় 
এবং ধনী মাড়োয়ারীরা বাবাজী ও ভিক্ষুকদের যাতায়াতের জন্য বছ অর্থ ব্যয় করে। 
তাহারা মনে করে উহাতে তাহাদের পুণ্য হইবে। আজিমগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) ও অন্যান্য 
স্থানে বহু ধনী জৈন আছেন, তাঁহারা এ সব স্থানে প্রায় তিন শত বৎসর হইল বাস 
করিতেছেন। তাঁহারা আবু পর্ব্বত এবং পলিতানায় (গুজরাট) প্রতি বৎসর তীর্থ দর্শনে 
যান। তাঁহারা এই উপলক্ষ্যে এক এক জন ২৫ হাজার টাকা পযস্তি ব্যয় করিয়া থাকেন। 
মধ্য যুগে ইয়োরোপীয় খৃষ্টানদের মনে জেরুজেলাম তীর্থে ক্রুজেড সম্বন্ধে যেরূপ 
মনোভাব ছিল; এই জৈনদের মনোভাবও অনেকটা সেইরূপ। যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
দিলাম, তাহা ব্যতিক্রম নহে, সাধারণ নিয়ম এবং উহা হইতেই ব্যাপার কিরূপ দাঁড়াইয়াছে 
বুঝা যাইতে পারে। | 
0১৩) “এ সব ব্যাপারে কিরূপ প্রচুর অর্থব্যয় করা হয় তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত আমি 
দিতেছি। ৯ বৎসর পূৰ্ব্বে আমি যখন পুনব্বার রামনাদে যাই, তখন দেখি সেখানে ২০ লক্ষ 


টাকা ব্যয়ে একটি মন্দিরের সংস্কার হইতেছে l"— J. B. Pennington, Italies, jan. 13, 
1919. 


৫১ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 

শুধু মাড়োয়ারী বা জৈনদের দোষ দিলেই বা কি হইবে যাঁহারা চিন্তানায়ক হইবার 
দাবী করেন, এখন সব কলেজে শিক্ষিত বাঙালীরাও, পৌরহিত্যের কুসংস্কার আঁকড়াইয়া 
ধরিয়া আছেন এবং নানা অসম্ভব গোঁড়ামি ও ধন্মান্ধিতা পোষণ করেন। তাঁহারাও 
সাধারণ লোকদের মতই সাধুদের মোহে প্রলুব্ধ ও প্রতারিত হন। মুল্সীগঞ্জের সত্যাগ্রহই 
তাহার দৃষ্টাত্ত। সেখানকার উকীলেরা (কেহ কেহ তন্মধ্যে এম, এ, বি, এল) 
নিন্মজাতীয়দিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিতেছেন না 1১৪) 

ত্যানডু, কার্নেগী কেবল তাঁহার নিজের জন্মভূমিতে নয়, তাঁহার বাসভৃমিতেও 
“শ্রমিক প্রতিষ্ঠান’ স্থাপন করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। তিনি আমেরিকাতে 


(১৪) “সভ্যতার ইতিহাস’ গ্রন্থের লেখক স্পেনের অধঃপতন সম্বন্ধে মম্মস্পর্শী ভাষায় 
নিশ্লিখিতরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :— 

“যে জাতি সতৃষ্ণ নয়নে কেবল অতীতের দিকে চাহিয়া থাকে, সে কখনও উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতে পারে না। উন্নতি যে সম্ভবপর, ইহাই তাহারা বিশ্বাস করে না। তাহাদের নিকট 
প্রাচীনতাই জ্ঞানের প্রতীক এবং প্রত্যেক উন্নতিচেষ্টাই বিপজ্জনক স্পেন ঠিক এই অবস্থায় 
আছে। এই কারণে স্পানিয়ার্ডদের মধ্যে এমন অচলতা ও জড়তা, তাহাদের মঝ্যে জীবনের 
চাঞ্চল্য নাই, আশা উৎসাহ নাই। এই কৰ্ম্মবহুল যুগে তাহারা সভ্য জগত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
আছে। বিশেষ কিছু করা সম্ভব নয়, এই বিশ্বাসে তাহারা কিছুই করিতে চায় না। তাহারা বিশ্বাস 
করে যে, প্রাচীনকাল হইতে যে জ্ঞান তাহারা পরম্পরাক্রমে লাভ করিয়াছে, বর্তমান যুগে তার 
চেয়ে বেশী জ্ঞান লাভ করা যায় না। এই কারণে তাহারা তাহাদের সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডার রক্ষা 
করিবার জন্যই ব্যস্ত, নূতন কোন পরিবর্তনের কল্পনা তাহারা সহ্য করিতে পারে না, যদি 
তাহার ফলে প্রাচীন জ্ঞানের মূল্য কমিয়া যায়! ... এদিকে মানুষের জ্ঞান জগতে যুগাস্তর সৃষ্টি 
হইতেছে, মনুষ্য প্রতিভা অভূতপূৰ্ব্ব উন্নতি করিতেছে। স্পেন নিশ্চিস্তভাবে ঘুমাইতেছে, 
বহির্জগতের কোন আঘাতে সে সাড়া দেয় না, নিজেরাও বহির্জগতে কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে 
না। ইয়োরোপীয় মহাদেশের এক কোণে মধ্য যুগের! ভাব প্রবাহ ও সঞ্চিত জ্ঞানের ধ্বংসাবশেষ 
স্বরূপ এই বিশাল দেশ নিশ্চেষ্টবৎ পড়িয়া রহিয়াছে! এবং সকলের চেয়ে দুর্পক্ষিণ স্পেন 
তাহার এই শোচনীয় অবস্থাতেই সুখী। যদিও ইয়ৌরোপের মধ্যে সে সব্বাপেক্ষা অনুন্নত দেশ, 
তবু সে নিজেকে সব্ব্পেক্ষা উন্নত মনে করে। যে সব জিনিষের জন্য তাহার লঙ্জিত হওয়া 
উচিত, সেই সব জিনিষের জন্যই সে গর্ব্বিত।” 

এই সব মন্তব্য ভারতের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর প্রযোজ্য | স্পেনে অতঃপক্ষে 
জাঁতিভেদ ও অস্পশ্যতা নাই অথবা স্পানিয়ার্ড, এবং ইংরাজ, ফরাসী বা অন্য কোন জাতীয় 
লোকের সঙ্গে বিবাহের বাধাও নহি। 


ex 


‘গবেষণা মন্দির” প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং স্কটল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহেও qu অর্থ 
দান করিয়াছেন। রকফেলারও এ উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। চীনাদের উন্নতির 
জন্য এবং গ্রীষ্মদেশীয় রোগ সমূহ (tropical discases) নিবারণের জন্যও তিনি 
অজন্র অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। যদি সাপ্তাহিক ‘লণ্ডন টাইমসের কোন একটি সংখ্যা পড়া 
যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, বহু ধনী নিজেদের উইলে লোকহিতের জন্য দান 
করিয়াছেন এবং ইহার মধ্যে “অপাত্রে দান” খুব কমই আছে। বৎসরের পর বৎসর এই 
রূপ বহু দানে বিদ্যালয় ও হাসপাতাল সমূহ পুষ্ট হইতেছে অথবা নূতন বিশ্ববিদ্যালয়, 
বা যক্ষ্মা, ক্যান্সার, গ্রীষ্ম দেশীয় রোগ সমূহ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জমা হইতেছে (0 9 
গোজাতির উন্নতি-_এই স্ব কাজে পাশ্চাত্যের দাতারা প্রতিনিয়তই অর্থ দান করিতেছেন। 
সন্কীর্ণ, তাহারা বছ অর্থ ব্যয় করিয়া যে সব মন্দির নিম্মণি বা সংস্কার করে, সেগুলি 
কেবল চরিত্রহীন পুরোহিত এবং গাঁজাখোর বাবাজী ও সাধুদের আড্ডা। 

ভারতের মধ্যে কেবল একটি সম্প্রদায় ব্যবসা বাণিজ্যে প্রভৃতি উন্নতি করিয়াছে। 
পক্ষান্তরে শিক্ষা সংস্কৃতিতেও তাঁহারা উন্নত, তাঁহাদের মধ্যে বহু দাতা ও দেশহিতৈষীর 
উদ্ভব হইয়াছে। আমি বোম্বাইয়ের পাশীদের কথা বলিতেছি। তাঁহাদের সংখ্যা অত 
অল্প--মোট এক লক্ষের বেশী নহে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে উদার দৃষ্টি, 


(১৫) প্রসিদ্ধ কৃত্রিম রেশম ব্যবসায়ী মিঃ স্যাম্য়েল কোর্টোম্ড মিডসেক্স হাঁসপাতালে 
একটি নৃতন ইনস্টিটিউটের জন্য পূর্ব্বে ৪০ হাজীর পাউগু দিয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনি এ 
উদ্দেশ্যে আরও ২০ হাজার পাউগু দান করিয়াছেন। 

স্যার উইলিয়াম মরিস মোটর গাড়ী নিম্মতা। তিনি সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, এ 
বৎসর তাঁহার ফার্ম্ম হইতে তিনি যে ২০ লক্ষ পাউণ্ড লভ্যাংশ পাহিবেন, তাহার সমস্তই 
লোকহিতের জন্য ব্যয় করিবেন। 

লেডী হৌষ্টন লগ্ডনের সেন্ট টমাস হাসপাতালে বিনা সর্তে এক লক্ষ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। 

সম্প্রতি একটি তারের খবরে (নভেম্বর, ১৯৩১) প্রকাশ পহিয়াছে,_স্যার টমাস লিপ্টনের 
হাঁসপাতাল ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহে দান করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই সম্পত্তির মূল্য 
দশ লক্ষ পাউন্ডের বেশী হইবে। 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (€x খণ্ড) 


শিক্ষা, সংস্কৃতি, বদান্যতার অভাব নাই। ইংরাজ ও আমেরিকান লোকহিতৈষী দাতাদের 
সঙ্গে তাঁহাদের তুলনা করা যাইতে পারে। জে, এন, টাটা, কামা, জিজিভাই, ওয়াদিয়া 
প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ পরিবার ব্যতীতও, এমন বহু পার্শী ধনী পরিবার আছেন, 
যাঁহারা দানশীলতার জন্য বিখ্যাত (১৬ 

গুজরটিরা কন্মশিক্তি ও লোকহিতৈষণায় পাশীঁদের চেয়ে পশ্চাৎপদ নহে। বিঠলদাস 
ঠাকুরসী অথবা গোকুলদাস তেজপাল ব্যতক্রম নহেন। পুরুষোত্তমদাঁস ঠাকুরদাসের 
মত লোক স্ব সম্প্রদায়ের অলঙ্কার স্বরূপ। তিনি যে কেবল বিচক্ষণ ব্যবসায়ী তাহা নহে, 
আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্রেও তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য। মাড়োয়ারীদের সঙ্গে তুলনায় 
গুজরাটীরা অধিকতর উদার দৃষ্টি সম্পন্ন এবং দেশানুরাগী। লোকহিতের জন্য নিজের 
স্বার্থবুদ্ধি কিরূপে সংযত করিতে হয়, মাড়োয়ারীদের সে বিষয়ে এখনও অনেক শিখিবার 
আছে। সে কেবল স্বার্থের প্রেরণায় অথোপার্জ্জন করে। গুজরাটে একটি প্রচলিত কথা 
আছে-_“তমে মাড়োয়ারী থেই গেয়া”-_(€তুমি মাড়োয়ারী হইয়াছ)। ইহা তিরস্কার বাক্য 
রূপে ব্যবহৃত হয়। 

বাংলার আর একটি দুর্ভাগ্যের কথা বলিব। যে সমস্ত মাড়োয়ারী ও ভাটিয়া এ দেশে 
কয়েক পুরুষ ধরিয়া বাস করিতেছে, তাহারাও বাংলাকে নিজেদের দেশ বলিয়া মনে 
করে না। তাহারা বাঙালীর ব্যবসা বাণিজ্য দমন করিয়া প্রভূত এশ্বর্য্য সঞ্চয় করিতেছে। 
কিন্তু এই এঁখব্য্য হইতে, তাহাদের বাসভূমি বাংলার কোন উপকার হয় না। কলিকাতার 
অধিকাংশ ধনী ব্যবসায়ী বিকানীরের লোক এবং তাহারা বিকানীরেই নিজেদের Pf 
লইয়া যায়। ব্রিটিশেরা যতদিন বাংলায় থাকে, ততদিন খানসামা. বাবুচ্টা, আয়া প্রভৃতির 
বেতন বাবদ এবং মুরগী, ডিম, মাছ প্রভৃতি কিনিয়া কিছু টাকা বাংলায় দেয়। কিন্তু 
মাড়োয়ারীরা এ দিক দিয়াও বাংলাকে এক পয়সা দেয় না। সে তাহার নিজের খাদ্য দ্রব্য 
আটা, ডাল, ঘি প্রভৃতি নিজের দেশ হইতে লইয়া আসে। তাহার ভূত্যরাও হিন্দুস্থানী 
এবং নিরামিষভোজী বলিয়া তাহারা মুরগী, ডিম, মাছ প্রভৃতিও কিনে না। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে দাতাদের দানের পরিমাণ প্রায় ৬৬ লক্ষ টাকা, কিন্তু কোন মাড়োয়ারী এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু দান করে নাই। নাগপুরের যে ধনী ব্যবসায়ীর কথা 


(১৬) পরলোকগত স্যার ডোরাব টটার উইল অনুসারে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি লোকহিতকর 
কার্যে দান করা হইয়াছে। এই সম্পত্তির মূল্য ২।৩ কোটি টাকা। 


৫৪ 


জাতিভেদ হিন্দুসমাজ্রের উপর তাহার অনিষ্টকর প্রভাব 

পূৰ্ব্বে বলিয়াছি, মাড়োয়ারী ধনীদের মনোবৃত্তি অনেকটা সেইরূপ (09 

মাড়োয়ারীরা বাংলাদেশের অথবা মধ্য প্রদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য উদার 
ভাবে দান করিতে কুঠিত। যে দেশে OD qf সঞ্চয় করে, সে দেশ তাহার নিকট 
" হইতে কোন উপকার পায় না। কিন্তু আর একজন শিক্ষিত ও ধনী হিন্দুর নাম আমি 
উল্লেখ করিব। যে দেশে তিনি অরথোপার্জ্জন করিয়াছেন, সেই দেশের প্রতি তাঁহার 
কৃতজ্ঞতায় খণ স্মরণ করিয়া, তিনি উহার প্রতিদানে প্রায় সমস্ত সম্পত্তি দিয়াছেন। ইনি 
রাও বাহাদুর ডি, লম্ষ্মীনারায়ণ, কাম্তীর ব্যবসায়ী । সম্প্রতি (নভেম্বর, ১৯৩০) নাগপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থার জন্য তিনি ৩০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। 

কলিকাতার ধনী মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের নিকট আমি ক্ষমা লাভের প্রত্যাশী । মাড়োয়ারী 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মাড়োয়ারী বলিয়াই আমার কোন অভিযোগ নাই। তাহারা মোটেই 
কৃপণ নহে; যখনই কোন স্থানে বন্যা বা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখনই তাহারা মুক্ত হস্তে 
দান করে। কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাব এবং সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির জন্য তাহার দান অনেক 
সময়ই অপাত্রে ন্যস্ত হয়। সুখের বিষয়, ইহার ব্যতিক্রম আছে। ঘনশ্যাম দাস বিড়লার 
মত লোক যে কোন সম্প্রদায়ের গৌরব স্বরূপ। ভারতের আর একজন মহৎ সম্ভান. 
যিনি দেশপ্রেম, অতুলনীয় ত্যাগ ও অশেষ বদান্যতায় দেশবাসীর চিত্তে স্থায়ী আসন 
অধিকার করিয়াছেন সেই শেঠ যমুনালাল বাজাজও এই মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের লোক। 


(১৭) বিশ্ববিদ্যালয়ে মাড়োয়ারীদের দান যে অতি সামান্য তাহা নিঙ্গলিখিত তালিকা 


হইতে বুঝা যাইবে :— 

“কেশোরাম পোদ্দার (আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মেডাল ফাণ্ড) ১০,০০০; বিড়লা হিন্দী 
লেকচারশিপ ফণ্ড ২৬,২০০; গণপতি রাও খেমকা (পঞ্চম জর্জ করোনেশান মেডাল ফণ্ড) 
১,০০০; মোট ৩৭,২০০। 


আমুর্বিবজ্ঞান পরিষৎ, মুক বধির বিদ্যালয়, অন্ধ বিদ্যালয় প্রভৃতিতে কয়েক কোটি টাকা দান 
করিত। “যাহার প্রচুর আছে, তাহার নিকটেই লোক বেশী প্রত্যাশা করে। 

পক্ষান্তরে আযান্ড্র কার্নেগী তাঁহার বাসভূমিত হিতসাধনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দান 
করিয়াছেন। ““পিটসবার্গে আমি Pf সঞ্চয় করিয়াছি। আমি পিটসবার্গ সহরে জনহিতকর 
কাৰ্য্যে ২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড দিয়াছি বটে, কিন্তু পিটসবার্গ হইতে আমি যাহা পাইয়াছি, উহা 
তাহার কিয়দংশ মাত্র। পিঁটস্বার্গ ইহা পাইবার অধিকার রাখে।” __আত্মচরিত। 


৫৫ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


নব জাগরণ হইতেছে (O7 

সম্প্রতি আমি কয়েকজন তরুণ মাড়োয়ারীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। তাহারা 
কিন্ত বর্তমানে তাহাদের কোন প্রতিষ্ঠা নাই। 

এই ছত্র গুলি দুই বৎসর পূর্ব লিখিত হয়। সম্প্রতি একটি ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা 
হইতে আমার [cfe অভিযোগ গুলি প্রমাণিত হইবে :— 
| “পিলানী সহর জয়পুরের মহারাজা বাহাদুরের আগমনে সরগরম হইয়া উঠে; গত 
৬ই ডিসেম্বর তারিখে উক্ত সহরে নৃতন বিড়লা কলেজ ভবনের প্রতিষ্ঠা মহারাজার 
আগমন হইয়াছিল” 


* * * * * 


“১৯২৫ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় এবং ছাত্রাবাসের 
জন্য প্রকাণ্ড গৃহ সমূহ নিৰ্ম্মিত হয়। রাজা বলদেওদাস বিড়লা এই বিদ্যালয়ের একটি 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং উহার ব্যয় নিব্বাহের জন্য “বিড়লা এডুকেশন ট্রষ্ট’ 


(১৮) মাড়োয়ারী নিখিল ভারত আগরওয়ালা মহাসভায় দুইটা অধিবেশনে সভাপতিরা যে 
বস্তা করিয়াছেন, তুলনায় জন্য তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধত হইল :— 

“ প্রতিদিনই আমরা হৃদয়বিদারক পারিবারিক অশান্তির কথা শুনিতে পাই, উহা এ যুগের 
অনুপযোগী বিবাহ প্রথারই paper | বালিকাদের অল্প বয়সেই তাহাদের পিতৃগৃহের লেখাপড়া 
খেলাধূলার আবহাওয়ার মধ্য হইতে ছিনাইয়া লওয়া হয় এবং তাহারই মত একটি নিদ্দোষ 
বালকের সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। কিছুদিন পরেই আমরা শুনিতে পাই যে বালকটির মৃত্যু 
হইয়াছে এবং একটি বাল বিধবা রাখিয়া গিয়াছে। জীবনে এ বাল বিধবা যে অপরিসীম দৈহিক 
ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা অবর্ণনীর। এপ দৃষ্টান্তও দেখিতে পাই, একজন বৃদ্ধ 
জীবনের শেষ সীমায় আসিয়া তাহার নাতিনীর বয়সী বালিকাকে বিবাহ করে, কেন না উক্ত 
বৃদ্ধ বিপত্নীক জীবন যাপন করিতে অক্ষম। আপনারাই বিবেচনা করুণ এরূপ বিবাহের কি 
বিষময় পরিণীম, ইহা সমাজ শরীরকে ক্ষয় করিতেছে।” 

১২শ নিখিল ভারত মাড়োয়ারী আগর্ওয়ালা মহাসভার সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত ডি, পি, 
খৈতান বলেন, শিক্ষার অভাব, রক্ষণশীলতা, বাল্যবিবাহ, পদ্দপ্রথা প্রভৃতি সামাজিক উন্নতির 
গতি প্রতিহত করিতেছে। 


eS 


| জাতিভেদ হিন্দুসমাজের উপর তাহার অনিষ্টকর প্রভাব 

করেন। টুষ্টের ভাণ্ডারে এখন ১২ লক্ষ টাকা জমা হইয়াছে। ১৯২৯-সালে স্কুলটি 
ইনটারমিডিয়েট কলেজে পরিণত হয়, ১৯৩০ সালে উহার সঙ্গে বাণিজ্য শিক্ষার ক্লাস 
- যোগ করা হয়।” -_লিবার্টি, va ডিসেম্বর ১৯৩১। 

বিড়লারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ২৬ হাজার টাকা দীন করিয়াছেন। কিন্ত. 
তাঁহাদের জন্মভূমিতে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা ১২ লক্ষ টাকারও বেশী দান 
করিয়াছেন। বিড়লা শ্রাতারা বাংলা দেশে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থকেন, কিন্ত 
বাংলায় বাস তাহাদের নিকট প্রবাস মাত্র। | 

স্মরণ রাখিতে হইবে, শিক্ষা সংস্কৃতি এবং উদার দৃষ্টির দিক দিয়া, বিড়লারা উচ্চশ্রেণীর 
মাড়োয়ারী। কিন্তু তবু তাহারা তাঁহাদের জাতিগত সন্কীর্ণতা এবং গ্রাম্য অনুদার ভাব 
ত্যাগ করিতে পারেন না! 


(8) হিন্দু রক্ষপশীলতার পুনরত্যুদয় ভারতের উন্নতির পক্ষে বাধাস্বরূপ 


আমাদের বছ হিন্দু পুনরু্খানবাদীরা গীতায় উচ্চাঙ্গের অধ্যাত্মতত সম্বন্ধে বক্তৃতা 
করিবেন, হিন্দু ধর্মের সাবর্বভৌমিক উদারতা এবং অন্য ধর্ম্মের চেয়ে তাহার শ্রেষ্ঠতা 
ব্যাখ্যা করিবেন, অস্পৃশ্যতার তীব্র নিন্দা করিবেন। কিন্তু যখনই এই সব তত্ব ও 
উপদেশ কার্যে পরিণত করিবার সময় উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারাই Rf পৃষ্ঠ 
প্রদর্শন করেন। অধ্যাপক ওয়াদিয়া বলিয়াছেন 2— 

“আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা হিন্দুধর্মের উদারতা সম্বন্ধে অজন্র শ্লোক উদ্ধৃত করেন, 
কিন্তু যদি কেহ সে গুলি আস্তরিক বলিয়া গ্রহণ করে, তবে তিনি একান্তই নিরাশ 
হইবেন! উদ্ধৃত শ্লোকগুলি কেবল লোকদেখানোর জন্য, কাজ করিবার জন্য নহে। 
আমার মনে হয় যে হিন্দুধর্ম্মকে উদার ও সার্ব্বভৌম প্রমাণ করিবার জন্য এত বেশী 
সময় ব্যয় করা হইয়াছে যে, তদনুসারে কাজ করিবার সময় পাওয়া যায় নাই! ভয় 
হইতেই নিয্যাতন আসে এই ভয়কে জয় না করিলে, কেহই পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে 
পারে না।”- দার্শনিক সম্মেলনে সভাপতির বক্তৃতা (ডিসেম্বর, ১৯৩০)। 

সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে হিন্দুসভা এবং সংগঠনের ঝুড়ি ঝুড়ি বক্তৃতা 
সত্বেও, প্রত্যহই বহু হিন্দু মুসলমান ধৰ্ম্ম প্রহণ করিতেছে। কেনই বা করিবে না? 
সামাজিক ব্যাপারে, ইসলাম জাতি, বর্ণ অথবা মতামতের পার্থক্য স্বীকার করে না।- 
অস্পৃশ্যতা ইসলাম ধৰ্ম্মে অজ্ঞাত। কালহিলের মতে, ইহা মানুষের মধ্যে সাম্যবাদের 
প্রচার করে। কালাইল অন্যত্র বলিয়াছেন,_-“যে মানুষের কথা শুনিয়া বুঝা যায় না, 


৫৭. 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (Cw খণ্ড) 

সেকি করিবে বা কি করিতে চায়, তাহার সঙ্গে কোন কাজ করা অসম্ভব। সেই মানুষকে 
১9 তাহার সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিবে eto taf বিষয় নহে যে, 
বন্ধুরা হিন্দুনেতাদের ভণ্ডামীতে বিরক্ত হইয়া অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 

ত 
হিন্দু সমাজের জটিল ব্যবস্থা ও স্তর ভেদের মধ্য বনু দুর্ব্বল স্থান আছে। এক দিকে 
মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোক- ইহারা প্রায় সকলেই উচ্চবর্ণীয়; আর এক 
দিকে লক্ষ লক্ষ অনুন্নত শ্রেণীর লোক, ইহারা সকলেই নিম্ন জাতির ব্যবসায়ী সম্প্রদায় 
ইহাদেরই মধ্যে গণ্য। সুতরাং শেষোক্ত শ্রেণী যে উচ্চ শ্রেণীদের আহ্বানে সাড়া দিবে 


(ao) ১৭-৬-৩১ তারিখের দৈনিক সংবাদপত্রসমূহে “উচ্চবর্ণীয়ি হিন্দুদের অত্যাচার” 
শীৰ্ষক নিগ্গলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল :— 

“ঢাকায় সংবাদ আসিয়াছে যে শরীহট্রের সুনামগঞ্জ মহকুমার সমগ্র নমঃশুদ্র সম্প্রদায় 
মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ডাঃ মোহিনীমোহন দাস 
সুনামগঞ্জ বার লাইব্রেরী এবং কংগ্রেস কমিটীর নিকট এ বিষয়ে সত্য সংবাদ জানিবার জন্য 
তার করেন। তিনি উত্তর পাইয়াছেন, যে ঘটনা সত্য। উচ্চবণীরন হিন্দুদের অত্যাচার এবং 
ঢাকার একজন মুসলমান মৌলতীর প্রচারকার্যের ফলেই এরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে।” 

যে খৃষ্টান ধৰ্ম্ম ভগবানের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দাবী 
করে, মুসলমান ধৰ্ম্ম: স্থানে স্থানে তাহাকেও অতিক্রম করিতেছে। ইসলাম ধর্মের দৃষ্টি উদার 
গণতন্ত্রমূলক। জনৈক আধুনিক লেখক বলিয়াছেন --““ইসলাম ধৰ্ম্ম মরুভূমির মধ্যে জন্ম লাভ 
করিয়াছিল। মরুভূমি সাম্যবাদের প্রধান ক্ষেত্র | ইসলাম ধৰ্ম্ম অতি শীঘ্রই তিন মহাদেশে বিস্তৃত . 
হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে কোনদিনই জাতিবৈষম্য নাই। ইসলামের নিকট সব মুসলমানই ভাই 
ভাই, তাহারা--বাণ্টু, বাব্বার, YE, পারসীক ভারতবাসী অথবা জাভাবাসী যাহাই হোক না 
কেন। এ কেবল ভাবজগতের সাম্য নহে, দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক আচার ব্যবহাকে এই 
সাম্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই সাম্যই দরিদ্র ও নিন্গস্তরের লোকদের ইসলাম ধৰ্ম্মে 
আকর্ষণ করে; তাহারা জানে যে ইসলাম ধর্ম্ম প্রহণ করিলে, অন্য সমস্ত মুসলমানের সমান 
হইবে। আমার মনে হয়, আফ্রিকা মহাদেশ জয় করিবার জন্য খৃষ্টান ধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্মের 
মধ্যে যে প্রতিযোগীতা চলিতেছে, তাহাতে ইসলামই বিজয়ী হইবে। খৃষ্টান মিশনারীরা যদি 
বর্ণবৈষম্যের কুসংস্কার, শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান ধর্মের সত্যকার ভ্রাতৃত্ববাদ 
আস্তরিক ভাবে প্রচার না করে, তবে তাহারা ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে ati" 

মসজিদে আমীর এবং ফকির পাশাপাশি বসিয়া উপাসনা করে। এই কারপেই মালয় 
উপনিবেশ, জাভা, বোর্নিও এবং সুমাত্রায় ইসলাম যর্ম্ম এত দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। 


৫৮ 


জাতিভেদ হিন্দুসমাজের উপর তাহার অনিষ্টকর প্রভাব 
না, ইহা স্বাভাবিক। বিশাল হিন্দু সমাজ বিস্তীৰ্ণ সমুদ্রের মত; বিভিন্ন জাতি এবং 
উপজাতি উহার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র uH দ্বীপের মত ছড়াইয়া আছে-_তাহাদের মধ্যে 
Wife ব্যবধান। একই ভাব ও জীবন প্রবাহ এই সমাজের সর্ব্বত্র পরিব্যপ্ত নহে। উচ্চ 
বণীয় ও নিম্নবরণীয়দের মধ্যে নিয়ত কোলাহলে-_এই সমাজের অনৈক্য ও বিচ্ছেদের 
ভাব প্রকাশ পাইতেছে। 

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই “অচলায়তন হিন্দু সমাজের নানা অর্থহীন প্রথা ও জীর্ণ আচারের 
নিন্দা করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর ৬৩তম জন্মদিনে- রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর নিকট যে 
বাণী প্রদান করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন :— 

“যুক্তিহীন কুসংস্কার, জাতিভেদ এবং ধর্ম্মের গোঁড়ীমি, এই তিন মহাশক্রহ আমাদের 
সমাজের উপর এতদিন প্রতুত্ব করিয়া আসিতেছে। সমুদ্রপার হইতে আগত যে কোন 
বিদেশী শত্রুর চেয়ে উহারা ভয়ঙ্কর। এই সব পাপ দূর করিতে না পারিলে. কেবল মাত্র 
ভোট গণনা করিয়া বা রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করিয়া আমরা স্বাধীনতা লাভ 
করিতে পারিব না। মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে এই কথাই আমাদের স্মরণ করিতে হইবে, 
কেননা মহাত্মাজী নবজীবনের সাহস এবং স্বাধীনতাঁলাভের দুর্জর্ম সঙ্কল্প আমাদিগকে 
দান করিয়াছেন। জড়তা ও আত্মবিশ্বাস হইতে আত্মশক্তি ও অগ্মনির্ভরতা- মহাত্মা 
আমরা উপলব্ধি করিতেছি। সেই সঙ্গে ইহাও আশা করি যে, এই আন্দোলনে জাতীর 
মনে যে শক্তি সঞ্চার হইবে, তাহার ফলে আমাদের বহু দিনের সামাজিক PAN এবং 
জীর্ণ আচারের পুঞ্জীভূত জঞ্জাল রাশিও দূর হইবে!” 


(৫) বংশানুক্রম ও পারিপার্থিক আবেষ্টন-_সুপ্রজনন বিদ্যা-_-আমার জীবনে 
এগুলির প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা 


দৃশ্য দর্শন করিল। সে স্পষ্ট দৈববাণী শুনিতে পাইল; __দৈববাণী তাহাকে অর্লিরক্দকে 
পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য অনুজ্ঞা দিতেছে। সে অমানুষিক শক্তি লাভ করিল 
এবং বহু দুঃসাহসিক বীরত্ব প্রদর্শন করিল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার “সোয়ান অব 
আযাভন” ভ্যোভনের শ্বেত হংস”) বাণীর বরপুত্র সেক্সপীয়ারের পিতামাতা কবিত্বের 
ধার ধারিতেন না। যীশু, মহম্মদ, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও অথবা নিউটনের জীবনে 
এমন কোন গুণ ছিল না, যাহাকে বংশানুক্রমিক মনে করা যাইতে পারে। 


৫৯ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


কর্ম্মচারীর পুত্র ছিলেন। হার্শেলের মাতার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, “তিনি নিজে লিখিতে 
জানিতেন না, বিদ্যাচর্চ্চর প্রতি বিমুখ ছিলেন, নবযুগের ভাবধারও তাঁহার মনকে স্পর্শ 
করে নাই। কিন্তু তাঁহার পূত্রকন্যাদের সকলেরই সঙ্গীত বিদ্যার প্রতি অনুরাগ ছিল, 
হার্শেল ১৭ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে গিয়া অগনিবাদক এবং সঙ্গীতশিক্ষক রূপে জীবিকা 
অৰ্জ্জন করেন। প্রত্যহ প্রায় ১৪ ঘণ্টা কাল অগনি বাজাইয়া ও সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া তিনি 
রাব্রিকালে নির্জনে গণিত শাস্ত্র, চক্ষুবিদ্যা, ইটালীয় অথবা গ্রীক ভাষা--অধ্যয়ন করিতেন। 
এই সময়হে তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রও অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।” (লেজ)।.... “চক্ষুবিদ্যা 
এবং জ্যোতি ঃ-_ শাস্ত্র তিনি গভীর ভাবে আলোচনা করিতেন, বালিশের পরিবর্তে বই 
করিতেন না! তিনি জ্যোতিষের সমস্ত অত্যার্শ্চয্য রহস্য জানিবার জন্য সঙ্কল্প 
করিয়াছিলেন। যে গ্রেগোরিয়ান রিফ্রেক্টর যন্ত্র তিনি ব্যবহার করিতেন, তাহাতে সন্তষ্ট 
না হইয়া, তিনি নিজে দূরবীক্ষণ তৈরী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তাঁহার শয়ন 
গৃহকেই কারখানায় পরিণত করিলেন এবং অবসর সময়ে দর্পন লইয়া ঘষা-মাজা 
করিতে লাগিলেন।” “সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রতিভার পশ্চাতে বংশানুক্রমিক গুণ থাকা চাই। 
একথা হ্যাণ্ডেলের জীবনে প্রমাণিত হয় না। তাঁহার পরিবারের কেহই সঙ্গীত বিদ্যা 
জীনিত না। বরং হ্যাণ্ডেলের পিতামাতা তাঁহার বাল্যকালে তাঁহাকে গান বাজনা করিতে 
দিতেন না। কিন্তু তৎসত্বেও হ্যাপ্ডেল সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আট নয় বৎসর 
বয়সে সুরশিল্পী হইয়া উঠিলেন।” রামমোহন রায় গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেন। এ সময়ে সমাজে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও গোঁড়ামি প্রবল। কৈশোর বয়সেই 
একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে তিনি পারসীতে একখানি পুস্তিকা লেখেন,_উহার ভূমিকা ছিল 
আরবী ভাষায়। তাঁহার এই বিপ্লবমূলক সামাজিক মতবাদের জন্য তিনি পিতৃগৃহ হইতে 
বিতাড়িত হইলেন। এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ গ্যাল্টন, 
কার্ল পিয়ার্সন প্রভৃতি বংশানুক্রমিক বিদ্যার ব্যাখ্যাতারা যেখানে বংশগত গুণের একটি 
দৃষ্টান্ত দিবেন, তৎস্থলে তাহার বিপরীত নয়টি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। 

সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের দেখা যায় । মহাকবি মিলটন ত্রমওয়েলের একজন প্রধান সমর্থক; 
ছিলেন এবং বৃদ্ধবয়সে তিনি কেবল পোপের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন হন নাই, দ্বিতীয় 


৬০ 


জাতিভেদ হিন্দুসমাজের উপর তাহার অনিষ্টকর প্রভাব 

জেমসের রাজত্বে বিচারকের পদও গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজ শক্তিকে তিনি সর্বদা 
সমর্থন করিবেন, এরূপ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন।২৯) 

সুপ্রজনন বিদ্যা সম্বন্ধে আমার এত কথা বলিবার কারণ এই যে আমি আমার 
নিজের রুচি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি-কথা এই প্রসঙ্গে বলিতে চাই। আমার চরিত্রের 
কোন কোন বৈশিষ্ট্য পৈতৃক ধারা হইতে প্রাপ্ত মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু আমার 
বাল্যকালেই আমি যে ব্যবসা বুদ্ধি লাভ করিয়াছিলাম, তাহার কোন বংশানুক্রমিক 
ব্যাখ্যা করা যায় না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি কৃষি-কা্য্যের প্রতি আমার প্রবল অনুরাগ 
ছিল। আমি কোদাল দিয়া মাটি কাটিতাম.এবং নিজে চাষ করিয়া বীজ বুনিয়া নানারূপে 
ফসল উৎপাদন করিতাম। গোবর, ছাই এবং গলিত পত্রের সার দিয়া জমির উর্বরতা 
শক্তি বৃদ্ধি করিতাম। কৃষকেরা যে প্রণালীতে চাষ করিত, তাহা আমি মনোযোগ সহকারে 
লক্ষ্য করিতাম। আমি দেখিতাম, যে পোড়া পাতার ছাই ব্যবহারে জমির উর্বরতা শক্তি 
বাড়ে এবং এ জমিতে কচু ও কলা প্রভৃতি ভাল হয়। অবশ্য, আমি তখন জানিতাম না 
যে,--গাছের পাতার ছাইয়ে যথেষ্ট পরিমাণে পটাশ আছে। অন্য নানা রকম ফসলও 
আমি জন্মাইতাম। আমি এই সব কাজ ইচ্ছামত করিতে পারিতাম, কেননা আমার 
পিতামাতা এ বিষয়ে আমাকে উৎসাহ দিতেন এবং এই উদ্দেশ্যে মজুর প্রভৃতি কাজে 
লাগাইবার জন্য অর্থও দিতেন। অর্থ শতাবী পূর্ব্বে আমি যে নারিকেল ও সুপারির গাছ 
আসিবার পর হইতে আমি গ্রীষ্মের ছুটী ও পূজার ছুটীর প্রতিক্ষা করিয়া থাকিতাম,_এ 
সময়ে বাড়ী গিয়া মনের সাধে চাষের কাজ করিতে পারিব, ইহাই ভাবিতাম। আমার 
স্বভাবগত ব্যবসাবুদ্ধিও এই সময়ে প্রকাশ পাইত। আমাদের জমিতে যে ফসল হইত 
তাহার সামান্য অংশই পরিবারের প্রয়োজনে লাগিত। us ফসল হাটে বাজারে 
বিক্রয় করিতে হইত। ইহাতে চাষের খরচা উঠিয়া লাভের সম্ভাবনা থাকিত। 


(২১) মেণডেলের নিয়ম এবং হবসমানের বীজাণুতত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সুপ্রজনন 
বিদ্যার এই সব আপাতবিরোধী ঘটনার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, কিন্তু উহা অসম্পূর্ণ 

জনৈক আধুনিক বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন--“ব্যক্তির চরিত্র-বিকাশের উপর বংশানুক্রম ও 
পারিপাশ্থির্কের প্রভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বংশানুক্রম ব্যক্তির চরিত্রের ভবিষ্যৎ বিকাশের সম্ভাবনা 
সৃষ্টি করে,-_-পারিপার্থিক কতকগুলি গুণের বিকাশে সহায়তা করে, কতকগুলিতে বাধা দেয়। 
কিন্তু পারিপার্শ্বিক নৃতন কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না!” 


৬১ 


আচার্য প্রফুল্লন্ত্র রায় রচনাসংকলন (Cx খণ্ড) 


এই সময় হইতে আমার দোকানদারী বুদ্ধি বা ব্যবসা বুদ্ধির (২২) বিকাশ হইল। 
কোন কোন প্রতিবেশী লজ্জা বোধ করিতেন। কিন্তু আমি উহা ste করিতাম না। 
কয়েক বৎসর পরে আমার এই ব্যবসা বুদ্ধি বিপদে আমার সহায় স্বরূপ হইল। আমার 
লোকসান দিয়াছিলেন। এইচ, এইচ, উইলসনের সংস্কৃত ইংরাজী-অভিধান এ সময়ে 
দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ৪০1৫০ টাকাতেও উহার একখণ্ড পাওয়া যাইত না। একজন 
পণ্ডিত ব্যক্তি আমার পিতাকে এ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে সম্মত করেন। 
পণ্ডিত নিজে বইয়ের মুদ্রণ ব্যবস্থার তত্বাবধান করিবার ভার লইলেন এবং পিতাকে 
বুঝাইলেন বই বিক্রী করিয়া খুব লাভ হইবে। বই ছাপা হইল। কিন্তু আশানুরূপ বিক্রী 
হইল না এবং আমার পিতার প্রায় সাত হাজার টাকা লোকসান হইল। তখনকার দুইজন 
সুপরিচিত সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশক পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর এবং ভুবনমোহন বসাক 
প্রতি কপি নাম মাত্র দুই টাকা মূল্যে কয়েক শত বই কিনিলেন। তাঁহারা ব্যবসায়ী লোক 
ছিলেন, সুতরাং বই বিক্রী করিয়া তাঁহাদের বেশ লাভ হইল। কিন্তু অবশিষ্ট কয়েক শত 
খণ্ড বই আমাদের বাড়ীতেই রহিল। আমি পুরাণো কাগজের দরে উহা বিক্রী করিতে 
রাজী হলাম না। আমি স্যত্বে সেগুলি বাঁধাই করিয়া রাখিলাম। বাংলার আর্রজাল 
বায়ুতে উই ও কীটের হাত হইতে এই সমস্ত বই রক্ষা করা দুঃসাধ্য কাজ। কিন্ত আমার 
Ww ও পরিশ্রমের পুরষ্কার কয়েক বৎসর পরে মিলিল। ১৮৭৮ সালে আমাদের 
কলিকাতায় বাসা তুলিয়া দিতে হইল, কেননা পিতা তখন খণগ্রস্ত হইয়া সব দিকে খরচ 
কমাইতে বাধ্য হইলেন। আমি ৮০নং মুক্তারাম বাবুর ELO একটি বাড়ীতে আশ্রয় 
লইতে বাধ্য হইলাম। এই সময় আমার ব্যবসাবুদ্ধি কাজে লাগিল। পিতা আমার মাসিক 
খরচের টাকা পাঠাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া, 
আমি তাঁহাকে এই দুশ্চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য ব্যস্ত ইইলাম। আমি সংবাদ পত্রে 
বিজ্ঞাপন দিলাম, উইলসনের অভিধান প্রতি খণ্ড ছয় টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে। 
আসিতে লাগিল। বই বেশ বিক্রী হইতে লাগিল এবং আমি সাহস পূর্ব্বক পুস্তক 


(২২) আমি ব্যাপক ভাবে এই শব্দ ব্যবহার করিতেছি। নেপোৌলিয়ান ইংরেজ জাতিকে 
অবজ্ঞা ভাবে বলিতেন-_“দৌকানদারের enfe" t 


৬২ 


জাতিভেদ হিন্দুসমাজের উপর তাহার অনিষ্টকর প্রভাব 

বিক্রয়ের এজেন্সি খুলিয়া বসিলাম। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র রায় আ্যাণু ব্রাদার্সের নামে উইলসনের 
অভিধান প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং আমার এজেন্সির ওই নাম দিলাম। আমার কোন 
মূলধন ছিল না, সুতরাং অভিধান বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনের নীচে এই কথাটিও লেখা 
থাকিল--“মফঃস্বলের অর্ডার যত্বের সহিত সরবরাহ করা হয়।” বাড়ীর দরজায়--“জি, 
সি, রায় আ্যাণড ব্রাদার্স পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক” এই নামে একখানি সাইন বোর্ড 
টাঙাইয়া দিলাম। মনে মনে মনে AER করিলাম যে, কলেজের পড়া শেষ হইলে আমি 
পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবসা অবলম্বন করিব।(২৩) এ সময়েও সরকারী চাকুরীর প্রতি আমার 
একটা বিরাশের ভাব ছিল। কিন্তু গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি পাইয়া আমার সমস্ত মতলব বদলাইয়া 
গেল। ভগবানের ইচ্ছায়, আমার যাহা কিছু শক্তি ও যোগ্যতা বিজ্ঞান সেবা ও দেশের 
অন্যান্য নানা কাজে নিয়োজিত হইল। l 


(২৩) এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমার তিন জন ছাত্র রসায়নে 
এম, এস-সি) পুস্তক ব্যবসা ক্ষুদ্র আকারে আরম্ত করিয়া, এখন উহা সুবৃহৎ ব্যবসায়ে পরিণত 
করিয়াছেন। তাঁহাদের ফার্মের নাম চক্রবর্তী চ্যাটাজ্জীঁ ege কোং পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক। 
আমার বাল্যকালের মনের আকাঙ্ক্ষা এই দিক দিয়া চরিতার্থ হইয়াছে। 


* আকাশবানী (৩য় খণ্ড), রমেশচন্ত্র চক্রবর্তী কর্তৃক ১৫নং কলেজ স্কোয়ার (কলিকাতা) হইতে 
প্রকাশিত। 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকল্‌ন (৫ম খণ্ড) 
চরকা ও বস্ত্রসমস্যায় বঙ্গমহিলার কর্তব্য" 


পূৰ্ব্বে যে পত্রখানি আমাকে লিখিয়াছিলেন হয়ত অনেকে তাহা সংবাদপত্রে পাঠ 
করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, জাতীয় জীবনের এই মহাসন্ধি স্থলে দিগ্দিগন্ত হইতে 
জাগরণের সাড়া ভারতের নব ইতিহাস নিয়তই রচনা করিতেছে। বাংলা দেশের 
গৃহলক্ষ্মীগণের জাগরণ এই তরঙ্গকে নবধারা প্রদান করিবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। 
তাই তিনি আজ আমাদের. মাতৃজাতির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকহিয়া আছেন। যে 
বিখ্যাত মসলীন একদিন সুক্ষশিল্পের নিদর্শন হিসাবে জগতে এক আশ্চর্য্য দ্রব্য বলিয়া 
পরিগণিত হইত, তাহা এই বাংলাদেশেরই মায়েদের হাতে-কাঁটা সুতোয় তৈরী। তাই 
আজ আমাদের নারীজাতির দিকে সমস্ত ভারতের বিশেষ দৃষ্টি। 

চরকা প্রচলনের প্রথম চেষ্টায় অন্যান্য দশজনের মত আমিও সন্দিহান হইয়া বিদ্রপ 
করিয়াছি। এই রেলপুল কলকজার ও কারখানার দিনে হাতে-ঘোরা কাঠের চরকার 
প্রতিযোগিতা আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু বাশের 
চরকার পশ্চাতে যে প্রাণশক্তির আবেগময় স্পন্দন রহিয়াছে, তাহা তুচ্ছ করিবার নয়। 
আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জাতীয় চরিত্রে যে দৃঢ়তা আনয়ন করিতেছে তাহাই পরম সম্পদ। C 
করিয়া আসিয়াছি। তাই আজ আমার হৃদয় দেশমাতৃকার স্বহস্তের স্নেহের দান লাভ 
করিয়া কানায় কানায় পূর্ণ হইয়াছে। আজ উচ্ছসিত হৃদয় কান্ত কবির ভাষায় আপনিই 
বলিয়া উঠিতেছে-_-“মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।” আজ আমায় 
পরিধানের কাপড়, গায়ের জামা ও চাদর যে সূচিতা আনিয়া দিয়াছে তাহার তুলনা নাই। 
এই সভাস্থানে আসিবার কিয়ৎপুবের্ব ডাকে আসামবাসী জনৈক ব্যক্তি এই যে সৃতো 
আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন তাহা ৬০ নম্বরের সূতা অপেক্ষা সুক্ষতায় হীন নহে। 

আজ সুজলা সুফলা বাংলাদেশের চারিদিকে যে অস্ত্রবস্ত্রের মহা হাহাকার উঠিয়াছে, 
গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে দরিদ্রতার যে রুদ্রসংহার মূর্তি দেখিয়া আজ দেশবাসী আর্ত, সেই 
দারিদ্র দূর করিতে হইলে দেশবাসীর ধনাগমের আয়োজন করা PET) যে দেশে 
জন-প্রতি গড়ে দৈনিক এক আনা আয়, সে দেশে কোন প্রকারেরই ধনবর্ধনের পথ 
মুক্তির পথের মতো অসংকোচে অবলম্বনীয়! সমগ্র ভারতের জনপ্রতি গড়ে দৈনিক 
আয় এক আনা । ইহাতে বর্ষমানাধিপ ও দ্বারবঙ্গের মহারাজার ন্যায় বিত্তশালী ব্যক্তিগণের 
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চরকা ও বস্ত্রসমস্যায় বঙ্গমহিলার কর্তব্য 


আয়ত্ত যোগ করা হইয়াছে। অতএব এই হতভাগ্য দেশ যে কি প্রকার নির্ধন তাহা অধিক 
বলিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং চর্কা কাটিয়া যদি কেহ দৈনিক এক আনাও করিতে 
পারে, তাহা হইলে দেশের বিত্ত ঘিগুনিত হইল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। 
অতএব চর্কার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুক্তি ভিত্তিহীন। 

bf প্ৰাণ অসাড় নিষ্পন্দ হৃদয় সরস করিতে মহাপ্রাণ্তা চাই। বাংলাদেশে বরিশালের 
মাটি মহাপ্রাণ অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রেরণায় আজ উর্বর। তাই বরিশাল আজ খন্দর 
প্রচলনে অগ্রণী। উষর পার্বত্য চট্টগ্রাম খন্দর বয়ন করিয়া আজ সরস হইয়াছে। চট্টগ্রামের 
পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়িয়া ও ভদ্রলোকদের মধ্যে কাপাস চাষ ও খদ্দার বুনুন এতাবৎ 
চলিয়া আসিতেছে। তাই সেখানে সহজেই কৃতকার্ধতা আসিয়াছে। কিন্তু বরিশালের 
নৃতন অধ্যবসায় আরো প্রশংসনীয়। ইতিমধ্যে আটশত চর্কা ও একশত তাত চলিতেছে। 
সপ্তাহে পাঁচমন এবং মাসে কুড়িমন সুতা কটা হইতেছে। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ছেলেরা 
এই সমস্ত করিতেছেন। মা বোনদের সাহায্য লইয়া একজন যুবক অনায়াসে চরকা ও 
ভাতে দৈনিক পাঁচসিকা রোজগার করিতে পারেন। আজকাল বিএ. এম.এ, পাস্‌ করিয়া 
চাকরী লাভের জন্য যে দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়, তাহাতে স্বাধীনভাবে ঘরে 
খাইয়া, দৈনিক পাঁচসিকা রোজগার নিতান্ত উপেক্ষার যোগ্য নহে। গৃহলক্ষ্মীগণ যদি দিবানিদ্রা, 
পরচরচ্চা ইত্যাদি একটু ছাড়িয়া এ বিষয়ে মনোযোগী হন, তাহা হইলে এই আয় ঘরে ঘরে 
হইতে পারে এবং দেশের শোচনীয় বন্ত্রসমস্যার সমাধানও যুগপৎ হয়। 

বাংলাদেশে প্রতি বৎসরের অনুন্য ২০/২৫ কোটি টাকার বিদেশী বস্তু বিক্রয় হয়। 
যিনি একজোড়া বস্ত্র ক্রয় করিলেন তাহার স্মরণ রাখার কর্তব্য যে তিনি তাহাতে 
বিদেশে ৩/৪/৫ টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাঁইলেন। এই প্রকারে বিত্তহীন দরিদ্র দেশ 
হইতে বস্ত্রের জন্য আমরা সম্বৎসর ২২।। কোটি টাকা যেন বিদেশে হেলায় নিক্ষেপ 
করিয়া আসিতেছি। সহরে অর্থ উপার্জ্জনের জন্য মানুষের সরল জীবনগতি ক্রমশই 
জটিল হইয়া পড়িতেছে। অর্থাগমের অপেক্ষাকৃত সুবিধা বশত বিলাসিতাও সহরে 
অধিক। সহরে স্বামী ও পুত্রগণ বেশী অর্থোপাজ্জন করিয়া থাকেন। সুতরাং সহরে 
রমণীগণের আলস্য ও বিলাসিতা বেশী হওয়া বিচিত্র নয়। তাই আমি গ্রামে গ্রাম মা 
লক্ষ্মীগণের নিকট চরকার বার্তা প্রচারে বাইর হইয়াছিলাম। গৃহলক্ষ্মীগণ যদি মোটা 
কাপড় পরিয়া অগ্রসর হইয়া স্বামী ও পুত্রগণকে লজ্জা দেন, তবে এ স্রোত ফিরহিতে 
বেগ পাইতে হইবে না। কলিকাতা বাংলাদেশে রুচি ও শিক্ষার আদর্শস্থান। 
কলিকাতাবাসিনীগণের দায়িত্ব কম গুরুতর, তাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কেননা তাহাদেরই 
প্রবর্তিত ফ্যাশন, সুচুর পল্লীপ্রান্তে প্রভাব বিস্তার করিবে। 
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মানুষের স্বভাবই গতানুগতিকতা। তাই ফ্যাশ্যানের প্রতাপ এত বেশী। সেদিন 
মফঃস্বলে এক ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীতে চায়ের সঙ্গে হাণ্ট্লী পামারের বিস্কুট দেখিয়া প্রশ্ন 
করিয়া জানিলাম চৌদ্দ-ছটাকী এক কৌটার তিন টাকার উপর মূল্য লাগিয়াছে। বৈজ্ঞানিক 
কোনরকমে শ্রেষ্ঠ নয় কিন্ত কি আমাদের সংস্কার এবং বিকৃত রুচি। মুড়ি এবং নোলেন 
গুড় দিয়া কে আজ অতিথি সৎকার করিতে সাহসী হইবেন? বাহিরের চাকচিক্যের মোহে, 
আমরা ভিতরে ছুঁচৌর কীর্তন হইলেও বাহিরে কৌচার পত্তন করিতেছি। সকলেরই স্বামী 
এমন অনেক কিছু রোজগার করেন না। সীমান্তিনীগণ “মিহির উপর খাপী” না হইলে বস্ত্র 
পরিধান করিতে লজ্জা বোধ করেন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি যে বিলাতী 
সুতায় প্রস্তুত সূক্ষ্ম দেশী ধূতি স্বদেশীবস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। 
বঙ্গ ললনাগণ কি ওজনে ভারী বলিয়া তাহাদের সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কাররাশি ফেলিয়া 
দেন? সৰ্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারের ভার বহন করা যদি ক্রেশকর না হয়, তবে মোটা খদ্দর বসন 
পরিধানে কেন কষ্ট হইবে? এই সমস্তেরই মূলে দেখি ফ্যাশ্যন। তাই বলিতেছি, আপনারা 
পুরবাসিনীগণ আপনারা পথ প্রদর্শন করুন। এ দায়িত্বভার আপনাদের । উচ্চশিক্ষিত 
অবস্থাপম্নগনই সমাজের সর্ব্ববিধ আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। যুদ্ধারস্তে ইংলভ্ড হইতে 
জীবন দাস করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শ্রমজীবি কিম্বা অন্য সম্প্রদায় হইতে এ 
আন্দোলন উদিত হয় নাই। দেশের সর্ব্ববিধ কল্যানকর আন্দোলন সমাজের উচ্চস্তর 
হইতে নিম্নস্তরে আসিয়াছে। তাই কলকাতাবাসী সমবেত মহিলাবৃন্দের প্রতি আমার অনুরোধ 
তাহারা যেন তাহাদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া এদিকে একটু মনোযোগ প্রদানকরেন। কেননা 
তাহাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, অর্ধশিক্ষিতা পল্লীগ্রামের ভগিনীগণ তীহাদিগকেই অনুসরণ 
করিবেন। 
আজ আমি এই সুদিনের প্রতিক্ষায় আছি যখন প্রতি পল্লীতে তাত চলিবে, মধ্যবিস্ত 
গৃহস্থগণের সম্ভানগণ বৃথা আত্মমর্ধ্যাদার মোহে জীবনে শ্রেয়কে বরণ করিতে কোন 
কুষ্ঠাবোধ করিবেন না। গৃহের আনন্দ বালক-বালিকাগণই বর্ধন করে। ছোট ছোট 
সে সৌন্দর্য্য কি অনুপমই না হইবে! গৃহিণীকে নানা কার্যে ব্পৃত থাকিতে হয়; কিন্ত 
কন্যাগণ প্রত্যেকে ঘণ্টায় ১।।. তোলা সুতা কাটিতে পারেন। প্রতিদিনে মাত্র এক 
ঘণ্টার উৎপন্ন ১।৷. তোলা করিয়া ধরিলে বৎসরে ৪৫০ তোলা অর্থাৎ c 11. সের সৃতা 
হওয়া বিচিত্র নয়। ১০২ নং সুতার ১২ ছকাকে একখানি বস্ত্র হইতে পারে। তাহা 
হইলে বৎসরে ১০1১২ বস্ত্র তৈয়ার করা কষ্টসাধ্য নহে। বস্তু বুননের মজুরি অতি 
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নামমাব্রই দিতে হয়। জোড়ী-প্রতি পাঁচসিকা। কাজেই প্রতি সংসারে দৈনিক > I 
তোলা সূতা প্রস্তুত হইলে বন্ত্রসমস্যার সমাধান করিতে গৃহের উপার্জ্জকদিগকে এত 
বেগ পাইতে হইবে না। আপাততঃ তুলা খরিদ করিয়াই করিতে হইবে কিন্তু মফঃস্বলবাসী 
মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এমন কে আছেন তিনি বলিতে পারেন তাহার গৃহপ্রাঙ্গণে ১০।১৫টি 
রাম-কাপাস্র বা গাছ-কাপাসের গাছ করিবার জমির অকুলান? এই ভবানীপুর অঞ্চলেও 
অনেকেরই বাড়ীতে ১০।১২টি কাপাসের গাছের উপযুক্ত জমির অভাব নাই। কিন্তু এ 
বিষয়ে মনোযোগের অভাব যথেষ্টই। আর কতদিন উদাসীন হইয়া থাকিব? দেশে যে 
ভাত-কাপড়ে শনি পড়িয়াছে তাহা কি আমরা দেখিয়াও দেখিব না? আজ দেশের 
জোলা তাতি লুপ্তব্যবসায় হইয়া ধ্বংসোম্মুখ। 
এই মৃত বাংলার প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে। আজ দেশের এই সঙ্কটে আমি 
মাতৃজীতিকে মৃতসপ্্রীবনী সুধা হস্তে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছি। ইংলন্ডের মহা 
সঙ্কটে ও পরীক্ষার দিনে রমণী জাতিই আগুয়ান হইয়া আসিয়াছে। নারী জাতির প্রেরণায় 
আবার আমাদের সাধনা ফসল হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। কবি বলিয়াছেন 
“তোরা না করিলে এ মহা সাধনা 
এ ভারত আজ জাগেনা জীগেনী।” 
বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলাকবি লিখিয়াছেন-_ 
“রমণী-শকতি অসুর দলনী 
তোরা নিয়মিত কোন্‌ ধাতু দিয়া?” 
আজ হীনবীর্ধ্য দুৰ্ব্বল অসহায় বাঙ্গালী জাতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মন বিষাদিত 
হয়। এই মরুভূমির আবার উর্বরতা সাধন করিতে হইবে। মাতৃশক্তি জাগ্রত হইয়া 
দেশের অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান করিবেন, ইহাই বিশ্বাস করি। তাই আজ আশা ও 
আকাঙ্ক্ষা লইয়া বাংলাদেশের শক্তিস্বরূপিনী মাতৃজাতির প্রতি আমার নিবেদন যে তাহারা 
একবার জাগ্রত হউন। নিজের গৃহে পরিবারে তাহারা প্রেরণার অমৃত উৎস সৃজন করুন। 
বেশীদিন নয়, ছয় মাসের সাধনাই এই ক্লান্তি দূর করিয়া নবজীবন আনয়ন করিবে। 
প্রতিগৃহে চরকা গৃহদেবতার আসন গ্রহণ করিলে আবার আমরা বাঁচিব। 
যিনি অদৃশ্যে কত জাতির অভ্যুদয় ও পতন সাধন করাইলেন, তাহার মঙ্গল-হস্ত 
ইতিহাসের বিপর্যয়ের মধ্যেও যেন আমরা দেখিতে পাই। তিনি কঠিন বিচারকের 
নিৰ্ম্মম ন্যায়পরায়নতার সঙ্গে আমাদের সাধনারূপ সফলতাই প্রদান করিবেন। অল্লায়াসে 
অধিক লাভের দুরাকাত্্ষা আমরা করিব না, অকুতোভয় হইয়া oeuf করিলে সিদ্ধি 
আমাদের আসিবেই। অস্তঃ্করণে বিশ্বাস ও আশা লইয়া আমরা এই সাধনায় প্রবৃত্ত হই। 


প্রবাসী, ফান্তুন, ১৩২৮ পৃ. ২৫৩-২৫৫ (মহিলা মজলিস) 


৬৭ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (হম খণ্ড) 
অস্পৃশ্যতা ও জাতি-গঠনের অন্তরায়* 


শ্রমবিমুখতাই আমাদের সর্বনাশের মূল। কোন কাজ করিব না, হাত পা গুটাইয়া 
বসিয়া থাকিব বা আরাম-চেয়ারে শুইয়া কেবল অন্যের সমালোচনা করিব, অথচ 
দেশকে অগ্রসর.করাইব! আমরা আজকাল “বাঙ্গালী জাতি’ বলিয়া চীৎকার করিতে 
wg করিয়াছি; কিন্তু জীতি-গঠনের জন্য যে কত মালমসলা ও উপকরণ দরকার 
তাহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। অস্পৃশ্যতারূপ পাপ বক্ষে ধারণ করিয়া, আজ 
কয়েক শত বৎসর করিয়া তাহার জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে, ভাবিয়া দেখা 
যাক্‌। বাঙ্গালার লোকসংখ্যার প্রায় অর্ধক মুসলমান। যিনি যাহাই বলুন না কেন, ইহাদের 
ধমনীতে হিন্দু -রক্ত প্রবাহিত। কেবল আমাদের অনুদারতা ও অস্পৃশ্যতারূপ পাপের 
ফলে আজ ইহাদিগকে আমরা হিন্দুসমাজ হইতে হাঁরাইয়াছি। আড়াই শত--তিন শত 
বৎসর পুবের্ব যখন মুসলমান বীরগণ তাঁহাদের জয়-পতাকা তুলিয়া “মানবের ভ্রাতৃত্ব ও 
একত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন; তখন বাঁকে ঝাঁকে তথাকথিত “নিম্নবর্ণের” হিন্দুগণ 
ইস্লামধৰ্ম্ম অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। এখনও 
তাহার অবশেষ ব্রহ্মসমাজে দেখা যায়। যে হিন্দু-নাপিত কায়স্থ-্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চজাতিকে 
CRR করে, সে নমঃশুদ্রকে কি তুইমালীকে ক্ষৌরি করিতে চায় না; অথচ মুসলমানকে 
অনায়াসে ক্ষৌরি করে | ইহার কারণ মুসলমান রাজত্বের সময়, কোন মুসলমান কাজীর 
কাছে সেই নাপিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে তখনই তাহার সমুচিত শাস্তি হইত। 
প্রভৃতি শ্রেণী_-যাহারা আমাদের সমাজের মেরন্দগুস্বরূপ, বলবীর্য্যে শ্রেষ্ঠ, 
-তাহাদিগকেই নত-চরণীয় করিয়া রাখিয়াছি এবং কর্তৃপক্ষ-দিগকে ভেদনীতি 
অবলম্বনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছি। আজ তাঁহারা আমাদের উপর খঙ্গাহস্ত। 
কেনই বা হইবেন না? ব্রিটিশ উপনিবেশে আমরা ভারতবাসী ও শ্থেতাঙ্গের মধ্যে 
সাম্যনীতির দাবী করি; কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজেদের ভাই-দের প্রতি তাহার 
সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার করি। 

মাদ্রাজে পারিয়া, পঞ্চমা ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের প্রতি এত নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইয়া 
থাকে যে, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। রাস্তায় চলিতে হইলে, উচ্চজাতি হইতে কে 


* “বিকাশ” অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 


৬৮ 


চরকা ও বন্ত্রসমস্যায় বঙ্গমহিলার কর্তব্য 


কতটা দূরে চলিবে, তাহা মাপা-জৌঁকা আছে। অনেক “নিম্নবর্ণ' রাস্তায় চীৎকার করিতে 
করিতে বলে-- “অধম যাইতেছে, আপনারা সরিয়া যান! ভয়, পাছে কোন উচ্চজাতি 
তাহাকে ছুঁইয়া ফেলিয়া অপবিত্র ও নরকগামী হয়। আবার যদি কোন উচ্চ-জাতির 
দুষিত হয় এবং উহা ফেলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। 

যখন আমরা আমাদের স্বজাতি ও স্বধম্ম লোককে শৃগাল-কুকুর অপেক্ষাও অধম 
জ্ঞান করি, তখন কোন্‌ মুখে আমরা জাতীয়তার দাবী করি-_বুঝিতে পারি না। এই 
পাপের ফলে আমরা কি জাতীয়তার দাবী করিবার সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত হই 
নাই? 
নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ হয়। তাঁহারা হয়তঃ গড়গড় করিয়া মিলের “স্বাধীনতা-বাদ’ ও 
“কোমতের’ মানবধর্ম্মবাদ আওড়ান, কিন্ত যখন বলি-_“তুমি দক্ষিণ রাটী ফুলের মেল, 
বারেন্দ্রর কন্যাকে বিবাহ কর।” তখনই অগ্নিশন্ম্ম হইয়া বলেন--“মশায়! আপনার 
কথা শুনিয়া কি জাত খোয়াইব?” কাজের বেলায় তাঁহার যত সৎসাহস ও নৈতিকতা 
সব কর্পুরের মত উবিয়া যায়। 

ফল কথা, চরিত্রগত দুর্ব্লিতাই হিন্দু-জাতির অধঃপতনের প্রধান কারণ। 

আমাদের অনুদারতার ফলে মাদ্রাজের পঞ্চমা, পারিয়া প্রভৃতি এবং 
বাঙ্গালার-সাঁওতাল, নমংশূদ্রাদি তথাকথিত নিন্নবর্ণ, এখনও দলে দলে সাম্যবাদী মুসলমান 
ও খৃষ্টান ধৰ্ম্ম অবলম্বন করিতেছে। কেনই বা করিবে.না? একজন পারিয়া বা পঞ্চমাকে 
দেখিলে হয়তঃ একজন মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ ঘৃণায় সাত হাত দূর দিয়া যায়, কিন্তু সেই যখন 
খৃষ্টান হইয়া হ্যাটকোট পরে, তখন এ ব্রাহ্মণই যাইয়া আগে তাহার হ্যাগু-সেক্‌ করে 
এবং চেয়ারে অভ্যর্থনা করে। 

অপাঙ্ক্তেয় শব্দ আমাদের জাতীয় জীবনের অভিশাপ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 
আমাদের সমাজের নিয়ম যে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহ দেবপুজা করিতে পারিবে না। কিন্তু 
যদি কোন ব্রাহ্মণ সুবর্ণবণিক অথবা অন্য কোন জল-অনাচরণীয় জাতির দেবপুজা করে 
তবে তাহার বর্ণের ব্রাহ্মণ হইয়া যায়। “বর্ণের ব্রাহ্মণ” হেয় ও অপাঙ্ক্তেয়। এর চেয়ে ' 
নিষ্ঠুরতা আর কি হইতে পারে? ইহার অর্থ কি ইহাই নয় যে, নিম্নজাতিকে আমরা 
দেবপূজার অধিকার হইতে প্রকারান্তরে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিঃ 


৬৯ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাস্ংকলন (৫ম খণ্ড) 

আমি একথা বলি না যে, তথাকথিত উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে নির্বিচারে বিবাহের 
আদান-প্রদান এখনই আরম্ভ হউক। কিন্তু হিন্দুসমাজের কোন জাতিকেই অপাঙ্ক্তেয় 
ও জল-অনাচরণীয় করিয়া রাখা উচিত নয়। তোমরা যে আর্ধ্য-শোণিতের sf 
কর-_কতটুকু আর্য্য-শোণিত তোমাদের দেহে আছে বলিতে পার? যদি এক ডজন 
নমঃশূদ্রের ছেলে ও এক ডজন ব্রাহ্মণ-কায়স্থের ছেলেকে মিশাইয়া দেওয়া যায়, তবে 
আকারে, ইঙ্গিতে ও অবয়বসৌস্টবে তাহাদের মধ্যে-বিশেষ কোন পার্থক্য পরি-লক্ষিত? 
কিন্তু আমার ভ্রাত-পুত্রগণ প্রায়ই দুপ্ধ-পান করিতে পাইতেন না-_নেহাৎ কোলের 
শিশুদের জন্য যাহা দরকার তাহাই কিনিয়া সংগ্রহ করা হইত। কিন্তু এই বৃদ্ধা ঠাকুরদীকে 
দুধ সরবরাহ করিতে পারিতেন না তাহার কারণ এই যে, তিনি দিনের মধ্যে তাঁহার এক 
গাছা দড়ি সংলগ্ন খোঁটা সরাইয়া নানাস্থানে বাঁধিয়া গাভীটি চরাইতেন। এতদিনে যত 
কুঁড়া- এ সমস্ত তিনি যত্ন সহকারে গাতীটিতে খাওয়াইতেন। আমার আত্মচরিতে আমার 
মাতা ঠাকুরাণী কি প্রকারে গো-সেবা করিতেন তাহার বিবরণ দিয়াছি। এখনও প্রাটীনরা 
এই প্রকার গো-সেবা করেন। কিন্তু যদি ঠাকুরদা বা দিদিমা পীড়িত হইয়া পড়িলেন, 
তবে আর রক্ষা নাই। যদি বাড়ীর ছেলেকে বলিতেন-_“বাবা, আমিত দেখিতেছ 
শয্যাশায়ী, গহিগরুর বড় দুর্দশী, তুমি একটু গোয়ালের দিকে নজর দিও!” বলা বাহুল্য, 
শ্রীমান্‌ তাহা হইলে বোধ হয় বড়ই সঙ্কটাপন্ন ও কষ্টসাধ্য অবস্থার মধ্যে পড়িয়া যান। 
গোমুত্রাদিতে হাত দেওয়া তাঁহাদের নিকট অপমানজনক। 

“কলেজ অব সায়েন্সে আমার সঙ্গে নিয়তই আট দশজন পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্র 
অবস্থিতি করেন। চৌতলায় যে প্রকাণ্ড চিলের ঘর আছে, সেখানে ছু হু করিয়া দক্ষিণে 
হাওয়া প্রবাহিত হয়। ঘরটি এমন প্রশস্ত যে, পাশাপাশি তিনখানা তক্তপোশ পড়ে। 
এখানে পাঁচ ছয়জন ছাত্র অবস্থান করেন এবং সিঁড়ির নীচে অপর অপর স্থানে দুই তিন 
জন থাকেন। ইহারা মৌলিক গবেষণায় প্রবৃত্ত; কেহ কেহ বা “ডক্টর অব সায়াল'এর 
প্রয়াসী। একদিন ইহার মধ্যে একজনকে এণ্ড কার্ণেগীর উপরি লিখিত বিবরণটি পড়াইয়া 
শুনহলাম, এবং তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলাম “বাপু হে,_আমার নিজের 
ঘরটি তুমি এই প্রকার ঝাড় দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে।” দেখিলাম শ্রীমান্‌ মুখ 
 কাঁচুমাচু করিতেছেন। কিন্তু অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া প্রথম দিন কোন রকমে একটু 
ঝাঁটা বুলাইলেন। দ্বিতীয় দিন আরও অনিচ্ছার সহিত নিয়ম রক্ষা করিলেন। তৃতীয় 
দিনও দেখিলাম যে ময়লা বাহির না করিয়া কোথাও বা আলমারীর নীচে, কোথাও বা 


৭০ 


চরকা ও বস্ত্রসমস্যায় বঙ্গমহিলার কর্তব্য 

তক্তপোষের পায়ের ফাঁকে জমায়েত করিয়া রাখিয়াছেন। আমি বেগতিক দেখিয়া 
বলিলাম-_“বাপু, আর দরকার নাই, এখন হইতে আমি অন্য ব্যবস্থা করিতেছি” 
শ্রীমানেরা যে চৌতলায় থাকেন সে তক্ত পৌষের নীচে এক পরদা ধুলা সৰ্ব্বদাই জমায়েত 
থাকে এবং খবরের কাগজগুলি সিঁড়ি ও ছাদের নীচে চারিদিকে বাতাসের সঙ্গে ঘুরিয়া 
বেড়ায়। শুধু তাই নয়, খাবার খাইয়া শালপাতাগুলি ছাদে ফেলিয়া দেওয়া হয়। অথচ 
সাধ্য এতটুকু হয়ে ওঠে না। আমি প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে এই বিশাল-ছাদে আধ ঘণ্টা 
কাল বেড়াই। তখন আমার প্রধান কাজ হইতেছে এ কাগজ ও শালপাতাগুলি অপসারিত 
করা, কারণ এ গুলি নর্দমার মুখে আটকায় এবং বৃষ্টির পর জল-নিকাষের পথ বন্ধ 
করে। 

আমি ইদানীং ‘প্রবাসী’ ভিন্ন অনেকগুলি সাময়িক পত্রিকায় বাঙালীর অলসতা ও . 
ছড়াইয়া আসিয়াছি। কিন্ত এক এক সময় খনে হয় যেন অরণ্যে রোদন করিতেছি। 

অন্নসমস্যায় যে বাঙ্গালী অ-বাঙ্গালীর সহিত প্রতিযোগীতায় দিন-দিন হটিয়া যাইতেছে, 
ইহার প্রধান কারণ এই--অলসতা ও শ্রমবিমুখতা বাঙালীর যেন অস্থিমজ্জাগত। আমি 
প্রায়ই বলিয়া থাকি, অর্থনীতিক হিসাবে বাঙালী যে মাড়োয়ারী দ্বারা পরাজিত 
হইয়াছে-_তাহার প্রধান কারণ এই অলসতা ও দীর্ঘসূত্রতা। এখনও শত শত মাড়োয়ারী 
প্রতি বৎসর লোটাকম্বল সম্বল করিয়া এবং দিনান্তে প্রকৃতপক্ষে WAS খাইয়া সামান্য 
রকমে ব্যবসা শুরু করে এবং ক্রমান্বয়ে পাঁচ-সাত-দশ বছর পরে নিজে দোকানদার, 
এমন কি গদিয়ানী হইয়া ব্যবসা ফাঁদিয়া বসে। 


প্রবাসী, FET ১৩২৮, পৃ. ২৫৩-২৫৫ 


৭১ 


আচার্য AFAR রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 
আচাৰ্য্য প্রফুল্পচন্দ্র ও ঘর-বোনা কাপড় 


বন্তৃতার উল্লেখ করিয়া সম্পাদক মহাশয় এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে আচার্য্য 
্রফুল্পচন্দ্র বলিতে চাহেন “যাহারা এরূপ ঘেরেবোনা) কাপড় ব্যবহার না করিয়া অন্যবিধ 
কাপড় পরিবে, তাহাদের ধোপা নাপিত বন্ধ করা-_বা তাহাদিগকে একঘরে করা” 
জন্য চেষ্টা করিতেছি, ও আমি সেই সভার উদ্যোক্তা এবং সেই সভাতে উপস্থিতও 
ছিলাম। তিনি বাংলা ভাষায় বক্তুতা করেন। তিনি সমাজচ্যুতি সম্বন্ধে কিছুই বলেন 
নাই। তিনি এমন একটা ভাবের স্রোত প্রবাহিত করাইতে চাহেন যাহাতে সকলেই 
নিজের হাতে চর্কাকাটা-সুতার কাপড় পরিধান করেন এবং বিদেশী ও বিলাতী কাপড় 
পরিধান করিতে লজ্জা বোধ করেন। এবং যে এইরূপ করিতে অনিচ্ছুক, তাহাকে 
লোকে যেন স্বদেশদ্রোহী বলিয়া বিবেচনা করে। জনসাধারণ বোধ হয় জ্ঞাত আছেন 
যে আচার্য্য প্রুল্পচন্দ্র সামাজিক অত্যাচার কখনই পছন্দ করেন না। জবরদস্তি করিয়া 
লোককে নিজমতাবলম্বী করা তাহার মূলমন্ত্র (ersuastion not coercion, is his 
motto) নহে। 

" শ্ৰীকুঞ্জলাল ঘোষ। 

সম্পাদকের মন্তব্য --লেখক আমাদের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। আমরা যাহা 
বলিয়াছিলাম। আচাৰ্য্য রায় মহাশয় প্রবাসী বাহির হইবার পর আমাদিগকে বলিয়াছেন, 
যে, লোককে বুঝাইয়া কাজ করানই তাহার অভিপ্রেত, কোনপ্রকারের বলপ্রয়োগের 
তিনি বিরোধী। তিনি চাঁন যে, এরূপ লৌকমত গঠিত হউক যেন কেহ ঘরবোনা কাপড় 
না-পরিয়া লোকসমাজে বাহির হইতে লজ্জা বোধ করে। 


প্রবাসী ফাল্গুন, (১৩২৮), ৩২৮ পৃ. ৬৭৫। 


৭২ 


খাদির সার্থকতা 
খাদির সার্থকতা" 


খদ্দর সম্বন্ধে গত ২ বৎসরে বহু বক্তৃতা করিয়াছি, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে 
অন্য প্রান্ত পর্যন্ত খদ্দরপ্রচারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। বোধ হয়, বর্তমান বংসরেই রেলে 
ও স্টীমারে >e Ro হাজার মাইল ভ্রমণ করিয়াছি-_খন্দরের কথা বলিয়াছি নূতন কিছুই 
বলিবার নাই। আমরা আজ মৃতের জাতি, যেমন অহিফেন-সেবীকে জাগহিবার জন্য 
বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর প্রয়োজন, তেমনই এই মৃতকল্প জড়প্রায় জাতির জন্য প্রতিদিনই 
উত্তেজনাদায়ী আঘাত প্রয়োজন হইয়াছে। গত এক বৎসরে আমরা অনেকটা পিছহিয়া 
গিয়াছি। কলিকাতায় বৌবাজার অঞ্চলের দোকানগুলি দেখিয়া পূর্ব্বে সুখ হইত। এগুলি 
বাঙ্গালীরা নিজের হাতে রাখিয়াছে। 

গত বৎসরে এই সময় প্রায় সকল দোকানেই খদ্দর ছিল। আজকাল একবার দেখুন, 
দোকানগুলি নানারকম পাতলা, চক্চকে, ফিন্ফিনে বিলাতী পরিচ্ছদে সাজান; দোকানের 
ভিতরে বিলাতী কাপড় চোপড় । কতক কতক দেশী মিলের কাপড়ও আছে। কিন্তু খদ্দর 
নাই-_একেবারেই নাই বলিলেই হয়। দৌকানদারদের তত দোষ দেওয়া যায় না। 
ঘরভাড়া, লাইসেন্স, টেক্স এ সকলের বিপুল ব্যয় আছে। তাঁহাদের ত টিকিয়া থাকিতে 
হইবে? খরিদ্দার যে মাল চায়, তাহাই না রাখিলে তাঁহাদের কারবার তুলিয়া দিতে হয়। 
খদ্দর এখন ইহাদের দোকানে নাই; কেন না, খদ্দর অল্প লোকেই চাহে। দুই একটা 
কেবল মাত্র খন্দরেরই দোকান বিক্রয়াভাবে মৃতবৎ আছে। সস্তা বিলাতী মালে জাপানী 
মালে আজ বাজার ভরা। এ দেশে খদ্দর প্রচলনকালে বিলাতী কাপড়ের চাহিদা কমিয়া 
গিয়াছিল। সেই জন্য বিলাতের কাপড়ের কতকগুলি কল বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, 
তাই বিলাতী কলওয়ালারা লাভ-লোকসানের দিকে না চাহিয়া ভারতবর্ষের বাজারে 
কাপড় যে কোন দরে বেচিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। এখন যে দরে বিলাতী কাপড় পাওয়া 
যায়, তাহা অস্বাভাবিক দর-_এ দর থাকিতে পারে না। তবে ইহাতে একটা কায হইতে 
পারে- খন্দর সংহার হইতে পারে-_যে খদ্দর বিলাতওয়ালার বন্ত্রব্যবসা নষ্ট করিতে 
বসিয়াছিল, তাহার প্রচলন রুদ্ধ হইতে পারে। বাঙ্গালী বড় চতুর জাতি, সস্তায় যে মাল 
পায় তাহাই কিনিবে। বেশী চালাক বলিয়াই আজ বাঙ্গালীর “হা অন্ন! হা অন্ন!” করিয়া 
মরিতেছে। একটি দেশী ষ্টরীমার কেম্পানীর কথা বলি। এ কোম্পানীর সহিত আমি 
বিশেষভাবে সম্পর্কিত। বিদেশী কোম্পানীর সারঙ্গ খালাসীরা, যাত্রীর উপর অন্যায় 
ব্যবহার করিত! কতকটা এই জন্যও বটে, আর কতকটা ব্যবসায়ের জন্যও বটে দেশী 


৭৩ 


আচার্য প্রফুল্পচন্্র রায় রচনাসংকলন (হম we) 


স্টামার কোম্পানী খুলা হইল। তাহার পরেই বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
আরন্ত হইল। দেশীয় ষ্টীমার একখানা চলে ত তাহাদের চলে দুইখানা। ভাড়া কমিতে 
শুরু করিল। এক টাকার জায়গায় এক আনা হইল। লোকসান দিতে লাগিলাম। আমাদের 
দেশের ভাইরা এটা বুঝিলেন না যে, সস্তায় এক আনা ভাড়ায় বিদেশী স্টীমারে যাইয়া 
দেশী কোম্পানীকে বধ করিতেছে। এটা বুঝিলেন না যে, এই স্বদেশী হত্যার পরদিনই 
বিদেশী শ্টীমার এক টাকার জায়গায় দেড় টাকা ভাড়া করিবে। খদ্দরের বেলা ত ঠিক 
এই রকম হইয়াছে। যুদ্ধের সময় ৫1৭ টাকা জোড়ায় বিলাতী মিলের কাপড় কিনিয়াছে। 
তাহার পর তুলাও সস্তা হয় নাই, শ্রমের হার বরং বাড়িয়াছে। কিন্তু কাপড়ের দর 
কমিয়া আড়াই টাকা তিন টাকা জোড়া হইয়াছে। একবার খদ্দর বধ হইলে পুনরায় 
বিলাতী বস্তু ৪1৫ টাকাতেই উঠিবে। আমরা চতুর, আমরা চালাক! আজ বিলাতী ও 
মিলের কাপড়ের জোড়া তিন টাকা, আর খাদি পাঁচ টাকা, কাযেই খাদি পরিত্যাগ 
করিব, তুচ্ছ করিব। ইহা ভাবিব না যে, অতঃপর খাঁদির অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিলাতী 
কাপড় বা দেশী মিলের কাপড় কিনিতে হইবে। ইহা সুনিশ্চিত যে, খাদির মূল্য কমিবে। 
আমাদের স্ত্রী-কন্যারা যতই সৃতাকাটায় দক্ষ হইবেন, ততই সৃতার মূল্য কমিবে, সৃতা 
শক্ত হইবে, মিহি হইবে, আবার সেই জন্য তাঁতির মজুরীও কমিবে। আজ যে শুদ্ধ 
খদ্দর কাপড়ের জোড়া ৫1৬ টাকা, অচিরেই উহার মূল্য ৪ সওয়া ৪ টাকা হইবে। কিন্তু 
সে কেবল যদি টিকিয়া থাকা যায়, যদি খদ্দরের বহুল প্রচার হয়, চাহিদা বাড়ে। বেশী 
কাটিতে কাটিতে কাটুনির ও বেশী বুনিতে বুনিতে তাঁতির হাত WWW হইবে, সহজে 
অল্প পরিশ্রমে অনেক সূতা অনেক কাপড় হইবে, খাদির মূল্য কমিবে। এক বৎসরকাল 
সকলে অন্য সকল প্রকার বস্তু পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র খাদি ব্যবহার করিয়া দেখুন, 
কি অবস্থাস্তর হয়। ধিকি ধিকি করিয়া কোন রকমে খদ্দর চালালে সম্ভার দিক দিয়া 
সাফল্যলাভ করিবার আশা কম। 

কেহ কেহ বলেন, খদ্দর মিহি হউক তবে পরিব। আমি জিজ্ঞাসা করি, বর্ণপরিচয় 
না শিখিয়াই কি বিদ্যা-বাগীশ হয়? যে শিল্প অবহেলার, অজ্ঞতার এবং অনেকাংশে 
বিদেশী বণিকসংগ্ঘের অত্যাচারে নষ্ট হইয়াছে, তাহা কি এক দিনেই পূর্ব্বের গৌরবান্ধিত 
অবস্থায় উপনীত হইবে? তাহাও আবার মায়ামন্ত্র বলে হওয়া চাহি, কেন না, যতক্ষণ 
মিহি না হয়, ততক্ষণ ব্যবহার করিব না। যদি মোটা ব্যবহার না করি, তবে মিহি কেমন 
করিয়া পাইব? আমাদের মত নিলজর্জ জাতি আর নাই। আমাদের আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা 
নাই। আর কোথায়ও এ দুর্দশা দেখি নাই। 
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খাদির সার্থকতা 


আত্রাইতে উত্তরবঙ্গ বন্যাপীড়িত অঞ্চলে সবে মাত্র ২ মাস হইল খদ্দর-কার্য্য আরম্ভ 
হইয়াছে। তথায় কর্মীরা ঘাড়ে করিয়া চরকা লইয়া গ্রামবাসীদের বাড়ী বাড়ী পৌঁছাইয়া 
দিতেছে, আবার তুলা দিয়া সূতা লইয়া আসিতেছে। অধিকাংশ কাটুনীই আমাদের 
কম্মীদের নিকট সূতা কাটা শিখিয়া তবে তুলা লইয়াছে। এই ২ মাসের চেষ্টায় কাঁচা 
হাতের সূতায়, কাঁচা তাঁতির বুননে কি রকম কাপড় হইয়াছে, একবার দেখিবেন। ঢাকাই 
রত্ববর্ষণ হইত, সেই মস্লিন লুপ্ত হইয়াছে। সে তুলার গাই শুদ্ধ লুপ্ত। কেহ বলেন, 
অমুক কাপসি হইতে সেই মস্লিনের সূতা হইত; আবার কেহ বলেন, তাহা ঠিক নহে। 
কি দুরদৃষ্ট-_ কয়েক বৎসরের মধ্যে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প এমন নিৰ্ম্মুল হইয়া বিনষ্ট 
হইয়াছে যে, তাহার চিহমাত্র নাই-_এখন তাহা প্রত্বতত্বের গবেষণার বিষয় হইয়াছে! 
আমাদিগকে বিদেশীরা যাহা শিখাইয়াছে, তাহাই নির্বিচারে গ্রহণ করিয়া আমরা কুরুচিপ্রস্ত 
হইয়াছি। বিলাতী কলওয়ালা কেবল মাত্র সুক্ষ্ম সূতার কাপড়েই প্রতিযোগিতা করিয়া 
তিষ্টিতে পারে--মোটা সৃতায় পারে না--আর তাহাদেরই শিক্ষা আমাদের শিক্ষিত 
লোকের রুচি এমন বিকৃত করিয়াছে যে, ঢাকা ও টাঙ্গাইলের তাঁতিরা অহঙ্কারের সহিত 
বলে যে, তাহারা ৯০ নম্বরের চাইতে মোটা সুতায় হাত দেয় না! 

সে দিন কলিকাতায় এক জন লব প্রতিষ্ঠ বি্ৎসমাজের অগ্রগণ্য ভদ্রলোকের 
সহিত, কাৰ্য্য উপলক্ষ্যে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহার বয়স ৭০ পার হইয়াছে। তিনি 
একখানা ফিন্ফিনে কাপড় আর ততোহধিক হাল্কা চাদর পরিয়া বাহির হইলেন। শ্রেষ্ঠ 
ও গণ্য ব্যক্তির যদি এই রুচি হয়, তবে ইতরসাধারণের নিকট কি আশা করা যায়! 
জন্য আর কি করিব?” আমি বলি, “কি করিয়াছ? খদ্দর পর, পরাও! প্রামে যাও, 
চাষবাস করিয়া খাও।” তাহা নহে; কেবল শুনি, স্হরে থাকিয়া আমি এম্‌ এ পাশ 
করিয়াছি, আমি বি এ পাশ করিয়াছি, চাকুরী চাই। আবার অভাবের তাড়নায় চাকুরী না 
পাইলে আত্মহত্যা করার সংবাদও শুনা যায়। যাহাদের এত অভাব দুঃখ তাহারা 
অভাবমোচনের জন্য আরও অভাব বাড়াইবার চেষ্টায় রত! কেবল চাকুরী-লিক্সায় 
মরিতে বসিয়াও হস নাই! তবু কাহারও কাহারও রুচি-পরিবর্তন হইতেছে। প্রদর্শনীতে 
দেখা যায়, সুন্দর ছাপ করা কাপড় আমাদের যুবকরা নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় 
করিতে আনিয়াছেন। খাদি ব্যবহার করিয়া ইহাদিগকে একটু উৎসাহ দিলে আবার 
বাঙ্গালা ধনে ধান্যে পূর্ণ হইবে। 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 

হইয়াছে। আমি অক্পদিন পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, বৃষ্টির অভাবে ধান নষ্ট হইতেছে। 
এ সকল স্থানে অভাবগ্রস্ত লোকরা চরকা লইতেছে। আমার সহিত ৭০।৭২ বৎসর 
বয়স্কা দুই বৃদ্ধার সাক্ষাৎ হইল, তাহারা ৫০ বৎসর পরে আবার চরকা হাতে লইয়াছে। 

এক জন ১৩1১৪ নম্বরের সৃতা এক সপ্তাহে ৬০ তোলা কাটিয়া ১৫ আনা উপাজ্ছনি 
করিয়াছে এবং বলিল, পরের সপ্তাহে ১ সের সুতা কাটিয়া ১ টাকা ৪ আনা উপার্জন 
করিতে পারিবে। উহাদের সঙ্গে উহাদের নাত্নীরাও সূতা কাটিতেছিল। তাহারা সপ্তাহে 
৮ আনা রোজগার করে। আমাদের দেশের লোকের গড়পড়তা আয় কত সামান্য! 
রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন, বৎসরে ২৪ টাকা, আর লর্ড কার্জন অনেক হিসাবাদি 
করিয়া দেখাইয়াছেন, অত কমে নহে, তবে বার্ষিক আয় ৩০ টাকা বটে। অর্থাৎ মাসিক 
আয় আড়াই টাকা। দিন প্রতি ৫ পয়সা। যদি দিন প্রতি স্ওয়া তোলা করিয়া সৃতা কাটা 
যায়, আর সওয়া পয়সা মজুরী পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের আয় শতকরা ২৫ 
টাকা হিসাবে বাড়ে। আর এক দিক্‌ দিয়া দেখুন, ৫ কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে ১ কোটি 
বাঙ্গালী যদি সৃতা কাটিতে মনস্থ করে, আর প্রতিদিন ২ পয়সার সৃতা কাটে, তবে মাসে 
১ টাকা উপার্জন লোক প্রতি হয়। আর বাঙ্গালা দেশে ইহা হইতে মাসে ১ কোটি ও 
বৎসরে ১২ কোটি টাকার কাপড় হয়। যদি দৈনিক এক আনার সূতা কাটা হয়, তবে 
বৎসরে ২৪ কোটি টাকা উপাৰ্জ্জন হয়। এ কি বড় সাধারণ কথা? ইহাতে ন্যায়ের 
মারপেঁচ নহি, ফাঁকির হিসাব নাই। বাঙ্গালার এবং ভারতবর্ষের সর্বত্রই শতকরা ৯৫ 
জন চাষী। এই চাষীদের মেয়েদের মধ্যে অর্ধেক মেয়েও যদি দৈনিক ২ তোলা সুতা 
কাটে, তবে বৎসরে ৫০ কোটি টাকা উপার্জন করিতে পারে; wafe ভারতবর্ষ 
সম্পূর্ণরূপে বিদেশী ও মিলের বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নিজেরা ত বস্তু প্রয়োজন মিটাইতে 
পারেই, উপরস্ত রপ্তানীও করিতে পারে। বিলাতী কাপড় ও মিলের কাপড় ব্যবহার 
করিয়া কেবল মুখে চালাকী করিয়া হিসাব চাওয়া হয়, সমালোচনা করা হয়, খাদি চলা 
অৰ্থনীতিক হিসাবে (economically) সম্ভব নহে! আমি বলি, আগে খাদি পর, বুঝিতে 
চেষ্টা কর, পরে তর্ক করিও। কেনা-বেচায় খাদির হিসাব ছাড়া বাড়ীর সৃতার কাপড় 
পরিবার কথাই আসল। তাহা অবশ্য সহরবাসী লোকদের পক্ষে কাটে না। কিন্তু সহরবাসী 
সকলকেই বাদ দিলেও ১ শত লোকের মধ্যে গ্রামে ৯৫ জন থাকিয়া যায়। এই ৯৫ জন 
ত প্রত্যেকের একটু ভিটা আছে। নিজের আবশ্যক তুলা জন্মাইয়া সৃতা কাটিয়া লইলে 
অঙ্কের হিসাবের ধার দিয়াও যাইতে হয় না; কেন না, মাত্র তাঁতির মজুরীতে কাপড় 
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খাদির সার্থকতা 


পাওয়া ষায়। অবশ্য আজকাল অবস্থা ইহার বিপরীত। সহর হইতেই ফ্যাসান যাইয়া এই 
৯৫ জন চাষীকেই বিলাতী পরাইয়াছে। আজ খাদি প্রচলনের চেষ্টায় এই সহরের ৫ 
জনকেই অগ্রণী হইবার জন্য আহ্বান আসিয়াছে। তাঁহারা চেষ্টা করিয়া ও পধিপ্রদর্শক 
হইয়া তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ হইতে সাহায্য দিয়া দুধের শিশু খাদিটিকে পুষ্ট করিয়া 
তুলুন; তাহার পর সে অবাধে ৯৫' জন গ্রামবাসীর কুটীরে কুটারে সবল সন্তানের 
দুৰ্জ্জয় শক্তিতে বিচরণ করিবে; ৯৫ জন তাহাকে বুকে তুলিয়া লইবে--তাহার ভীম 
ও রিপুদমন রূপে ভারতবাসী ধন্য হইবে--জগতে নূতন আদর্শ স্থাপিত হইবে। 
বাঙ্গালাদেশের অনেক স্থানেই একটা মাত্র ফসল হয়। চাষীরা যদি ৪ মাস কায 
করে, তবে বাকী ৮ মাস এক রকম হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকে। ফসল যদি ভাল 
হইল, তবে তাহাদের খাওয়া চলে। তাহারা মহাজনের কাছে, জমীদারের কাছে খণে 
বাঁধা। ইহার উপর যদি অজন্মা হইল, তবে একেবারে মৃত্যু। চাষবাসে সুজন্মা-অজন্মা 
আছেই; তাহার পর ইদানীং আবার তুলা ও পাটের বড় লোকদের খেলার উপর দর 
উঠে নামে বলিয়া প্রকৃতির খেয়াল-ছাড়াও একটা অনিশ্চয়তা প্রবেশ করিয়াছে। পাট 
ভাল হউক, বা মন্দ হউক. বেশী- কম হউক, তাহার সহিত পাটের এবং তুলার কোন 
সম্পর্ক নাই। যখন অজন্মী বা ফাঁটকাখেলার (speculation) ফলে চাষী প্রত্যাশিত 
অর্থ পায় না, তখন সে একেবারে মরে। আমি স্বয়ং দেখিয়াছি, তখন তাহারা ঘাস্পাতা, 
ঘাসের বীজ এই সব অখাদ্য-কুখাদ্য খাইতে বাধ্য হয়। ইহাদের ঘরে ঘরে যদি চরকার 
অনুষ্ঠান থাকিত, তবে ইহারা প্রত্যেকে প্রতিদিন ২।১ আনা রোজগার করিতে পারিত, 
অথবা নিজের শ্রমেই নিজের অন্নবস্ত্রাভাবটা মিটাইতে পারিত। এখন শস্য না জন্মিলে 
যেমন অন্নহীন হয়, তেমনই বন্ত্রহীনও সঙ্গে সঙ্গে হয়। লঙ্জানিবারণে অক্ষম নারীর 
উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ এই হতভাগ্য দেশেই সম্ভব। কিন্তু হাতে চরকা থাকিলে এতটা 
বাড়াবাড়ি দুঃখ ঘটিবার কারণ থাকে না। প্রত্যেকে ২।১ আনা রোজগার করিলে 
তাহাতেই খাইয়া বাঁচিতে পারে। এক জিলায় অজন্মা হইলে অপর জিলা হইতে ধান 
আসিয়া পড়ে, ধানের দর তত বাড়ে না, কেবল পয়সার অভাব হয় । আর চরকায় ২।৪ 
বলিয়া ঠেকে। এই সোজা কথাটা না বুঝিয়া চরকার সঙ্গে কলের তুলনা করা হয়। মিল 
ত গ্রামে গ্রামে অর্থ পৌঁছাইয়া দিতে পারে না। এই কলিকাতার গঙ্গার তীরবর্তী মিলের 
কথা ধরুণ। বজবজ হইতে ব্রিবেণী পযন্ত যত চটকল সেই ৭০1৭২টি কলই বিদেশীর 
হাতে। ধরুণ নিজেরাই না হয় মিল বসহিলাম, কিন্ত মিলের সম্পর্কে প্রচুর সামাজিক 
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অনিষ্ট ঘটিবে- মদের দোকান, কাবুলিওয়ালা, নষ্ট নারী, কুৎসিত ব্যাধি এবং উচ্ছৃঙ্খল 
জীবন মিলের উপকণ্ঠে গড়িয়া উঠিবে, মানুষ একেবারে অমানুষ হইবে। ভাড়া গাড়ীর 
উঠে, মিলের শ্রমিকরাও তেমনই ছুঁটীর পর পাপের পঙ্ক গায় মাখে। হিসাব করিলে 
দেখা যায়, যদি বাঙ্গালার সমস্ত কাপড় মিলেই হইত, তাহা হইলে a lo লক্ষ কুলীমজুর 
«ef পাইত। তাহাদের শতকরা একটি দুইটি মাত্র বাঙ্গালী, আর বাকী সবই অবাঙ্গালী। 
আর আমাদের মিল গড়িবার সাধ্যই কি আছে? এক বঙ্গলক্ষ্মী সবে ধন নীলমণি! কই, 
আর ত হইল না! আর যদি মিলই হয়, তাহা ম্যাঞ্চেষ্টারওয়ালারা আসিয়াই করিবে। 
কিন্তু এ সমস্ত আলোচনা নিরর্৫থক। চরকা যে নিরমের অন্ন দিবে-_বস্ত্রহীনের বস্ত্র দিবে, 
মিল সেখানে পৌঁছিতেই পারিবে না। চরকার সূতার প্রস্তুত কাপড় যেখানে প্রস্তুত 
হইবে__সেইখানেই ব্যবহৃত হইবে। ব্যবসায়ীর হাতে হাতে ঘুরিয়া মিলের কাপড়ের 
দর যেমন বাড়িতে বাড়িতে চলে; খাদিপ্রতিষ্ঠান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে তাহার আদৌ 
সম্ভাবনা থাকিবে না। 

কোন স্বাধীন জাতি যখন আত্মস্থ হয়, তখন তাহাদের বাধা-বিঘ্ব উত্রাইবার পথ 
আপনিই সম্মুখে উপস্থিত হয়। ফরাসী-বিপ্লবের দিনে ফ্রান্স ইংরাজ নৌবাহিনীর দ্বারা 
বেষ্টিত ছিল। সেই সময়, ফরাসীদের যে চিনি জামেকা হইতে আসিত, উহার আমদানী 
বন্ধ হইয়া যায়। ফরাসী সাধারণতন্ত্র হইতে ঘোষণা করা হয় যে, দেশপ্রীতির বশবর্তী 
হইয়া বৈজ্ঞানিকগণ যেন দেশে উৎপন্ন উদ্ভিদের মধ্য হইতে চিনি প্রস্তুতের উপায় 
উদ্ভীবন করে। ফলে বিট হইতে চিনি প্রস্তুত আরস্ত হয়। তাহার পর দেশের এই 
শিল্পটির সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য সরকার হইতে একপ্রকার ব্যবস্থা হয় যে, যদি কেহ 
ARE পরিমাণ বিট চিনি বিদেশে রপ্তানী করে এবং তথাকার চিনির সঙ্গে প্রতিযোগিতার 
ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা কম দামে বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহার যাহা লোকসান হইবে, 
তাহা “স্টেট” পূরণ করিবে। ইক্ষুরসের চিনির সহিত বিট চিনির প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা 
অল্প বলিয়াই এই নৃতন শিল্পটি রক্ষার জন্য ফরাসী ও অপরাপের দেশে এই ব্যবস্থা হয়। 
আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্ট বিদেশীর হাতে বলিয়া আমাদের দেশীয় শিল্প উন্নতির চেষ্টা 
রাজশক্তি হইতে হইবার সম্ভাবনা নাই। বরং বাধা প্রাপ্তিরই সম্ভাবনা । স্যাঞ্চেষ্টারের 
কলপ্রসূত বন্ত্রাদি বিক্রীত হইয়া যাহাতে ম্যাঞ্চেষ্টারে শ্রমিকরা বেকার না বসিয়া থাকে, 
সে সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেন্ট সৰ্ব্বদাই সজাগ। বিদেশী বস্তু যাহাতে এ দেশে না আইসে, 
সে চেষ্টা করা দূরের কথা যাহাতে এ দেশের প্রস্তুত বন্ত্রাদি বিলাতীর সহিত প্রতিযোগিতা 
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করিতে না পারে, তজ্জন্য শুন্ধ বসান আছে। বৃটিশ শাসনের প্রথম সময়ে ঘরে ঘরে 
যে তাঁত চলিত, কর্ণাট অঞ্চলে তাহার উপরেও টেক্স বসিয়াছিল। এমনই করিয়া তাঁত 
চরকা ধ্বংস করা হইয়াছে। তাঁত-চরকার পুনঃ প্রচলনে যদি ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় এ 
দেশে আসা বন্ধ হয়, তবে ভারতের শাসনকত্তরী কোন্‌ পথ অবলম্বন করিবেন, তাহা 
ভারতের ভাগ্যবিধাতাই জানেন। গবর্ণমেস্টের দিক হইতে যখন কোন সাহায্য পাইবার 
সম্ভাবনা নাই, তখন এই জীবন- সমস্যার অন্যতম প্রধান সমস্যা খাদি বস্ত্রসমস্যার পূরণ 
নিজেদেরই করিতে হইবে। দেশবাসীকে দৃঢ়সংকল্প হইয়া বলিতে হইবে যে, আমরা 
বন্ত্রশিল্পের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিব। এই সঙ্কল্প করিলে আজ যে খাদির দাম ৫ 
টাকা অল্পদিনেই তাহা s টাকা হইয়া যাইবে। কিছুদিন অপেক্ষা করুন, এক বৎসর 
সকলেই খাদি ব্যবহার করুন, তাহা হইলেই দেখিবেন যে, খাদি সহজলভ্য এবং উৎকৃষ্ট 
হইয়াছে। 
খদ্দরের অনেক অসুবিধার কথা শুনিয়া থাকি। ব্াকালে খদ্দর শুকায় না। আমি 
বলি, ব্ষকাল ত বৎসরে দুই তিন মাস। সে দুই তিন মাস না হয় কিঞ্চিৎ অসুবিধাই 
ভোগ করিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, ভারী; কেহ বলেন, মোটা। ভারী হালকা 
অভ্যাসের কথা। এই আমি ত দুরর্ধল। আমি যে মোটা খদ্দর ব্যবহার করি, তাহাতে ত 
কিছুই অসুবিধা বোধ করি না। শীতাতপ হইতে দেহকে রক্ষা করার জন্যই ত বস্ত্রের 
ব্যবহার। শীতে গ্রীষ্মে মোটা কাপড়ই ত ভাল; যেমন টেকে, তেমনই আবরণ করে। 
আর একটা দিক দিয়া দেখিবেন, যে পরিবারে সদর দরজা দিয়া খদ্দর প্রবেশ করিয়াছে, 
সেই পরিবারের বছ প্রকারের বিলাতী বিলাসিতা খিড়কীদ্বারপথে প্রস্থান করিয়াছে। 
বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী হইতে আমাকে তথাকার প্রদর্শনীতে উপস্থিত 
হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তথায় কোন্‌ বিখ্যাত ধনী ভাটিয়া বণিকের বাড়ীতে 
অতিথি হইয়াছিলাম। তাঁহাদের চালচলন সাদাসিধা । তিনি বলিলেন যে, পূর্ব্বে তাঁহারা 
বোম্াইয়ের পার্শী বশিকদের অনুকরণে বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন ও সাজসজ্জায় 
বিলাতী বস্তু ব্যবহার করিতেন। কিন্তু মহাত্মাজী যখন খদ্দর প্রচার করিলেন, তখন 
হইতে তাঁহারা বিদেশী বস্তু বর্জ্জন করিয়াছেন_-আর এখন দেখিতেছেন, বিদেশী বস্ত্রের 
সহিত অনেক বিদেশী বিলাসের উপকরণ বিনা চেষ্টায় অজ্ঞাতসারে বর্জ্জন করিয়াছেন। 
চিন্তা করুন, এই জন্য ভারতবর্ষের কত যুবক গৃহত্যাগী হইয়া মহাত্বার আদর্শ গ্রহণ 
করিয়া এই শিল্প পুনরুদ্ধার করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে অনশনক্রেশ ouf সহ্য করিয়া 
নীরবে কর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন। 
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কেহ বলেন, খদ্দর ভারী--অথচ অলষ্টার ও ধড়াচুড়া হ্যাট্‌ কোট ব্যবহারে আপত্তি 
হয় না! এ সব কথা কেবল বাঙ্গালীর মত চতুর জাতির মুখেই শোভা পায়। যতক্ষণ 
না দেশের ধনদৌলত বিদেশীর হাতে সমর্পণ করিয়া একেবারে অনাবৃত শরীরে ভূমিশয্যা 
লইব, ততক্ষণ আমাদের সোয়াস্তি নাই__আমাদের সুক্ষ্বুদ্ধি এবং পাপ্জিত্যের আস্ফালন 
শেষ হইবে না। এই পাণ্ডিত্য আমাদিগকে ব্যাপ্রচম্মবিত গর্দনভ করিয়া ইংরাজের বাহ্যাচরণ 
নকল করিতে এবং তাহাদের বাঁধা বুলি কপচাইতে প্রবর্তিত করিয়াছে। মহাত্মাজী গত 
কয়েক বৎসর ধরিয়া কত লিখায় কত বক্তৃতায় খদ্দর প্রসঙ্গ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন 
যে, খদ্দর আমাদের বাঁচন-কাঠি-_খদ্দর আমাদের দেশাত্মবোধের প্রতীক। খদ্দর ভিন্ন 
আমাদের গত্যস্তর নাই। কু-তর্কের দ্বারা খদ্দরের প্রয়োজনীয়তা, মীমাংসা হইবে না। 
আমার এখনও আশা হয় যে, বাঙ্গালী এবং ভারতবাসী আজ হউক, কাল হউক, খদ্দর 
গ্রহণ করিবেই --তবে যত শীঘ্র হয় তত শুভ। খন্দর যে বাঙ্গালার যুবকদের অঙ্গের 
ভূষণ এখনও হয় নাই, তাহার অন্যতম কারণ-_আমরা অত্যন্ত উচ্ছবাসপ্রবণ। খদ্দরের 
জন্য প্রথম প্রথম যে দৈনন্দিন দুঃখ এবং ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে, উহাতে আমরা 
পরাস্ুখ। অথচ নিমিষের উত্তেজনায় গভীরতর দুঃখ বরণ করিয়া লইতে অনেক সময় 
আমরা পশ্চাৎপদ নহি! আজ যদি গোলদিঘির মঞ্চ হইতে বাছা বাছা কথায় জ্বালাময়ী 
বক্তৃতা দেওয়া যায়, তাহা হইলে হয় ত হাজার যুবক পাওয়া যাইবে, যাহারা খুব একটা 
দুঃসাহসিক কাষের জন্য তনুহূর্তেই আগুয়ান হইবে--সে জেলে যাওয়াই হউক আর 
নদীতে ঝাঁপ দেওয়াই হউক। কিন্তু দিনের পর দিন অল্প পরিমাণ ত্যাগ করিতে আমরা 
অসহিষ্ণু হইয়া উঠি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের এই জাতিগত দৌর্ব্বল্য দূর হইবে। 
এককালে বাঙ্গালীকে ভীরু বলিয়া অপবাদ দেওয়া হইত, আমাদের যুবকরা সে অপবাদের 
কলঙ্ক মুছিয়া দিয়াছে। আমি সেই যুবকদলের দিকেই ফিরিয়া বলি--তোমরা নিত্যই 
কিঞ্চিন্মাত্র ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করিয়া লও। শিশু খাদিটির প্রতি ন্েহপরবশ হইয়া 
ইহাকে লালনপালন করিবার ভার গ্রহণ কর। প্রশ্তাদের মত অমিতবিক্রম এই 
শিশু-_ইহাকে বধের চেষ্টায় স্বদেশকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিও না। 


* মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩০, পৃ. ১৩৭-১৪২ 


৮০ 


খদ্দর পরিব কেন? 
২৬ 
খদ্দর পরিব কেন? 


প্রতি গান্ধী পুণ্যাহে আমরা যুগাবতার মহাত্মার নাম স্মরণ করি। তাহার ত্যাগ, 
তাহার নিষ্ঠা, তাহার সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গের কথা স্বভীবতঃই মনে উদিত হয়। 
মহাত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত আর একজন কর্ম্মী, যিনি অতুল বিভব ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ 
করিয়া কারাবারণ করিয়াছেন-_সেই যমুনালাল বাজাজের কথাও মনে পড়ে। বিলাসের 
ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াও ক্রোডপতি বাজাজ, জাতীয় সম্মান অক্ষুণ্ন রাখিবার 
জন্য স্বেচ্ছায় কারাদণ্ডকেই প্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার কথাও এইদিনে 
স্বতঃই মনে উদিত হয়। বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীরা সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাবে তিনি অবিচলিত 
চিত্তে সাধারণ কয়েদীর ব্যবস্থা পাইতে চাহিয়াছেন।__এই সমস্ত ত্যাগ ও নিষ্ঠার স্মৃতি 
জাতির অমূল্য সম্পদ্‌- উন্নতির জয়যাত্রা মূল্যবান্‌ AET | 

আজ বিদেশী আসিয়া আমাদের লজ্জা নিবারণ করিতেছে। বাস্তবিক, এ কলঙ্কের 
কথা স্মরণ করিলে মস্তক লজ্জায় অনবত হয়। যে দেশের বস্ত্র-শিল্প অতি প্রাটীনকালেও 
পৃথিবীর গৌরব ছিল, সে দেশের পক্ষে ইহা কি পরিতাপের কথা! রোমের সম্রাট্গণ 
টাকার মস্লিন ব্যবহার করিতেন এবং প্রাটীনকালেও ইহার গৌরব বহুদূর বিস্তৃত ছিল। 
এই অন্ত সুর ধসে ত হইয়াছে, অমিত এখন বিদেশী আসিমা আমাদের বয় 
না যোগাইলে আমাদিগকে দিগম্বর হইতে হয়। 

কলিকাতার অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হয়। যদি বৌবাজার হইতে হেদোর মোড় অবধি 
লোকের চলাচল লক্ষ্য করা যায়, তবে হাজারে একজনেরও পরিধানে পূর্ণ মাত্রায় খদ্দর 
আছে কিনা সন্দেহ হয়। বাঙ্গালীর গত বৎসরে খদ্দরের উৎসাহ আজ কোথায়? খড়ের 
আগুনের মত সে উৎসাহ কি একবার suene হইয়াই নিবিয়া গিয়াছে? গত বৎসর 
কি বিলাতী কাপড়ের দর চড়া ছিল বলিয়া আমরা wer পরিয়াছি? তাহা হইলে, 
আমাদের দেশাত্মবোধ জাগরিত হইয়াছে কোথায়? আন্দোলনের দ্বারা ছুজুগ সৃষ্টি করিয়া 
জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হয় না। দেশের মনের স্তরে স্তরে যদি ওতপ্রোতঃ ভাবে দেশের 
কল্যাণ এবং শ্রেয়ের আদর্শ স্থান লাভ না করে, তবে বৃথা কোলাহল করিয়া ক্ষণিক 
উত্তেজনার সৃষ্টিতে কোন লাভ নাই। আমি বিশ্বাস করি, খদ্দর লোপ পাইবার নহে। 
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আগুনের মত তাহার মনে ইহার প্রতি ভালবাসা জুলিয়া থাকিবেই। 

বিলাতী কাপড়ের তুলনায় খন্দরের দাম বেশী । তাই বলিয়া অনেকে খদ্দর কিনিতে 
চাহেন না। যাহারা খন্দর ব্যবহার করেন, তীহারা জানেন- বাস্তবিক পক্ষে খদ্দরই 
সন্তা। বিলাতী কাপড় যাহারা ব্যবহার করেন, তাহাদিগকে ধোপাবাড়ী, ডাইংক্রিনিং 
প্রভৃতিতে কাপড় দিতে হয়। ধোপা কাপড়ের কি সৰ্ব্বনাশ করে, তাহা সকলেই জানেন। 
সোড়া, ক্ষার প্রভৃতি অনিষ্টকারী তীব্র ক্ষারদ্রব্যের দ্বারা পরিষ্কার করিবার শ্রম ইহারা 
লাঘব করিয়া থাকে। আর যে ভাবে পাটের উপর নির্দয়ভাবে আছড়াইয়া কাপড় 
পরিষ্কার করা হইয়া থাকে__তাহা Mark Twain লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন— “breaking 
a stone with a piece of muslin cloth" | খদ্দর যাহারা পরেন, তাহারা খদ্দরের 
আদর্শও গ্রহণ করিয়াছেন। স্বাবলম্বনই খদ্দরের মূল কথা | নিজের কাপড় নিজে সাবানে 
কাচিয়া লওয়া বিশেষ কষ্টকর নহে, আমরা অনেকেই তাহা করিয়া থাকি। ফলে কাপড় 
তিনগুণ টেকে। 

আমরা একেবারে অধঃপতিত হইয়াছি। আমাদের সহরের বিলাসিতা পল্লীগ্রামেও 
সংক্রামিত হইয়াছে। বিজাতীয় সভ্যতার কৃত্রিম উত্তেজনার ছারা আমরা আমাদের 
অবসাদ দূর করিতে শিখিয়াছি, অনাড়ম্বর জীবনাপন করিবার দৃঢ়তা আর আমাদের 
নাই, পাশ্চাত্য সভ্যতার আমরা নিন্দা করি না। কিন্তু বিকৃত সভ্যতা আমাদের সৰ্ব্বনাশ 
করিতেছে দেখিয়াও কি আমরা তাহার প্রশংসা করিব? আমি বিলাতে ৪ বার গিয়াছি 
এবং প্রায় ৮ বৎসর বিলাতে বাস করিয়াছি। প্রকৃত পাশ্চাত্য সভ্যতার আমি বিশেষ 
পক্ষপাতী। কিন্তু এই বিকৃত ও ব্যভিচার, ইহাই আমাদের চরম আদর্শ হইয়া উঠিতেছে। 
বিলাতে যাইয়া জজ, ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে আসিয়া গৌরাঙ্গটোলায় বাড়ী করা এবং 
খানসামা বাবুঙ্ি পরিবৃত হইয়া মানব জীবনের চরম সুখ ও সৌভাগ্য ভোগ করাই যদি 
আদর্শ হয়, তবে দেশের যে কি ভীষণ মানসিক অধঃপতন হইয়াছে, ভাবিয়া মন বিষণ্ন 
হয়। 

খদ্দর পরিধান কি? খন্দর জীবনের আবিলতাশুন্য সহজ গতির মূর্তি প্রকাশ; 
বিলাসিতা-বর্ভিত মনের সরল সহজ গতির মুক্ত পথ। 

অনেকে বলেন, খদ্দর বড় গরম। গরমের দিনে হয়ত একটু গরম; কিন্ত প্রচন্ড 
গ্রীষ্মের দিনেও কি প্যান্ট, কোট, কলার, টাই প্রভৃতি ধড়াচুড়া পরিতে আমরা কিছু 
কসুর করি? চাকরী বজায় রাখিতে সে গরম যদি সহ্য করিতে হয়, তবে দেশ-মাতৃকার 
সেবার জন্য এই সামান্য কষ্টটুকু কেন স্বীকার করিতে পারিব না? পূজার পর যখন 
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উত্তরের হাওয়া বহে, পৌষ মাসে যখন কন্কনে শীত পড়ে, তখন যে শুধু খদ্দরের 
একটি জামা, চাদর ও কাপড় হইলেই চলিয়া যায়; flannel, পশম, র্যাপার ইত্যাদির 
বাহুল্যের কোন প্রয়োজনই হয় না। 

খদ্ধর পরার অর্থশুধু পরিধান করা নহে, যে পরিবারে খদ্দর ঢুকিয়াছে, সে পরিবারে 
এক নূতন আলোক প্রবেশ করিয়াছে, খদ্দর মানসিক পরিবর্তন আনে। খদ্দরের বর্মের 
কাছে বিনাসিতার লেশমাত্র ঘেসিতে পারেনা। যে খদ্দর পরে, তাহার সিনেমা, থিয়েটার 
প্রভৃতির অযথা অর্থব্যয় হয় না; বিলাসব্যসনের প্রবৃত্তি চলিয়া যায়; সুগন্ধী তৈল ও 
সাবান দরকার হয় না। 

ইংরাজের কাছে আমাদের জানিবার ও শিখিবার অসংখ্য জিনিষ আছে। তাহাদের 
প্রভৃতি আমাদের সৰ্ব্বথা অনুকরণীয় কিন্তু বাহিরের চাক্চিক্যই আমাদের ক্ষীণদৃষ্টি 
নয়নকে আকৃষ্ট করে। তাহারই অন্ধ অনুকরণ করিয়া সভ্যতার বিকৃতিকেই আমরা 
গণ্য করি, আচারে ব্যবহারে বিজাতীয় ভাবের পরিচয় দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি rater 
সাম্য ও মৈত্রী নিদর্শন। দেশের জন-সাধারণের সহিত একসুত্রে গ্রথিত হইবার উপায় 
খন্দর। খদ্দর জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে একপ্রাণতা আনিয়া মহামিলনের 
ভার গ্রহণ করিয়াছে। 

খদ্দরের আপাততঃ দাম বেশী। আপাততঃ আমাদিগকে patriotism এর (স্বদেশ 
প্রেম)উপর নির্ভর করিয়া খন্দর চালাইতে হইবে। সব দেশেই লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধারের 
জন্য সরকারকে অর্থ সাহায্য (subsidy) দিতে হইয়াছে। বিদেশী গভর্ণমেণ্টের নিকট 
হইতে আমরা ইহা আশা করিতে পারি না। কাজেই এর ভার আমাদিগকেই লইতে 
হইবে। এই সামান্য ত্যাগ স্বীকার করিতে যদি আমরা দ্বিধা বোধ করি, তবে মহাত্মা 
গান্ধী-প্রমুখ ত্যাগী কন্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের কেবল মৌখিক। সামান্য ত্যাগ স্বীকার 
করিয়া তাহাদের বিরাট ত্যাগের মর্যাদা আমরা কি রক্ষা করিব না? বাঙ্গালা দেশের 
শতকরা ৯৫ জন পন্লীবাসী। সহরে আর কয়জন বাস করে? স্হরের অধিবাসীদের 
হয়ত জীবিকা উপার্জনের সংগ্রামের সময়ের অভাব। তাহাদের হয়ত নিজেদের 
প্রয়োজনের খদ্দর প্রস্তুত করিবার সময় নাই; কিন্তু দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই ত 
পল্লিবাসী। খদ্দর প্রস্তুত করিতে যদি অধিক দামই লাগে, তাহা হইলেও তাহা ত গ্রামেই 
থাকিয়া যাইবে। গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেই এই অর্থ বিভক্ত হইয়া গ্রামকে সমৃদ্ধিসালী 
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করিবে। গ্রামের তাঁতী ও কাটুনী, ছুতোর প্রভৃতিই এই অর্থে উপকৃত হইবে। খদ্দরে যদি 
৪ টাকা পড়ে এবং বিলাতী কাপড় যদি ৩ টাকায় হয়, খদ্দরের জন্য অধিক অর্থব্যয়ে 
আমারই গ্রামবাসী উপকৃত হইবে। আর বিলাতী কাপড়ের ৩ টাকা ত দেশ হইতে 
চিরকালের জন্যই চলিয়া যায়। আমরা আজ industry, technology, লুপ্ত শিল্পের 
উদ্ধার, শিল্প-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনেক কথাই বলি; কিন্তু এই যে প্রতিবংসর কেবল 
বাঙ্গলা দেশ হইতেই কাপড়ের জন্য ৩০ কোটি টাকা বিদেশে যাইতেছে, ইহা বোধ 
করিতে চেষ্টা করি কোথায়? খুলনা দুর্ভিক্ষের সময় এবং এখন উত্তর বঙ্গের বন্যার 
পরে আমরা চরকার প্রচলন এবং তীত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছি। ইন্দ্রনারায়ণ সেন ও 
সুর্যনারায়ণ সেন প্রমুখ কন্মীগণ নিজের সমস্ত সুখ-সুবিধা ত্যাগ করিয়া অক্লান্ত ভাবে 
ইহার জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। গ্রামে গ্রামে ধান ভাঙ্গা ও চরকার দ্বারা দরিদ্রের 
উদরান্নের সংস্থান করিবার জন্য আমরা সাহায্য করিতেছি। এখন তুলার দাম বেশী। 
বোম্বাই অঞ্চল হইতে আমাদিগকে wel আনিতে হইতেছে। ৪৫ টাকা তৃলার দর। 
কাজেই এখন সৃতা করিতে খরচ পড়ে বেশী; কিন্তু আমরা আশা করি, অচিরেই আমরা 
নিজেদের তুলা উৎপন্ন করিয়া এই খরচ কমাইতে পারিব। ৭০1৮০ বৎসর পূর্ব্বে 
দেশের এ হাল ছিল না। তখন ঘরে ঘরেই তুলা ফলিত, চরকা ঘুরিত, পাড়ায় পাড়ায় 
তাঁত চলিত। আজও আমাদের দেশে- গ্রামে চরকা সম্বন্ধে কত প্রবাদ আছে। গৃহস্থবাড়ীর 
আদর্শ ছিল,_ধানভাঙ্গা, রান্না ও গৃহস্থালী এবং অবসর সময়ে চরকা কাঁটা; কিন্তু 
আজকাল শুনি সময় কোথায়? আজকাল আষাঢ়াস্ত বেলা, €টায় সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত 
৭টায়, দিনমান প্রায় ১৪ ঘণ্টা সময়। আবলবৃদ্ধবণিতা এই সময় কি করিয়া কাটাইয়া 
থাকেন? আর আমাদের কৃষক শ্রেণী? আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র প্রায় আড়াই মাস বীজ 
লাগান, ক্ষেতের কাজ প্রভৃতি করে; কিন্তু তাহার পর আর নড়িবে না। ধান কাটা আর 
নিজেরা করিবে না। পশ্চিম হইতে শ্রমজীবী আসিয়া তাহাদের ধান কাটিয়া দিবে। 
বৎসরের বাকী ৮।৯ মাস ইহারা কি ভাবে যাপন করে? শ্রমবিমুখতাই আমাদের জাতির 
অধঃপতনের মূল কারণ। কোন জাতিই ফাকি দিয়া বড়া হইতে পারে নাই। প্রত্যেক 
দেশের সমৃদ্ধির অন্তরালে সে দেশের জনসাধারণের প্রাণপাত পরিশ্রম রহিয়াছে আর 
আমাদের দেশের ভদ্রসাধারণঃ সমস্ত দেশের অনুপাতে কলিকাতায় আর কয়জন 
উপাৰ্জ্জন করিতে বাস করেন? কলিকাতা ত বিদেশীর। কলিকাতার চৌদ্দ আনা ধন 
বিদেশী (অ-বাঙ্গালী) উপার্জন করিয়া লইয়া যায়। আমাদের দেশের ধোপা, নাপিত, 
ছুতোর মিস্ত্রী ইহারা কি এতই ধনী যে, ইহাদের আর স্ব স্ব ব্যবসা করিবার প্রয়োজন 


৮৪ 


খদ্দর পরিব কেন? 

হয় না? বেপ্টিক স্ট্রীট অঞ্চল ত এখন চীনাদের দেশ! তেমনই নাপিত বাঙ্গালী পাওয়া 
যাইবে না, জুতা সেলাই করিবার জন্য খোট্টা মুচি ভিন্ন বাঙ্গালী দেখিতে পাওয়া যাইবে - 
না। একজন জুতা স্লোই করিয়া যাহা রোজগার করে, অনেক graduate তাহা পারেন 
না। চাকর উড়িয়া বা খোট্রা পাচকও তাহাই। বাঙ্গালী এই সমস্ত শ্রেণীর লোক কি 
করে? আলস্য, অকর্ম্মণ্যতা আনিয়া দেয়। কাযেই জীবনের প্রতিক্ষেত্রে আমরা 
প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতেছি। খদ্দরের প্রচলনে দেশের আত্মনির্ভরতার বৃদ্ধি হইবে, 
কন্মপ্রবৃত্তির উন্মেষণে জীবন সংগ্রামের জন্য আমরা অধিকতর উপযোগী হইব। 
আমরা আত্রাই অঞ্চলে চরকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছি। ৭ হইতে ১৫ দিনেই যে 
শিক্ষা ও অভ্যাস হয়, তাহাতে একজন যুবক প্রতিদিন প্রায় ৮ তোলা সূতা কাটিতে 
পারে। আমাদের দেশে বিধবাদিগকে পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হয়। ইহারা যদি 
প্রতিদিন ৮ তোলা সূতা কাটিতে পারেন, তবে সংসারের কত উপকার হয়| ভদ্রপরিবারের 
অবিহাহিতা কন্যারা আজকাল আর ১৬।১৭ বৎসরের পূর্বের প্রায় পাত্রস্থ হয় না। ৭ 
বৎসর হইতে ১৬ অবধি এই ৯ বহসরকাল ইহারা সংসারের কোন্‌ প্রয়োজনে আইসে? 
গৃহস্থালীর অল্পস্বল্প সাহায্য হয়ত করিতে হয়; কিন্তু তাহা হইলেও অনেক সময় আরও 
কাজ করিবার সময় থাকে। প্রতিদিন চরকা কাটিয়া যদি ১ তোলা সূতাও প্রত্যেকে 
তৈয়ারী করে, তবে তাহা হইলে বৎসরে ৭ খানা কাপড় হইতে পারে। অধিক কাটিলে 
১৪ খানা এবং ২১ খানা কাপড়েরও সূতা দিয়া ইহারা সংসারের সাহায্য করিতে পারে। 
একটি ছোট পরিবারে বৎসরে ২১ খানার বেশী কাপড়ের দরকার হয় না। বাড়ীতে 
একটি আইবুড়ো মেয়েই এই বন্ত্র-সমস্যার সমাধান করিতে পারে। এইরূপ একটু 
তলাইয়া দেখিলেই দেখা যায় আমরা কত শক্তি অপব্যয় করি। একটু নিষ্ঠার সহিত এই 
শক্তিকে নিয়োজিত করিলে আমরা নিজেদের কত উপকার করিতে পারি cona 
দিনে টাকায় ২ সের দুধও যায় না, আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য প্রয়োজনীয় 
আহার্ষের সংস্থান হয় না। আজ অর্থাভাবে যথেষ্ট খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে 
না বলিয়াই হীনবল; কিন্তু এই দারিদ্র্য কতকটা তাহার স্বেচ্ছাকৃত। লোটা কম্বল সম্বল 
করিয়া রেল পুলের আগে ধাওয়া করিয়া মাড়োয়ারীরা আজ ক্রোড়পতি। শুধু উৎসাহ 
ও শ্রমপ্রবণতাই এই উন্নতির মুল। ভগ্ন দেহ ও মন লইয়া আজ আমরা ধ্বংসোন্ুখ। 
আর এক পুরুষ পরে হয়ত বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্বই লোপ পাইয়া যাইবে। তাই আজ ' 
সময় থাকিতেই আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। | 

'খদ্দরের অনুষ্ঠানে গ্রামের অর্থনীতিক সমস্যার সমাধান হইবে। প্রত্যেক গৃহস্থ তাহার 
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নিজের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদির ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্ত্র-সমস্যার দায় হইতে অব্যাহতি 
দিবেন। প্রতি বৎসর শোণিতসম ৩০ কোটি টাকা বস্ত্র জন্য দরিদ্রদেশের অঙ্গ হইতে 
বাহির লইয়া যাইতেছে- ইহার নিবারণে প্রত্যেকে সাহায্য করিবেন। কলিকাতায় ঘর 
ভাড়া, সেলামি, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স প্রভৃতি দিয়া খদ্দর বিক্রয় করিতে গেলে দাম বেশী 
পড়িবেই। এত খরচ চাপাইলে খন্দর চলিতে পারে না। তবে আপাততঃ-_সহরবাসীদের 
নিকট হইতে আমরা এ ত্যাগস্বীকারটুকু আশা করি। এখন একটু বেশী দাম দিয়াও 
তাহাদিগকে ama কিনিতে হইবে। না হইলে ইহা দাড়াইতে সমর্থ হইবে না। 

খদ্দরের প্রসার মালক্ষ্মীদের উপর নির্ভর করে। চরকাকে গৃহদেবতার মত যদি 
হইবে না। দেশের এই সংগ্রামে ললনাগণকেই অগ্রসর হইতে হইবে। পরিবারের 
রুচিপরিবর্তন তাহারা একটু চেষ্টা করিলেই হইতে পারে। দেশের অর্থনীতিক ও নানাবিধ 
মুক্তিসাধনের জন্য যে সমস্ত ত্যাগী শত কষ্ট ও vgl বরণ করিয়া লইয়াছেন, 
তাহাদের ত্যাগ আমাদিগকে একাগ্রতা প্রদান করিয়া খদ্দার ও চরকার সেবায় নিযুক্ত 
করুক। 


* মাসিক বসুমতী ভাদ্র, ১৩৩০, আচার্য প্রফুল্লচন্্র রায়ের প্রবন্ধ ও বন্তৃতাবলী (২য় খণ্ড) ১৯৩১, 
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সভাপতির অভিভাষণ 


সভাপতির অভিভাষণ 


বন্ধুগণ, 

আপনারা যে আপনাদের প্রাদেশিক সমিতির বার্ষিক অধিবেশনের মত প্রয়োজনীয় সভায় 
উৎকলের বাহিরের একজন লোককে সভাপতি হইবার জন্য আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন, 
তাহাতে আমি যে আপনাকে সম্মানিত ০ বিড নি 
বিজ্ঞানাগারের নির্জন sas 
পরিঝেষ্টন-মধ্যে আমি স্বচ্ছন্দে 
থাকি, তথা হইতে আমাকে 
আনিয়া__ জাতীয় জীবনের ES 
এই সঙ্কটসময়ে আপনাদের [E 
রাজনীতিক সম্মিলন EC 
পরিচালনার গুরুভার আমার | 
স্কন্ধে ন্যস্ত করায় আমি যে E 
বিশেষ কৃতজ্ঞভাব অনুভব Bt 
করিতেছি, এমন বলিতে পারি DU 
না। বাস্তবিক আমি যেন শঙ্কিত 0 
ও স্বাভাবিক পরিবেষ্টনবিচ্যুত ৯৮ 
ভাব অনুভব করিতেছি; কারণ, 
আমি রাজনীতিক নহি। তাই 
আমি আশা করি, আপনারা 
আমার নিকট যাহা পাইবার 
আশা করিয়াছেন, তাহা না 
পাইলে আমাকে ক্ষমা 
করিবেন। অনেক সময় যাহারা eor গরুর রায় 

খেলা দেখেন, তাহারা ক্রীড়ারত ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা খেলার অধিক দেখিতে পাইয়া 
থাকেন এবং সেই কারণে বাহিরের লোক আমার উক্তির মূল্য অধিক হইতে পারে ইহা 
মনে করিয়াই কেবল আমি এই অনভ্যস্ত কার্যের ভার বহন করিতে পারিতেছি। 
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একাধিক কারণে আমি উৎকল প্রাদেশিক সমিতিতে বাহিরের লোক। আমি বাঙ্গ 
লী--উড়িষ্যা বাঙ্গালা নহে, অস্ততঃ ১৯১২ খৃষ্টাব্দ হইতে সরকারী হিসাবে উড়িয্যা বাঙ্গ 
লা হইতে neu) কিন্তু আবার আমার মনে হইতেছে--আমি আপনাদের পর নহি; 
পরস্ত এই মন্দিরের বৃহৎ que শিলাখণ্ড নীত হইয়াছিল, তাহা মনে করিয়া আজ দর্শকরা 
2 বিস্ময়বিহ্ল হইয়া থাকেন। 
জগন্নাথের মন্দিরের কারুকার্য্য 
চিত্তবিনোদন। আর সাগর-সৈকতে 
উন্ম্মিমালার সান্নিধ্যে দণ্ডায়মান 
ভগ্ন কনার্কমন্দির হৃদয়ে যুগপৎ 
শ্রদ্ধা ও বিস্ময় সঞ্চার করে। 
এইসব কীর্তি দেখিয়া বিদেশীয়রা 
বলিতে বাধ্য হইয়াছেন 
ভারতীয়রা দানবের মত গৃহনির্ম্মাণ 
করিত এবং মণিকারের মত তাহার 
প্রসাধন করিত। এই উৎকলে বহু 
কবির আবির্ভাব হইয়াছে। 
তাহাদের মধ্যে নারায়ণ পণ্ডিত, 
হলধর দাস, জগন্নাথ দাস, দীনকৃষ্ণ 
দাস বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 
পুরী--জগন্নাথ দেবের মন্দির করয়াছেন। উপেন্দ্র ভঞ্জ একাধারে 
গীতি-কবিতায়, মহাকাব্যে, নাট্যকাব্যে ও ধর্ম্ম-সঙ্গীতে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সরল দাসের 
মহাভারত বাঙ্গালায় অনুদিত ও বঙ্গে আদৃত হইয়াছে। আরও কত কবি ভক্তকল্পনার 
শ্রীবৃন্দাবনে চিরকিশোর কৃষ্ণের নিত্য নব প্রেমলীলা গান করিয়াছেন! সে সব স্মরণ 
করিলে আজিকার উৎকলবাসীরা আক্ষেপ করিয়া বলিতে পারেন, “তাহারা আজ 
কোথায়? আমরা কেন তাহাদের যুগে জন্মগ্রহণ করি নাই?” 
আমার মত নীরস বিজ্ঞান-ভক্ত যে উৎকলের পূর্ব্ব গৌরব সম্বন্ধে এত উক্তি করিতেছে, 
সে জন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। 
হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। সেই সাধূপুরুষ কারারোধে বা 
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মুক্তিতে বিচলিত হয়েন না। যখন তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি হৃদয়ে যে 
আশা পোষণ করিয়াছিলেন-_ স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি মুক্ত হইবেন--তাহার সে 
আশা যে পূর্ণ হয় নাই, ইহা তাহার দেশবাসীর পক্ষে লজ্জার কথা । আমরা জানি, তাহার 
অভাব আমরা কিরূপ মর্মে মৰ্ম্মে অনুভব করিয়াছি, তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমাদের 
মুক্তির সংগ্রামে আমরা কত পরাভব স্বীকার করিয়াছি। আর আজ যে তিনি মুক্ত হইয়া 
আসিয়া তাহার তৃর্য্যনাদে আমাদিগকে মুক্তির পথে পরিচালিত করিবেন, ইহাতে আমাদের 
হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে। তাহাকে 
অভিনন্দিত করা নিষ্প্রয়োজন; তাহার 
মুক্তিতে আমরা আমাদিগকেই 
অভিনন্দিত করিতে পারি। আমার 
একমাত্র প্রার্থনা, আমরা যেন আমাদের 
নেতার উপযুক্ত শিষ্য হইতে পারি। 
উৎকলমণি গোপবন্ধু দাস প্রমুখ 
উড়িষ্যার যে সব স্বদেশভক্ত সুসস্তান 
দেশসেবার পুরস্কার-স্বরূপ নানারূপ 
ত্যাগন্বীকার ও লাঙ্কনাভোগ করিয়া 
স্বদেশবাসীর জন্য সমুচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন, আমি তাহাদিগকে ও 
অভিনন্দিত করিতেছি। কিছুদিন হইতে 
দেশে যে উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত B 
উৎসাহেরও পুনরাবির্ভাব হইবে এমন 
আশা কি আজ করিতে পারি না? 
আপনারা অবগত আছেন, বঙ্গভঙ্গ 
জনিত আন্দোলনের সময় মিস্টার 
র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিলেন। তিনি তাহার ফলে “ভারতের জাগরণ’ (Awakening of India) নামক 
পুস্তক ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন! তাহাতে তিনি বিশেষভাবে এ দেশের আর্থিক অবস্থার 
আলোচনা করেন এবং বলেন, ভারতের সামরিক ব্যয়ের নয়-দশমাংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের 
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জন্য করিতে হয়, সে ব্যয়ভার ইংলন্ডেরই বহন করা PET অর্থাৎ ভারতের অর্থে যে 
বিরটি বাহিনী পালন করা হয়__ সে প্রধানতঃ প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য। গত জাম্মনি 
যুদ্ধের সময় ভারত হইতে প্রায় সব শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া 
হইয়াছিল, তখন পুলিসের দ্বারাই ভারতে শাস্তি রক্ষিত হইয়াছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন 
বলিয়াছিলেন, রক্তমোক্ষণে ভারতবর্ষ শ্বেতবর্ণহইয়াছিল। ইহাতেই ভারতশাসনের তত্বকথা 
বুঝিতে পারা যায়। বর্তমানে সামরিক ব্যয়েই ভারতের রাজস্বের অর্ধাংশ নিঃশেষ হইয়া 
যায়; ফলে প্রাদেশিক রাজস্ব দিয়া ভারত সরকারের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হয়-_ ব্যয়ের 
সঙ্কুলান করিতে হয়। এ বিষয়ে বাঙ্গালার অবস্থা সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। কারণ, মেষ্টনী 
বন্দোবস্তে বাঙ্গালার রাজস্বের দুই-তৃতীয়াংশ ভারত সরকারের প্রাপ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
এ অবস্থায় যে অর্থাভাবে জাতির গঠনজন্য প্রয়োজনীয় সব কার্য বন্ধ রাখিতে হয়, তাহাতে 
বিস্ময়ের কারণ কোথায়? দেড় শত বৎসর ইংরাজ-শাসনের পর আজ বাঙ্গালার শতকরা 
৫ জনের অধিক লোকের অক্ষর-পরিচয় নাই। জনগণ অজ্ঞতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। 
১৮৭০ খৃষ্টাব্দে পুনরুখান হইতে জাপান এ বিষয়ে এত দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে যে, আজ 
জাপানের প্রায় প্রত্যেক অধিবাসীই লিখিতে ও পড়িতে পারে। যুরোগীয়দিগের নিষ্ঠুর 
নাগপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াই পারস্য দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক 
করিয়াছিল এবং মিশর সেই পথের পথিক হইয়াছে। ভারত সরকার তাহার বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষা-বিষয়ক আইনে অনবরত বাধা দেওয়ায় আমার বন্ধু গোখলে মহাশয় 
প্রায় ভগ্মহদয় হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। বিস্ময়ের বিষয়, একদিকে অর্থাভাবে প্রাথমিক 
শিক্ষার উন্নতি-সাধন করা হয় না-- আর একদিকে উচ্চ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নামে 
নানারপ ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান করা হয় ।দৃষ্াস্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে, সম্প্রতি ফুলোয়ানীতে 
৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মণের প্রস্তাব হইয়াছে। এ দেশে উচ্চশিক্ষা 
বলিতে এখন যেন চুণসুরকী খরচ অর্থাৎ বৃহৎ বৃহৎ গৃহনির্মাণ বুঝাইতেছে! আমাদের 
করুণাময় সরকার সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাবিষয়ে কত অবহিত, তাহা কলিকাতা 
বুঝিতে পারা যাইবে। অর্থাভাবে আমাদের কাযকর্ম্ম প্রায় স্তম্ভিত হইয়াছে; আর আমরা 
যখন টাকা চাহি, তখন আমাদিগকে অতি সামান্য কিছু অর্থ প্রদান করা হয়। আমি 
দৃঢ়তাসহকারে বলিব যে, বিহার ও উড়িষ্যা সরকার প্রাসাদতুল্য গৃহনির্মাণকল্লে যে ৫০ 
লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, সে টাকা কেবল প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য 
ব্যয় করা কর্তব্য। এই যে প্রস্তাব, ইহা বিকৃতবুদ্ধির কার্য্য_সাধারণের টাকার এই অপব্যয় 
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সভাপতির অভিভাষণ 


অসঙ্গত অপরাধ। 
হইতে হয়। এই আলালের ঘরের দুলাল চাকরীয়ারা কেবল “দেহি! দেহি!” রব তুলিয়া 
গগন-পবন পূর্ণ করিতেছেন। সত্য বটে, তিক্ত বটিকা মুখরোচক করিবার চেষ্টায় সিভিল 
সার্ভিসে ভারতীয়দিগকে যৎকিঞ্চিৎ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যখন লর্ড ইসলিংটনের 
সভাপতিত্বে কমিশন নিযুক্ত হয়, তখন আমরা সিভিল সার্ভিসে ও ইম্পিরিয়াল সার্ভিসসমূহে 
অধিকসংখ্যক ভারতীয়ের নিয়োগ চাহিয়াছিলাম। তাই সার হেনরী কটন আমাদিগকে 
সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে গেল, 
দেশের কোন কাযে আর তাহাকে পাওয়া যাইবে না।” এ কথা যথার্থ। ভারতীয় সিভিলিয়ানও 
আমলাতন্ত্র সরকারের অঙ্গ হইয়া যায়_তাহারও মনোভাব পরিবর্তিত হইয়া যায়। সে 
কেবল সরকারী কর্মচারীর দিক হইতেই সব ব্যাপার দেখে | এককথায় সে আর ভারতীয় 
থাকে না। এ দেশে যে দ্বিধাবিভক্ত শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় 
মন্ত্রী এইরূপ কায করেন। ক্ষুদ্র ক্ষমতাগবের্ব গবির্বিত ভারতীয় সিভিলিয়ানকে দেখিলে 
আমার যত দুঃখ হয়, তত আর কিছুতে হয় না। প্রকৃত কথা এই যে, সিভিল সার্ভিস যে 
কালের উপযোগী ছিল, সে কাল গত হইয়াছে__কাযেই সে সার্ভিস এখন বাতিলের মধ্যে 
পড়িয়াছে। ভারতীয় সিভিলিয়ানকে বিবেকবুদ্ধি বিকৃত করিতে হয়-_অল্পের জন্য বছ 
নষ্ট করিতে হয়। 

বিজ্ঞবর এমার্সন এক স্থানে বলিয়াছেন, জনক জননী যদি প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকন্যাকে 
শাসন করেন, তবে তাহাদের হিতসাধন না করিয়া অহিতই করেন। এ দেশে সরকারের 
মনোগত অভিপ্রায়__রাজন্ব প্রদান কর, তাহার পর নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাক, আমরা 
তোমার সব কাষ করিয়া দিব, তোমরা কিছুই করিতে পাইবে না। যে সরকার স্বার্থসিদ্ধির 
- জন্য আমাদিগকে অনস্তকাল নাবালক রাখিতে চাহেন, সে সরকার কিছুতেই স্বীকার করিতে 
চাহেন না যে, লালনকাল বর্ধিত হইলে শিশু অক্ষমতাহেতু অসহায় হইয়া পড়ে। 

মাদ্বাজের গভর্ণর সার টমাস মনরো ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বড় লাট লর্ড হেষ্টিংসকে যে 
পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকগুলি স্পষ্ট কথা ও সারগর্ভ উক্তি ছিল। তিনি 
লিখিয়াছিলেনঃ 

“দেশের লোকের অবস্থা দেশীয় নৃপতিগণের অধীনে যেরূপ ছিল, তদপেক্ষা উন্নত 
হইবেকিনা, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। শক্তির আতিশয্যহেতু বৃটিশ সরকার 
বিদ্বোহ দলিত করিতে ও বহিঃশক্রর আক্রমণ প্রহত করিতে পারেন; এমন কি, সে সরকার 
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আচার্য প্রফুললচ্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 
প্রজাদিগকে যেরূপে রক্ষা করিতে পারেন, সেরূপে রক্ষা কোন ভারতীয় সরকারের পক্ষে 
সম্ভব ছিল না। বৃটিশ সরকারের আইনে ও প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় প্রজারা দেশে অনাচার 
অত্যাচার হইতে যেরূপ অব্যাহতি লাভ করে, তাহা পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু যে মূল্যে 
এই সবক্রয় করিতে হইয়াছে, তাহার তুলনায় এ সব তুচ্ছ। স্বাধীনতা, জাতীয় চরিত্র এবং 
যাহাতে জাতিকে সম্ত্রমসম্পন্ন করে, সেই সকলের বিনিময়ে ভারতবাসী এ সব লাভ 
করিয়াছে। ইংরাজের ভারতীয় প্রজারা নির্ভয়ে যে যাহার ব্যবসার অনুসরণ করিতে পারে-_ 
বণিক, কৃষক সকলেই যে যাহার কাষের ফল সম্ভোগ করিতে পারে; কিন্তু ইহার অতিরিক্ত 
আর কিছুই লাভের আসা তাহারা করিতে পারে না-_ জীবজস্তর মত তাহারা কেবল 
শান্তিতে থাকিতে পারে, আর কিছু নহে। তাহারা কেহই দেশে আইন করিবার অথবা 
শাসন বা সামরিক বিভাগে কার্য্যের অংশ লইবার আশা মনে পোষণ করিতে পারে না। 
যাহারা বড় চাকরীয়া, ভারতের লোক তীহাদেরই আদর্শে গঠিত হয়; যে স্থানে আপনাদেরই 
একজন দীন ভ্রাতা । কারণ, উড়িষ্যার সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ এত দীর্ঘকালাগত, এত ঘনিষ্ঠ, 
আধ্যাত্মিকতায় এত ওতপ্রোত যে, শাসনবিষয়ক আদেশে তাহা বিচ্ছিন্ন হয় না। ভারতের 
ইতিহাসের যে বিস্মৃতপ্রায় কুদ্ধটিকান্ধকার যুগে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ-_অচ্ছেদ্য ত্রয়ীরূপে 
একসঙ্গে উল্লেখিত হইত-_ সেই অতীত যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া__ খৃষ্টপূবর্ব অষ্টম 
শতাব্দীতে যখন আর্ধ্গণ এ দেশে আসিয়া বসবাস করেন, তখন ও পরবর্ত্ত যে বৌদ্ধযুগের 
অমর স্মৃতিচিহ্ন চারিদিকে ছড়াইয়া আছে__ সে সময়; যে বিপ্লবের যুগে বাঙ্গালার শেষ 
স্বাধীন নরপতি মুসলমানের ভয়ে রাজ্যত্যাগ করিয়া সকলের আশ্রয় জগন্নাথের চরণে 
আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, সেই যুগে; তাহার পর আধ্যাত্মিক উত্তেজনার ও ধর্মোন্মাদনার 
যে যুগে নদীয়ার অবতার উড়িষ্যার ধর্ম্মগুরুরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই যুগে ও 
তাহার পর খৃষ্টীয় এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রতি বৎসর বাঙ্গালা হইতে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী 
তীর্থযাত্রী দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া জগন্নাথের চরণে সকল দুঃখ নিবেদন করিতে ও 
জগন্নাথের দর্শনপুণ্যে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতে এই উৎ্কলে আগমন করিয়াছে। 
এই দীর্ঘ ৩০ শতাব্দীকাল উড়িষ্যায় ও বাঙ্গালায় আধ্যাত্মিক সম্বন্ধই একমাত্র বন্ধন নহে। 
উভয় প্রদেশের মধ্যে জ্ঞান ও ভাষাগত সম্বন্ধ নহে। উভয় প্রদেশের মধ্যে জ্ঞান ও ভাষাগত 
সম্বন্ধ এবং গত ১০ বৎসরের পূর্বব পর্য্যন্ত শাসনগত সম্বন্ধও ঘনিষ্ঠ ছিল। উড়িয়া ভাষা 
ও সাহিত্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ__ উভয় ভাষার ব্যাকরণ প্রায় একরূপ; কেবল বর্ণমালার 
আকারে ও উচ্চারণে উভয় ভাষা বিভিন্ন। আর শাসনব্যাপারে কেবল যে পুবর্বকালে অঙ্গ 
, বঙ্গ, কলিঙ্গ একত্র গ্রথিত ছিল, তাহাই নহে; পরস্ত মোগল শাসনকাল হইতেও বাঙ্গালা, 


৯২ 


সভাপতির অভিভাষণ 


বিহার ও উড়িষ্যা একই শাসনমণ্ডলীর অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানী “দাওয়ানী” পাইলে এই ৩ দেশ একসঙ্গে কোম্পানীর হস্তগত হয়। সম্পদে 
বিপদে, সুখে-দুঃখে আমরা একসঙ্গে থাকিয়া আনন্দবিবাদ ভোগ করিয়াছি। আশা করি, 
যত দিন যাইবে, তত পরস্পরের প্রতি আমাদের ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বর্ধিত হইবে। 

বাঙ্গালা আজ উড়িষ্যার জন্য গর্ব্বনুভব করে। কেবল বাঙ্গালা কেন-__উড়িষ্যার 
কীর্তির জন্য-_তাহার গৌরবোজ্জ্বল অতীতের জন্য__তাহার স্বাধীনতাসংরক্ষণকল্পে 
প্রয়াসের জন্য শিল্পে, সাহিত্যে ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনে তাহার সাফল্যের জন্য 
সমগ্র ভারতবর্ষ আজ গর্ব্বানুভব করিতেছে। আমি এ সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহি__তাই 
আমি কেবল এই পুণ্যপৃত দেবক্ষেত্রের ইতিহাসের প্রশংসাবাদ করিয়াই নিরস্ত হইব। 
উৎকলের ভূমির প্রতি রেণু বিশ্বপতির প্রতি মানবের ভক্তির সৌরভে সুরভিত। ইহার 
ধর্মক্ষেত্র চারি ভাগে বিভক্ত পার্ব্বতীক্ষেত্র, অর্কক্ষেত্র, হরক্ষেত্র ও পুরুষোত্তমক্ষেত্র। 
সহ CEN বৎসর হইতে এই ভূমি লক্ষ লক্ষ ভক্তের চরণস্পর্শে পবিত্রিত। এই ক্ষেত্রে 
মানুষ প্রথম গঠনশীল বিশ্বের প্রতীক দারুত্রত্মোর উপাসনামন্ত্ে দীক্ষিত হইয়াছিল। এই 
ক্ষেত্রের বিহারে ও গুহায় বৌদ্ধধর্মের সার সত্য বহুকাল নিরাপদ আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। 
এই উৎকলের নগর ও বন্দরসমূহ জলপথবাহিত বাণিজ্যের কোলাহলে মুখরিত ছিল। 
ইহারই বন্দর তাত্রলিপ্ত হইতে ভারতীয়গণের দ্বারা পরিচালিত পোতসমূহ সাগরোর্ি 
অবহেলায় অতিক্রম করিয়া প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জে ও অজ্ঞাত পূর্রবসাগরসমূহে গমন করিত। 
ইহারই সন্তানরা যবদ্বীপে ও বলিদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তথায় আর্য্য সভ্যতার যে 
আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহা প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইহারই 
নৃপতিদিগের বাহুবলে-_-ভারতের অন্যান্য ভাগ মুসলমান-শাসনাধীন হইলেও উড়িষ্যা 
স্বাধীনতার বিজয়-বৈজয়স্তী-_ তাহার বন্দরে তরণীগুণস্থিত চীনাংশ্তকের মত-_ উড্ভীন 
রাখিয়াছিল। জগতের ইতিহাসে উড়িষ্যার স্থপতিদিগের তুলনা বিরল- তাহাদিগের স্থাপত্য- 
নিদর্শন উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি প্রভৃতি গুহামন্দির হইতে ভূবনেশ্বরের গগনচুন্বী বিরাট 
মন্দির পর্য্যত্ত নানা স্থানে বিদ্যমান। নদীবহুল দেশে কিরাপে দূরস্থিত পর্বত হইতে সেরূপ 
লোক নাই, সে স্থানে সমাজের অন্যান্য স্তরে উৎসাহেরও অভাব হয়। ভারতের ইংরাজ- 
শাসিত সকল প্রদেশেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়; সে সব প্রদেশের অধিবাসীরা যতটা হীন, 
তত আর কোথাও নহে। যে স্থানে লোক সামরিক বিভাগে সুবাদার অপেক্ষা উচ্চপদ লাভ 
করিতে পারে না এবং শাসনবিভাগে সামান্য বিচার বা রাজন্বসন্বন্ধীয় চাকরী করিয়া 
অসদুপায়ে কিছু অর্থলাভ মাত্র করিতে পারে, সে স্থানে চরিত্রের উন্নতি হইতে পারে না!” 
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তিনি লিখিয়াছেন ৫-_“ইংরাজ কর্তৃক ভারতবিজয়ের ফলে ভারতের লোক উন্নত 
না হইয়া অবনতই হইবে। বৃটিশ শাসনে ভারতবাসীরা তাহাদের দেশের শাসনকার্ধ্য হইতে 
যেরূপে অপসৃত হইয়াছে, আর কোন শাসনে সেরূপে অপসৃত হয় নাই।” 

এঁতিহাসিক মার্শম্যান বলিয়াছেন 2— 

“লৰ্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হইতে এ দেশে ইংরাজের শাসনে ভারতীয় সমাজের 
তাহাদের উচ্চাকাঙক্ষাপরিতৃপ্তির কোন উপায় নাই; তাহারা স্বদেশে অবসাদের পক্কে লুঠিত 
হয়।” 

বর্তমান শাসন অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশপথ 
বিদ্ববনল হয়। সার উইলিয়ম ভিনসেন্ট ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব ছিলেন। সরকারী 
সামরিক বিভাগে উচ্চপদ না পাইয়া তাহারা সামরিক মনোবৃত্তিহারাইয়াছে।” কোন উচ্চপদস্থ 
রাজকর্ম্মচারী বৃটিশ শাসনের ইহার অপেক্ষা অধিক নিন্দা করেন নাই। 

এই সকল ব্যাধির একমাত্র ভেষজ-_স্বরাজ। সেই স্বরাজলাভের জন্য আমরা বিশেষ 
চেষ্টা করিব এবং আমাদের সাম্প্রদায়িক বা অন্যবিধ সব ভেদ ভুলিয়া যাইব। 

[ক্রমশঃ ] 


* উৎকল প্রাদেশিক সমিতিতে (২৮শে জুন, ১৯২৪) সভাপতির অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ। 
সূত্র £ মাসিক বসুমতী, ওয় বর্ষ শ্রাবণ, ১৩৩১ 


(পৃঃ ৫৮০-৫৮৪) 
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(AK প্রকাশিতাংশের পর) 

আমাদিগকে সর্ব্ববিধ সামাজিক কুপ্রথা পরিহার করিতে হইবে। আমাদিগের জাতিগঠন 
কার্য্য অস্পৃশ্যতা যত পরিপন্থী,তত আর কিছুই নহে। আমি বলিয়াছি, উড়িষ্যা হিন্দুদিগের 
পবিত্ৰ তীর্থক্ষেত্র। সেইরূপ এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, উড়িষ্যা পুরাতন ধর্মমতের 
দুৰ্ভেদ্য দুর্গ ৷ যাহাদিগকে আমরা অনুন্নত সম্প্রদায় বলি, তাহাদিগকে বক্ষে টানিয়া লইতে 
হইকে__তাহাদিগকে অনুভব করাইতে হইবে, আমরা স্বতন্ত্র নহি__ “ভাই ভাই।” 
পূৰ্ব্বকালে হিন্দুধন্্ম অসহিফ্ণুতার প্রাধান্য ছিল না-_ সে ধর্মমত কখন নৃতন ভাব আত্মসাৎ 
করিতে পরাতুখ হয় নাই। তখন এ দেশে সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ ছিল না। পুরাতন হিন্দু- 
ধর্মমতের বিচ্ছিন্নকারী ভাব দূর করিতে হইবে জগন্নাথের মন্দিরে জাতিভেদ নাই। সমগ্র 
ভারতবর্ষ কি বিশ্বনাথ__জগন্নাথের লীলাভূমি নহে? এই মন্দিরটি বেষ্টিত করিয়া 
নীলাচলের চতুর্দিকে জগন্নাথক্ষেত্রের সীমা নির্দিষ্ট হইবে কেন? নদীয়ার প্রেমাবতার 
শ্রীচৈতন্য যে ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে জাতিধর্্মভেদজ্ঞান স্থান পায় নাই। 
আমাদিগকে নূতন ভাব গ্রহণ করিয়া কালের সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইবে। যদি আমরা 
নূতন পারিপার্থিক অবস্থার উপযোগী না হইতে পারি, তবে ধরাপৃষ্ঠ হইতে আমাদের 
বিলোপ অবশ্যস্তাবী। হিন্দুর পক্ষে আর কুপমণ্ুকের মত অবস্থায় বাস করিলে চলিবে 
না। 
শতকরা ২.২ মাত্র। হিন্দুদিগকে মুসলমানদিগের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখাইতে হইবে ।শতাবীর 
পর শতাবী বহিয়া গিয়াছে__আমরা প্রতিবেশিরূপে পরস্পরের আচার-ব্যবহারে বাধা 
না দিয়া বাস করিয়া আসিয়াছি। তবে আজ তুচ্ছ স্থানীয় ব্যাপারে মতভেদহেতু আমরা 
পরস্পরের সহিত কেন কলহে প্রবৃত্ত হইব? আমাদের স্বরাজলাভের পক্ষে হিন্দু-মুসলমানে 
বিরোধ সাধারণ বিঘ্ন নহে। কিন্তু এ বিষয়ে উডভিষ্যা যখন বাঙ্গালার মত দুর্ভাগ্য নহে, তখন 
উড়িষ্যায় উন্নতির গতি বাঙ্গালার অপেক্ষা দ্রুত হইবারই কথা। 

হিন্দু-মুসলমান সমস্যার পরই মন্দিরের কুপ্রথার উচ্ছেদসাধনের কথা আমাদের 
মনোযোগ আকৃষ্ট করে। ধনিদরিন্রনিরির্বশেষে তীর্থযাত্রীরা মন্দিরের ভাণ্ডারে যে পরিমাণ 
অর্থপ্রদান করে, তাহাতে মন্দিরের সেবকরা দেবসেবকোপযোগী পবিত্রতার ও ন্যায়পরতার 
অধিকারী হইলে আজ মন্দির বেষ্টিত করিয়া শিক্ষাকেন্দ্রও নানারূপ লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান 


৯৫ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 

প্রতিষ্ঠিত হইয়া বৃহৎ মন্দিরসমূহকে জ্ঞানালোচনার ক্ষেত্রে পরিণত করিত- সে ক্ষেত্র 
পবিত্রতার ও নভ্রতার ভাবে ওতপ্রোত থাকিত। 

স্যার উইলিয়ন উইলসন হাটারের ইতিহাসে দেখিতে পাই; ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে 
মন্দিরসমূহের ও অন্যান্য ভাণ্ডারের আয়-বিষয়ে এক সমিতি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। 
তখন এই সব প্রতিষ্ঠানের সার্বিক আয় ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিল। এই এক আয় 
হইতে কত লোক হিতকর সদনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইতে পারে। শিখ সম্প্রদায়ের গুরুদ্বার 
তাহাতে অশেষ সুফল ফলিবে। পুরী ও ভুবনেশ্বর তীর্থক্ষেত্র__এইদুইস্থানে যদি prf at 
লোকহিতকর কার্যের ভার গ্রহণ করেন, তবে উড়িষ্যায় প্রকৃত উন্নতি দেখিতে পহিব। 

আপনারা যে বিষয় লইয়া অত্যস্ত বিচলিত হইয়াছেন, এখন তাহার আলোচনায় 
প্রবৃন্তহইব।সরকার উডিয়াভাবী জনগণকে বিচ্ছিন্ন করিযাছেন। সরকার কিরূপে লোকের 
মত ও মনোভাব পদদলিত করেন এবং ভাষা ও জ্ঞানগত এঁক্য অবজ্ঞা করেন, তাহার 
পরিচয় বাঙ্গালায় আমরা ইতঃপূর্ব্বেই পাইয়াছি। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহিত করা 
হইলেও ঢাকা ও ময়মনসিংহেরই মত বাঙ্গালার অংশ সুরমা উপত্যকা (K) বাঙ্গালা 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আসামের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। গাঞ্জামকে উড়িষ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিবার কোন সঙ্গত কারণ দৃষ্ট হয় না। 

কংগ্রেস জাতি ও ভাষার উপর নির্ভর করিয়া ভারতবর্ষকে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত 
করিয়াছে। কংগ্রেসের কৃত কিভাগগুলিকে প্রকৃত বিভাগ বলিয়া গণ্য করিলে রাজনীতিক 
বিভাগের ফল নষ্ট করা যায়। যদি আমরা অনুভব করি, সরকার যাহাই কেন করুন না-_ 
আমরা কংগ্রেসবনৃষ্ট বন্ধনে বন্ধ ও একত্রিত, যদি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগুলিতে জীবনের 
স্পন্দন অনুভূত হয়, তবে সরকারের ইচ্ছাকৃত বিভাগ আমাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারিবে 
না, পরস্ত পরস্পরের নিকটবন্ত্র করিবে। আমার ইচ্ছা, আপনারা আপনাদের দৈনন্দিন 
জীবনে ও কার্যে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানসমূহকে সত্য করিয়া তুলুন। 
অত্যল্প পরিমাণে আহার্য্য পায় এবং দুর্দিনের জন্য কিছুমাত্র সঞ্চয় রাখিতে পারে না। 
কৃষকরা সবর্বতোভাবে মহাজনের অধীন। উপযুক্তরূপে নিয়ন্ত্রিত হইলে মহাজনের ব্যবসা 
সমাজের হিতকর ও আবশ্যক ব্যবসা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কৃষকরা যখন দুর্দ্দশাগ্রস্ত 
হয়, তখন যে মহাজন অর্থ দিয়া তাহাদিগের সাহায্য করে, সে উপকারী বন্ধুর কাযই 
করে। পৃবের্ব মহাজন গ্রামের অন্যরূপ সামাজিক সম্বন্ধে বদ্ধ ছিল এবং সামাজিক ব্যবস্থায় 
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| সভাপতির অভিভাষণ 
তাহার অর্থগৃধুতা সংযত থাকিত। কিন্তু গ্রামের প্রধান ও পঞ্চায়েত হইতে সব ক্ষমতা 
চৌকীদারের মারফতে বৃটিশ সরকারের হস্তগত হওয়ায় সে সব আবশ্যক নিয়ন্ত্রণ তিরোহিত 
হইয়াছে_ ফলে মহাজনের উপর সমাজের সর্ববিধ নিয়ন্ত্রক্ষমতার তিরোভাবে সে 
ঘৃণিত অর্থ-লোলুপ স্বার্থসব্ব্ষ জীবে পরিণত হইয়াছে। কি কৌশলে মহাজন পঙ্কজ শাহু 
করে, তাহা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ তাহার 'উড়িষ্যার চিত্র” নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন। 

মিষ্টার র্যামজে ম্যাকডোনান্ড তাহার “ভারতের জাগরণ” (Awakening of India) 
গ্রন্থে বলিয়াছেন £_ 

“আমরা বেটি শাসকর) মহাজনকেও শস্য বীধাইকারীকে বড় করিয়াছি সাধারণের 
প্রয়োজননিবর্বাহক হইতে আমাদের শাসনের ফলে তাহারা স্বার্থসর্ব্বস্ব পরন্ব আত্মসাৎকারীতে 
পরিণত হইয়াছে। আজ মহাজনের ফসলের উপর দাবীও স্বীকৃত হয়।” 

এ দেশের লোক সাধারণতঃ-_ দরিদ্র; রেলপথ বিস্তারে তাহাদের দারিপ্র্য বিবর্ধিত 
হইয়াছে। ফসল বুনা হইলেই মহাজন তাহার প্রাপ্য আদায় করিতে আইসে আর সঙ্গে 
সঙ্গে ব্যবসায়ী ধনী নগদ মূল্যে শস্য ক্রয় করিবার জন্য দেখা দেয়। এখন রেলপথাদির 
জন্য সেসহজেই শস্য লইয়া যাইতে পারে। বর্তমান সভ্য তার অঙ্গ রেলপথ ও টেলিগ্রাফের 
জন্য সমগ্র ভারতকে অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়-_উড়িষ্যায় PE | 
নাই। 

——— FO ROAR ATO ‘রেলপথে 
লোকের লোকের অসুবিধা করিতেছে তাহার ফলে বিস্তৃততর স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, 
একজন মাত্র ব্যবসায়ী প্রাচীর প্রচণ্ড সূর্য্যের মত ভারতীয় জীবনের সমগ্র রস শোষণ 
করে__অবশিষ্ট থাকে ধূলি আর শুন্যতা। ফসল সংগৃহীত হইবার এক বা দুই সপ্তাহ 
পরেই ভারতের উদ্বৃত্ত গম ও চাউল ব্যবসায়ীদিগের হস্তগত হয়। তাহার পর পর্জন্য 
বিমুখ হইলেই লোক অনাহারে মরিতে থাকে ।” এইরদপে যে দ্রুত যানে ও দ্রুত 
সংবাদপ্রেরণের উপায়ে লোকের অজস্র উপকার হইতে পারে__-বর্তমানকালের ব্যবসার 
স্বার্থপরতা তাহার দ্বারা দুর্ভিক্ষ আনিয়াও এ দেশে দুর্ভিক্ষ চিরস্থায়ী করিয়া সরল জনগণের 
সর্ববনাশসাধন করিয়াছে। মিষ্টার র্যামজে ম্যাকভোনান্ড বলেন, *প্রতীচী প্রাচীতে কিরূপ 
ভুল করিয়াছে, ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত ।” আর সেই ভুলের জন্য আমরা কঠোর প্রায়শ্চিত্ত 
করিতেছি। পূর্ব্বেক্ত লেখকই বলিয়াছেন, “লোক অনহারে কাতর হয়-_সহতর সহস্র 
লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়__ লক্ষ লক্ষ লোকের শারীরিক শক্তি নষ্ট হয়।” বর্তমানের 
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আচার্য প্রুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) | 

প্রয়োজন বা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া এইরূপে খাদ্যশস্যের রপ্তানী 
- বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু তাহার উপায় কি? স্বরাজ না পাইলে আমরা তাহা করিতে 
পারিব না। জীবনের বা কার্য্যের যে দিকেই আমরা দৃষ্টিপাত করি না কেন__ দেখিতে 
পাই, আমাদিগের স্বরাজলাভ ব্যতীত গতি নাই। আমাদিগকে অনবরত চেষ্টা করিয়া 
আমাদের স্বরাজলাভের পথের সব বাধাবিদ্ব দূর করিতে হইবে। যদিস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা 
করা যায়-_ ম্যালেরিয়া, কালাজুর প্রভৃতির নিবারণোপায় আলোচনা করা যায়-_তবে 
প্রশ্ন উঠে__ট্াকা কোথায়, কোথা হইতে আসিবে? আমরা যে অতি দরিদ্ব। আমার মনে 
দারুণ দারিদ্র্য দৃষ্ট হইবে। যখন লোক ম্যালেরিয়া, কালাজুর বা সেইরূপ কোন রোগে 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন দারিদ্যই তাহার কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। গত 
আদমসুমারের হিসাবে দেখিতে পাই, বিহার ও উড়িষ্যার যে স্থানে হাজারে জন্মের হার 
১৯.৪--সে স্থানে হাজারে মৃত্যুর হার ৩৫ অর্থাৎ হাজারে এ প্রদেশে মৃত্যুর হার জন্মের 
হার অপেক্ষা ১৫.৫ অধিক। খাস উড়িষ্যার অবস্থা আরও শোচনীয়; মৃত্যুর হার জন্মের 
হার অপেক্ষা হাজারে ৩১ অধিক! 

সৌভাগ্যক্ৰমে কয় বৎসর হইতে আমরা এই দারিদ্র্য নিবারণের অমোঘ উপায়ের 
সন্ধান পাইয়াছি। আমরা সেই উপায় অবলম্বন করিলে কেবল যে আমাদের আর্থিক 
অবস্থার উন্নতি হইবে, তাহাই নহে; পরস্ত আমরা জগতের স্বাধীন জাতিসমূহের সহিত 

পদবীতে অবস্থিত হইব। যখন আমরা আমাদের বন্ত্র উৎপাদন করিতে পারি, তখন 
নি সি xm লোক অলস হইয়া থাকিয়া অনাহারের কষ্ট ভোগ 
করে, তবুও আপনারা বস্তু উৎপাদন না করিয়া ধনী জাতির নিকট হইতে বস্তু ক্রয় করে_ 
ইহাই «eng বিস্ময়ের বিষয়; এ বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা এতই নিবিড় ছিল যে_ 
একজন মহাত্মার আবির্ভাব ব্যতীত আমাদের ভ্রান্তির অপনোদন হয় নাই! আমাদের দেশে 
বছ বিজ্ঞ ব্যক্তি দারিদ্য-সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন; তাহারা কারণ বিশ্লেষণ করিয়া 
আমাদের খাদ্যশস্য রপ্তানী প্রভৃতির সঙ্গে দুর্ভিক্ষের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। পুরাতন 
উটজ শিল্পের পুনরুদ্ধারের কথা পুনঃপুনঃই বলা হইয়াছে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের 
প্রতিবাদকল্পে আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম__ প্রতিহিংসাবশে আমরা বিলাতী বন্ত্র বর্জন 
করিব-__চরকা চালাইব, তবুও বিলাতী «up ব্যবহার করিব না। কিন্তু তখনও আমরা 
চরকাব্যবহারে প্রবৃত্ত হই নাই; পরস্ত মনে করিয়াছিলাম, বোম্বাই, নাগপুর, আমেদাবাদ 
হইতে কলের কাপড় আনা সহজ। কিন্ত আজ আমরা নূতন আলোকে অবস্থা দেখিতেছি। 
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যদি দেশের লোকের কল্যাণার্থ উটজ শিল্পের প্রবর্তন প্রয়োজন হয়, তবে যে শিল্পে 
আমরা আমাদের পরিধেয় উৎপন্ন করিতে পারি, আর কোন্‌ শিল্প তদপেক্ষা অধিক 
প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? আমরা কলকজ্জার মোহে মুগ্ধ ছিলাম; মনে 
করিতাম, এই কলকজ্ভার যুগে ক্ষুদ্র চরকার পুনঃ-্রবর্তন কি সম্ভব হইতে পারে? যে 
মহাত্মা গান্ধী তাহার হৃদয় সন্ধান করিয়া বুঝিয়াছিলেন, চরকাই আমাদের সকল অকল্যাণ 
দূর করিতে পারে এবং তাহা বুঝাইয়া দেশবাসীকে চরকায় সৃতা কাটিতে বলিয়াছিলেন, 
তিনি সাহসী পুরুষ প্রথমে আমিও তাহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া RA করিয়াছিলাম; 
এখন আমার সে ভুল ঘুচিয়াছে। আমি জানি, এখনও অনেকের বিশ্বাস,চরকা কলকঞ্জার 
সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করিতে পারে নাঁ_আত্মপ্রতিষ্ঠা করা ত পরের কথা। 
যাহারা চরকার শক্তিতে বিশ্বাস করেন না, তাহারা তাহাদের বিশ্বাসানুসারে কায করুন। 
কিন্তু যাহারা চরকার শক্তিতে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা তদনুসারে কায করুন। উড়িষ্যার 
কাৰ্য্ক্ষত্রে বিশাল বাঙ্গালায় আমরা যেরূপ বন্তব্যবহারে অভ্যস্ত, উড়িষ্যার লোক তদপেক্ষা 
মোটা কাপড় ব্যবহার করে৷ উড়িষ্যায় চরকায় সূতা কাটার প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই।হান্টারের 
উড়িষ্যার ইতিহাসে লিখিত আছে__কোন কোন পরিবার কৃষকের তৃলায় Wu প্রস্তুত 
করিয়া জীবিকা অঙ্জন করে__ সে কাপড় ভাল, কোরা এবং বিলাতী কাপড়ের পীঁচগুণ 
টেকসহি; কিন্তু দোকানে পরিমাণের হিসাবে তাহা বিলাতী বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে 
পারে না। হান্টার যে বলিয়াছিলেন, এ দেশের মোটা কাপড় বিলাতী কাপড়ের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা করিতে পারে WI— তখন তিনি উভয়বিধ বস্ত্রের মূল্যের কথাই মনে 
করিয়াছিলেন__ দেশী কাপড় যে বিলাতী কাপড়ের পাঁচগুণ টেকসহি, তাহা মনে করেন 
নাই। যদি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৫০ বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে আপনারা বুঝিয়া 
থাকেন, দেশী কাপড় বিলাতী মিহি কাপড় অপেক্ষা পাঁচ গুণ অধিক টেকসহি_তবে 
আজ কেন দেশী বন্ত্রশিল্পের পুনরুদ্ধার করেন না? যাহাতে, চরকায় সৃতাকাটা চলিত হয় 
এবং লোক খন্দর পরিধানে কৃতসংকল্প হয়, সে জন্য শৃত্খলাবদ্ধভাবে কায করা প্রয়োজন। 
এই কাযের ফলে দেশের অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে। লোক যদি চরকা 
ব্যবহার করিতে ও খদ্দর পরিধান করিতে আরম্ভ করে, তবে সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ বিলাস 
পরিহার করা হয়। আমরা খাদ্যশস্যের বিনিময়ে সেই সব বিলাসের উপকরণ ক্রয় করি। . 
যখন আমরা বিদেশের আমদানী বিলাসের একটি উপকরণ ত্যাগ করি, তখন দেশের 
দরিদ্র জনগণের জন্য কিছু খাদ্য দেশমধ্যে রক্ষা করি। এ কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। 
এ লাভ সামান্য নহে। চরকার ব্যবহার করিলে ও খদ্দর পরিধান করিলে আমাদের মনে 
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যে ভাবের উদ্ভব হইবে, তাহাতে আমাদের জীবনযাত্রার প্রণালী সরল ও বিলাসবর্জ্জিত 
হইবে। আমরা ভুলিয়া যাই যে, আমরা দরিদ্র জাতি। যে ইংরাজ জাতি আমাদের উপর 
প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে, সেই ইংরাজজাতির নিকট সভ্য দেখাইবে বলিয়া আমরা ধার করা 
বা অসদুপায়ে সংগৃহীত বিলাসসামগ্রীতে গোপন করি। কিন্ত বুঝি না যে, কেবল কথার 
আবরণে বা বিদেশী বিলাসের উপকরণ ব্যবস্থার দ্বারা আমরা আমাদের মাতৃভূমির দারুণ 
দারিদ্য গোপন করিতে পারি না। 

অপরের কাছে আপনাদিগকে ধনী প্রতিপন্ন করিবার বাসনা আমাদের মনে কিরূপ 
বলবতী হইয়াছে, এই উড়িষ্যায় সংঘটিত ও মিষ্টান্ন নেভিনসনের পুস্তকে বর্ণিত একটি 
ঘটনা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়| উড়িষ্যায় যখন দুর্ভিক্ষ এবং সহস্র সহস্র লোক 
অন্নাভাবে কাতর, সেই সময় উড়িষ্যার কোন রাজা ছোটলাটের অভ্যর্থনায় ও খানায় 
৪/৫ হাজার টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন! এইরূপ মনোভাব কেবল বাঙ্গ 
ma বা উড়িষ্যায় নিবদ্ধ নহে; পরস্ত সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত। সুখের বিষয় সে দিন আর 
নাই। মহাত্মা অসীম সাহসে এই মিথ্যার আবরণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। তাহার স্বল্প- 
পরিসর বস্তু আমাদের দারিদ্র্যের মূর্ত নির্দশন। তিনি নির্মমভাবে আমাদের কাছে এবং 
জগতের সমক্ষে আমাদের দারিদ্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এখন তাহার আদর্শের অনুসরণ 
করা ও তিনি যে জনগণের প্রতিনিধি, তাহাদিগকে ‘আপনার’ বলিয়া গ্রহণ করা আমাদের 
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আমরা স্বভাবতঃ Raa সরল জীবন ও সরল ব্যবহার ভালবাসি। কেবল 
জড়বাদপ্রিয় প্রতীচীর এঁহিক সম্পদলাভের মোহে মুগ্ধ হইয়া আমরা এখন লৌহে ও 
““বিলাতী মাটীতে” অর্থাৎ সৌধে উন্নতির সন্ধান করিতেছি। লৌহও বিলাতী মাটীর প্রয়োজন 
আছে, কিন্ত মানুষের পক্ষে কেবল যে তাহারই প্রয়োজন, এমন নহে। কেবল এঁহিক 
উন্নতি মানুষের সৰ্ব্বস্ব হইতে পারে না। কেবল তাহার অনুসরণ করিলে প্রতিফল ফলে 
তখন সে পথের পরিবর্তন করিতে হয়। এখন আমাদের যে পথে অগ্রসর হওয়া বন্ধ 
করিবার সময় আসিয়াছে ।যদি আমরা দেখি, দেশ দারিদ্যে জর্জরিত, তবে দেশের প্রতিনিধি 
হইতে হইলে আমাদিগের পক্ষে যথাসস্তব দরিদ্রের মত জীবনযাপন করা PET | খন্দর 
ব্যবহার সে বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিবে। 

উড়িষ্যায় কংগ্রেসের কর্মরত প্রতিষ্ঠান ও বহু স্বরাজ আশ্রম বিদ্যমান। সেই সকল 
কেন্দ্র হইতে উড়িষ্যার সংগঠন কার্ধ্য চলিতেছে। যদি কার্য্যে উন্নতির গতি মৃদু হইয়া 
থাকে, যদি আপনারা দ্বিধায় বিচলিত হইয়া থাকেন, যদি আপনারা ভ্রম করিয়া থাকেন, 
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তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। বর্তমানে আমরা যে পথ গ্রহণ করিয়াছি, 
তাহা নৃতন ও বিঘ্নাত্বৃত । এত দিন আমাদের রাজনীতিক শিক্ষা কেবল বক্তৃতা রচনার 
উদ্দেশ্যেই হইয়াছে। এখন আমাদিগকে বক্তৃতা বন্ধ করিয়া গ্রামে যাইয়া গঠনকার্ষ্ে 
আত্মনিয়োগ করিতে বলা হইতেছে। সভাসমিতির প্রয়োজন আছে সত্য; কিন্তু তাহার 
ফলে যদি আমরা স্বরাজলাভের জন্য কঠোরতর SIG প্রবৃত্ত না হই, তবে সে সব নিতাস্তই 
নিষ্ফল ৷ মহাত্মা গান্ধীস্বরাজবাহিনীর পুরোভাগে চরকাধারীদিগের স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছেন। 
আমি উড়িষ্যার স্থানীয় অবস্থা অবগত নহি; সেইজন্য আবশ্যক উপদেশ দিয়া আপনাদের 
বিশেষ সাহায্য করিতে পারিব না। কিন্তু আমার আশা এই যে, আপনারা এই সম্মিলনে 
সমবেত হইয়া কিরূপে wer উৎপন্ন করিতে ও সঞ্চয় করিতে হইবে, কিরূপে 
সু্রপরস্তুতকারীদিগকে সূতা করিতে সাহায্য করিতে হইবে, কিরূপে সেই সূত্রে সুন্দর মোটা 
ও সমভাবাপন্ন কাপড় বয়ন করাইতে হইবে, কিরাপে সৃত্রপ্স্ততকারীদিগকে-_ 
তস্তবায়দিগকে_ গ্রামবাসী ও সহরবাসীদিগকে খদ্দর পরিধান করাইতে হইবে, তাহার 
উপযোগী উপায় নির্ধারণ করিবেন। আপনারা অবশ্যই অন্যান্য আবশ্যক বিষয়ে অবহিত 
হইবেন, কিন্তু আপনারা যদি সূত্র প্রস্তুত ও খন্দর বয়ন ব্যাপারে এতটুকুও অগ্রসর হইতে 
পারেন, আপনারা যদি স্বরাজ আশ্রমের সংখ্যা বর্ধিত করিয়া আশ্রমবাসীদিগকে সূতা 
কাটিতেও স্বরাজ-সৈনিকের কষ্টসাধ্য পবিত্র জীবনযাপনে প্রবৃত্ত করাইতে পারেন, আপনারা 
যদি এই সম্মিলনের ফলে কেবল সেই সব আশ্রমে সুতাকাটা, বন্ত্রবয়ন ও হিসাব রাখার 
ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে আমি মনে করিব, এইসম্মিলনের জন্য ব্যয়িত অর্থ অপব্যয়িত 
হয় নাই এবং আপনারা স্বরাজলাভের চেষ্টায় প্রকৃত কার্য করিয়াছেন। 

আমাদের প্রকৃত কায-পল্লীগ্রামে। গঠন কার্য্-পদ্ধতির সব অংশ কেবল পল্লীগ্রামেই 
সম্পন্ন করা যায়। জাতীয় শিক্ষার কথাই ধরা যাউক। জাতীয় শিক্ষা আরম্ভ করিবার পক্ষে 
গ্রাম্য বিদ্যালয় সমূহই সর্বাপেক্ষা উপযোগী প্রতিষ্ঠান। সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়ে 
ছাত্রদিগের মন বিষাক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই পাঠ্যপুস্তক ব্যবহৃত হয়, এমন দৃষ্টান্ত অনেক 
আছে। শিশুদিগকে শিখান হয়, ইংরাজ আমাদের জন্য অনেক কায করিয়াছেন। একখানি 
পাঠ্য পুস্তকে এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, ইংরাজরাই আমাদের বিদ্যালয় হাসপাতাল / 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন! আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাবও কিরূপ বিকৃত হইয়াছে, 
বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের কোন প্রসিদ্ধ শিক্ষক কর্তৃক যুবকদিগের জন্য রচিত 
অর্থনীতিবিষয়ক একখানি পুস্তক হইতে নিন্নোদৃত অংশগুলি পাঠ করিলেই তাহা বুঝা 
যাইবে । অধ্যাপক মহাশয় মার্সালের মত উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন__-“অসভ্য লোকের 
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অভাব প্রায় জস্তদিগের.অভাবেরই মত অল্প। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভাবের 
বৈচিত্র্য বর্ধিত হয়।” 

অর্থাৎ সভ্যতার উন্নতি ও অভাব-বৃদ্ধি একই কথা। কিন্তু তিনি দুঃখসহকারে 
বলিয়াছেন, _ 

ভারতবাসীর আরামের আদর্শ অত্যস্ত হীন এবং ভারতে বিদেশী আমদানী পণ্যের 
কাটতিও অল্প |" 

কিন্তু এই অসভ্য জাতির উন্নতির আশা যে নাই, এমন নহে_আমাদের সমাজে 
প্রধানতঃ পুত্রকন্যাদিগের দ্বারাই জীবনযাত্রানিবর্বাহের আদর্শ উন্নত হইতেছে। লোক 
পুত্রকন্যাদিগকে যেরূপ ব্যয়সাধ্য পরিধেয় (বিশেষ যুরোগীয় আদর্শের পোষাক ও বার্ণিস 
চামড়ার জুতা) পরিধান করায় যেরূপ বিচিত্র খাদ্যদ্রব্য দেয়, যেরূপ বিলাসোপকরণ 
প্রদান করে তাহারা আপনারা বাল্যকালে সেরূপ পরিচ্ছদে, আহার্ষে ও বিলাসোপকরণে 
অভ্যস্ত ছিল না। দরিদ্র সমাজের অনেক পরিবারে পিতা-মাতা পুত্রকন্যাদিগকে সম্তষ্ট 
করিতে বা বিলাসোপকরণ দিতে আপনারা ত্যাগ স্বীকার করেন। আমি দেখিয়াছি, একজন 
দরিদ্র পুরোহিত আপনি চটি জুতা মাত্র ব্যবহার করিলেও পুত্রের জন্য বুট জুতা ও তিন 
চাকার গাড়ী ক্রয় করিয়াছেন। আবার এক পুরুষ যাহা বিলাসোপকরণ বলিয়া বিবেচনা 
করে, পরপুরুষে তাহাই প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায় । এই সব পুত্রকন্যা বড় হইলে পূর্বপুরুষের 
বিলাসবর্জি্তি জীবন-যাত্রানিব্বহিপদ্ধতিতে ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করে সে আদর্শ 
বিলুপ্ত হয় এবং সমগ্র সমাজের জীবনযাপনের আদর্শ বিলুপ্ত হয় এবং সমগ্র সমাজের 
জীবনযাপনের আদর্শ এক সোপান উন্নত হয়। প্রায় প্রতি গৃহেই এই ব্যাপার ঘটিতেছে 
এবং ইহা সহর হইতে পল্লীগ্রামে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে।” 

এই শোচনীয় অধঃপতনই অধ্যাপক মহাশয় অনুকরণযোগ্য বলিয়া প্রচার করিতেছেন 
এবং ইহাকেই সমাজের উন্নতি বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন! আপনারা এইরূপ শিক্ষা 
হইতে আপনাদের পুত্রকন্যাদিগকে রক্ষা করিবার উপায় স্থির করিবেন। যদি বর্তমান 
শিক্ষার এই বিষময় ফলের প্রতীকার করিতে হয়, তবে প্রাথমিক শিক্ষা হইতে আরম্ভ 
করিতে হইবে। আমাদিগকে ছোট ছোট জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সে সব 
প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা স্বাবলম্বন ও মাতৃভূমিকে ভালবাসিতে শিখিবে। 

নগরে ও কলকারখানার সান্নিধ্যে মদ্যপায়ী ব্যক্তির বিকট মূর্তি লক্ষিত হয়। যদি 
কোন গ্রামবাসী এইদিকে “উন্নতির” লক্ষণ দেখায়, তবে যাহাতে গ্রাম হইতে এই পাপের 
মুলোচ্ছেদ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ বিষয়ে চেষ্টায়ও আমাদিগকে সরকারের 
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বিরুদ্ধে চেষ্টা প্রহত করিতে হইবে; কিন্তু সে চেষ্টা যেন আমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করে। 
সরকার লোকের মদ্যপানাসক্তির ও-মামলাপ্রিয়তার নিবারণচেষ্টা না করিয়া সে সকলের 
উৎসাহ দেন__কারণ, তাহাতে সরকারের রাজস্ববৃদ্ধি হয়।আমাদিগকে কেবল যে লোকের 
দীর্ঘকালের অভ্যাসের সঙ্গেই সংগ্রাম করিতে হইবে, তাহা নহে; পরস্ত যে সরকার লোকের 
দুর্গতিতে লাভবান হয়েন এবং মদ্যপানের সমর্থক উক্তি উদ্ধৃত করেন, সে সরকারের 
সঙ্গেও সংগ্রাম-রত হইতে হইবে। 

আমি আশা করি, আপনাদের মধ্যে যাহারা পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়াছেন, তাহারা 
গ্রামে ফিরিয়া গন্ধী-আশ্রম বাস্বরাজ-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই সব আশ্রম হইতে অকল্যাণ 
দূর করিবার এবং প্রেম ও পবিত্রতার প্রভাব বিস্তার করিবার দৃঢ় সংকল্প হৃদয়ে লইয়া স্ব স্ব 
গ্রামে ফিরিয়া যাইবেন* 


* উৎকল প্রাদেশিক সমিতিতে (২৮শে জুন, ১৯২৪) আচার্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতির 
অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ I 
সুত্র 2 মাসিক বসুমতী, ২য় খণ্ড, কার্তিক, ১৩৩১, পৃঃ ৭৬-৮১ 
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কোকনদ কংগ্রেস 





খদ্দর প্রচার সম্পর্কে কোকনদে গিয়াছিলাম; তথায় “রথদেখা কলাবেচা” হিসাবে জাতীয় 
মহাসমিতির অধিবেশনও দেখিয়া আসিয়াছি। অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব প্রভৃতি সম্বন্ধে 
মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার আমার নাই__ থাকিলেও আমি সে অধিকার ব্যবহার 
করিতে অনিচ্ছুক; কিন্তু কোকনদে জাতীয়-যজ্ঞে যাইয়া যে সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি, 
সেই সকলের সামান্য পরিচয় প্রদান করিব। 

বাল্যকালে ট্রেঞ্চকৃত Study of Words নামক পুস্তক পাঠ করিয়া শব্দের কিরূপ 
অপব্যবহার হয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আরবীতে ‘ইয়ার’ বলিলে বন্ধু বুঝায়, কিন্ত 
বাঙ্গালায় ইয়ার’ বলিলে যে শ্রেণীর বন্ধু বুঝায় সে শ্রেণীর প্রতি কাহারও শ্রদ্ধা থাকিতে 
পারে না। ইংরাজী Prejudice শব্দের প্রকৃত অর্থ ‘পূর্ব্বাহ্নে বিচার করা’; কিন্তু মানুষ 
পূর্বাহ্ন বিচার করিতে গেলে বিপরীত বিচার করিয়া বসে, বোধ হয়, এই জন্যই ক্রমে 
কথাটার অর্থ কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকের সম্বন্ধে 
বাঙ্গালীদের যে সংস্কার, তাহা প্রায়ই না দেখিয়া গঠিত বলিয়া কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছে। 
আমরা বাঙ্গালীজাতি গর্ববস্ফীত হইয়া মনে করি শিক্ষায় ও ধীশক্তিতে আমরা ভারতের 
অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অগ্রসর। এরূপ ধারণার কারণ আমরা ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন 
হইতে, বিশেষ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর হইতে, এই সংস্কারে অবিচলিত ছিলাম যে, যাহা 
কিছু প্রতীচ্য তাহাই অনুকরণীয় আর যাহা কিছু আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতে 
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ধারাবাহিকরূপে চলিয়া আসিতেছে, তাহাই দূষণীয় সুতরাং বর্জনীয় 

তখন সংস্কারের নামে অনেকগুলি কুসংস্কার আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়াছিল। সুখের বিষয় তাহার প্রতিক্রিয়াও অল্পকাল পরেই আরম্ভ হয়। এমনকি 
যে রাজনারায়ণ বসু হিন্দুকলেজে একান্ত পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনিই 
কিছুদিন পরে “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” বিষয়ক বক্তৃতায় ্রাতঃ ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
এখন আমরা কুসংস্কারমুক্ত হইয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আচার ব্যবহারের স্বরূপ 
বুঝিতে পারিয়াছি। আমার শরীর অপু, স্বাস্থ্য ভঙ্গ এবং বয়সেও আমি বৃদ্ধ, তবুও কোকনদ 





নিখিল ভারত খিলাফৎ মণ্ডপ-_সৌকতাবাদ, কোকনদ 


হইতে যখন খন্দর প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন করিবার আহ্বান আসিল তখন আর স্থির থাকিতে 
পারিলাম না। মাদ্রাজ উপকূলে বাধ ও রেলের লাইন বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল, কাজেই 
বোস্বাই ঘুরিয়া মাদ্রাজে যাইতে চার দিন চার রাত্রি লাগিল। সুখের বিষয় সুসঙ্গীর অভাব 
হয় নাই। শ্রদ্ধেয় শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় লক্ষ্মীর উপাসনা করিবার অবকাশ পায়েন 
নাই__ রেলের ভাড়াও কম নহে। তিনি প্রকৃত গণতান্ত্রিক নেতার মত তৃতীয় শ্রেণীতেই 
যাইতেছিলেন। এ বিষয়েও তিনি মহাত্মা গন্ধীর প্রকৃত শিষ্যের মত কায করিয়াছেন। আর 
এক জন ধনী গুজরাটী ব্যবসায়ীকে দেখিলাম। তিনি ইচ্ছা করিলে হাওড়া হইতে কোকনদ 
পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করিয়াই যাইতে পারিতেন। কিন্তু পাছে শ্যামবাবুর 
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কোনরূপ অসুবিধা হয়, সেই জন্য তিনি সন্ত্রীক শ্যামব্যাবুর সহযাত্রী হইয়াছিলেন। পাছে 
পথে আমাদের খ্যদ্যাদি সংগ্রহে কোনরূপ অসুবিধা হয়, সেই জন্য তিনি আত্মীয়্বজন 
প্রভৃতিকে পত্র লিখিয়া ও টেলিগ্রাফ করিয়া গরম ভাত ও নানারূপ নিরামিষ তরকারী 
পাইয়াছিলাম। কোকনদে গুজরাট হইতে যত প্রতিনিধি গিয়াছিলেন, এই ব্যবসায়ী এক 
অন্নসত্র খুলিয়া তাহাদিগের সৎকার করিয়াছিলেন। সত্রের মুগের ডাইল আমি মুখরোচক 
বলায় তিনি ন্নেহবশে আমার জন্য প্রায়ই তাহা পাঠাইয়া দিতেন। তাহার এই ব্যবহার 
ভারতের নৃতন জাতি-গঠনের পক্ষে অমূল্য উপকরণ বলিয়াই বিবেচনা করি। 





কোকনদ কংগ্রেসমণ্ড প্রধান তোরণ 


আমি রাজনীতিক আন্দোলন হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকি এবং কোকনদে কংগ্রেসে 
নিরপেক্ষ পরিদর্শক মাত্র। তথাপি আমি কোকনদে (je হইতে নামিবামাত্র অভ্যর্থনা- 
সমিতির কর্তৃপক্ষগণ আমাকে এক ছড়া কর্গুরের মালা পরাইয়া দিলেন এবং মৌলনা 
ভরাতৃদ্বয়ের সংবর্ধনার্থ সহরের মধ্য দিয়া যে শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, আমাকে 
তাহার পুরোভাগে স্থাপিত করিলেন। এরূপ জনতা আমি জীবনে কখনও দেখি নাই ৷ প্রায় 
দেড় ঘণ্টাকাল এই শোভাযাত্রা চলিয়াছিল; বরাবরই রাস্তার উভয় পার্শ্বে লোকারণ্য। 
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অন্ধদেশে মহিলাদিগের পরদা নাই; সেই কারণে শোভাযাত্রাতে যে শোভাসঞ্চার হইয়াছিল, 
বাঙ্গালায় তাহা লক্ষিত হয় না। 

অন্ধদেশের অধিবাসী শতকরা ৯৯ জনের অধিক হিন্দু। দর্শকদিগের মধ্যে অধিকাংশই 
সুদূর পল্লী হইতে পদব্রজে এক বা দুইদিনের পথ অতিক্রম করিয়া সহরে আসিয়াছিলেন। 
সভাপতি ইসলাম-ধর্ম্মণেবলম্বী। সে কথা কেহ যেন মনেও করে নাই। মৌলানা ভ্রাতৃদ্বয় 
ভারতবাসী; তাঁহারা দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং সেজন্য লাঞ্চনাও তিনি 
ভোগ করিয়াছেন। 





dicet 


কোকনদ কংগ্রেস জাতীয় পতাকা লইয়া শোভাযাত্রা 


সেই জন্য জনসঙঘ তাহাদিগের দর্শনলাভের আশায় ব্যাকুল হইয়াছিল। যে দেশে 
এরূপ উদ্বেলভাব লক্ষিত হয়, সে দেশে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কথা কেন উঠে আমি 
বুঝিতেই পারি না। মাদ্রাজের বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমিক জনাব ইয়াকুব হাসান আমার পাশ্বেই 
ছিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, “এ যে জন-সমুদ্র! জননায়কের প্রতি জনগণের এই 
শ্রদ্ধা ও ভক্তি যদি স্বরাজলাভের নিদর্শন না হয়, তবে সে নিদর্শনের স্বরূপ “কে? উত্তরে 
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হইয়াছে।” শোভাযাত্রার সময় আর একটি উল্লেখ্যযাগ্য ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম পথিপার্শবস্থ 
একটি মন্দির হইতে ব্রান্মণগণ আলিভ্রাতৃদ্বয়ের মস্তকে পুষ্প ও আশীৰ্ব্বাদ বর্ষণ করিলেন। 
হিন্দুমুসলমানে এই প্রীতি-পরিচয় পাইয়া অসীম আনন্দ অনুভব করিলাম। 

স্বেচ্ছাসেবকদিগের অমায়িকতায় ও বিনীত ব্যবহারে সকলেই আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। 
হঁহারা সংখ্যায় ১৫ শত। অনেকে ইংরাজী জানেন না; কিন্তু সকলে একই উদ্দেশ্যে 
অনুপ্রাণিত-_ কিসে প্রতিনিধিদিগের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইবেন। আমি বাঙ্গালী ও অন্য 
জানাইবামাত্র তাহার প্রতিকার করিতেন। স্বেচ্ছাসেবকদিগের নায়করা রাত্রিকালে আসিয়া 
সন্ধান লইতেন, কোন স্বেচ্ছাসেবক কর্তব্পালনে ক্রুটি করিয়াছে কিনা। একদিন রাত্রিকালে 
একজন স্বেচ্ছাসেবর ঘুমাইয়া পড়ায় নায়ক কর্তৃক যে ভাবে তিরস্কৃত হইয়াছিল, সে ভাবের 
তিরস্কার বাঙ্গালার স্বেচ্ছাসেবকরা সহ্য করিত কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। 
বাঙ্গালায় স্বেচ্ছাসেবকরাও অনেক সময়ে কোন আদেশ করিলে তর্ক করে-_ নায়কের 
আদেশ অবিচলিত চিন্তে পালন কার যে শৃঙ্খলার মূলমন্ত্র, তাহা তাহারা সব্বওদা স্মরণ 
রাখে না। 

যে দৃশ্য আমাকে সর্বাপেক্ষা অধিক মুগ্ধ করেয়াছিল এবং যাহাতে আমার সমস্ত 
পথক্লেশ দূর হইয়াছিল, এখন তাহারই উল্লেখ করিব। গম্ধীনগরে প্রত্যহ দূর পল্লীগ্রাম 
সমূহ হইতে এত লোকের সমাগম হইত এবং প্রদর্শনী এত জনাকুল হইয়াছিল যে, দুইতিনটি 
দ্বারপথে দর্শকদিগের প্রবেশারস্ত করিয়াও বিপন্নতা হ্রাস করা যাইত না। আপামর সাধারণ 
আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলেরই পরিধানে সুত্র খন্দর mu) বাঙ্গালার ন্যায় অন্জদেশের 
এখনও কপাল পুড়ে নাই। আমরা অতিমাত্রায় শিক্ষিত ও পাশ্চাত্যভাবাপন্ন, তাই বাঙ্গ 
Tet ইতর ভদ্র সকলেই সূক্ষ্ম ও কোমল বস্তু পরিধানে অভ্যস্ত; এই জন্যই বাঙ্গালায় 
বিদেশী কাপড়ের এত প্রচলন। অনেকে কৈফিয়ৎ দেন, তাহারা জোলার নিকট হইতে 
কাপড় কিনিয়াছেন কিন্তু ইহার দ্বারা তাহারা কাহার চক্ষুতে ধুলি নিক্ষেপ করেন? ৪০ 
নম্বরের উপরের যত মিহি সুতা, সবই ম্যাঞ্চেষ্টারের কলে প্রস্তুত হইয়া আইসে। সে সৃতায় 
যে কাপড় হয়, তাহা ব্যবহার করিলে কি ম্যাঞ্চেষ্টারকে সাহায্য করা হয় না? অন্ধদেশে 
তাত চালায়; সুতরাং অন্ত্রদেশবাসীরা দেশী বা বিদেশী কলের কাপড়ের তোয়াক্কা রাখে 
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না। বাঙ্গালায় অর্থব্যয়, ক্রেশ- স্বীকার ও চিৎকারে যাহা করিতে পারা যাইতেছে না, 
অন্ধদেশ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অতি সহজে তাহা করিয়াছে। প্রদর্শনীতে দেখা গেল, বৃদ্ধা বিনা 
আয়াসে অন্যুন ৬০ নম্বরের সৃতা কাটিতেছে এবং সেই স্থানেই তাতে সেই সূতায় সুন্দর 
কাপড় বয়ন করা হইতেছে। ফলকথা যে সূক্ষ্মশিল্স ঢাকা অঞ্চল হইতে একেবারে লুপ্ত 
হইয়াছে অন্ধদেশে তাহা এখনও জীবিত এবং মহাত্মার বাণী তাহাকে নবজীবনে সম্ভ্রীবিত 
করিয়াছে। 

বেঙ্গল কেমিক্যালের শ্রীমান্‌ সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত আমার স্বাস্থ্যের প্রহরী হইয়া কোকনদে 
উপস্থিত ছিলেন। অনেকেই অবগত আছেন, বাঙ্গালা দেশে খন্দরপ্রচার কার্যে তিনি কেবল 
আমার দক্ষিণ হস্তম্বরূপ নহেন, AIS আমাকে এই কাযে নামাইবার একজন প্রধান পাণ্ডা। 





কোকনদ কংগ্রেস--কর্ণাট প্রদেশের প্রতিনিধিগণ। 


যে সাত আট দিন আমরা কোকনদে ছিলাম, সে কয়দিন প্রায় প্রত্যহই কোন্‌ কোন্‌ স্থানে 
কিরূপ খদ্দর উৎপন্ন হয়, তিনি তাহার সন্ধান লইতেন। অন্ধদেশে খদ্দর প্রচারের অসাধারণ 
সাফল্যে তিনি বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছিলেন শ্রদ্ধেয় যমুনালাল বাজাজ মহাশয় একদিন 
আমাকে বলিয়াছিলেন, “সতীশবাবুকে অন্যুন এক বৎসরের জন্য ছুটী দিয়া এই অঞ্চলে 
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না, বাঙ্গালায় খদ্দরপ্রচার কার্য্য অচল হইয়া দীড়াইবে।” 

কংগ্রেসে নাচতামাসা থিয়েটার, বা জুয়াখেলার গন্ধমাত্র ছিল না। তথাপি প্রতিদিন 
মণ্ডপে অন্যুন ১৫ হাজার লোক আসিত-__ তিলার্স্থান থাকিত না। এতদ্যতীত মণ্ডপের 
বাহিরে ৩০/৪০ হাজার লোক একবার নেতৃবৃন্দকে দেখিবার আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
স্থিরভাবে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া অতিবাহিত করিত। ইহাদিগের জন্য মণ্ডপের বাহিরে কয়দিন 
দুইটি করিয়া অতিরিক্ত সভা করিতে হইয়াছিল। নেতৃগণ পর্যায়ক্রমে আসিয়া সেই সব 





কোকনদ কংগ্রেস- বাঙ্গালা ও উৎকল প্রদেশীয় প্রতিনিধিগণ। 


সভায় বক্তৃতা করিতেন। এবার এই একটি বৈশিষ্ট্য দেখা গেল যে, কোন বক্তা ইংরাজীতে 
বক্তৃতা করিলে সঙ্গে সঙ্গে তেলেগু ভাষায় জনসাধারণকে তাহার মর্ম বুঝাইয়া দেওয়া 
হইত। এই যে নবজাগরণ-_এই যে জাতীয় জীবনের স্পন্দন, ইহা যে অশিক্ষিত বা 
অল্পশিক্ষিত পল্লীবাসীর নিকটে পৌছিয়াছে, ইহাতে আশা হয়, আমরা অচিরেই স্বরাজলাভ 
করিতে পারিব। 

কংগ্রেসের বিরুদ্ধ-সমালোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, লক্ষ লক্ষ টাকা 
ব্যয় করিয়া নানা দুরস্থান হইতে প্রতিনিধিদিগের এক স্থানে আসিয়া সম্মিলিত হইয়া বিশেষ 


৯১০ 


কোকনদ কংগ্রেস 


কোন ফললাভ হয় না-_ ৩দিনের তামাসায় সব শেষ হইয়া যায়। উত্তরে আমি বলি, 
-২-রাজনীতির দিক বাদ দিলেও সামাজিক হিসাবে এইরূপ বার্ষিক সম্মিলনের উপযোগিতা 
কোনরাপৈই অস্বীকার করা যায় না। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের নেতা ও প্রতিনিধিরা 
এক স্থানে সম্মিলিত হইয়া ভাবের আদান-প্রদান করিলে অনেক কুসংস্কার দূর হইয়া যায়। 
আরম্তেই বলিয়াছিলাম আমরা বাঙ্গালীরা শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব্বে পরিপূর্ণ । কিন্তু এই তথা-কথিত 
পশ্চাদ্‌পদ অন্জদেশের নিকট বাঙ্গালার শিক্ষা করিবার অনেক বিষয় আছে। অন্ধদেশে 
ইংরাজী শিক্ষার বহু প্রচার হয় নাই, কিন্তু তথায় দেশাত্মবোধ orf পরিস্ফুট দেখিতে 
পাওয়া যায়। 
আর একটি বিষয় দেখিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম। বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর 
চেহারা দেখিলে দুঃখ হয়-_ দেহ অস্থিকঙ্কালসার, কোটর-প্রবিষ্ট ক্ষীণদৃষ্টি চক্ষুতে চশমা, 
যেন মৃত্যুর জন্যই অপেক্ষা করিয়া আছে। ম্যালেরিয়াই যে ইহার একমাত্র কারণ, তাহা 
নহে; পরস্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব বাঙ্গালীকে দিন দিন দুর্বল করিতেছে। অন্ধদেশে 
অধিবাসীরা প্রায়ই হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ। এ দেশে গব্য সুলভ; প্রায় সকলেই ঘৃত খাইতে পায়। - 
ES অন্ধদেশে অদ্যাপি উচ্চশিক্ষার ভীষণ বন্যায় প্লাবিত না হওয়ায় তথায় যুবকদিগের 
স্বাস্থ্য অধিক ক্ষুণ্ন হয় নাই। 
এবার কংগ্রেসে বিরাট ব্যবস্থা যেরূপ সুশৃঙ্খলতার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল, 
তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যহ এক এক বারে প্রায় ২ সহস্র লোক পঙ্ক্তিভোজনে 
বসিতেন। শেষ দিন বিদায়ভোজে ৫/৬ হাজার লোক একসঙ্গে বসিয়াছিলেন__অথচ 
পরিবেশনে কিছুমাত্র ক্রটি দেখা যায় নাই। 
মাদ্রাজের অন্যান্য স্থানের ন্যায় অন্ধদেশে ব্রান্মণাধিপত্য নিবিষ্ট নয়। অন্ধের নেতারা 
ব্রাহ্মণ হইলেও তথা-কথিত নিন্নশ্রেণীর লোকদিগের উন্নতিবিষয়ে সচেষ্ট। এই নিন্নশ্রেণীর 
প্রতিনিধিরা প্রত্যহ প্রত্যুষে যখন পতাকা লইয়া শোভাযাত্রা করিতেন এবং নেতৃবৃন্দের 
শিবিরে আসিয়া আপনাদিগের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রার্থনা করিতেন, তখন আমার হৃদয় 
বিগলিত হইত ইহারা ইহাদিগের পরিচালিত বিদ্যালয়, তাতশালা, প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরিদর্শন 
করিবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং আমার প্রতিশ্রুতি আদায় না করিয়া 
ছাড়েন নহি। কতদিনে সে প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারিব, বলিতে পারি না। 
কোকনদ কংগ্রেসের সুমধুর স্মৃতি আমি কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না। সেই সব 
কথা স্মরণ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম। 
সুত্র £ মাসিক বসুমতী মাঘ, ১৩৩০ 


পৃ (৪৩৮-৪৪৪) 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকল্ন (৫ম খণ্ড) 


প্রতিধ্বনি 
কোকনদ খদ্দর প্রদর্শনী 


গত ২৫শে ডিসেম্বর কোকনদায় নিখিল ভারত খদ্দর প্রদর্শনীর উদ্ধোধনে আচার্য্য 
্রফুল্পচন্দ্র রায় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহার অনুবাদ “দৈনিক বসুমতী” 
হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল £-- - . 

বন্ধুগণ, যখন অন্ধদেশের কেন্দ্রস্থলে এই নিখিল ভারত খদ্দর প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
করিবার জন্য আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আহ্বান করেন, তখন আমি মনে 
করিয়াছিলাম, নানা প্রদেশের যে সকল প্রতিনিধি এই স্থানে সমবেত হইবেন, আমি 
তাহাদিগের নিকট চরকা ও খদ্দর সম্বন্ধে আমার অভিমত প্রকাশের সুযোগ পহিব, সে 
সুযোগ আমি সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছি। আরস্ভে আমি বলিতে বাধ্য যে, কয়টি কারণে 
আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছি-খদ্দর প্রীতি এখন আত্তরিকতাহীন “মুখের কথায়” 
পর্বিসিত হইয়াছে; বর্তমান নীরবে একাগ্রতা সহকারে গঠনকার্য্ে বিশেষতঃ চরকা 
দ্বন্দের কলরবে চরকার সঙ্গীত আর ক্রুত হয় না। বিরক্তি বলিলে এ স্থলে আমার মনের 
প্রকৃত ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইবে না--আমাদের যুগযুগাস্তরের উৎসাহহীনতা ও 
জাড্য যে আবার আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে এবং আমাদের মহামান্য 
নেতা মহাত্মা গান্ধী জাতিকে যে উৎসাহ দিয়াছিলেন, তাহা যে সাময়িক উত্তেজনা ও 
তুচ্ছকার্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইতেছে, তাহাতে আমার চিত্তে বিষম বেদনার সঞ্চার হইতেছে। 
আমি সুস্পষ্টভাবে এ কথা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিব; রাজনীতিক্ষেত্রে তাহারা 
নাটকোচিত অতর্কিত ঘটনার সঞ্চার ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা ভালবাসেন, তাঁহাদের সহিত 
আমার কোন বিরোধ নহি। জাতীয় মত গঠনে এবং জাতীয় জীবনে উৎসাহ সঞ্চারে 
এতদুভয়েরই উপযোগিতা আছে, কিন্তু যখন তাহাতেই আমাদের সমস্ত মনোযোগ 
প্রযুক্ত হয়, তখন তাহাতে বিপদ অনিবার্য হইয়া উঠে। যদি দেশের জনগণের কল্যাণার্থ 
প্রকৃত কার্যের অনুষ্ঠান না হয়, তাহা হইলে এই নাটকের শেষ প্রহসনে পরিণত হইয়া 
হইয়া উঠে। দেশের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখে আমাকে এই কথা বলিতে 
হইতেছে। গত দেড় বৎসর কাল আমাদের গঠনকার্ স্তম্ভিত হইয়া এবং আমরা ব্যবস্থাপক 
সভায় প্রবেশের নানা দিক বিচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছি-__চরকা, খন্দর জাতীয় বিদ্যালয়, 
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— 


প্রতিধ্বনি কোকনদ খদ্দর প্রদর্শনী 


অস্পৃশ্যতা সালিশী বিচার, গ্রাম্য মণ্ডলী এ সকল অবজ্ঞাত হইয়াছে অথবা কখন কখন 
কেবল মুখে সকলের কথা শুনা যায়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে হইতে ইহার মধ্যে কি পরিবর্ত্তন 
হইয়া গেল। ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলে অসহযোগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কিনা, 
এই বিচারের লড়াই কি লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল? তীর্থস্থান 
গমনের উৎসাহে পুরুষ ও নারী কারাগারে গমন করিয়াছিল? এই জন্যই কি ভারতের 
জনগণের মধ্যে অদৃষ্টপূরর্ধ বিক্ষোভ লক্ষিত হইয়াছিল। মুক্তিকামনায় সমগ্র জাতি এই 
বিচার বিতর্ক অপেক্ষা মূল্যবান দ্রব্য আকাঙ্কা করিয়াছিল। ভারতের সৌভাগ্য সে দিন 
আমরা যাহাকে এইরূপে পাইয়াছিলাম, তিনি তুচ্ছ কথার বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারেন 
না। যে দুগর্ম সনকীর্ণ পথ ব্যতীত আমরা যুক্তির কাম্যকাননে উপনীত হইতে পারিব না, 
তিনি স্বয়ং নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে সেই পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। 
wer তিনি আমাদিগের কাছ হইতে অপহৃত হইয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা 
ভঙ্্রোদ্যম হইব? উপনিষদের উক্তি :— 
দুর্গ পথস্তৎ কবয়ো বদস্তি।” 
পথ দুর্গম কিন্তু :— 
“নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।” 
মনের ব্যথায় হয়ত আমি অধীরভাবে এই সকল কথা বলিয়াছি। কিন্তু বঙ্গদেশে 
গঠনকাষেরি দুর্দশা দেখিয়া আমার মন বিষাদে পূর্ণ হইয়াছে। হয়ত অন্যান্য 
প্রদেশের- হয়ত এই অস্ত্রের অবস্থা ততটা শোচনীয় নহে, হয়ত মাহাত্মা যে ক্ষুদ্র বীজ 
বপন করিয়াছেন, কালে তাহা বর্ধিতায়তন হইয়া শতশাখ বৃহৎ বনস্পতিতে পরিণত 
হইয়া ভারতবাসীকে অবারিত ছায়া ও আশ্রয় প্রদান করিবে। 
মাহাত্মা গান্ধী গঠনকাৰ্য্যের যে সকল পয্যায়ে অবহিত হইবার জন্য জাতিকে উপদেশ 
দিয়াছিলেন, জাতির আর্থিক উন্নতির জন্য AAA চরকার প্রচলন সে সকলের মধ্যে 
সব্বা্রে প্রয়োজন । আর কোন উপায়ে দীন দরিদ্র KA নরনারী অনায়াসে আপনাদের 
দৈনন্দিন ব্যয় বর্ধিত করিতে পারে? চরকা ব্যবহার সকলেরই সাধ্যায়ত্ত এবং ইহার 
করিতে পারেন, অতি দরিদ্র ব্যক্তিও চরকা কিনিতে বা সংগ্রহ করিতে পারে আর ইহার 
দ্বারা অতি সাধারণ লোকের দৈনিক আয় দ্বিগুণ করা যায় অথাৎ আবশ্যক বস্তু সংগ্রহ 
করিয়াও লোক হাতে কিছু লাভ রাখিতে পারে, কৃষিকার্য্ ব্যতীত এরূপ আর কোন 
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কাজ নাই এবং কৃষিকাষ্ই কৃষকের সমস্ত সময় ও উৎসাহ ব্যয়িত হয় না। কৃষিকার্যে 
কৃষক বৎসরে ৮ মাস কাল বা তদপেক্ষাও অল্প সময় ব্যয় করে-_অবশিষ্ট সময় 
আলস্যে নষ্ট হয়। পুরুষদিগের AIR এই কথা। স্ত্রীলোকেরা বৎসরে সবসময়েই 
চরকায় সুতা কাটিতে কতকটা সময় ব্যয় করিতে পারেন এবং তাহাতেই সমগ্র পরিবারের 
বস্ত্রের অভাব দূর করা যায়। খুলনায় দুর্ভিক্ষে ও পূর্ব্ববঙ্গে জলপ্রীবনে বিপন্ন জনগণের 
অজম্মায় কৃষক অনাহারে সপরিবারে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। পৃব্বেক্তি স্থানসমূহে 
'চরকা চালন করিয়া কৃষকেরা যে ফল পাইয়াছে, তাহাতে চরকাকে তাহারা বিধাতার 
আশীব্ব্দি বলিয়া বিবেচনা করে। 

কোন হিসাবেই ভারতবাসীর দৈনিক আয় ৫ পয়সার উপর হয় না। দৈনিক ৮ ঘণ্টা 
চরকা চালাইলে সূতা কাটিয়া দু’ আনা অর্জন করা যায়; তদপেক্ষা অল্প সময় দিলেই 
আয় দ্বিগুণ করা যায়। কেবল তাহাই নহে ঘরে ঘরে চরকা প্রচলিত হইলে গ্রামের 
অন্যান্য শিল্পও উন্নতিলাভ করে। তস্তবায়, রঞ্জক, সূত্রধর সকলেরই কাজের অভাব হয় 
না। সৃতাকাটা গ্রামের সর্ববপ্রধান উটজশিল্প বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং ইহার ফলে 
গ্রামের লোক উদ্যমশীল, উৎসাহী ও স্বাবলম্বী হইলে গ্রামের শ্রী ফিরিতে বিলম্ব হয় 
না। 

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা যদি মোটামুটি ৩২ কোটী ধরা যায়, তবে লর্ড কর্্জনের 
হিসাব তাহাদের বার্ষিক আয় ৯ শত ৬০ কোটী টাকায় দাঁড়ায়। যদি এই লোকস্ংখ্যার 
এক চতুর্থাংশ প্রতিদিন ২ ঘণ্টা করিয়া চরকা কাটে, তবে জাতির আয় বৎসরে ৯০ 
কোটি টাকা বাড়িয়া যায়। ইহা ব্যতীত তস্তবায় প্রভৃতির বর্ধিত আয় আছে। অধিকস্ত 
ইহাতে বৎসরে ৬০।৭০ কোটা টাকা বিদেশে না যাইয়া দেশে থাকিয়া যাইবে। আমাদের 
মত দরিদ্র দেশের পক্ষে ইহা কি কম লাভ? | 

অর্থের বিভাগ ও বড় সাধারণ ব্যাপার নহে। এ দেশে বড় বড় কাপড়ের কল 
প্রতিষ্ঠিত হইলে হয় ত বিদেশে টাকা রপ্তানী বন্ধ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে 
হইবে না, চরকার প্রচলন হইলে ধনবিভাগের কাৰ্য্য আপনা আপনিই হইয়া যাইবে। 
মহাত্মা গান্ধী একবার বলিয়াছিলেন, বৃষ্টিতে যেমন ভাবে জলের বিভাগ হয়, মানুষের 
চেষ্টায় তেমন ভাবে হয় না। চরকার দ্বারায় তেমনই ভাবে অতি সহজে কোটি কোটি 
গৃহে ধনবিভাগের কার্য নিষ্পন্ন হইয়া যায়। 

চরকা ভারতে নূতন নহে, পরস্ত কৃষির পরই ইহাকে অতি পুরাতন শিল্প বলা 
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যাইতে পারে। অনধিক শত বর্ষ পূর্ব্বে ভারতের ঘরে ঘরে চরকা প্রচলিত ছিল। 
ডাক্তার বুকানন ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পযস্তি ভারতের নানাস্থান পয্টিন 
করিয়া যে হিসাব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, নিন্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম — 

পাটনা ও বেহার জিলার লোকসংখ্যা তখন ৩৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪ শত ২০ 
জন-_তাহাদের মধ্যে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার ৪ শত ২৬ জন চরকায় সূতা কাটিত। 
অনেকেই অপরাহ্ছে কয় ঘণ্টামাত্র চরকা চালাইত। প্রত্যেকে যে সূতা কাটিত তাহার 
বার্ষিক মূল্য ৭ টাকা ২ আনা ৮ পাই ধরিলে মোট আয় ২৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ২ শত 
৭৭ টাকা দাঁড়াইত। তুলার মূল্য বাদ দিলে মোট লাভ প্রত্যেকের ভাগে ৩ টাকা ৪ আনা 
ধরা যাইতে পারে। 

সাহাবাদ জিলায় সৃতাকাটা সর্ব্প্রধান শিল্প ছিল, তথায় ১ লক্ষ ৯ হাজার ৫ শত 
স্ত্রীলোক যে সূতা কাটিত বৎসরে তাহাতে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা লাভ হইতে 
পারিত। বর্তমান হিসাবে তাহার মূল্য ১ কোটী টাকা বলা যাইতে পারে। 

ভাগলপুর জিলায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার স্ত্রীলোক সূতা কাটিত এবং প্রত্যেকে বৎসরে 
৪ টাকা ৮ আনা লাভ করিত। ইহাতে সমগ্র পরিবারের আয় বৃদ্ধি হইত। 

গোরক্ষপুর জিলায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬ শত স্ত্রীলোক সূতা কাটিয়া অর্থোপার্জ্জন 
করিত। 

দিনাজপুর জিলায় সর্ব্বশ্রেণীর এমন কি ব্রা্মণপরিবারের স্ত্রীলোকরাও অপরাহ্ে 
সৃতা কাটিত। 
হইত না। 
তুলা ও পশম কিনিয়া সূতা প্রস্তুত করিতেন। এবং সেই সূতা তস্তবায় কিনিয়া লইত। 

তখন দেশে তস্তবায়দিগের সংখ্যাও অল্প ছিল না। পাটনা সহরে ও বিহার জিলাসমূহে 
৭ শত ৫০ খানি তাঁতে যে চাদর বোনানি হইত তাহার মুল্য ৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। 
সুতার মূল্য বাদ দিলে মোট লাভ ৮১ হাজার ৪ শত টাকা থাকিত অর্থ ৩ জনে চালিত 
প্রত্যেক তাঁতের আয় ১ শত ৮ টাকা দাঁড়াইত। | 

সাহাবাদে ৭ হাজার ২৫ ঘর তন্তুবায় ছিল। 

ভাগলপুর জিলায় ৩ হাজার ২ শত ৭৫ খানি তাঁতে তসর বুনানি হইত এবং 
প্রত্যেক তন্তবায়ের বার্ষিক লাভ ৪৬ টাকা হিসাবে ধরা যাইতে পারে। 

গোরক্ষপুর জিলায় ৫ হাজার ৪ শত ৩৪টি তস্তবায় পরিবারের ৬ হাজার ১ শত 
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৭৪ খানি তাঁত চলিত। 

এইরূপে সূতা কাটিলে ও তন্তবায়ের কাজ করিয়া দেশের লোক কোটি কোটি টাকা 
উপার্জন করিত। মহাত্মা গান্ধী দেখাইয়াছেন, ইহাতে আমাদের নানারূপ সুবিধা হইত। 
এখনও চেষ্টা করিলে আমরা অনায়াসে চরকার প্রচলন দ্বারা বন্ত্রবিবরে স্বাবলম্বী হইতে 
পারি। মহাত্মা বলেন কাপড়ের কলকারাখানার সহিত তাঁহার কোন বিরোধ নাই। 
ভারতবর্ষের একজন লোকের পক্ষে বৎসরে ১৩ গজ কাপড় হইলেই চলে। বর্তমান 
দেশে ইহার অধিকাংশ উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষের বস্ত্রের পরিমাণের জন্য যে পরিমাণে 
তুলার প্রয়োজন তাহা দেশেই উৎপন্ন হয়। তাহার কতকাংশ আমরা জাপানে ও বিলাতে 
রপ্তানি করিয়া আবার সেই সকল দেশ হইতে কাপড় আমদানী করি। কিন্ত চরকা ও 
তাঁত চালাইলে আমরা অনায়াসে আমাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র উৎপন্ন করিতে পারি। 
ভারতের কৃষকদিগের আরও একটি কাজের প্রয়োজন। চরকায় তারা সে কাজ করিতে 
পারে? শতবর্ষ পূর্ব্বেও দেশের লোক চরকা কাটিত। অর্থনৈতিক কারণে এবং বর্তমান 
কলবাজার প্রতিযোগিতায় ও দেশের সুতকাটা ও বস্ত্রবয়ন শিল্প নষ্ট হইয়া হইয়াছে এ 
কথা যথার্থ নহে। ইংরেজের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অসাধারন অন্যায় উপায় অবলম্বন 
করিয়াই এই শিল্প বিনষ্ট করিয়াছে। এখনও চেষ্টা করিলে কাপড়ের কলের কোনরূপ 
ক্ষতি না করিই এই শিল্পের পূর্ণগঠন সম্ভব। তাহা হইলে বৎসরে কোটি কোটি টাকা 
বিদেশে না যাইয়া এখানেই থাকিবে এবং লক্ষ লক্ষ দরিদ্র স্ত্রীলোক আপনাদের কুটারে 
বসিয়াই এই অর্থের অংশ লাভ করিবে। 

এই উপায় অতি সহজ ও সুন্দর হইলেও কেহ কেহ ইহা অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা 
করেন। তাঁহারা বলেন অন্যান্য দেশেও যেমন ভারতেও সেইরূপ কলকবাজার 
প্রতিযোগিতাহেতু চরকার ধ্বংস অনিবার্য গঙ্গার প্রবাহকে গঙ্গোত্রিতে ফিরাইয়া লইয়া 
যাওয়া যেমন অসম্ভব আবার চরকার চলন করাও সেইরূপ অসম্ভব। তাঁহাদের মতে 
বর্তমান কালে আত্মস্থ ও আপনার সর্ব্বাধিক অভাব দূর করিতে সমর্থ শাস্তি সিশ্ধ 
পল্নীগ্রাম থাকিতেই পারে না। কিন্তু আমি এই সকল নব্য মতাবলম্বীদের সহিত একমত 
হইতে পারি না। যুরোপীয় সভ্যতার সহিত আমার পরিচয় আছে। আমি কলকারখানার 
বিরোধিও নহি; তথাপি আমার বিশ্বাস চরকা ও তাতের দ্বারা আমাদের অর্থনৈতিক 
সমস্যার সমাধান হইতে পারে। যে ভাবে সাধারণ পণ্যের ক্রয় বিক্রয় হয় খদ্দরের 
ব্যবসা সে ভাবে চালাইলে ঈশ্সিত ফললাভ হইবে না। পারিবারিক শিল্প হিসাবে খদ্দর 
বয়ন করিতে হইবে। গৃহপ্রাঙ্গণজাত তুলার গাছে তুলা লইয়া বাড়ীতে চরকায় সৃতা 
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করিয়া দিবে। যে ভাবে আমরা হোটলে হইতে খাবার না কিনিয়া বাড়ীর মধ্যে রঙ্ধশীলায় 
আহার্য প্রস্তুত করি, সেই গৃহে গৃহে বন্ত্রসমস্যার সমাধান ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
ইহাতে প্রতিযোগিতার কথাই উঠিতে পারে না। অবশ্য উদ্ধৃত্ত সৃতা বাজারে বিক্রয় করা 
হইবে এবং যাহারা সুতা কাটিবার সময় পান না তাহারা সেই সূতা ক্রয় করিয়া AUI 
প্রস্তুত করহিবে। 

আমি যে অবস্থার কথা বলিয়াছি, সে অবস্থায়--যখন গৃহে গৃহে চরকার সঙ্গীত 
ধ্বনিত হইবে এবং পারিবারিক qup সমস্যার সমাধান হইবে, তখন চড়া দামের কথা 
উঠিবে না। তখন অল্প মুল্যের বিদেশৌ কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতা হইবে না। 
যতদিন সে অবস্থা না হয়, ততদিন দেশ-প্রেমিক দেশবাসীরা কি সামান্য ত্যাগ স্বীকার 
করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের খদ্দর ক্রয় করিবেন না? আমরা বিদেশীর অধীন, 
এ দেশের সরকার দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য সংরক্ষণনীতি প্রবর্তন করিতে ব্যস্ত নহেন। 
কাজেই আমাদিগকে তাহার পরিবর্তে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে কৃতনস্কর হইতে হইবে। 
১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমরা ক্ষতিস্বীকার করিয়াও স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় করিব--প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলাম। আমাদিগকে সেই প্রতিজ্ঞায় অটল রহিতে হইবে। অবশ্য এ অবস্থা 
চিরস্থায়ী হইতে পারে না--লোক চিরকাল অধিক মূল্যে বস্তু ক্রয় করিবে না। কাজেই 
আমাদিগকে সস্তায় কাপড় উৎপন্ন করিবার উপায়ও সঙ্গে সঙ্গে অবলম্বন করিতে 
হইবে। কাপড়ের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। যাহারা কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিতে 
চাহেন, তাঁহারা তাহা করুন। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, সেজন্য প্রভূত পরিমাণ অর্থের 
প্রয়োজন। যতদিনে আবশ্যক মুলধন সংগৃহীত হইবে, দেশ ততদিন অপেক্ষা করিতে 
পারে না। তাহার মধ্যে দেশের বন্ত্র-সমস্যা সমাধানের সহজ উপায়-_চরকা ব্যবহার। 

চরকার প্রচলন অসম্ভব মনে করা সঙ্গত নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে লোক মনে করিত 
কলকারখানা প্রতিষ্ঠা ব্যতীত- মানুষের কাজ কলের দ্বারা না করাহিলে জাতির উন্নতি 
হইবে না। কিন্তু আজ সে মত পরিবর্তিত হইয়াছে। কলকারখানার প্রাণহীন কায্রি 
প্রতিবাদে এখন রব উঠিয়াছে--“মানুষকে দিয়া কাজ করাও! গ্রামে ফিরিয়া চল” 

সম্প্রতি বিলাতের প্রধান মন্ত্রী উটজ-শিল্পের সংরক্ষণকল্পে যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
প্ৰণিধানযোগ্য | 

“সরকার কেবল যে লোককে গ্রামে রাখিতে চাহেন, তাহাঁই নহে; পরস্ত যাহাতে 
সমগ্র দেশে পুরাতন ছোট ছোট শিক্প__কম্ম্মকারের, চর্ম্মকারের ও অন্যান্য ব্যবসায়ীর 
ব্যবসা লুপ্ত না হয়, সে জন্য চেষ্টা করিবেন!” 

যদি কলকজ্জার কেন্দ্রস্থল বিলাতেই ব্যাপার এইরূপ হয়, যদি তথায় লোক অধিকতর 
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আমরা কিক্ুরিব্? আমরা কি প্রতীচীর পুরাতন পরিত্যক্ত মতই দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিব? 

মিঃ র্যাম্জে ম্যাক্ডোনাম্ড ভারতের বর্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 
_ পৃব্ববিস্থায় পরিবর্তন হইয়াছে। এখন শ্রমবিনিময়ের স্থানে শ্রমক্রয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
এখন উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করা হয়; মূল্যের নিশ্চয়তা নাই। মহাজন পরগাছা হইয়া 
দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীর উন্নতির পথ যে প্রতীচীর উন্নতির পথ হইতে ভিন্ন তাহা ভূলিলে 
চলিবে না। 

যে স্থানে কলকজার প্রভুত্ব সেই স্থানেই মানুষের ক্ষতি। মার্কিণে শ্রমিকদিগের যে 
সব শিশু কলকারখানার আবহাওয়ায় লালিত-পালিত হয় তাহাদের ওজন গড়ে সুস্থকায় 
শিশুর ওজন অপেক্ষা সাড়ে সাত সের কম! 

ভারতবর্ষে এই অবস্থা যাহাতে না ঘটে, তাহাই করা প্রয়োজন। ডাক্তার ফ্রিম্যান 
বলিয়াছেন__কলে প্রস্তুত সস্তা কাপড় ২1৩ বৎসরে নষ্ট হইয়া যায়_ হাতে প্রস্তুত 
কাপড় অনেক দিন স্থায়ী হয়। যদি আমরা হাতে প্রস্তুত কাপড় ব্যবহার করি, তবে 
একটি প্রাচীন শিল্প পুনরায় উন্নতি লাভ করিতে পারে। কিরূপ অবস্থায় সব পণ্য উৎপন্ন 
হয়, তাহা যদি আমরা স্মরণ করি, তবে আমরা হাতে গড়া জিনিষ ব্যবহারে নিশ্চয়ই 
আগ্রহ প্রকাশ করিব। 

আমরা মনের পক্ষাঘাতগ্রস্ত ভাবের জন্যই একইরূপ দ্রব্য ব্যবহার করিতে ভালবাসি। 
এই ভাবটি ত্যাগ করিতে হইাবে__নহিলে উন্নতি হইবে না। 

আজকাল আমরা কেবলই শুনিতে পাই ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ কিন্তু চিরকাল 
ভারতের এ অবস্থা ছিল না। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দেও মিস্টার মণ্টগমারী মাটিন 
বলিয়াছিলেন-_“ভারতবর্ষ যেমন কৃষিপ্রধান তেমনই শিল্প প্রধান দেশ। যাঁহারা তাহাকে 
কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করিতে চাহেন, তাঁহারা সভ্যতার হিসাবে তাহার অপকার 
করিবেন। ভারতবর্ষ বিলাতের কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইবে না। ভারতে নানারপ শিল্প 
আছে এবং যে স্থানে কোন অনাচার অনুষ্ঠিত হয় নাই সেই স্থলেই ভারতীয় শিল্প 
প্রতিযোগিতায় প্রহত হয় নাই। কেবল ঢাকার মসলীন ও কাশ্মীরের শাল নহে, পরস্ত . 
ভারতে নানারূপ পণ্য যেরূপ প্রস্তুত হইয়াছে, আর কোথাও সেরূপ হয় নাই। এখন 
সে দেশকে কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করিলে অত্যন্ত অন্যায় করা হইবে” 

কিন্তু ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধানঃ দেশেই পরিণত হইয়াছে। কেমন করিয়া তাহা হইয়াছে, 
সে কথা কাহারও অবিদিত নাই। ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ভারতে বৃটিশ শাসনের 

. - ইতিহাসে যে সব অনাচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তাহাতে কিরূপে ও দেশের 
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সম্পদ ও পণ্য নষ্ট করা হইয়াছে তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। মুসলমান শাসনে 
ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ ছিল। যখন মোগল সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়া যাইতেছিল এবং ইংরেজ এ 
দেশে প্রবেশ করে, তখন ভারতবর্ষে স্জীকতার ও সম্পদের অভাব ছিল না। 

বোল্টস বলিয়াছেন, “দিল্লী স্বর্ণ-রৌপের খনি না হইলেও বিদেশীরা আসিয়া পথরোধ 
করিবার spa পর্যন্ত বহু যুগ হইতে নানাদেশের স্বর্ণ ও রৌপ্য দিল্লীর সম্পদভাপ্ডার 
পূর্ণ করিত” 

ইংরেজ এ দেশে শিক্পরক্ষার চেষ্টা না করিয়া সর্ব্বপ্রযত্বে তাহা নষ্ট করিয়াছেন। 
মিষ্টার মার্টিন বলিয়াছেন-_-“ইংরেজ একপক্ষে বিলাতী মাল অবাধে ভারতে চালাইয়াছেন,- 
অপর পক্ষে ভারতের মালের উপর চড়া GF বসাইয়াছেন।” 

বোল্ট বলিয়াছেন, “রেশমীকা অনাচার-পীড়িত হইয়া সে কাজ হইতে 
অব্যাহতিলাভের চেষ্টায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট কাটিয়া ফেলিয়াছে- এমনও জানা গিয়াছে।” 

তাই এঁতিহাসিক উইলসন বলিয়াছেন_-“ইংলণ্ড অনাচার ব্যতীত ভারতের সহিত 
প্রতিযোগিতায় জয়লাভ অসম্ভব দেখিয়া রাষ্ট্রনীতিক অন্যায় দ্বারা সে কাৰ্য্য সাধন 
করিয়া লইয়াছেন।” y 

সেদিন ইংলণ্ড যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিল আজও তাহাই চলিতেছে। 

ইহার পরও কি আমরা ভারতবাসীরা বিদেশী বস্ত্রে অঙ্গে আবৃত করিতে লঙ্জানুভব 
করিব না? 

আজ একথা আর নৃতন করিয়া বুঝহিবার প্রয়োজন নাই--আমার অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে 
শ্রেষ্ঠ--মহাত্মা গান্ধী একথা বুঝাইয়াছেন। খদ্দরের ক্ষুদ্র বন্ত্রপরিহিত ভারতের সেই নেতার 
দৃষ্টান্ত সমগ্র ভারতবর্ষ যেন বৈদ্যুতিক শক্তিতে জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি যে আর্দশ 
উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহারই দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টার ক্রটি করে নহি। 

আজ যারবেদা জেলের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া আমি আমার অভিভাষণ শেষ 
করিতেছি। সে কারাগারের লৌহবৃতির মধ্যে নবভারতের যুগাবতারের দেহ আবন্ধ। 
তাঁহার অপেক্ষা পবিত্র ও উন্নত লোক আর নাই তিনি ভারতের মুক্তিমন্ত্র সৃষ্টি 
করিয়া, তাহা প্রচার করিয়াছেন। আজ যে তাঁহার দেহ কারাগারে বন্ধ ইহাতে আমাদের 
দুঃখের ও লজ্জার সীমা নাই। কিন্তু তাঁহার অশরীরী ভাব আমাদের মধ্যে বর্তমান-_তাহা 
আমাদিগকে জাড্যপরিহারে প্রবৃত্ত করাইতে সৰ্ব্বদাই sw! সেইভাবে অনুপ্রাণিত 
হইয়া--সেই আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া--আমরা যেন মুক্তির সন্ধানে অগ্রসর হই। আমরা 
যেন তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য হইতে পারি। মহাত্মা গান্ধীকি জয়! 


বঙ্গবানী মাঘ, ১৩৩০ পৃ. ৭৯৫-৮০০। (আচার্য প্রফুল্পচন্দ্রের অভিভাযণ) 
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. আচাৰ্য প্রফুল্পচ্ত্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


দিনাজপুর রাষ্ট্রীয় সমিতির 
সভাপতির অভিভাষণ 


ভি সমাগত EA এবং আমাদের মা লক্ষ্মীগণ, 
আপনারা আমাকে এই সম্মানিত পদে বৃত করে কেন চিরস্তন প্রথা ভঙ্গ করলেন 
বুঝিতে পারি না। আমি যতদূর জানি জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতিতে জেলাবাসী একজনকে 
স্ভাপতির পদে বরণ করা হয়। গত বৎসর আমি এখানে এসেছিলাম, আপনাদের 
সৌজন্যে ও আতিথেয়তায় আপ্যায়িত হয়েছি এবং আপনারা আমাকে আপনাদের এক 
জন করে নিয়েছেন, সেই জন্য আমি খুলনাবাসী হলেও আপনারা আমাকে দিনাজপুরবাসী 
বলে ভাবেন। এটা আমার পক্ষে অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়-_সুতরাং যখন আপনাদের 
প্রধান নেতা যোগেন্দ্ৰ বাবু আমাকে আহ্বান করলেন আমি সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান 
করতে পারলাম না। যাক সময় অল্প; বিগত কোন কৈফিয়ৎ দিয়ে সময়ের অপচয় 
করতে চাই না। 

আমাদের দেশের প্রকৃত অবস্থা কি যোগে বাবু তাহা বলে দিয়েছেন। আমরা যে 
বাঙ্গালী জাতি এটা সকল সময় আমাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। বিধাতা যেন অঙ্গুলী 
নির্দেশ করে আজ তাহা বুঝিয়ে দিলেন। কি করে আমরা পাশ্চাত্য বিলাসিতা আজও 
অঙ্গে ধারণ করি বুঝতে পারি না। এখনও আমাদের মোহ ভাঙ্গে নাই, সেই মোহ 
ভাঙ্গবার জন্য আজকের ব্যাপার সংঘটিত হল।* E 

আমরা যে কোথায় আছি তা আলোচনা করতে হলে ভারতববী় গভর্নমেন্টের 
সঙ্গে প্রাদেশিক গভর্ণমেস্টের কি সম্বন্ধ আর প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্টের সঙ্গে প্রত্যেক 
জেলার শাসন পদ্ধতির কি সম্বন্ধ সে বিষয়ে দুই একটী কথা বলবো। 

আপনারা কেহ কেহ জানেন যেদিন লেবার গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হল সেদিন অমৃত 
বাজার ও ফরওয়ার্ডের প্রতিনিধি আমার অভিমত জানতে আসেন। তখন আমি 
লেবরেটারিতে কাজ সুরু করতে নামছি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার মন্তব্য বলে 
দিলাম। এখনকার প্রধান মন্ত্রি র্যামসে ম্যাগডোনান্ড ১৯১০ সালে সমস্ত ভারতবর্ষ 
ভ্রমণ ক'রে দেশের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন ক'রে তাঁর প্রণীত (Awakening of India) 


* মৌখিক ER সারদা সম্মিলন epic bf চন্দ্র দাসকে পুলিশ আসিয়া গ্রেপ্তার 
করিয়া লইয়া যায়। 
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এ-ওয়েকনিং অব ইতি cr মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। সে বই আমার নখনর্শনের 
ভিতর আছে। তার থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি।' ফরওয়ার্ড. আফিস' থেকে লোক 
পাঠাল এওয়েকনিং অব ইন্ডিয়ায় যা যা বলেছে অবিকল নকল চাই। বই নাই আমার 
নোট যথেষ্ট ছিল ফরওয়ার্ডে নোট দিয়ে এলাম। তার থেকে কিছু বলব। তিনি বলেছেন 
ভারতবর্ষে যত টাকা রাজস্ব সংগ্রহ হয় তার দশ ভাগের নয় ভাগ সামরিক ব্যয়ে 
পৰ্য্যবসিত হয় অথাৎ সমগ্র এশিয়ায় ইংলগ্ডের প্রাধান্য রাখিবার জন্য যে সৈন্য লাগে . 
তার সমস্ত ব্যয় ভারতবর্ষের স্কদ্ধে নিক্ষেপ করা হয়। মিসর আফগানিস্থান প্যালেষ্টাইন 
প্রভৃতি দেশ পদানত রাখিতে বছ সৈন্যের দরকার। তার সমগ্র ভার ভারতবর্ষকে বহন 
করতে হয় এটা নীচাশয়তার পরাকান্ঠা। 

দিল্লির খবর আপনারা পড়েছেন রাজস্ব এক শত বিশ কেটা টাকা-_ তার ভিতর 
ষাট কোটী সামরিক ব্যয়। রিট্রেঞ্চমেণ্টে কিছু কাট ছাঁট করিবার ব্যবস্থা হয়েছিল; সে 
সমস্ত পদদলিত করে সমগ্র ব্যয় বহাল রাখা হয়েছে। এখানে তাহা আলোচনা করবার 
দরকার নাই। কিন্তু কথা হয়েছে তার সঙ্গে আমাদের বাঙ্গালা দেশের সম্বন্ধ কি? 
আপনাদের দিনাজপুরের নেতা যোগেন বাবু যাকে “আনক্রাউনডূ কিং অব দিনাজপুর” 
বলা যেতে পারে, তিনি জানেন বাঙ্গলা দেশ থেকে ইম্পিরিয়াল গভর্ণমেন্টে ত্রিশ 
কোটি টাকা রাজস্ব দেওয়া হয়। তার থেকে বিশ কেটি কেড়ে নিয়ে দশ কোটী ফকিরের 
ভিক্ষা স্বরূপ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। যে সকল রাজস্বের বাড় নাই--যেমন মদ ও গাঁজার 
আয়, স্ট্যাম্প, জমীর রাজস্ব__আমাদের ঘাড়ে চাপান হয়েছে। কিন্ত যদি এই দশ কোটী 
টাকাও আমরা পেতাম তা হলে গভর্ণমেনটের রাজস্ব সচিবকে আশীব্্ধাদ করতাম। 
কিন্ত এই দশ কেটীর পাঁচ ভাগের এক ভাগ পুলিশের জন্য ব্যয় হয়; আমরা তার কি 
ফলভোগ করি তা আপনারা জানেন। যে সপ্তাহে আমি দিনাজপুরে আসি সেই এক 
সপ্তাহে বাঙ্গলা দেশে একান্নটা ডাকাতি হয়েছে, তার ভিতর কয়টা ধরা পড়বে আপনারা 
অনুমান করতে পারেন কি? যেখানে রাজনীতির নাম গন্ধ থাকে গভর্ণমেস্টের সমস্ত 
শক্তি ও সামর্থ্য সেইখানে আসে; ডাকাতি হল-_আপনার ঘরের দশ বিশ হাজার টাকা 
নিয়ে গেল, খুন যখম হল, আচ্ছা পরে দেখা যাবে। রাজনৈতিক সম্বন্ধ যেখানে আছে C 
সমস্ত শক্তি সেখানে নিয়োজিত হবে, তার পর চৌধষট্টি হাজারীরা ভাগ বঁটরা করে কিছু 
নেবে, সিভিলিয়ানরা নেবে। আমরা ইসপ্‌স্‌ ফেবেলে পড়েছি পশুরাজ সিংহ অন্যান্য 
জন্তদের সঙ্গে মিলে শিকার করতে গেলেন--পশুরাজ বল্লেন আমি পশুরাজ আমার 
সম্মানার্থে এটুকু দিতে হবে। অন্যেরা বগলে, তথাস্ত; তার পর পশুরাজ বললেন আমি 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকল্ন (৫ম খণ্ড) 
বেশী মেহনত করেছি এইটুকু দিতে হবে। তাদের তখনও আশা ছিল এর সঙ্গে যখন 
পরিশ্রম করেছি অবশ্য কিছু না কিছু পাব। তার পর পশুরাজ বললেন বাকিটুকু যার 
বল থাকে আমার থেকে নিয়ে যাও। ইসপ্‌স্‌ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঠিক ব্যবস্থা করে 
গিয়েছেন। সমস্ত বাংলা দেশে বৎসরে এগার-বার লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় মরে-এর 
দশ গুণ আধমরা হয়ে থাকে। 


এর জন্য পঞ্চাশ হাজারের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতিমুহূর্তে চল্লিশ জন মরছে তার জন্য 
এই সামান্য টাকা বরাদ্দ হয়েছে। অভ্যর্থনা সমিতির স্ভাপতি আমার পথ অনেকটা 
পরিষ্কার করেছেন। তিনি অনেক বিষয় উপস্থিত করে তার মীমাংসা করেছেন। বাংলা 
দেশে জল কষ্ট নিবারণের জন্য পঞ্চাশ হাজার ব্যবস্থা হয়েছে। পুলিশকে মশায় 


কামড়ায়__মশারি খটি পালঙ্গের জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ। এ হল রাজ্য-শাস্ন। এ . 


হল বেনাভোলেন্ট এ্যাডমিনিসট্রেসন্‌। 
আগমনে আমরা মুসলমানেরা অত্যাচার থেকে বেঁচেছি; কিন্তু একটা দৃষ্টান্ত 
ধরুন__শেরসা বাদসার কথা শুনুন, হুমায়ুনকে দিল্লির wwe থেকে বিতাড়িত করে 
নিজে দখল করে বসলেন। এক জন বিখ্যাত ইংরেজ এঁতিহাসিক বলেছেন শেরসা যে 
রকম প্রজারঞ্জক ও উদারনৈতিক ছিলেন এ পর্য্যন্ত বৃটিশ্‌ গভর্ণমেন্ট তার পদাঙ্ক 
অনুসরণ করতে পারে নহি। এই যে প্রাণড ট্রাঙ্ক রোড-_ ছেলে বেলায় ভাবতাম ইংরেজ 
বুঝি করেছে। ইতিহাসে বাল্যকালে পড়েছি পথিকের দুঃখ দূর করতে কত মাইল অন্তর 
একটা সরাই থাকত, সেখানে ঠাণ্ডা জল এবং কিছু কিছু ছোলার বন্দোবস্ত ছিল। তিনি 
গোঁড়া মোসলমান সত্বেও হিন্দুদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। একবার শেরসার সেনাবাহিনী 
লোকের ধানের ক্ষেত ও গমের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে যায়, সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারিরা 
কতকগুলি শস্য আহরণ ক'রে ঘোড়াকে খেতে দিয়েছিল, একথা বাদসার কানে যখন 
গেল, তিনি তৎক্ষণাৎ কর্্মচারিকে এনে কঠোর শাস্তি দিলেন এবং আদেশ দিলেন 
একটা শস্যের কণিকা মাত্র বিনা মূল্যে প্রজার অনিচ্ছায় কখনও গ্রহণ করতে পারবে 
না। এখন ব্রিটিশ্‌ গভর্ণমেণ্টের রসদ বিভাগের অত্যাচারের কি ভীষণ কাহিনী শুনে 
থাকি; এ অবস্থায় আমাদের কর্তব্য কি? 

তার পর শিক্ষা। শিক্ষা সচিব যিনি রাস ছেড়ে দিয়েছেন তিনি আমার এক জন প্রিয় 
ছাত্র সুতরাং আর কিছু বলব না। একটা কথা বলব বাংলা দেশে যে কিছু শিক্ষা বিস্তার 
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হয়েছে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা যাই বলুন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেষ্টায় হয়েছে। 
এদেশে নয়শটী এইচ, ই, স্কুল আছে। তার মধ্যে জেলা স্কুল বাদ দিলে বাকী আটশ 
পঞ্চাশের বেশী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত। বাংলাদেশের শিক্ষার জন্য যে ব্যয় 
হয়-তার শতকরা পনের ভাগ গভর্ণমেণ্ট দেন, বাকী পঁচাশী ভাগ আমরাই বহন 
করি। তারপর পুলিশ। পুলিশ মানে ল-গ্যাণ্ড অর্ডারের (Law and order) মুর্তিমান 
বিগ্রহ। যিনি এখানে পুলিশের কর্ত তিনিও বোধ হয় আমার ছাত্র। আমি System বা 
শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলছি, ব্যক্তিগত কিছু বলছি না। এখন মেজিষ্ট্রেটের কাজ কি? 
লোক নিযুক্ত হয়েছে। মেজিষ্ট্রেট সাক্ষিগোপাল। আগে তাঁর যা কাজ ছিল এখন তার 
সিকি পরিমাণ আছে। কমিসনার তিনি ত একেবারেই সাক্ষিগোপাল। পোষ্টাফিসের মত 
কাজ নাই। এ জন্য এতগুলি পদ রাখতে হয়। কি করে আমাদের রাজস্ব অপচয় হয় 
এখন বুঝুন; অথচ ন্যেসন বিল্ডিং (Nation Building) ডিপার্টমেন্টের জন্য টাকা 
নাই। জাপানে শতকরা একশত জন শিক্ষিত; ১৮৭০ সালে জাপানের জাগরণ আরম্ভ 
হয়। আফগানিস্থান স্বাধীন হয়ে হাজার হাজার ছেলে শিক্ষার জন্য ফ্রান্স আমেরিকা 
জান্মেনিতে পাঠাচ্ছে। ইংলণ্ডে পাঠায় না। পার্শিয়া যেমন ইংরেজ ও রাসিয়ায় গ্রাস 
থেকে মুক্ত হল অমনি বাধ্যতামূলক শিক্ষার বিল পাশ হল। যেখানে প্রজাশক্তি রাজ 
শক্তির উপর ক্ষমতা চালাতে পারে সেখানে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আস্তরিক চেষ্টা হয়। 
তাই আমাদের দেশে একশ পঞ্চাশ বৎসর পর শতকরা পাঁচজন লিটারেট; লিটারেট 
মানে ঠিক শিক্ষিত নয়। লিটার মানে লেটসি-_-আমাদের দেশের গভর্ণমেপ্ট পাছে 
লজ্জা পায় সেইজন্য যারা নাম দস্তখত করতে পারে তাদেরও লিটারেট অর্থাৎ শিক্ষিত 
শ্রেণীর মধ্যে ধরা-হয়েছে। প্রকৃত শিক্ষিত যাকে বলি তার সংখ্যা শতকরা একের এক 
দশমাংশ। সম্প্রতি স্যর উইলিয়ম ভিনসেন্ট যাঁর নৈতিক অনুমোদনেই হউক (moral 
assent), আর হুকুম অনুসারেই হউক বা ইঙ্গিত অনুসারেই হউক, পাঞ্জাবে লোমহর্ষণ 
কাণ্ড হয়ে গেছে, তিনি বিলাতে apoa বলেছেন আমরা ভারতবাসীর প্রতি আমাদের 
কর্তব্য সাধন করতে পারি নাই। শিক্ষাবিস্তারে আমরা উদাসীন। সামরিক বিভাগে উচ্চ 
পদের অধিকার তাহাদিগকে দিই না, যাতে তারা স্বায়ত্ত শাসন পেতে পারে বহিঃশক্র 
থেকে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে এমন উপায় অবলম্বন করি নাই। তাদের একেবারে 
হীনবীর্ঘ কিরে রেখেছি, আরম্স গ্যাক্ট-_-আরও কত রকম আইন করেছি। সার উইলিয়ম 
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ভিন্সে বোধ হয় চরম Rn কংশ্রেস atf থেকেও এরকম কথা সচরাচর বলা হয় 
না। 

সার হেন্রিডিন্‌ (Sir Henry টিন রহ এজন নে 
কর্তৃত্ব করেছেন। তিনি সেদিন বলেছেন কি নির্দয় ব্যবহার বৃটিশ গভর্ণমেন্টের। লবণ 
শুল্ক বেড়েছে__ দেশের লোক নুন খেতে পায় না-_দুটো ভাত নুন দিয়ে খাবে তার 
উপর কি রকম শুল্ক বাড়ান হয়েছে। ভেবেছিলুম লবণ শুক্কের বৃদ্ধিতে গভর্ণমেন্ট 
৪11০ সাড়ে চার কোটী টাকা পাবে-- পেয়েছে দেড় কোটি টাকা অর্থাৎ দেশের লোক 
লবণ খাওয়া কমাইয়া দিয়াছে। তিনি আরও বলেছেন নোনা জল ভাঁটায় সরে গেলে 
যে সর পড়ে যদি গরিবেরা তাহা টেঁচে নেয়, অমনি ল «ye অডারের মুর্তিমান 
অবতার তাদের জেলে পোরে--এ হল আমাদের রাজ্য শাসন পদ্ধতি। আর এরকম 
করে ট্যাক্স আদায় হয়। 

মহামতি গোখলে বাধ্যতামূলক শিক্ষাবিস্তারের জন্য চেষ্টিত ছিলেন। শিক্ষাসচিব 
স্যার হারকোর্ট বাটলার তাহাতে বাধা দেওয়ায় সেই বিল নাকচ হল। গভর্ণমেণ্ট বলিল 
আমরা ক্রমে ক্রমে এটা কবর। গোখলে বলিলেন গভর্ণমেন্ট প্রাথমিক শিক্ষায় যে টাকা 
ব্যয় করেন তাতে আমেরিকা ও জাপানের সমান হতে পাঁচশ বৎসর লাগবে। এবারকার 
বাজেট দেখেছেন, আর বৎসর ১৯২২ হইতে ১৯২৩ সালে যাহা শিক্ষা বিভাগের জন্য 


বরাদ্দ ছিল, এবৎসর ১৯২৩ হইতে ১৯২৪ সালে তার চেয়ে কয়েক লক্ষ টাকা কম C 


ব্যয় হবে। তিন বৎসরে আড়াই কোটী টাকা বেশী কর ধার্য্য হয়েছে। ্ট্যাম্পের উপর 
অতিরিক্ত ট্যাক্স, এ্যামিউজমেণ্ট ট্যাক্স প্রভৃতিতে আড়াই কোটী টাকা বাড়তি হয়েছে। 
যদি এতে আমাদের ম্যালেরিয়া নিবারণ হয়, পানীয় জলের ব্যবস্থা হত, কিংস্বা শিক্ষার 
সুশৃঙ্খলা হত তবে আপশোষ ছিল না। কিন্তু এর অধিকাংশ গিয়েছে সিভিলয়ানের 
উদর পূর্তির জন্য। আপনারা লি কমিসনের সাক্ষি দিন দিন পড়িতেছেন, কেবল দাও 
দাও দাও। বিসৃচিকা রোগীর তৃষ্ণার মত তাদের তৃষ্ণা বেড়ে চলেছে. এ নিবারণের 
একমাত্র উপায় স্বরাজ। আমূল পরিবর্তন চাই। আপনারা বাড়ী ঘর যদি নোনায় ধরে 
এবং স্থানে স্থানে খসে যায় তবে আপনি কি তার উপর চুণকাম করবেন, একতলার 
উপর দোতলা গাঁথবেন? না আপনি বলবেন ভাঙ্গাবাড়ী ভেঙ্গে নৃতন বুনিয়াদের উপর 
ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করব? টাল a NENNT সহা ভয়ে 
করলে চলবে না। 

সেদিন দেখলাম কতকগুলি মুসলমান ছেলে কাউন্সিলের ব্যাপারে একখানা নেটিস্‌ 
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রাস্তায় রাস্তায় দিয়ে বেড়াচ্ছে-_পি, সি রায় পয্ত্তি আমাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে। আমি 
বলেছিলাম স্বরাজ যখন হবে তখন এসব মোটা মাহিনা চৌষট্রি হাজারীর পদ থাকবে 
না। আমি বলেছিলাম স্বরাজ হলে কি এরকম গভর্ণমেপ্ট থাকবে? যাদের রক্ত শুষে 
এনে খাচ্ছো তাদের জন্য কিছু করবে না? স্বরাজ হলে এসব হবে না। জাপানের পথ 
অনুসরণ করতে হবে। জাপানের প্রহিমমিনিষ্টারের মাহিনা আমাদের সেসন জজের 
মাহিনা থেকে কম। জাপানে এক একজন অধ্যাপকের মাহিনা দেড়শ দু'শ আড়াই শ 
টাকা মাত্র। একজন ইংরেজ বলেছেন তোমরা চাও সাদা বুরোক্রেসির যায়গায় কাল 
বুরোক্রেসি স্থাপন করতে। হাইকোর্টের জজের মাহিনা চারি হাজার টাকা--তাঁই কি 
রাখতে হবে?__তাই যদি করি তবে আসলে কি হল। টাকা কার? কারা ট্যাক্স দেয়? 
সেই যে মূক বধির তাদের জন্য আমরা কি করি? তাদের প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়াবার ' 
আমাদের কি অধিকার আছে? 

আমাদের মুসলমান ভায়েরা পশ্চাৎপদ-_অনুন্নত। তাদের টেনে তুলতে হবে। 
মুসলমান ধর্মের মতউদার ধৰ্ম্ম জগতে প্রচারিত হয় নাই। বাংলার মুসলমানেরা যদি 
দিল্লি বা বোম্বায়ের মুসলমানের মত হত তা হলে আমরা বেচে যেতুম। আমি যখন 
বিলাত হতে ফিরে আসছি তখন আমার সহযাত্রী এক ভাটিয়া বোম্বাই বন্দরে অনেকগুলি 
জাহাজ আমাকে দেখালেন। এই সব জাহাজ আফ্রিকা ও.পারস্যের উপকূলে পণ্য দ্রব্য 
নিয়ে যাওয়া আসা করে-তারা এর মালিক। বাংলার মুসলমানকে বলি আপনারা 
বোম্বাইয়ের মুসলমানের মত হউন। কেবল কয়টা চাকুরী দারগাগিরি, প্যায়দা, 
আরদালীগিরি এর জন্য আপনারা স্বরাজ চান? না, এর জন্য স্বরাজ ত্যাগ করে বিবাদ 
আরম্ত করবেন? আমি কখনও বিবেচনা করি না মুসলমান ভাইদের এমন মোহ হবে। 
সেদিন মিঃ বি, এম, দাস আমায় বলেছেন, মুসলমানেরা চামারের দ্বারা চামড়া পরিষ্কৃত 
করে ও রং দেয় (tanned). সে চামড়ায় জুতা তৈয়ার হয়_ হায়! হায়! সে জুতা 
বাঙ্গালী মুসলমানেরা তত্বাবধানে তৈয়ারী হয় না, ইহারা পাঞ্জাবী মুসলমান ৷ এই ব্যবসায়ে 
জন্য বাংলার মুসলমানেরা কি বলিতে প্রস্তত-_-আমরা স্বরাজ চাহি না? আমলাতন্ত্রকে 
আলিঙ্গন করে থাকব? স্বরাজ বিধ্বস্ত করব? 

স্বরাজ হলে হিন্দু মুসলমানের সমান অধিকার হবে এখানে স্পষ্ট বলা ভাল। আমরা 
বিজ্ঞানের vof করি লুকোচুরি জানি না। সেদিন মৌলানা মহম্মদ আলিকে বলেছি 
বাংলা দেশে দুই চারি জন মানুষ আছেন তাঁরা বলেন মুসলমানদের খেলাফত ব্যাপার 
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আসবে। দারোগা ও পেয়াদার পদপগুলি কেড়ে নিবে। হিন্দুদের মনে ভয়-_মুসলমানরা 
প্যান ইস্লামিজম্‌ মুভমেন্ট করে কাবুলের আমীরকে এনে ভারতবর্ষে বসাবে। ভয় 
প্রকৃত পক্ষে হিন্দুদের। কথা এই, আমরা ১২০৩ (বার শ’ তিন) হতে ১৭৫৬ এই সাড়ে 
পাঁচ শত বৎসর মুসলমান রাজত্বে বাস করেছি। মৈমনসিংহ ও রাজসাহী প্রভৃতি যায়গায় 
সমস্ত বড় বড় জমিদারীগুলি হিন্দুর হাতে গেল কেন? মুসলমানেরা পারৎ পক্ষে হিন্দু 
ভিন্ন কাহাকেও জমিদারী দিত না, বলত হিন্দুরা স্পঞ্জের মত, চাপ দিলে রস বাহির হয়, 
মুসলমানদের জমিদারী দিলে স্ব খেয়ে বসে থাকে। আমি কলকাতায় দেখেছি। যে 
মুসলমান দিন এক টাকা রোজগার করে সে পাঁচ সিকা খরচ করে। হিন্দু এক টাকা 
রোজগার করলে অস্তত চারিগণ্ডা পয়সা জমাবে। মুসলমান কোপ্তা কালিয়া খাবে, আর 
হিন্দু দু'পয়সার শাক ভাত খেয়ে এর থেকে সঞ্চয় করবে। এই জন্য মুসলমান নবাবগণ 
ভিন্ন ধম্মবিলঘিকে জমিদারী দিত। নাটোরের রাণী ভবানী, দিনাজপুরের মহারাজা এরা 
একরূপ স্বাধীন ছিলেন। মুসলমান নবাবগণ ইচ্ছা করলে ইঙ্গিত মাত্রে এদের জমিদারী 
কেড়ে নিতে পারতেন। সুতরাং মুসলমান রাজা হলে হিন্দুর সর্বনাশ হবে, হিন্দু প্রাধান্য 
পেলে মুসলমানের সর্বনাশ হবে এ সব ধারণা ল্রান্তিমূলক। এ ভেবে স্বরাজের পথে 
কণ্টক দেওয়া উচিত নয়। মডণি রিভিউয়ে আপনারা তালিকা দেখে থাকবেন বরকন্দাজ 
আরদালী শুদ্ধ শত করা দুইজন গভর্ণমেন্টে চাকুরী করে। বৎসরে ডেপুটী দুইটি, ' 
মুলেফ দুইটি, সাব ডেপুটী এগারটি চাকুরী খালি হয়। সাহেবেরা মাংস খেয়ে অস্থিগুলি 
আমাদের দিকে ফেলে দেয়, আমরা কুকুরের মত তাই নিয়ে ঝগড়া মারামারি কাটাকাটি 
^ করি। প্যাক্ট যত ইচ্ছা কর; মানুষের স্বভাব এই--আমি যদি দরজা বন্ধ করে লুচি মণ্ডা 
পোলাও খাই__হউক সে আমার নিজের টাকার--হতে পারে আমি মাথার ঘাম পায়ে 
ফেলে সে টাকা রোজগার করেছি কিন্তু তখন যদি আমার ভাই উপোস করে 
জাতিকে--মুসলমান হউক নমশুদ্র হউক আর এখানকার মুগ্ডাই হউক-_-আমার সমান 
করে টেনে তুলতে না পারব তাদিগকে স্বদেশ প্রেমে অনুপ্রাণিত করতে না 
পারবো- তাদের সুখে সুখী ও দুখে দুখী না হতে পারবো ততক্ষণ স্বরাজের আশা, 
মুক্তির আশা বৃথা । সুতরাং মুসলমান ভাইদের জন্য সমস্ত করতে প্রস্তুত হতে হবে। 
র্যামসে ম্যাগভোনাল্ড তার এওয়েকনিং অব ইণ্ডিয়া পুস্তকে হিন্দু মুসলমান প্রশ্ন সম্বন্ধে 
এক যায়গায় বলেছেন “ It is a diabolical policy to set up Hindus against 
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দিনাজপুর রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতির অভিভাষণ ৃ 

the Musalmans অথাৎ হিন্দু মুসলমানে ভেদ জন্মান পৈশাচিক নীতি। এটা কারা 
করেছে আপনারা জানেন। সাবধান হতে হবে। গত বৎসর আলিগড়ে আমি মুসলমানদের 
বড় বড় নেতাদের সংস্পর্শে এসেছিলাম এবার কোকনদেও তাদের সঙ্গে মিলিত হবার 
মস্ত সুবিধা হয়েছে। খদ্দার প্রচার উপলক্ষে ডাক্তার গ্যানসেরি, মৌলানা মহম্মদ আলি, 
মৌলানা সৈকত আলি, এদের সহিত এক সঙ্গে থাকতাম। আমি বলি আমি হিন্দু টাই 
না, এই সব মুসলমান নেতারা মিলে যে ব্যবস্থা করবেন আমরা শিরোধা্য করে নেব। 
একটা উদার নীতি চাই; বাংলার মাটিতে বাংলার জল হাওয়ায় আমরা পরিপুষ্ট-_-আমার 
ক্ষেতে শস্য হলে উভয়ে ভোগ করব। আমার ঘরে আগুন লাগলে মুসলমান প্রতিবাসী 
কি বলবে হিন্দুর ঘরের আগুন নিবাব না? মুসলমানের কলেরা প্রভৃতি পীড়া হইলে 
হিন্দু কি বলবে মুসলমানের ঘরে যাব না? এ কখনও হতে পারে না। 

খুলনায় শতকরা সত্তর জন মুসলমান হইবে। দুর্ভিক্ষের ও জল-প্লাবনের সময়__দুই 
ব্যাপারে দশ লক্ষ টাকা উঠেছে, হিন্দুরা বেশী টাকা দিয়েছে। স্বেচ্ছাঁ-সেবক অধিকাংশ 
হিন্দু। একথা কেহ কখনও বলে নাই মুসলমান ভ্রাতৃগণ বিপন্ন, কেন আমরা সাহায্য 
করব? এরা আমাদের দেশবাসী আমাদের প্রতিবাসী এরা কষ্ট পাচ্ছে আমরা তাদের 
সাহায্য করব। সেদিন মাদ্রাসায় ছাত্রদের আহ্বানে গিয়াছিলাম, মুসলমান মন্ত্রির অভ্যর্থনায় 
আয়োজন হয়েছিল, সেখানে এ কথা উঠল। একজন মুসলমানভ্রাতা পাকা কথা বলেছেন, 
Spearch a Bengalee Musalman and you will find a Hindu. বাংলার 
মুসলমান হাজারে নয়শ নিরানব্বই জন হিন্দু ছিল। মোগল পাঠানের বংশধর কয়জন? 
মাঞ্চেষ্টার গার্্েনের প্রতিনিধি গত বৎসর এখানে এসে অনেক বিষয় জ্ঞাপন করেছেন। 
শেষ পত্রে লিখেছেন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একজন শিক্ষিত মুসলমান তাঁকে বলেছেন 
“জাতীয়তা যদি কোথায়ও জাগ্রত হয়ে থাকে- প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে_সে বাংলা দেশে 
হয়েছে”। “বাংলাদেশে শতকরা বায়ান্ন জন মুসলমান আটচল্লিশ হিন্দু সেখানে 
দেশাত্মযবোধ বা জাতীয় ভাবের বিকাশ কি করে হবে?” মুসলমানটী বললেন 
“বাংলাদেশের মুসলমান আর হিন্দু এক রক্ত মাংসে গঠিত, তাদের ভাষা এক, বিকাশের 
ধারা এক।” আমি বাগেরহাটের কথা জানি মুসলমানেরা হিন্দুর দেবস্থানে মানত মানে, 
হিন্দুরা মুসলমানের দরগায় মানত মানে। কোথায় ধর্ম্ম-বিদ্বেষ নাই। এই ভ্রাতৃভাব 
চিরকাল এদেশে চলে আসছে আজ কি কথা শুনছি? এগুলি হৃদয়-বিদারক ব্যাপার। 
আমার মনে নিরাশা নাই। গত বৎসর দিনাজপুরে বলেছি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে 
সম্প্রীতি স্থাপিত হলে ২৪ ঘণ্টায় স্বরাজ আসবে। 
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এসব সামান্য বিষয় নিয়ে হিন্দুদের কোন রকম ভাব পোষণ করা বা বাক্য প্রয়োগ 
করা উচিত নয়-_যাতে মুসলমান ভাইদের মনে আঘাত লাগে। কেন না তারা অশিক্ষিত। 
আর মুসলমান ভাইদের উচিত নয় এমন কাজ করা যাতে আমাদের মনে আঘাত 
লাগে। হিন্দুদের জ্ঞান বেশী, শিক্ষা বেশী, সুতরাং তাদের দায়িত্ব বেশী। আমাদের 
উচিত নয় কোন রকম বাদ্য বাজিয়ে সমারোহ করে মস্জিদের সামনে দিয়ে যাওয়া। 
সেখানে নমাজ হয় কি না হয় খোঁজ করে দেখবার দরকার কিঃ এক মিনিট কিংবা দুই 
মিনিটের জন্য বাদ্য বন্ধ করা উচিত। তাতে আমাদের কি অপমান হবে? এটা আমাদের 
প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত, এই কন্ফারেল থেকে রিজিলিউসন হওয়া উচিত, কোন মস্জিদের 
সামনে দিয়া বাদ্য যদি যায় তবে এক মিনিট বা দুই মিনিটের জন্য বন্ধ করতে হবে। 
ভিতরে নমাজ হতেছে কি না হতেছে কে খানাতালাস করে দেখতে যাবে? আমরা যদি 
মুসলমান ভাইদের মনে কোন রকম আঘাত না করি তা হলে তারাও এমন কাজ করবে 
না যাতে আমাদের মনে আঘাত লাগে। তারা ত মানুষ-পিশাচ নয়; আমাদের পথ 
প্রদর্শন করা উচিত। এক কাঠি কখনও বাজে না। এ বিষয়ে হিন্দুর দোষ বেশী, না 
মুসলমানের দোষ বেশী- এ কথা বলা শক্ত। স্বরাজ লাভ যদি দরকার হয়--দরকার 
ত হয়েছে দেখতেই পাচ্ছি_তবে হিন্দু মুসলমান সমস্যার সীমাংসা হওয়া ARA 
আবশ্যক। 

এই যে একশ বিশ কোটী টাকা এর বার আনা বিঙ্গাতে যায়। যুদ্ধের সময় লর্ড 
হার্ডিঞ্জ বলেছেন, সমস্ত সৈন্য বিদেশে নিয়ে যাওয়া হইয়াছিল। মুসলমানের টাকা ও 
মুসলমান সৈন্য নিয়ে মুসলমান জাতির উপর কর্তৃত্ব করবার জন্য এ সমস্ত আয়োজন 
. হয়েছিল। এ কথা বলার হাজার হাজার লোককে জেলে যেতে হয়েছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ 
বলেছিলেন India was in peace অর্থাৎ ভারতবর্ষকে শান্তিতে রাখা হয়েছে। সরকারের . 
. বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয় নাই। সুতরাং আপনারা বুঝতে পারেন এ দেশে যে ফৌজ রাখা 
আমাদের উপর; সে ভারে আমরা নিম্পোষিত হয়েছি। আমাদের জাতির উন্নতিমূলক 
কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। সর্ব্বনাশের ব্যাপার। স্বরাজ না হলে এর প্রতিকার হতে পারে 
না, শাসন তন্ত্রের আমূল পরিবর্তন দরকার-_এর উপর কোন রকম চুশকামে কিছু হবে 
না। | 
বিহার গভর্ণমেন্ট ও জড়িত। মদ গাঁজা খেয়ে দেশ জাহামমে গেল আর গভর্ণমেপ্ট 


ET 


বলছেন অসহযোগীরা জব্দ হল। প্রজা জাহান্নমে যাউক, মদ গাঁজার যথেষ্ট চলন হউক, 
গভর্ণমেণ্টের টাকা হলেই হল। হায়! হায়! কি মা বাপ গভর্ণমেন্ট আমাদের! 

বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা আগেই বলেছি। ১৫১৬ বৎসর আগে গোখলে বাংলার 
নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে বাঙ্গালীর সহানুভূতির জন্য এসেছিলেন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় বলেছে বাধ্যতামূলক নিম্ন শিক্ষায় কাজ নাই, পাছে উচ্চ শিক্ষায় ব্যাঘাত 
হয়। আমাদের পশ্চিম বাংলার নেতারা গোখলেকে আমল দিলেন না। গোখলে জানতেন 
কলিকাতায় কিছু হবে না। একটা মারহাট্টা দেশের লোক উড়ে এসে জুড়ে বসে কর্তৃত্ব 
করবেন তা হলে বাংলার নেতারা আছেন কি করতে? শিক্ষা হয় না হয়, সেটা কোন 
কথা নয়। গোখলের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল; তিনি পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গ ঢাকা 
বরিশাল প্রভৃতি যায়গায় গিয়াছিলেন। সেখানকার মুসলমানরা বলেছে হিন্দুরা যদি নাও 
দেয় আমরা মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে এজন্য স্বতন্ত্র ট্যাক্স দিতে রাজী আছি, তবু 
বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রচলন করুন। আমি নবাব নবাবআলী চৌধুরী সাহেবকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম, একথা ঠিক কি না? তিনি বলেছেন ঠিক। এর কারণ আপনারা জানেন। 
উত্তর বঙ্গে__যেমন দিনাজপুর প্রভৃতি যায়গায়-_অর্দেকের বেশী মুসলমান_-শতকরা 
QAR হইবে। টাকা মৈমনসিং পাবনা সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে শতকরা সত্তর আশি 
জন মুস্লমান। বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রচলন হইলে মুসলমান ভাইদের টেনে তুলতে 
পারব, কিন্তু এখানে গভর্ণমেন্টের সহানুভূতি নাই। আসল কথা এই শতকরা পাঁচ জন 
লিটারেট হয়ে মুসকিল হয়েছে, তার উপর যদি শতকরা একশ জন শিক্ষিত হয়, তা 
হলে তাল সামলান দায় হবে। পাঁচ জন লেখা পড়া শেখায় এই ব্যাপার। সকলে 
খবরের কাগজ পড়লে রক্ষা থাকবে না। 

মদ খেয়ে দেশ জাহান্নমে যাউক, মামলা মোকন্দমা করে জাহান্নমে যাউক, আমাদের 
রাজস্ব ... হলেই হল। রঘুবংশে পড়েছি রঘু প্রজাদের নিকট হতে কর আদায় করতেন 

প্রজানামেব-_ভূত্যর্থং তাভ্যাং বলিম গ্রহীৎ। 

স্হত্র মুখ JAR আদত্তে হি রসং রবিঃ। 

রঘু প্রজাদের কাছে কর আদায় করতেন-__যেমন সূর্য্য তাপের দ্বারা জলকে বাষ্প 
করে, মেঘ করে, সেই মেঘে বৃষ্টিরূপে জমিকে উর্ব্বরা করে, ফসল ফলায়, রঘুও 
তেমনি এক গুণ টেক্স নিয়ে দশ গুণ করে ফিরাইয়া দিতেন। আমাদের একশ বিশ 
কোটী টাকার মধ্যে কত টাকা দেশ থেকে যায়. কত বিলাতে যায় আপনারা জানেন। 
দুই একটা মিনিষ্টারের পদ পেলে কিছু আসে যায় না। যখন মুসলমান বাদসা ছিল তখন 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (CX খণ্ড) 

ভাবনা ছিল না; দেশের টাকা দেশে থাকত। আমি আলীগড়ে বলেছি আরঙজেব 
গোঁড়া মুসলমান সত্বেও__হিন্দুদিগকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। শিবাজী হিন্দু 
ধন্মের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন । আরঙ্গজেব এমন গাধা ছিলেন না সেই শিবাজীর 
বিরুদ্ধে মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষ পেলেন না পাঠালেন রাজা যশোবন্ত সিং ও জয় সিংহকে। 
মান সিংহ, টোডর মল এরাও আকবরের প্রধান কর্মচারী ছিল। তাই বলি স্বরাজ হলে 
যদি মুসলমান কর্ত হয়, দেশের টাকা দেশে থাকবে-_আমার তাতে ভয় হয় না। 

মুসলমান ধৰ্ম্মে অস্পৃশ্যতা বলে জিনিষটা নাই। যে কেহ মুসলমান nf গ্রহণ 
করুন, সে যত নিম্ন জাতিই হউক না কেন, ফকির আর নবাব পাশাপাশি বসে নমাজ 
পড়বে। হিন্দুদের আলাদা, খৃষ্টানদেরও আলাদা বন্দোবস্ত। মুসলমানের মত এমন 
উদার ধর্ম্ম আর নাই। আরবে অতিথি হলে--সে যে কেহই হউক না কেন--এক পাত্রে 
ভোজন করতে হবে, এক পাত্র থেকে খেতে হবে। অতিথির এক নাম গোদ্ব। তাই বলে 
একথা বলি না যে, গোমাংস ভক্ষণ করিতে হইবে বা কোনও রকমে কারও মনে ব্যথা 
দিতে হইবে। কাবুলের আমীর কলকাতায় একজিবিস্ন্‌ দেখতে গেলেন; যেই নমাজের 
সময় হল, ভিত্তির সঙ্গে পাশাপাশি নমাজ পড়তে বসে গেলেন। আমাদের হিন্দু হলে 
মন্দিরের মধ্যে ঢুকতেই পারত না। আমি শূত্র, স্মার্ত রঘুনন্দনের মতে কায়স্থ্রোও শুদ্র, 
কিন্তু সৎ- শুদ্র, সৎ+শূদ্র সচ্ছৃদ্র। আমাদের ওদিকে কায়স্থ-প্রধান সমাজ। যাউক, আমি 
step, কাজেই বাহিরে দাঁড়ায়ে দেবতা দেখতে পারি। নবশাক সিড়িতে দাঁড়ায়ে দেখতে 
পারে। অস্পৃশ্য যারা তারা এ উঠান থেকে দেবতা দেখবে। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মের কি 
উদারতা। কাবুলের আমীরই বলুন, আর রাস্তার ফকিরই বলুন, ধন্ম্মন্দিরে সমান 
আসন। 

গো কোরবাণী সম্বন্ধে আমীর বলেছেন এতে যদি একটা হিন্দু মনে বেদনা লাশে 
গোহত্যা করতে আমি রাজী নই। স্পষ্ট ভাষায় তিনি একটী বয়্দ আবৃত্তি করলেন। 
এমন গলি নাই যেখানে হিন্দু-মুসলমান একত্রে বাস না করিতে পারে। কাবুলের সঙ্গে 
সম্বন্ধ এমন একজন মুসলমান যুবক শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, তিনি বললেন কাবুলে 
পুরুষানুক্রমে হিন্দু ব্যবসাদার বাস করিতেছে। অনেক পরিবার পুরুষানুক্রমে রয়েছে। 
এত বড় মুসলমান রাজ্যে দুই দশ জন ধনী হিন্দু মহাজন আছেন, তাদের দেব দেবীর 
মন্দির রয়েছে, সেখানে তাঁরা দেবপুজী করেন, ঘণ্টা বাজান, কখনও কেহ তাহাদের 
বাধা দেয় না। কাবুলে যা হয়-_বাংলা দেশে কেন তা হবে না! চিরকাল ঘরে ভাই ভাই 
ভাব রয়েছে, কিন্তু আজ কাল নৃতন নৃতন ব্যাপার ঘটিতেছে। অভ্যর্থনা সমিতির 
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দিনাজপুর রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতির অভিভাষণ 


নেচে উঠি। কাবুলের সঙ্গে যখন সন্ধি হয়, বড় একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন 
হিন্দু- নিরঞ্জন দাস। হায়দারাবাদে নিজাম রাজ্যে শত করা আশি নব্বই জন হিন্দু, 
সেখানে কোন গোলমাল হয় না। বাংলাদেশে কেন হয়? কখনও হয় নাই, এখন হয় 
কেন? এত লেখাপড়ায় বিস্তার হয়েছে, কোথায় আমরা উদার হব, কোথায় পরস্পর 
পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিব, তা নয় নৃতন ব্যাপার সৃষ্টি করছি। এসব যাঁরা 
করছেন তাঁরা স্বরাজ লাভের প্রধান শত্র। আত্মকলহ আর ভ্রাতৃবিরোধ সর্কনাশের 
মূল। হিন্দু মুসলমানের মাতৃভাষা এক, তারা এক বাঙ্গালী। ম্যানচেষ্টার গার্জিয়ানের 
করেসপনডেন্ট বলেছেন এইটা বাংলা দেশের বিশেষত্ব। বিহারে যান, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে 
যান, ভাষা ভিন্ন ভিন্ন। বিহার থেকে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত এই রকম- কিন্তু বাংলা দেশে হিন্দু 
হউক, মুসলমান হউক, মাতৃভাষা এক। অবশ্য মুসলমানেরা শাস্ত্রের জন্য আরবি পড়ে। 
কিন্তু চাষার ভাষা বাংলা দেশের বাংলা-_এক ভাষা এক জাতি। দুইশ আড়াইশ বৎসর 
পূৰ্ব্বে সব হিন্দু ছিল, কাজেই জাতিগত পার্থক্য নাই। এ সুবিধা অন্য দেশে নাই-_সুতরাং 
নিরাশ হওয়ার কথা নয়। 

এখন গঠনমূলক কাজ করতে হবে। আমি গত সপ্তাহে বেনারসের দশাশ্বমেধ ঘাটে 
বক্তৃতায় মহাত্মা গান্ধির তিন চারিটি বাণী প্রচার করেছি--€১) অস্পৃশ্যতা বর্জন, (3) 
হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি, (৩) চরকা ও খদ্দর। চরকা ও খদ্দরের কথা আর বলব না, 
যথেষ্ট বলেছি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়ও তার অভিভাষণে যথেষ্ট বলেছেন, 
আমার কাছে প্রধান সমস্যা- হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি ও অস্পৃশ্যতা নিবারণ! 

পঁচিশ লক্ষ ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য কি চিরকাল পাঁচশ লক্ষের উপর কর্তৃত্ব করতে 
পারে? এখন সেদিন নাই, ভণ্যামির স্থান নাই। সকলকে টেনে তুলতে হবে। কতবার 
বলেছি বরফ খাব, বিস্কুট খাব, হোটেলে খানা খাব_-অথচ কেহ যদি গ্লাসে করে হাত 
বাড়িয়ে জল দেয়, তবেই জাত গেল, এ যা হয়েছে আগে ছিল না। আত্রই অঞ্চলে 
আমাদের সঙ্গে একটী মুসলমান ছেলে স্বেচ্ছাসেবক RA | সোনার টুকরো ছেলে-_থাঁকৃত 
খেত আমাদের সঙ্গে। শেষে মুসলমানরা তাকে তাদের সঙ্গে নমাজ পড়তে দিল 
না-বললে, তুই হিন্দু সঙ্গে খাস। মুসলমান ধর্ম তা নয়! আমার একজন মুসলমান বন্ধু 
আমাদের দেশে আমার সঙ্গে বাড়ীতে খেতেন। মৌলবিরা তাকে বলল, খেতে পারবি 
না। একদিন তাকে নিমন্ত্রণ করলাম সে এসে বলল, মহাশয় এক দিনের জন্য কেন? 
আপনার ঘরে যদি এক কলসী জল থাকে আর আমি যদি না জেনে দৈবাৎ ঢুকে পড়ি 
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অমনি আমার সামনেই অপমান করবেন, জল মারল বলে ফেলে দিবেন, অথচ 
আস্তাকুড়ের একটা বিড়াল কুকুর যদি কোন অকথ্য জিনিষ মাড়িয়ে কি মরা জন্ত চেটে 
এসে এক কড়াই দুধে মুখ দিয়ে চপ্‌ চপ্‌ করে খায় তখন ত এক কড়াই দুধ ফেলে দেন 
না। পাতে বসে বিড়াল মাছের মুড়া খায় আপনারা ত তাকে তাড়ান না! আপনারা 
আমাদিগের প্রতি শিয়াল কুকুরের মত ব্যবহার করেন! একদিন আপনার সঙ্গে খেয়ে 
কেন সকলের শক্ত হতে যাব? আমি বলি না, সৰ্ব্বদা মুসলমানের সঙ্গে একসঙ্গে খাও, 
কিন্তু এই যে ঘৃণার ভাব, অবজ্ঞার ভাব, ভণ্ডামি, কপটতা এ সব পরিত্যাগ করতে হবে৷ 
আমি জেনে শুনে বরফ খেতে পারি, জল খেলেই দোষ হয়। কেন, বরফ কি নৈকষ্য 
কুলিন গায়ত্রী জপ করতে করতে নামাবলী গায় দিয়ে তৈয়ার করে? কেহ যদি বুকে 
হাত দিয়ে বলতে পারেন তিনি এরূপ করেন না, আমি তার পায়ের ধূলা মাথায় নেব। 
নামাবলীর প্রাধান্য যেখানে সেখানেই কপটতা। এই অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজের সর্ব্বনাশের 
কারণ। মান্দ্রাজে আরও ভীষণ ব্যাপার। কৃষ্ণনগর POTES কনফারেন্সে দেখলাম সকল 
শ্রেণীর লোক হিন্দু মুসলমান, নমশুদ্র একসঙ্গে বসে পরস্পর জলের আদান প্রদান 
করছে। আপনার প্রতিবেশী সাঁওতাল আছে, মুণ্ডা আছে, রাজবংশী আছে__আরও কত 
কি আছে; এই RS কনফারেন্সে যদি আমি দেখতে পাই যারা নব্যতস্ত্রের যুবক তারা 
এক সঙ্গে বসে মিলি মিশে আহার করছেন তা হলে আনন্দিত হব। পাঁচশ যুবককে 
মেয়ে দিবে না, এ হতেই পারে না। লেখা পড়া শিখে মানুষ হও, সুন্দরী মেয়ে পাত্রস্থ 
বুকের পাটা আছে সি, আই, ডির মত নাম লিখবে আর তাদের সঙ্গে আদান প্রদান 
করবে না? হিন্দু সমাজ কপটতার ব্যাপার হয়েছে। ঘরে আগুন লেগেছে পরকে দোষ 
দিয়ে কি হবে? গভর্ণমেন্টের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কি হবে? তাতে হবে না, আমরা 
নিজে যে সব সংস্কার করতে পারি, তাও করি না। গভর্ণমেপ্টকে গাল দেওয়া বাজে। 
ছহি ফেলতে ভাঙ্গা কুলো গভর্ণমেন্ট আছে। সকলে আসল কথা বুঝুন। কলিকাতা 
মাড়োয়ারী সমাজের ঘনশ্যাম বিরলা আর তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুগল কিশোর বিরলার নাম 
শুনেছেন__সাঁধু লোক, খুব ধনী, তাঁরা হিন্দু সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা নিবারণ করতে 
বদ্ধপরিকর হয়েছেন। মাড়োয়ারী টাকা ব্যয় করতে প্রস্তত-_তাঁরা বুঝেছেন হিন্দু সমাজ 
রক্ষা করতে হলে, গৃহবিবাদ থাকিলে চলবে না। আড়াই কোটী মুসলমান ত আলাদা 
রৈল। আড়াই কোটী হিন্দুর মধ্যে পঁচিশ লক্ষ অর্থাৎ এক দশম অংশ, তথা কথিত উচ্চ 
শ্রেণী, বাকী নয় ভাগের মধ্যে কতগুলি জলাচরণীয় আছে; তা হলেও শতকরা পঞ্চাশ 
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ষাট জন পড়ে রইল, আমরা কি তাদের ফেলে ঘরকন্না করব? আমাদের বল কোথায়? 
শক্তি কোথায়? এই সব চাষীরা, তথাকথিত অবজ্ঞাত অস্পৃশ্য, এদের যত দিন উপেক্ষা 
করব, বিদ্রুপ করব ততদিন স্বরাজ লাভ হবে না। তারা সব খবর রাখে_বুঝে। এই 
যে আমরা লাঞ্জিত, পদদলিত ও নির্য্যাতিত কেন? গভর্ণমেপ্ট কি জানে না, আমাদের 
ভিতর মিল নাই__এ সম্বন্ধে আর বেশী বলব না। 

এখন গ্রামে যেতে হবে। রাণী ভবাণীর দরুণ কত হাজার হাজার দীঘি রাজসাহী 
দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে হয়েছিল-_সব ভরাট হয়ে গিয়েছে; কারণ ধনীরা কলিকাতার 
বসতি করতে আরম্ত করেছে, প্রজার রক্ত শুষে সেই টাকা কলিকাতায় বিলাসে ব্যয় 
করছে, গভর্ণমেন্টের দোষে বিলাতে টাকা যায় অর্থাৎ আমাদের যারা ধনী জমিদার সব 
বিলাসে মগ্ন হয়ে আছে। তার সব রকম আসবাব পত্র সব বিদেশ থেকে আসে। 
রাজসাহী দিনাজপুরের টাকা প্রজার রক্ত শুষে বিলাতে পাঠান হতেছে। এ স্ব ধনী 
জমিদার যদি দেশে থাকতেন তা হ'লে দীঘি পুঙ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হত; বৎসর বৎসর 
জলকষ্ট হত না; ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়ত না। কিন্তু তারা কলিকাতায় আছেন- প্রজা 
থাকলে কি গেল তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। যদি কোন সম্বন্ধ থাকে সে হচ্ছে কষাই 
ও গরুর সম্বন্ধ । আমি বাকুঁড়া অঞ্চলে প্রজার দুঃখ দেখেছি, জমিদারের বরকন্দাজ এসে 
প্রজার গরুবাছুর ধরে টানাটানি করে। কিন্তু প্রজাদেরও চোখ ফুটছে। পাবনার প্রজাবিদ্রোহ 
আপনাদের বোধ হয় মনে আছে। বড় অদ্ভূত হাওয়া বইছে। কিসে এ সব দোষ 
অপনোদন করতে পারা যায়, তার চেষ্টা করতে হবে। বসে থাকলে হবে না। সকলের 
কিছু না কিছু করতে হবে। ধর্ম্মবিশ্বাস থাকুক কিন্তু অন্ততঃ এক পাও এগিয়ে যেতে 
হবে, জড়ভরতের মত যেখানে আছি “ন যয়ৌ ন তস্থৌ’ মত থাকলে চলবে না- এক 
পা যদি চলতে পারি দুই পা, তিন পা এগোন কষ্টকর হবে না। 

পল্লীসংস্কার ও সংগঠন এখন দরকার। দিনাজপুরে শতকরা আধজন গভর্ণমেণ্টে 
চাকুরী করে। বাকী শতকরা সাড়ে নিরানববই জন জমীর উপস্বত্ব ভোগ করে। বসে 
আছে কাজ করবে না কেন? দিনাজপুর সহরে পাঁচশ যুবক হাত পা গুটিয়ে পৈতৃক অন্ন 
RA করছে। লোকের অভাব নাই, মনুষ্যত্বের অভাব। সঙ্ঘবন্ধ হতে হবে। নিশীথ 
আছে-_একশ নিশীথ কেন হয় না? জমীদারের ছেলে লেখাপড়া শিখেছে, ত্যাগী, 
কাজের ভিতর পড়ে আছে। সমগ্র জেলায় তিনি চার জনের বেশী স্বেচ্ছা-সেবক 
পাওয়া যায় না। যদি বুঝতাম তারা বড় বড় ব্যবসা করছে, কি চাকুরী করছে--তা হলে 
কথা ছিল। তাদের ফুরসুত হয় না কেন? অকারণে সময়ের অপচয় করছে। যুবকেরা 
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আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 
ভবিষ্যৎ আশাস্থল ৷ তাঁরা বদ্ধপরিকর হয়ে আগুয়ান হউন। গ্রামে প্রামে নাইট স্কুল 
করুন। শালিসি বিচার আরম্ভ করুন। যোগেন্্র বাবুর মত লিডার হলে বাংলার চেহারা 
ফিরে যেত। উকিলেরা গবীর প্রজাদের রক্ত শুষে নিচ্ছে। আমার খাতায় তার হিসাব 
লেখা রয়েছে। বাঘ নয়, নেকড়ে ঝোপের আড়ালে বসে আছে। আমার কথা HI 
র্যামসে ম্যাকডোনাম্ডের কথা। শাস্তিনিকেতনের এলম্হার্্ সাহেব পল্লিসংস্কারের কাজ 
করছেন। প্রজাদের মধ্যে গিয়ে আমাদের মত থেকে সাঁওতালদের উন্নতির চেষ্টা করছেন, 
ম্যালেরিয়া তাড়াচ্ছেন, কৃষির উন্নতি করছেন। সে দিন এলফ্রেড থিয়েটারে তাদের এক 
সভা হয়েছিল আমাকে সভাপতি করেন। ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো আমি সব জায়গায় 
আছি। কিছু দিন আগে সুরুলে হিন্দু মুসলমানে বিবাদ হয় যেমন পাড়া প্রতিবাসীর মধ্যে 
হয়ে থাকে। সাঁওতালেরা ধর্মঘট করল, কাজ করবে না, মুসলমানেরা বল্ল জব্দ 
করতে হবে। তাদের গরু চুরি করল, তখন পুলিশ কেস্‌ হল। বিশ মাইল দূরে শিউডিতে 
যেয়ে মোকদ্দমা করতে হত। মোকদ্দমা মুলতুবি হতে লাগল। যত মুলতুবি হয় উকিলের 
পসার বাড়ে। শেষে এমন হল উভয় পক্ষ হাত জোড় করে বলল, ছেড়ে দে মা কেন্দে 
বাচি। শাস্তিনিকেতনের কালীমোহন বাবুকে তাহারা বিশ্বাস করত। তারা বলল তিনি যা 
বলবেন উভয় পক্ষ মেনে নিব। কথা এই আমরা ভদ্রলোকেরা হিন্দুই হউক কি মুসলমানই 
দুখী হই তাদের অভাব মোচন করি, কলেরা হলে ওঁষধ নিয়ে সেবা করি, তা হলে তারা 
আমাদের কথা না শুনে পারবে না। এখন সালিসিতে মুস্কিল আছে। গ্রামের শিক্ষিত 
লোক বিদেশে চলে যায়। যারা অপদার্থ তারা পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকে সেরূপ লোককে 
তারা বিশ্বাস করে না। তার চেয়ে তারা আদালতে যেতে চায় । কথা এই যারা চরিত্রবান 
সৎ, তাদের কথা তারা শুনবে। সালিসী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করতে এ রকম ত্যাগী ও 
তোমরা যা বল আমরা মাথা পেতে মেনে নিব। এখন শতকরা নিরানব্বই জন গ্রামে 
বাস করে একজন সহরে থাকে। ম্যালেরিয়া হউক জলকষ্ট হউক পাড়াগাঁয়ে থাকতেই 
হবে। সুতরাং যাতে পল্লিসংস্কার হয় যাতে চাষী, অশিক্ষিত, মূর্খ এদের টেনে তুলতে 
পারি, এদের হিত-সাধন করতে পারি সে জন্য যদি যত্ববান হই তা হলে দেখব এদের 
ভিতর মামলার নেশা কমে গেছে আর শিক্ষা বিস্তার হয়েছে। পাঁচ বৎসর পর যদি 
দাঁড়াই তা হলে দেখব কংগ্রেসের পিছনে শক্তি রয়েছে, গভর্ণমেণ্টের সাধ্য হবে না 
আমাদের কোন রকম আপত্তি অগ্রাহ্য করে বা পদদলিত করে। এখন গভর্ণমেণ্ট বলেন 
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দিনাজপুর রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতির অভিভাষণ 

Educated communities represent a miscroscopic minority অনুবীক্ষণ যন্ত্র 
দ্বারা দেখা যায়। মহাত্মা গান্ধির নামে ভারতবর্ষে ত্রিশ কোটী লোক কেন পাগল হয়? 
আর কারও নামে হয় না কেন? মহাত্মার মত সমস্ত ভারতবর্ষের নায়ক হতে পারি, 
কিন্তু ইচ্ছা করলে আমি আমার ক্ষুদ্র গ্রামের নায়ক হতে পারি। বড় মহাত্মার মত ছোট 
মহাত্মা চাই। এ সব কাজে আমাদের সমস্ত চেষ্টা নিয়োগ করতে হবে। 

আর কিছু বলতে চাই না। আপনাদের ধৈষেরি প্রশংসা না করে পারা যায় না। দুইটা 
থেকে আটটা বিশ মিনিট পর্যন্ত এই ৬ ঘণ্টা সাড়ে ছয় ঘণ্টা আপনারা ধৈ্যচ্যিত হন 
নাহি। এ সহিষ্ণুতা দিনাজপুরের লোকের পক্ষে সহজ। আপনাদের কাছে আমার আন্তরিক 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি ভিন্ন জেলার লোক। আপনারা টেনে এনে আমাকে 
কোল দিয়েছেন, আমার কাছে খুলনা ও দিনাজপুরের কোন পার্থক্য নাই, আপনারা 
আপনাদের মহত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আমার মত ক্ষুদ্র শক্তির লোককে টেনে এনে 
এই বিরটি ব্যাপারে নেতৃত্বে বরণ করেছেন। আমার বিশেষত্ব কিছু নাই। আপনাদের 
কাছে আজ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। পরিশেষে বলতে চাই এখানে এসে আপনাদের 
সঙ্গে এমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হয়েছে যে দিনাজপুরের নাম শুনলে মনে হয় যেন আমার 
নিজের জেলা। দিনাজপুরবাসী যেন আমার আত্মীয়স্বজন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি 
যে শুভ অনুষ্ঠান ব্রত হল এর উপর তিনি তার আশীব্বদি বর্ষণ করুন। আমাদের সঙ্কল্প 
তিনি সিদ্ধ করুন। তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতীত মানুষের সাধ্য নাই কৃতকার্য্য হতে 
পারে। 


* বঙ্গুবানী শ্রাবণ, ১৩৩০-৩১, পৃ. ৬৬৯-৬৮২ 
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আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (Cx খণ্ড) 
বর্তমান সমস্যা 

চেরাপুঞ্জীতে বর্ষার ধারা যেমন প্রবল, আমার প্রতি আপনাদের অনুগ্রহও তেমনই 
প্রবল; তাহার বর্ষণে আমার যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে নির্ব্বাক্‌ হইয়া কেবল আপনাদের 
অনুগ্রহ নতশিরে গ্রহণ করিলেই সঙ্গত হইত; কিন্তু তাহা হইলে আপনারা সস্তষ্ট 
হইবেন না; আমারও আপনাদের নিকট আগমনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। এক 
বৎসরকাল আমি ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়াছি। মহাত্মা গান্ধীর যে বাণী লইয়া আমি 
নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, আজ সেই বাণী বহন করিয়াই আপনাদের দ্বারে অতিথি। 
মহাত্মার এই বাণীই আমাদের স্বরাঁজলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। কোন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও 
বলিতে শুনিয়াছি, মহাত্মা বোধ হয় প্রকৃতিস্থ নহেন পরস্ত উন্মাদ। এক সময় আমারও 
কতকটা সেইরূপ ধারণী ছিল। তাহার সঙ্গে আমার প্রায় ২৩ বৎসরের ঘনিষ্ঠ 
সম্ভব হইবে; তখনও আমিও মনে করিলাম, বুঝি বা তাহার মস্তিক্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে। 
কেন না, আমি পাশ্চাত্য শিক্ষার “আলোক” পাইয়াছি। 

অনেকে বলেন, এ দেশে-বড় বড় কলকারখানার প্রয়োজন, আজকাল দু'চারটি 
কলকারখানা প্রতিষ্ঠিতও হইতেছে। আপনারা দেখিতে পাঁইতেছেন, এই শিলচরের 
কাছেই খনিতে ও কলে কাজ চলিতেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমিও কতকগুলি কলকারখানার 
সঙ্গে নানা সম্পর্কে জড়িত। কিন্তু তবুও আমার বিশ্বাস, মহাত্মার এই বাণীতে অন্তর্নিহিত 
গুরুত্ব বিদ্যমান। এই চরকা-খদ্দর, হিন্দু-মুস্লমানের এঁক্য ও অস্পৃশ্যতাবজ্জন এই 
তিনটিই স্বরাজলাভের প্রকৃত উপায়। রাজনীতিক ব্যাপারে অনেক মতভেদ থাকিতে 
পারে, আমি রাজনীতি লইয়া বড় আলোচনা করি না, সে কার্য্য যোগ্যতর ব্যক্তিরা 
করিতেছেন। একান্ত পরিতাপের বিষয়, গঠনকার্ষ্যে তাহাদের অনেকেরই আগ্রহ দেখিতে 
পাই না। আমি একবাঁর মহাত্মাজীকে লিখিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা দেশ স্বরাজের স্বল্পদূরব্যাপী 
পথ নাপাইলে তাহার পক্ষে স্বরাজলাভ করা কঠিন হইবে-এক লক্ষে সাগর পার 
হইয়া লঙ্কায় পৌঁছান আমরা চাহি। কিন্তু রাতারাতি স্বরাজ লাভ হয় না; সে জন্য 
জীবনব্যাপী সাধনার প্রয়োজন। আয়ার্লগ্ডের দেশভক্ত ম্যাকসুইনি অনশনব্রতাবলম্বী 
হইয়া প্ৰাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, আমরা এই একটা ভূল করি যে, অভীষ্ট 
দুই এক বৎসরে সিদ্ধ না হইলে মনে করি, জীবনে তাহা সিদ্ধ হইল না; তাই 
অবসাদ-সাগরে ডুবিয়া যাই। আয়ার্লগ্ডের পক্ষে যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে 
ভারতের পক্ষে যে আরও অধিক সত্য, তাহা বলাই বাছল্য। জাতির ভাগ্যবিধাতা 
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বর্তমান সমস্যা 


আমাদের স্বরাজলাভের পথে কতরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন! এই সুরমা 
উপত্যকায় হিন্দু-মুসলমানের সগ্রীতি লক্ষ্য করিয়া পরম আনন্দলাভ করিয়াছি। এক 
দিন শাহ্‌ জালাল ইসলামধর্্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তখন সহস্র সহস্র লোক সেই ধৰ্ম্মে 
দীক্ষা গ্রহণ করেন। আবার এই শ্রীহটবাসী ব্রাহ্মণের পুত্র শ্রীচৈতন্য এক দিন তাহার 
প্রচারিত ধর্ম্মে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন। উভয় ধর্ম্মের অসাধারণ উদারতা ছিল। 
ইসলামের স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী সর্বজনবিদিত; ধনী ওনির্ধন অভিজাত সম্প্রদায়ের 
লোক ও জনসাধারণ সকলেরই পক্ষে ইহার দ্বার oret উন্মুক্ত। হিন্দুধর্ম্মে এক দিন 
উদারতার অভাব ছিল না, কিন্তু কালে ইহাতে বহু ক্রটি প্রবেশ করিয়াছে। আমি ব্রান্মাণ, 
আমি মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিতে পহিব; আমি কায়স্থ; আমি অলিন্দ হইতে 
দেবদর্শন করিব, আমি নবশাক, আমি সোপান পর্য্যন্ত আরোহণ করিতে পারিব; আর 
& যে তথাকথিত নিম্নশ্রেণী উহারা দূর হইতে উপাশ্য দেবতাকে প্রণাম করিবে- এই 
যে পার্থক্যাত্মক ব্যবস্থা, এই যে অস্পৃশ্যতা ইহাই নানা অনিষ্টের spot স্বামী বিবেকানন্দ 
বলিতেন, হিন্দুধর্ম ভাতের হাঁড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। এক জন তথাকথিত অস্পৃশ্য 
জাতির লোক আমাকে এক গ্লাস জল আনিয়া দিলে তাহা পান করিবার সাহস আমার 
হয় না, অথচ বরফ, সোডা, লেমনেডে কোনরূপ আটকায় না। এ সব আমাদের 
আত্মকৃত পাপ। মাদ্রাজে বিজ্ঞবর সার টি, মাধবরাও বলিয়াছিলেন, আমাদের দুর্দশার 
চৌদ্দ আনা আমাদের স্বকৃত; কাযেই তাহার প্রতীকার সম্ভব। আর মাত্র দুই আনা 
আমাদের রাজনীতি পরাধীনতার ফল! এই যে তথাকথিত নির্নজাতিদিগকে আমরা 
নানা অধিকারে বঞ্চিত রাখিতেছি, ইহাতে কি ঈশপের উদর ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
গল্প মনে পড়ে না? এই যে কৃষকরা- ইহারা সমাজের মেরুদণ্ড ৷ ইহাদিগকে বাদ দিলে 
সমাজের কি অবস্থা হয়? তাহার পর হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কথা । এই সুরমা উপত্যকায় 
শতকরা ৫৫ জন লোক মুসলমান; বাঙ্গালার শতকরা ৫২ জন মুসলমান ৪৮ জন হিন্দু; 
এ অবস্থায় অস্পৃশ্যতা বৰ্জ্জিত না হইলে ও হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি সংস্থাপন ব্যতীত 
আমাদের উন্নতি অসম্ভব। হিন্দু-মুস্লমানে সম্প্রীতি এ দেশে নূতন নহে। হুসেন শাহ 
বাদশাহের রূপ ও সনাতন নামে দুই জন হিন্দু মন্ত্রী ছিলেন। তাহারা চৈতন্যের আদেশে 
সৰ্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি হুসেন শাহকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, 
“চিরঞ্জীব রহু পঞ্চগৌড়েশ্বর [^ হুসেন শাহের প্রতিনিধি চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল 
খাঁ মুসলমান হইলেও মহাভারতের অনুবাদ আরম্ত করাইয়াছিলেন। তাহার পুত্র ছুটী খা 
ওঁ অনুবাদ সম্পূর্ণ করান; সেই অনুবাদ “পরাগলী মহাভারত” নামে পরিচিত। ২ শত 
বৎসর পূর্বে যে দুই সম্প্রদায়ে এইরূপ সপ্তাব ছিল, আজ তাহাদের এই ভাবাস্তরের 
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আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


কারণ কি? মুসলমান সমাট্‌ ওরঙ্গজেবের সময় মহারাষ্ট্রজাতির অভ্যুদয়কালে ওরঙ্গজেব 
শিবাজীর দমনের জন্য হিন্দুসেনাপতি যশোবস্ত সিংহকে পাঠাইয়াছিলেন। আমার বাড়ী 
খুলনা জিলায়। তাহারই নিকটে প্রতাপাদিত্য যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তখন 
তাহাকে দমন করিবার জন্য আকবর কোন মুসলমান সেনাপতিকে বিশ্বাস না করিয়া 
হিন্দু সেনাপতি মান সিংহকে পাঠাইয়াছিলেন। তখনও হিন্দু-মুসলমানে বিরোধভাব 
ছিল না। 

দাদাভাই নৌরোজী, গোখলে প্রভৃতি যে স্বরাজ চাহিয়াছিলেন, তাহার কারণ, এ 
দেশের লোকের দ্বারা এ দেশ শাসন করিবার ব্যবস্থা করিলে শাসনের ব্যয় কম হইবে 
এবং তাহাতে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির ও শিক্ষাবিস্তারের সুবিধা হইবে। বিলাতে শতকরা 
৯৮জন লোক শিক্ষিত, আর আমাদের দেশে ৫ জন অর্থাৎ ৫ জন মাত্র লোক লিখিতে 
ও পড়িতে পারে। এই শিক্ষাসমস্যার সমাধান করা একান্ত প্রয়োজন। পারস্যে শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক হইয়াছে; মিশরে জজলুল পাশার অধীনে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা হইতেছে। 
এ দেশে শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইলে পুবর্ব ও উত্তরপূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান ও অন্যান্য 
তথাকথিত অনুন্নত জাতির উপকার হইবে; সুতরাং তাহাদিগকেও এ বিষয়ে অবহিত 
হইতে হইবে। 

হিন্দুধন্ম্বের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া অস্পৃশ্যতা কিরূপ উৎকট আকার ধারণ করিয়াছে, 
তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মগ গণ যখন দেশ মন্থন করিতে করিতে এবং অনেক 
স্থলে মহিলাদিগের উপর অত্যাচার করিতে করিতে দক্ষিণ-বঙ্গের দিকে অগ্রসর 
হইতেছিল, তখন কোন গ্রামের পুরুষরা প্রাণভয়ে পলায়ন করিলে এক জন স্ত্রীলোক 
মান-ইজ্জৎ বাচাইবার জন্য পুষ্করিণীতে ঝাঁপাইয়া পড়ে; দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া এক 
জন মগ তাহাকে জল হইতে তুলিয়া আনে। মগ তাহার কেশ স্পর্শ করিয়াছিল, এই 
“অপরাধে” সমাজ তাহাকে পরিত্যাগ করিল! যে দেশে শতকরা ৯৯ জন তথাকথিত 
নিন্নজাতি, সেদেশে তাহাদিগকে বাদ দিলে সমাজের অবস্থা কিরূপ হয়। স্বরাজ আসিলে 
কাহারা আমাদের সেনাদল পুষ্ট করিবে? যাহাদের বাহুতে বল আছে, সেই নমঃশুদ্র 
প্রভৃতি অনুন্নত জাতিই তখন আজিকার উচ্চশ্রেণীর চশমাধারী বি.এ. এম.এ পাশ করা 
বাবুর দলকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবে। 

আমি যে আজ বিজ্ঞানচচ্চা অবহেলা করিয়া মহাত্মার বাণী প্রচার করিয়া ফিরিতেছি, 
ইহার কারণ কি? ইহার কারণ, বিজ্ঞানচচ্চচায় বিলম্ব করা যায় কিন্ত স্বরাজসাধনার বিলম্ব 
করা চলে না। বঙ্গদেশে আমরা কিছু অতিমাত্রায় শিক্ষিত ও সভ্য হইয়াছি; তাই 
অন্ধদেশে শতকরা ৯০ জন লোক খদ্দর পরে, আর বাঙ্গালায় শিক্ষিত সমাজে শতকরা 
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বর্তমান সমস্যা 


১ জনও পরে কি না সন্দেহ। এই যে ৫ কোটি লোক; ৭০1৭৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন এ 
দেশে বিদেশী কাপড়ের আমদানী ছিল না, তখন কে ইহাদের কাপড় যোগাহিত? আর 
আজ যদি বিদেশ হইতে কাপড় আমদানী বন্ধ হয়, তবে সি সকলে দিগন্বর হইবে? 
আসামে যথেষ্ট তুলা উৎপন্ন হয়, এই তুলা স্বেচ্ছাসেবকদিগকে দিয়া ঘরে ঘরে যোগাইলে 
কত টাকার কাপড় পাওয়া যায়! আমরা হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া বৎসরে ৬০ কোটি 
টাকা বিদেশীদের হাতে তুলিয়া দিতেছি। ৩০ নম্বরের উপর যে সূতা, তাহা ম্যাঞ্চেষ্টারের। 
সেই সূতায় প্রস্তুত কাপড় আমরা “দেশী” বলিয়া ব্যবহার করিতেছি, অথচ খদ্দর 
ব্যবহার করি না! ৪ টাকা দিয়া যদি এক জোড়া বিলাতী কাপড় কিনি, তবে সে ৪টি 
টাকা সাগরপারে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আর খদ্দরে যদি ৫ টাকাও পড়ে তবুও সে 
আমার দেশের লোকে পায়। সেকালে ভদ্রঘরের মহিলারা চরকায় সৃতা কাটিতেন। 
এখন যদি প্রত্যেক গৃহস্থ তরিতরকারীর সঙ্গে কিছু জমীতে তুলার চাষ করেন, এবং 
সেই তুলায় ঘরে সৃতা কাঁটা হয়, তবে যে বাড়ীতে প্রতিদিন ২ তোলা সুতা কাটা হয়, 
সে বাড়ীতে বৎসরে ১৬ খানা কাপড়ের সংস্থান হয়। অথচ আমরা অতি দরিদ্র জাতি, 
আমাদের দৈনিক ৫ পয়সা আয়ের সঙ্গে যদি ১ পয়সা বাড়াইতে পারি, তাহা হইলেও 
অনেক উপকার হয়। ভারতের নানা প্রদেশ হইতে লোক আসিয়া বাঙ্গালায় অন্নার্জ্জন 
করিতেছে; আর আমরা শুধু ডেপুটাগিরি ও দারোগাগিরির জন্য কামড়াকামড়ি করিতেছি। 
এই যে আমরা রেলে স্টীমারে ঘুরিতেছি, ইহারও প্রতি টাকায় ১২ আনা বিলাতের 
লোক লইতেছে, আর দেশের লোক কুলী-মজুরের কার্য করিয়া ৪ আনা মাত্র পাইতেছে। 
বাঙ্গালী জাতি আপনাদের প্রকৃত অবস্থা যত দিন উপলব্ধি করিতে না পারিবে, তত দিন 
আমাদের বাঁচিবার উপায় নাই। আমাদিগকে বস্তু-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে৷ 
বাড়ী বাড়ী তুলা যোগাইয়া সেই তৃলায় কাটা সৃতা সংগ্রহ করিয়া জোলা-তাতীর দ্বারা 
খদ্দর প্রস্তুত করিতে হইবে। ব্যবসাটি ব্যাপারীর হাতে যহিলেই সৰ্ব্বনাশ হইবে। 

আর এক কথা এই, বাঙ্গালীকে কেরাণীগিরির মোহ ত্যাগ করিয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইতে হইবে। তাহা হইলে এক দিকে যেমন আমাদের অন্ন-সমস্যার সমাধান 
বর্তমানে আমাদের যে সব সমস্যা, সে সকলের সমাধানের উপায় মহাত্মা গান্ধী নির্দেশ 
করিয়া দিয়াছেন- হিন্দু মুসলমান প্রীতি, অস্পৃশ্যতা-বর্্জন ও চরকা-চলন। 


* শিলচরে সাধারণ সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার প্রতিলিপি। মাসিক বসুমতী, আশ্বিন, ১৩৪৩-এ 
প্রকাশিত। 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকলন €েম খণ্ড) 
দেশের কর্তব্য ও সেবা সম্বন্ধে দু'টো কথা' 


আন্দুলে একটা নৃতন জিনিষ দেখ্লাম। প্রায় সব জায়গায় দেখি জমিদারেরা নিজ 
ঢেলে দিয়ে গাড়ী, ঘোড়া মোটর প্রভৃতি চড়েন, রসনাতৃপ্তিকর চপ কাট্লেট্‌ ভক্ষণ ও 
অপরাপর ধনীদের সহিত বিলাস্তায় প্রতিযোগিতা কর্তে-কর্তে জীবনটা এক-প্রকারে 
কাটিয়া দেন। দেশ যে দিনের পর দিন ম্যালেরিয়া ও পানীয় জলাভাবে শ্রীহীন হ'তে 
চল্‌ছে সে দিকে ভ্রক্ষেপ নেই৷ প্রজাদের দুঃখকষ্ট, হাজা wp অগ্রাহ্য ক'রে অসময়ে 
চাষীদের দাদন দেওয়ার পরিবর্তে পাওনা টাকা আদায়ের জন্য উৎপন্ন শস্য সস্তা দরে 
জমিদার ও প্রজায় সম্বন্ধ কেবল টাকাকড়িতে; স্নেহের যে একটা বন্ধন আছে, তারা 
সেটা অগ্রাহ্য করেন। আর এখানে দেখি যে, কুণ্ডু চৌধুরী রাজা প্রভৃতি জমিদারেরা 
ইচ্ছা কর্‌লেই চৌরঙ্গীতে বড়-বড় বাড়ী ভাড়া ক'রে মোটর চড়ে বেড়াতে পার্তেন, 
তারা সে লোভ সংবরণ ক'রে প্রজাদের সহিত গ্রামে বাস কর্ছেন। এইটিই বড় সুখের 
বিষয়। আমি ব'লে থাকি যে, যে-সব জমিদারেরা দেশছাড়া তারা প্রকৃতই লক্ষ্মীছাড়া। 

যদি একটা দেশকে সম্যক্‌ বুঝতে চান, তবে সহরের দুচারটা বাড়ী দেখ্‌লেই চল্বে 
না। জাতির মেরুদণ্ড, জাতির শক্তি, জাতির প্রাণ, পল্লীর ওই নিরক্ষর চাষীদের দিকে 
তাকান। উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোক কয়টি। বাংলা দেশের লোক সংখ্যা এখন সাড়ে চার 
কোটির উপর। দেশের শতকরা ৯৫ জন নিরক্ষর। তাদের বাদ দিলে ত কিছুই থাকে 
না সুতরাং তাদের আগে চাই। কথায় বলে A nation lives in huts, ... ... পেলে 
চল্বে না। শিক্ষিত আমরা আমাদের উচিত আমাদের অজ্ঞ ভাইদের জন্য হাত বাড়িয়ে 
দেওয়া। তা'রা রোগে শোকে, দুঃখে, দৈন্যে, অনাহারে প্রপীড়িত হ'য়ে মর্তে বসেছে, 
এখন কি আমাদের নিজ নিজ সুখভোগে মত্ত হওয়া সাজে? আমাদের কর্তব্য, যারা 
পশ্চাৎপদ তাদের সকলকে হাত ধরে টেনে তোলা--তাদের সকলকে জ্ঞানালোকে 
উদ্ভাসিত করা | এখনও বাংলাদেশ শিক্ষিত বাবুরে কথা শোনে; পরে আর শুন্বে বলে 
বোধ হয় না। ভাই বলে তাদের সঙ্গে মিশতে হবে; তা'রা যে আমাদের সঙ্গে একসৃত্রে 
গাধা তাদের শিরায় ও ধমনীতে আমাদেরই রক্ত প্রবাহিত। 

যাক্‌ এখন যৌথ-সমবায় ভাণ্ডার (Co-operative Stores) সম্বন্ধে দু'একটি কথা 
«fet | শেষবারে যখন আমি মাঞ্েস্টারে ছিলাম, তখন তাদের কোঅপারেটিভ ষ্টোরস্‌ 
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দেশের কর্তব্য ও সেবা সম্বন্ধে দু'টো কথা 


দেখ্‌তে যাই। সে যে কত বড় একটা বৃহৎ ব্যাপার তা দেখলে আপনারা মূৰ্চ্ছা যাবেন। 
তারা আমাকে ও আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধু-দুটিকে সাদরে মোটর করে নিয়ে গেলেন। 
বল্‌লে আশ্চর্য্য হবেন যে, তাদের ৯৫ কোটি টাকা চা, বিস্কুট জেলি প্রভৃতি ব্যবসায়ে 
প্রতিবৎসর বিক্রয়ে। সারা ইংলশুব্যাপী তাদের কর্ম্মক্ষেত্র। সিংহলে তাদেরই চা-বাগান 
আছে। এমন প্রকাণ্ড ব্যবসায় কেমন সুন্দরভাবে চালাচ্ছেন দেখুন ত। আর আমাদের 
যুবকদের কাছে ব্যবসার কথা তুল্লেই বলে বসেন, মূলধন পাই কোথা? ব্যবসাতে 
মূলধন জোগাড় কর্বার পুরের্ব কিছুদিন শিক্ষানবিশী করা বিশেষ দরকার। কোথায় 
কোন্‌ জিনিশটার কি দর, কোথায় কোন্‌ জিনিষ প্রচুর-পরিমাণে পাওয়া যায়, কোন্খানে 
কি ব্যবসা কর্‌লে বেশ চল্বে ইত্যাদি নানা খবরাখবর জানা না থাক্লে ব্যবসায়ে উন্নতি 
করা দূরে থাকুক অবনতির সম্ভাবনাই অধিক। এই যে ব্যবসায় মাড়োয়ারীদের একচেটে, 
sp তথ্য তাদের দেখে ও ঠেঁকে শেখা । আমাদের মধ্যে গন্ধবণিক, তিলি প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ওই একই কথা খাটে। তাই বলছি শুধু ব্যবসা-ব্যবসা করে চীৎকার 
করলে কিছুই হবে না. আজকাল যুবকদের মুখে ওই রকমই শুনতে পাওয়া যায়। আমি 
বলি ব্যবসা-সম্বন্ধে তোমরা ত কিছুই জানো না। জগতের মধ্যে most pitiable 
creatures (সর্বাপেক্ষা দয়ারপাত্র) যদি কেউ থাকে তবে সে আমাদের বাংলা দেশের 
গ্রাজুয়েটগণ। তাদের দুরবস্থার সীমা নেই- চাকরি ছাড়া তাদের আর কোনো গতি 
নাই। আবার এই চাক্রিজীবীদের সংখ্যা কত, তা মুখে বল্বার দরকার নেই, একবার 
যদি কেউ সকাল-বিকাল হাওড়া কিম্বা শিয়ালদহ স্টেশনে এসে দাঁড়ান, তবে সব 
বুঝতে থাকবেন। এ-দৃশ্য এত মর্মস্পর্শী যে দুঃখে আর্তনাদ করতে ইচ্ছে হয়। হাজার 
হাজার লোক ডেলী প্যাসেঞ্জার। এরা সকলেই কোনোদিন কোনো জায়গায় চাক্রি 
করে। একবেলা রোজগার না হলে হাড়ি ঠন্ঠন, স্ত্ীপুরুষের সহিত অনাহারে কাটাতে 
হয়। তার চেয়ে অধঃপতন আর কি হতে পারে? 

অনেকে মনে করতে পরেন আমি একজন বৈজ্ঞানিক হ'য়ে ব্যবসায়াদি বিষয়কর্ম্মের 
কি ধার ধারি? তীরা হয়ত জানেন না, আমি বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং পীচ/ছয়টি 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কলকার্খানার সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। ব্যবসায়াধি বিষয়কর্ম্মের 
অভিজ্ঞতা আমার কিঞ্চিৎ আছে এবং জলে বাস করতে হলে যেরূপ কুমীরের সঙ্গে 
ভাব রাখা চাই, বিষয়কর্ম্মাদি করতে হলেও সেইর উকিল ব্যারিস্টার প্রভৃতি neces- 
sary evils এর সহিত পরিচয় থাকা দরকার। সুতরাং আপনাদের মতো আমার বিষয়াদি 
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আচার্য AFE রায় রচনাসংকলন (EI we) 

না থাকিলেও, আমি একজন বৈষয়িক সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই আমাদের যুবকদের 
পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করছি যে, তা'রা যেন ব্যবসায়াদি সকল আরম্ত করবার পূর্ব্বে 
কিছুদিন শিক্ষানবিশি করে। এইরূপ কোঅপারেটিভ সোসাইটি (Co-operative 
Soceity)G5 কোঅপারেটিভ আস্থা ত অনেক .... লাভ করতে ........ .... 

দুঃখের বিষয়, আমাদের মধ্যে স্কুলমাষ্টার ও দু'একজন ডাক্তার ও উকিল ছাড়া 
বাকী সবই কেরাণী। এই কেরাণীগিরিতে তাদের জাত যায় নাজাত যায় স্বাধীন 
নিশনশ্রেণীর ব্যবসায় রাজাবাবু বাজার থেকে আরম্ভ করে হোয়াইটওয়ে লেডলর দোকান 
পর্য্যন্ত দুধারে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পান বিড়ি স্রবৎ প্রভৃতির অনেক দোকান দেখা যায়, কিন্ত 
সেইগুলির মধ্যে একটিও বাঙ্গালীর নহে। বাঙ্গালী ব্যবসা ভুলে আফিসে সাহেবের 
গালাগালি খেয়ে সে গালাগালির চোটটা দেখান নিরীহ গৃহিনীর উপরে; অবশ্য সেসব 
বিষয়ে আমার নিজের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। 

আর নাগরিক শ্রীবৃদ্ধির তুলনা কর্‌লে কলিকাতা বোম্বাই অপেক্ষা অনেকাংশে হীন। 
সেগুলি অতি জঘন্য ভিজে স্টাতর্সেতে, বিধাতার অযাচিত দান আলো ও বাতাস 
ভ্রমেও সেখানে প্রবেশ করে না। আর অনেকের বেতন ৪০1৫০, কিম্বা ১০০ টাকা 
বটে, কিন্তু তা'তে তাদের খাওয়াদাওয়া ও বাড়ীভাড়া দিয়ে কিছুই থাকে না; শেষে বুঝি 
দিগন্বরের না সাজলে আর চলে না। আর বোম্াইয়ে দেখুন, স্যার দোবাব তাতা, স্যার 
বিঠলদাস ঠাকর্সী, স্যর ফজলভাই করিমভাই প্রভৃতি সেখানকার সুন্দর রমণীয় প্রদেশের 
একরূপ মালিক। তাদের বিশেষ পরিচয় আর কি দেবো? তারা সময়ে-সময়ে দু'কোটি 
টাকা নিয়ে ক্রীড়া কর্‌তে বসেন। 

এখনকার দিনে “জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি’ বলে নিকর্ম্মা হ'য়ে বসে 
থাক্‌লে চল্বে না। আলস্য ত্যাগ করে উন্নতির জন্য উঠে-পড়ে লাগা চাই; ভালো 
ক'রে খাওয়া-পরা চাই। বিবেকানন্দ বলেছেন, “আগে তোরা পেট পুরে খা!’ বাস্তবিক 
পেট পুরে খেতে না পেলে কোনো কাজই সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় না, উন্নতি ত 
দূরের কথা। পুইশাক আর চিংড়ী মাছ খেয়ে দিন কাটালে চল্বে না। উদরটি তো একটা 
গর্ত বিশেষ নয়, যে মিউনিসিপ্যালিটির রাবিশঃ হবে, যাতে শরীরের পুষ্টিসাধন হবে 
তবে ত কাজ কর্বার শক্তি জন্মাবে। 

SPA পর আর-এক কথা এই, যুবকেরা হচ্ছে দেশের ভাবী আশা, তাদের বাদ দিয়ে 
কোনো কাজই করা চলে না। প্রবীণ লোকেরা হচ্ছে সমাজের মাথা আর যুবকেরা তা'র 
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দেশের কর্তব্য ও সেবা সম্বন্ধে দু'টো কথা 


অঙ্গ-প্রত্যঙ্-বিশেষ। সুতরাং সকল কাজেই তাদের সহায়তা সব্র্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। 
এই ছেলেদের ডাক আমার কাছে বড় পবিত্র। লাটসাহেব ডাক্‌লে ছল ক'রে অনেক 
সময়ে যাইনে, কিন্তু ছেলেদের ডাক শুনলে আর কিছুতেই স্থির থাকৃতে পারিনে। 
আমরা আর ক'দিন! আমাদের ত জীবন-সম্ধ্যা; যুবকেরাই দেশের সব, তা'রাই দেশের 
ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে। 

আর-একটা কথা হচ্ছে, স্ত্ীশিক্ষার কথা। মা, ভগ্নী সহধন্মিণীকে মূর্খ করে রাখ্লে 
কি লাঞ্কনা ভোগ কর্তে হয়, তা আমরা পদে-পদে বুঝতে পারছি। কলিকাতায় নারী 
শিক্ষাসমিতি আছে, আমি তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ সংশ্লিষ্ট; তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে 
বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় তার চেষ্টা করা। আর স্ত্রশিক্ষা-বিস্তারে গভর্ণমেন্ট ও সাহায্য 
করে থাকেন। একটা কথা সকলে নিজে-নিজেই ভেবে দেখতে পারেন। মনে করুন 
কারুর স্বামী বিদেশ থেকে তার নিরক্ষর স্ত্রীকে একখানা পত্র লিখেছে; এখন সেই 
জন্যে খোসামোদ কর্‌তে হবে। যদি তাই হয়, তবে কি লজ্জার কথাই হবে বলুন ত। 
সারাদিনের মধ্যে মেয়েদের এক ঘণ্টা লেখা পড়া কর্বার সময়ও কি হয় না? একটা 
সাপ্তাহিক পত্র প'ড়ে জগতে অনেক খবর ত তারা রাখতে পারে? সময় করে নিলেই 
হয়; আগে ত গৃহস্থালীর কর্ম্ম সেরে চর্কায় সুতো কাটা হ’ত। 

আমার শেষ কথা যে মুরশিদাবাদ কাহিনীর মতন, আন্দুলের ও অন্য-সব প্রাচীন 
গ্রামের একটা ইতিহাস লেখা খুবই দর্কার। কতকগুলি বাড়ীর এক একটা “ফোটো? 
তু’লে রাখা শীঘ্রই প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে, যেগুলি ইতিহাসের সহিত সন্নিবেশিত করা 
চলে। এই ইতিহাস লেখার ভার, যার-তা'র উপর দিলে হবে না। কিন্বা টাকা দিয়ে 
লিখিয়ে নিলেও ভালো হবে না। এমন লোকের উপর ভার দিতে হবে, যিনি দরদের 
সহিত কাজ কর্তে পার্বেন। 


* প্রবাসী_ বৈশাখ, ১৩৩৩, পৃ. ১২৭-১২৯ 
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কলিকাতার রম্য হর্ম্ম্যবামী সুখসেবী জমীদার ও ব্যারিষ্টার-বর্গ পল্লীপ্রামের 
দুর্দশাকল্পনার নেত্রে দেখেন বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃত অবস্থা অতি অল্প লোকই বুঝিতে 
পারেন। খুলনা জিলার এমনই দুর্দশী যে, ২1১ ঘর জমীদার ব্যতীত-_যেমন সাতক্ষীরা 
ও নকীপুর-_সকলেই প্রায় বারো মাস সহরগুলিতে বাস করেন। গণনা করিয়া দেখা 
প্রভৃতি সম্বন্ধ শুধু নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি কর্মচারীর বকলম। মাতর তিন সপ্তাহ হইল 
সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়াছি। যেগুলি 
আবার লবণাক্ত প্রদেশ, দেখিলাম,নৌকাযোগে জালা পূর্ণ করিয়া প্রায় এক “গণের” পথ 
হইতে একটু মিষ্ট পানীয় জল আসিয়া লোক প্রাণধারণ করিতেছে। কোথাও বা দেখি 
যে, কাহারও জমীদারীর অন্তর্ভূক্ত একটি উচ্চ প্রাইমারী স্কুল কোন রকমে অস্তিত্ব রক্ষা 
করিয়া আসিতেছে। এক জন জমীদার মাসে এক টাকা টাদা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত 
হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও বৎসর দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। এই শ্রেণীর জমীদার যখন 
ফসলের সময় মফঃস্বলে পদার্পণ করেন, তখন প্রজাগণের থর-হরি কম্প--“বর্গা এল 
দেশে” এইরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আবার বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, এই শ্রেণীর 
যেন আর তাহার জমীদারীতে সশরীরে না আইসেন। বাকী বকেয়া খাজনার উপর 
নজর ও স্লোমী দিতে প্রজাগণের প্রাণাস্ত হয়। অবশ্য, এ বিবরণ জমীদার ... উপর 
প্রযোজ্য, এমন আমি বলিতেছি না। তবে এ প্রকার নমুনা নিতান্ত বিরল নহে। সুখে 
বিষয়, সাতক্ষীরা জমীদারগণের প্রজারঞ্চক বলিয়া পুরুষানুক্রমে খ্যাতি আছে এবং 
তাহাদের জমীদারীর ভিতর অন্যায় অত্যাচার একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

কয়েক মাস হইল, কৃষি-কমিশনে সাক্ষ্য দিবার সময় লিখিয়াছিলাম যে, যদি দেশবাসী 
হইয়াও প্রজা পীড়ক হন, তাহা হইলেও দেশের মঙ্গল! কেননা, পুষ্করিণী খনন, পুরাতন 
দীঘির পক্কোদ্ধার প্রভৃতি তাহাদের নিজ ব্যবহার্ধ্য জলের জন্য করিতেই হয়। তাহা ছাড়া 
বারো মাসে তের পার্ব্বণে যে টাকা ব্যয় হয়, সে টাকা দেশেই থাকিয়া যায়। কিন্ত 
কলিকাতাবাসী জমিদারগণ প্রজার অর্থ শৌষণ করিয়া চৌরঙ্গীতে বিলাস-ভবনে বাস 
করেন, তাহাদের গৃহসজ্জা ও নিত্য ব্যবহার্া দ্রব্য, মোটর-গাড়ী, বিজলী বাতি ও পাখা 
আরাম-কেদারা প্রভৃতি বিলাসের অঙ্গ, সমস্তই বিদেশী । এই সকল জমীদারকে আমি 
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stis ব্যথা 


জিজ্ঞাসা করি, তোমরা জমীদারীর আয়ের কত ভগ্নাংশ প্রজাবর্গের উন্নতিকল্পে ব্যয় 
কর? এই ত গেল অনুপস্থিত জমীদারদিগের কথা। তাহার পর শ্পল্লীপ্রামের আর এক 
সৰ্ব্বনাশ, যিনি একটু লেখাপড়া শিখিয়া মাথা তুলিয়াছেন, তিনি একবারে দেশছাড়া। 
শরৎ চট্টোপাধ্যায় ‘পল্লী-সমাজ’ যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গলার সকল পরীর 
উপর প্রযোজ্য। যত অকর্ম্মা অশিক্ষিত “রদী মাল, তাহারাই গ্রামে থাকিয়া যত রকম 
কোন্দল, মামলা-মোকাদ্দমা, বিবাদ-বিসংবাদ কুড়াইতে ব্যস্ত। গ্রাম হইতে নৈতিক বা 
অর্থনৈতিক উন্নতি একবারে তিরোহিত হইয়াছে। জমীদার ও শিক্ষিত লোকমাত্রই 
দেশত্যাগী বলিয়া প্রাচীনকালের বড় বড় সরোবর প্রায় মজিয়া আসিতেছে। 
জন-নিঃসরণের পথ ও জঙ্গল কাঁটার অভাবে ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি ভীষণ আকার 
ধারণ করে। এই খুলনারই কয়েকটি গ্রামে ঘুরিয়া খবর পাইলাম যে, বন্য শুকরের 
অত্যাচারে কৃষিকর্ম্ম করা দায়; বিশেষতঃ আলু-কচুর চাষ অসাধ্য হইয়া দীড়ায়। এই ত 
দেশের অবস্থা; অথছ দেশে টাকা ছড়ান রহিয়াছে। বিদেশীরা আসিয়া ইহা মুঠা OT 
কুড়াইয়া লইয়া যহিতেছে। সামান্য দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি; তাহা সাতক্ষীরা লোক 
বুঝিবেন। খুলনার সদর ও সাতক্ষীরা মহকুমার দক্ষিণ ভাগে “নোনাক গাঙ্গে” অনেক 
স্থানে ঘুসো চিংড়ী ধরিবার খটা আছে। 

এই-সমস্ত নদীর জলকর আমাদের; যে জেলেরা এই মাছ ধরে, তাহারাও আমাদের 
প্রজা; যেখানে মাঝ শুকায়, সে-ও আমাদের নিজের জমী। অথচ বাল্যকাল হইতে 
দেখিতেছি, বোম্বাই অঞ্চলের নাখোদা বনিক্গণ এই জেলেদিগকে বড় বড় ডেক্টী 
কিনিয়া দেয় ও চাকার দাদন দেয় এবং শুকন মাছ প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী 
করে। কিন্তু আমরা কি এতই অর্ব্বাটীন যে, এই ঘরের দুয়ারে যে ব্যবসটা চলিতেছে 
এবং যাহা হইতে বিদেশীরা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেছে, তাহা হইতে আমরা 
সামান্য জলকর নিয়া আর কিছুই পাই না? আর একটি দৃষ্টান্ত দিই, আপনারা সকলেই 
জানেন যে, কপোতাক্ষতীরবর্তী এই সাতক্ষীরা মহকুমারই অন্তর্ভূক্ত “বড় দলের বিরাট 
হাট আছে, এখানে বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকার মাল আমদানী-রপ্তানী হয়। কিন্ত ইহার 
প্রধান লভ্যাংশ মাড়োয়ারীগণ করায়ত্ত করিয়াছে; তাহারা লোটা-কম্ধল সম্বল করিয়া 
কত দূর দেশ হইতে আসিয়া অতর্কিতভাবে এখানকার সমস্ত ব্যবসায় হস্তগত করিয়াছে 
অথচ আমরা আমাদের ছেলেদিগকে ৫ বৎসর বয়স হইতেই বিদ্যালয়ে পাঠাই, পাঠের 
তাড়নায় তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করি--একটার পর আর একটা, তাহার উপর আর একটা 
পাশ করাই। ফলে হীনবীর্য্য অস্থিকঙ্কালসার যুবকগণ চাক্রীর অভাবে হাঁ-অন্্র হা-অন্ন 
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করিয়া হাদয়-বিদারক চীৎকার করিতেছে। 
তুমি সহরের দিকে যতই দৃষ্টিনিক্ষেপ কর না কেন, আদমসুমারীর বিবরণে জানা 
যায়, শতকরা ৫1৬ জন মাত্র শহরে বাস করে। আর বাকী ৯৪1৯৫ জন ইচ্ছায় বা 


অনিচ্ছায় ম্যালেরিয়াপ্রস্ত হইয়াও পল্লীগ্রামে বাস করিতে বাধ্য। এই জনসঙ্ঘ লইয়াই ত 
বাঙ্গালী জাতি। আমরা কলিকাতায় বসিয়া যতই রাজনৈতিক আন্দোলন করি না কেন, 
যত দিন না আমরা এই বিপুল জনসংঘের মধ্যে লোকশিক্ষা বিস্তার করিতে পারিব, তত 
দিন রাজপুরুষদের নিকট হইতে কোন প্রকার অধিকার আদায় করিতে পারিব তাহা 
মনে হয় না। এখন আর এক অদ্ভুত নেশা জাতিকে অভিভূত করিয়াছে, অর্থাৎ কাউন্সিলে 
প্রবেশ। এই উন্মত্ততায় কাহাকেও বা ২০।২৫।৩০ হাজার, এমন কি, লাখ টাকা পর্য্ম্ত 
ব্যয় করিতে দেখা গিয়েছে। সে দিন এক জন বিশিষ্ট এবং অভিজ্ঞ সংবাদপত্রসেবীর 
সহিত আলাপ করিতে করিতে আমি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলাম যে, এই নির্বাচন 
ব্যাপারে সমগ্র বাঙ্গালায় অন্যুন ১২1১৫ লাখ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তিনি হাসিয়া বলিলেন, 
৫০ লাখ টাকার এক পয়সা কম নহে। কাউন্সিলে ঢুকিয়া বড় বড় গগন-ফটান ইংরাজী 
ভাষায় «net করিয়া দেশোদ্ধার করা বড়ই সহজ ব্যাপার। কিন্তু এই যে পল্লীতে কোটি 
কোটি অজ্ঞ বর্ণজ্ঞানশূন্য নরনারী আছে, তাহাদের সহিত তোমার কি সংযোগসম্বন্ধ 
রহিয়াছে? আমি নিজে রসায়নগারের গবেষণা তুচ্ছ করিয়াও দেশহিতকর নানা কার্যে 
কাউ্সিলপদপ্রার্থী অনেকের কাছে ভিক্ষাপাত্র লইয়া দ্বারস্থ হইয়াছি; কিন্তু যিনি অল্লানবদনে 
কাউন্সিলে প্রবেশ করিবার জন্য ২০।৩০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তিনিই আবার 
আমাকে রিক্তহস্তে ফিরাইয়া দিয়াছেন। এখন আবার বড় বড় নেতার “বোলচাল শুনি, 
কাউন্সিলে থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। গভর্ণমেপ্টকে হারাইয়া দিলেও যদেচ্ছাচারী সার্টিফিকেসন 
করিবে। যদি সত্য সত্যই ইহার যাথার্ধ্য প্রতিপন্ন হয়, তবে পল্লীসংস্কার কি সংগঠন 
মুখের কথা না হইয়া কার্যে পরিণত করা হয় না কেন? 

তুমি সহরতলীতে থাক আবার গ্রীষ্ম পড়িলেই শৈলবিহারে যাইয়া অর্থের আরদ্ধ 
কর। অথছ তুমি নেতা বলিয়া সাধারণের কাছে মানসন্ত্রম চাও? ইহা কি প্রহসন নহে? 
আজ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, ব্রাহ্মণ-অন্রাহ্মণ সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইয়া 
দীড়াইতেছে। হিন্দু বল, মুসলমান বল, ব্রাহ্মণ বল, অবান্মণ বল, সকলেই ত এই 
বাঙ্গলার মাটা, বাঙ্গালার জল ও বাঙ্গালার হাওয়ায় পরিপুষ্ট। সকলেই ইহার সমান 
অধিকারী । তবে এ গৃহ-বিবাদে আজ দেশ জর্জরিত কেন? আমার মনে হয়, বাঙ্গলার 
প্রামই প্রকৃত মিলন-মন্দির। যদি অনুন্নত শ্রেণী বা তথাকথিত অস্পৃশ্য শ্রেণী বুঝিত যে, 
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জমীদার ও শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে তাহাদের হিতাকাষ্ষ্ষী, তাহা হইলে কখনই 
এই আত্মকলহরূপ «fes ইন্ধন পাঁইত না। জমীদার ও প্রজায়, শিক্ষিতে ও অশিক্ষিতের 
মধ্যে এমন এক প্রাচীর ব্যবধান রহিয়াছে যে কখনই জনসাধারণ ভাবিতে পারে না যে, 
উহারা তাহাদের বন্ধু। এই যে ঝগড়া, ইহার কারণ গুঢ়ুতর-_মনোবৃত্তিমূলক। আজ যদি 
আমরা প্রকতৃপ্রস্তাবে দেশকে তুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতাম, তাহা হইলে অপ্রে এই 
বিপুল জনসংঘকে আমাদের সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ করিতাম, তাহাদিগের 
অভাব-অভিযোগে কর্ণপাত করিতাম। কিন্তু তাহাদের সহিত আমাদের একবারে 
আসমানজমিন ফারাখ! 

এই সাতক্ষীরা ও সদর মহকুমার লবণাক্ত অঞ্চলের বড়ই দুর্দশা | এখানকার মালিক 
অসংখ্য; এই জন্য মিলিয়া মিশিয়া বাঁধ বন্দী সুচারুরূপে হয় না। এই কারণে নোনা জল 
ঢুকিয়া অনেক ক্ষেত্র পর পর অজন্মাগ্রস্ত হইয়া থাকে। কেবল বরুণদেবের উপর নির্ভর 
করিয়া থাকিতে হয়; ষোল আনা ফসল ত এক প্রকার উপন্যাসের কথা হইয়াছে। ২৪ 
বৎসর অন্তর ৮ আনা ৬ আনা ফসল জন্মিয়া থাকে। এই কারণে জমীদার, গীতিদার, 
প্রজা সকলেই দুর্দশীপ্রস্ত। এই দক্ষিণাঞ্চলের একমাতরর উপজীবিকা আমন ধান্য। এই 
জন্য এই অঞ্চলকে এক ফসলী বলা যায়। যদি ফসল না হইল, তাহা হইলেই হাহাকার। 
অনেক লোকের মাদুর বুনিয়া কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হয়। কিন্তু ইহাও 
বঙ্গদেশের একটি প্রাকৃতিক নিয়ম দেখিতে পাই, যে অঞ্চলের লোক যতই অভাবগত 
সে অঞ্চলের লোক আবার ততই অলস ও উদ্যমশ্ডর। এই “একফসলা” অঞ্চলে বছরে 
৯ মাস লোকের কোন প্রকার কাজকর্ম থাকে না। কিন্তু ইহারা অযথা এই সময় আলেস্যে 
যাপন করে। ইহাদের ভিতর যদি এমন কোন গৃহশিল্প প্রবর্তন করা যায়, যাহাতে এই 
অবসারকালে ইহারা কিছু কিছু ... করিতে পারে, তাহা হইলে দুঃখ-দৈন্যের অনেক 
উপশম হয়। তাত ও চরকা স্থানে স্থান প্রচার করিয়া অনেক অর্থ ব্যয় করা গিয়াছে; 
কিন্ত দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, আবার পুরাতন অজিজ্্তার উপর দাঁড়াইয়া 
নবীন উদ্যোগের সহিত কয়েকটি কেন্দের «p আরস্ত হইয়াছে। সাধারণ লোক পরিশ্রম 
করিতে নারাজ; এমন কি, ধান একবার পাকিয়া উঠিলে ঘর হইতে নড়িতে চাহে না। 
পরদেশী আসিয়া ধান কাটিয়া, মলিয়া গোলায় তুলিয়া দিবে এবং কৃষকগণ পায়ের 
পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া থাকিবে এবং বাজারের ভাল মাছ ও বিলাসদ্রব্য কিনিবে। 

বিলাসিতার স্রোত কলিকাতা হইতে পন্লীপ্রামের অন্তত্তম প্রদেশকেও প্লাবিত 
করিতেছে। যেখানে সেখানে হকার পরিবর্তে সিগারেট; আবার যে যে স্থানে জিলা 
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বার্ডের রাস্তা আছে, সেইখানেই মোটরবাস চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। সে দিন বাগেরহাটে 
দেখিলাম, সহর হইতে ষাট গম্বুজ মাত্র ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। চাষীরা বাঁকে করিয়া 
তরি-তরকারী বিক্রয় করিতে আনে। কিন্তু ঘরে ফিরিয়া যাইবার সময় ২ আনা ৩ আনা 
দিয়া মোটর চড়িয়া বসে। আসামের শিলচরে গিয়াও এই প্রকার দৃশ্য দেখিয়াছি। 
আরামে যায়। অথচ এই সমস্ত কৃষিজীবী জমীদার ও মহাজনের নিকট খাণে ডুবিয়া 
আছে এবং শিশুসস্তানদিগকে একটু দুধও যোগাইতে পারে না। আর তাহারা প্রতিদিন 
সিগারেট ও মোটরে বেশ ২ পয়সা ব্যয় করে। আমি অনেকবার বলিয়াছি, হাইকোর্টের 
ব্যারিষ্টার ও বিলাত-ফেরত জাতিমাত্রই সর্ব্বাপেক্ষা স্বদেশদ্রোহী। কেন না, স্বদেজত 
দ্রব্যব্যবহার তাহাদের নিকট অস্ভ্যতার পরিচায়ক। হকা, আলবোলা ও ফুরসীতে 
ধূমপান করিলে তাহাদের জাত যায়। আর তীহারই ফ্যাসানের উৎস! সুতরাং 
জনসাধারণকেই বা কি দোষ দিব? বাবুরা যাহা করেন, তাহারা তাহারই অনুকরণ করে। 
ইহাতে দেশের যে কি সৰ্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা ২1১টি দৃষ্টান্তে উপলব্ধ হইবে। ১০ 
বৎসর আগে বাঙ্গালা দেশে ৫০ লক্ষ টাকার সিগার আমদানী হইত। ২ বৎসর পূর্ব্ব 
যে রপ্তানী দ্রব্যের তালিকা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, উহা দেড় 
কোটিতে উঠিয়াছে। কিন্তু গত বৎসর হতে বিলাতের অনেক ফার্ম্ম যে প্রকার নানা 
রকমের ও নানা মার্কার চুরুটের বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছে এবং ইহার ফলে পাড়ার্গীয়ে 
পর্যাস্ত বিদেশী চুরুট যে প্রকার ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, 
১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে এই আমদানী চুরুটের পরিমাণ অন্যুন ৩ কোটি টাকা হইবে। এ 
কি বিড়ম্বনা! এই বাঙ্গালা দেশ তামাকের আকর বলিলেও হয়। আর এই সাতক্ষীরার 
সন্নিকট কালোরোয়া চিটাগুড়ের একটি প্রধান আড়ত; অথচ “দা কাটা” তামাক খাওয়া 
যে, এই কয়েক বৎসরে উহার পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা বাড়িয়াছে। একবার ভাবিয়া 
দেখুন, আমেরিকার দৈনিক মাথা পিছু আয় পৌনে ১৩ টাকা । ইংরাজ জাতির মাথা পিছু 
আয় পৌনে ৭ টাকা । আর আমাদের মাথা পিছু আয় না হয় বড় জোর ২ আনা। অথচ 
ডুবিতেছি। 
o কলিকাতাবাসী খুলনার জমীদারবর্গ-_ফাহাদের প্রজার মা বাপ হওয়া উচিত-_তাহার 
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যে তাহাদের কর্তব্যপালন করেন না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং তাহাদের উপর কিন্তু 
তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিতেও বাধ্য হইয়াছি। তবে এ কথা বলা আমার উচিত যে, এমন 
করেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি, প্রজাবর্গের আর এক ভীষণ বিপদ্‌ উপস্থিত। যাহারা 
তাহাদের স্বগ্রাম, এমন কি, শ্রেণী ও পাড়া-পড়শীর মধ্যে গণ, তাহাদের মধ্যে অনেকে" 
এখন প্রকৃতপক্ষে তাহাদের প্রধান শত্রু হইয়া দঁড়ইয়াছে। কোন কোন প্রজা, যাহারা 
একটু হিসাবী ও মিতব্যায়ী হইয়া একটি শ্রীমস্ত, তাহারা এখন তাহাদের প্রতিবেশীদিগকে 
এমন কড়া সুদে ও সর্তে টাকা দাদন করিতেছে যে, বন্ধকী জমীজমা সমস্ত ডিগ্রী দ্বারা 
সহজেই পাওনাদারের করতলস্থ হয় এবং এই জমী এক প্রকার ঘাস হইয়া তাহারা 
বর্গাদার হিসাবে যে সমস্ত প্রজার সর্ত উচ্ছেদ হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা চাষ করায়। 
ফসল হইলে তাহারা সুদে আসলে এবং চাষের খরচার বাবদ প্রায় সমস্ত ফসলই নিজ 
নিজ গোলায় তুলে। হতভাগ্য জোত্রহীন প্ৰজাগণ এ প্রকার দাসখত লিখিয়া এই 
বর্গাদারদিগের সম্পূর্ণ আয়াত্তাধীন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সুদুরের জমীদার অপেক্ষা 
এই বর্গাদারগণই ভীষণ অত্যাচারী। ইহাদের কবল হইতে প্রজাসাধারণকে রক্ষা করা 
নিতাস্ত দরকার। 

হওয়া দরকার। ইহারা হিতাহিতজ্ঞানবিবর্ভিতি; ফসল হইলেই কি করিয়া উৎপন্ন কৃষিজাত 
হইয়া পড়ে। বাজারে ৩ গুণ চতুর্গণ দরে মাছ কিনিবে; তাহার পর চোখের তৃপ্তিকর, 
“দেখনাই' বিলাতী মাল কিনিবার জন্য পাগল হইয়া উঠে; এখন কি, সাইকেল, কলের 
গান বাদ পড়ে না। আবার একবার অজন্মা হইলেই দিশেহারা হইয়া এই সমস্ত বিলাসত্রব্য 
নামমাত্র মূল্যে বেচিয়া ফেলে। তাহার পর বৃটিশ রাজত্বের প্রারস্ত হইতেই 
মামলা-মোকর্দমায় বেশ উচ্ছন্ন হইল; এখন প্রজাবর্গের মধ্যেও এই মামলাস্পৃহা বলবতী 
হইতেছে। আবার দেখা যায়, একটু ভাল ফসল হইলেও মোকর্দমার সংখ্যা বেজায় 
করিতেন এবং গ্রামে পঞ্চায়েৎ কর্তৃক সালিশী বিচারে অনেক বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়া 
যাইত। কিন্ত এখন যে সমস্ত প্রাচীন সনাতন প্রথা লোপ পাঁইয়াছে। গভর্ণমেণ্টেরও যত 
কোর্ট-ফি বাড়ে, ততই সুবিধা। রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর মধ্যে আমাদের দেশে 
ব্যবহারাজীবীগণই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। মামলা-মোকর্দমা কমিলে উকীল, 
ব্যারিষ্টার, মোক্তার, টাউট প্রভৃতির অন্ন যাইবে । সুতরাং তাহারা স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকল্ন (৫ম খণ্ড) 


করিবেন কেন? "IC গ্রামের মাতব্বর বা পঞ্চায়েৎ বিবাদী বিষয় নখদর্পণের মাত্রা 
দেখিতেন; সুতরাং অতি সহজেই ন্যায়বিচার হইত। এখন মিথ্যা, প্রবঞ্ধনা, RT দিয়া 
আদালতের চোখে ধুলা দেওয়াই প্রধান উপায়। এই জন্য প্রবল পক্ষেরই জয়। যে 
দুর্বল, বৃটিশ-প্রতিষ্ঠিত আদালতে তাহার সুবিচার আশা করা বৃথা। এক দিকে কোর্ট-ফি, 
উকীলের ফি, মুলতৃবীর পর মূলতবী, নিয়ে আদালত হইতে উচ্চ আদালত, আবার 
উচ্চ হইতে উচ্চতর বিচারালয়--এই প্রকারে এক একটা মোকর্দমা বছরের পর বছর 
চলিতে থাকে। ইহাতেবাদী প্রতিবাদী উভয়েই সর্ব্বস্বান্ত হয়। মুসলমান বাদশাহের 
সময়েও দীনদুঃখী সাক্ষাংভাবে আসিয়া আবেদন-নিবেদন করিতে পারিত। কাবুলের 
বর্তমান আমীর আমানুল্লা খা পুর্ব্বকার দুঃখের কাহিনী শুনানীর জন্য সপ্তাহে সপ্তাহে 
এক দিন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দয়ার্্রচিত্ত গভর্ণমেণ্ট কোর্ট-ফি ভিন্ন 
কাহারও আবেদন গ্রাহ্য করেন না। 

৫০1৬০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে গোয়াল-পোরা গরু থাকিত। গোচারণেরও 
অনেক মাঠ ছিল এবং বর্ষাকালে গরুর খাদ্যোপযোগী যথেষ্ট পল, বিচালী সংগ্রহ 
থাকিত। এখন পাটের চাষ-বাহুল্য হওয়ায় এবং সকল শ্রেণীর একমাত্র উপজীব্য কৃষি 
হওয়ায় সমস্ত গোচারণের মাঠ ঘেরাও হইয়াছে। এখন আর ধর্মের ষাঁড় দেখা যায় না। 
উপযুক্ত বৃষের অভাব গোজাতি দিন দিন অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে। গোজাতি যেমন 
আকারে খর্ব্ব, তেমনই অস্থিকঙ্কালসার। খুলনা সহরে বর্ষাকালে টাকায় দেড় সের দুই 
সের দুধ, তাহাও মিলা ভার। পাড়াগীয়ে অনেক সময় টাকায় দেড়সের-দুই সের দুধ, . 
তাহাও আবার দু্প্রাপ্য। ফল কথা, দুধের অভাবে শিশু-সস্তান পুষ্টিলাভ করিতে পারে 
না। এবং বাঙ্গালী জাতি ক্রমশঃই হীনবীর্যা হইয়া পড়িতেছে। 

যাহা হউক, আর পল্লীগ্রামের দুর্দশার কাহিনী বিবৃত করিয়া আপনাদিগের ধৈর্য্চুতি 
করিতে চাহি না। সকলের অপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা সংঘবদ্ধ হইয়া কোন 
কিছু করিতে পারি না। দেশের যাহা কিছু অভাব-অভিযোগ, দুর্দশা, তাহার বিমোচনের 
জন্য আমরা হা করিয়া গভর্ণমেপ্টের দিকে তাকাইয়া থাকি। হয় গভর্ণমেপ্ট, না হয় 
বিধাতাপুরুষ আমাদের সমস্ত অভাব কুলাইয়া দিবেন। তাছাড়া নিজে কিছু করিব না; 
হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিব। জলকষ্ট? ডিষ্টরীক্ট বোর্ডের ঘাড়ে সমস্ত ভার চাপাইয়া 
দিব, কিন্তু ভুলিয়া যাই যে, জিলাবোর্ডের আয় মাত্র ৪ লক্ষ টাকা । তাহা হইতে নিম্শিক্ষা, 
স্বাস্থা, রাস্তা মেরামত প্রভৃতি বাদ দিলে অতি অল্প টাকাই থাকে। তাহা দ্বারা এই ১৪ 
লক্ষ লোকের অভাবমোচন কিছুতেই হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই খুলনার 
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'অধিকাংশ স্থানই এক ফসলের দেশ; ৮ মাস যদি নিরবচ্ছিন্ন আলস্যে না কাটাহিয়া 
আমরা ‘গীতা’ জিয়া কায় করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে যে কত শত শত পুক্করিণীর 
ও দীঘির পঙ্কোদ্ধার হয়, তাহা বলা যায় না। ফল কথা এই উদ্যমহীনতাই আমাদের 
সৰ্ব্বনাশের মূল হইয়াছে। আমরা সমস্তই বুঝি, কিন্ত কার্য করিবার ক্ষমতা নহি। আমরা 
কি প্রকার অলস ও উদ্যমহীন, তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিতেছি। প্রায় পাঁচ সপ্তাহ 
হইল, বাগেরহাট কলেজের সমিকটে একজন চাষী গৃহস্থের বাটীতে দেড় কাঠা পরিমাণ 
একটি পুকুর দেখিলাম। আমার এক জন সঙ্গী দেখাইলেন যে, পুকুরটি কচুরীপানার 
চাপে বুজিয়া গিয়াছে। শুধু যে জল দুষিত হইতেছে, তাহা নহে, ইহাতে স্বাস্থ্য বাচিতে 
পারিবে না। প্রত্যেক দিন স্নানের সময় যদি কাস্তে ধাপ হাতে করিয়া এক জন দুই জন 
মিলিয়া আধ ঘণ্টাকাল এই ধাপ কাটে, তাহা হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত পানা 
নিৰ্ম্মুল হয়। কিন্তু এই “একফসলী” দেশে দিব্য হাত-পা কোলে করিয়া গৃহস্থ সুখে 
নিদ্রা যায়। ফলতঃ এ প্রকার উদ্যমহীন অলস জাতির পরিণাম বড়ই শোচনীয়। 

আমরা বৎসরের পর বৎসর প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, খুলনা জিলায়, এমন কি, সমগ্র 
বাঙ্গালায় হিন্দু-সমাজের মেরুদণ্ড ধোপা, নাপিত, কুমার, কামার প্রভৃতি শ্রেণী একেবারে 
লোপ পাইতেছে। কায়স্থ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যে যেমন মেয়ের বিবাহ দেওয়া 
একটি দায়স্বরূপ হইয়াছে, উপরিলিখিত নিন্নশ্রেণীর মধ্যে অধিক পণে আবার কন্যা 
ক্রয় করিয়া বিবাহ করিতে হয়। কাযেই ৪০1৪৫ বছর বয়সে ২ শত হইতে ৪ শত টাকা 
পণ্যে ৯।১০ বর্ষ বয়স্ক মেয়ে ক্রয় করিতে হয়। ইহারা অল্পদিন পরেই যুবতী বিধবা 
রাখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করে। এই সমস্ত কারণে সমাজের কি বিষময় ফল 
হইতেছে, তাহা বলা যায় না; আর ইহাদিগেরই বা দোষ দিব কি? আমি গোষ্ঠীপতি 
মৌলিক, আমার বংশমর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমাকে কুলীনকে কন্যাদান করিতে হইবে 
এবং কুলীনের মেয়ে ভিন্ন আমার বিবাহ করিবার সাধ্য নাই। অথচ এ প্রকার ব্যবস্থা মনু, 
যাজ্ঞবন্ধ্য, এমন কি, রঘুনন্দনেও খুজিয়া পাওয়া যায় না। তবে কেন এ শৃঙ্খল আমি 
পায়ে পরি? নৈতিক দুর্ব্বন্তাই আমাদের সব্্বনাশের মূল। দৈহিক, পক্ষাঘাত অপেক্ষা 
মানসিক পক্ষাঘাত অধিকর ক্ষতিকর; কিন্তু বুঝিয়া সুঝিয়াও আমাদের সমাজের নানাবিধ 
অনিষ্টকর প্রথা নিরাকরণ করিতে অগ্রসর হইতে পারি না। তাই বলিতেছি, এই মানসিক 
দুর্বলতা পরিহার করিতেই হইবে,_-যদি আমরা টিকিয়া থাকিতে চাই। 

পরিশেষে একটু আশার বাণী বলিয়া উপসংহার করিব। এই সাতক্ষীরার সন্নিকটে 
অর্থাৎ আশাশুনি, বুধহাটা, মিত্র তেঁতুলিয়া প্রভৃতি কেন্দ্রে খুলনার দুর্ভিক্ষের পর হইতেই 
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বাজিতপুরের আশ্রমের স্বেকবৃন্দ কয়টি সেবাশ্রম খুলিয়াছেন। তাহার অনুন্নত শ্রেণীর 
গোমড়ক উপস্থিত হইলে যথাসাধ্য গুষধ বিতরণ করিতেছেন এবং নিজেরা যাইয়া 
জীবনসংশয় করিয়া আর্তের সেবা করিতে ক্রটি করেন না। 

খুলনার পরপারেও তাহারা আর একটি সুন্দর সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন এবং 
নরনারায়ণের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। 

খালিসপুরের ত্যাগী অক্রাত্তকম্মী একনিষ্ঠ সাধক শ্রীযুত যামিনীভূষণ মিত্র থালিসপুরে 
আশ্রম খুলিয়া পার্শ্ববর্তী অনেকগুলি গ্রামে চরকা চালাইতেছেন, এবং চরকার সুতার 
কাপড় সেই অঞ্চলে বুনাইয়া খদ্দর প্রস্তুত করিতেছেন। যাহাতে এই সদনুষ্ঠানগুলি 
বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহার জন্য খুলনাবাসিমাত্রেরই যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। যদি 
অর্থাভাবে এই অনুষ্ঠানগুলি মুমূর্ষ অবস্থায় পতিত হয়, তাহা হইলে বড়ই প্লানির বিষয় 
হইবে। মহেশ্বররপাসার এক জন কৃতী সম্তান- শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ-_এই উদ্দেশ্যে 
অনেক অর্থ-সাহায্য করিতেছেন। তিনি স্বগ্রামে যাহাতে এক হাজার চরকা নিয়মিত 
চলে, তাহার ব্যবস্থা করিতে সংকল্প করিয়াছেন। এই শ্রেণীর আশ্রম যতই নানা কেন্দ্রে 
স্থাপিত হয় এবং যাহাতে এই শ্রেণীর ত্যাগী যুবক দেশের কল্যাণময় জীবন সমর্পণ 
করিতে পারেন, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। পল্লীর ব্যথানিবারণের 
এইগুলির প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট পন্থা। 


* মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ (আচার্য প্ৰফুল্পচন্দ্ৰ রায়ের প্রবন্ধ ও বন্তৃতাবলী--১ম খণ্ড (১৯২৭) 
প্রকাশক -চত্রবর্তী, চ্যাটার্জ্জী এন্ড কোং। পৃ. ৩৭২-৩৮৫। 
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প্রজাস্বত্ব আইন 


প্রজাত্বত্ব আইন 


প্রজান্বত্ব আইন লইয়া কাউন্সিলে যে নিষ্ঠুর অভিনয় হইয়া গিয়াছে দেশবাসীর 
তাহার সম্পর্কে যথেষ্ট ভাবিবার বিষয় আছে। জমীদারী শাসিত কাউন্সিল যে আইন 
পাশ করিয়াছেন, তার বলে বাঙ্গালার কৃষকগণ অচিরে পথের ভিখারী হইবে, এর 
আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই আইনের দ্বারা জমিদার,__ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান 
এসোসিয়শনের এক জন প্রধান স্ভ্য কাউন্সিলে ইহার কর্ণধার হইয়াছিলেন। শুনা যায় 
অনেক সরকারী সভ্যও ইচ্ছার নিতান্ত বিরুদ্ধে এই আইনের জন্য ভোট দিয়াছেন। 
স্বদেশপ্রেমিক স্বরাজ দল-_যাহার গভর্ণমেণ্টের বাহিরে ভিতরে অসহযোগ করিতে 
সদা ব্যস্ত--তাঁহারা পদে পদে সরকারী সভ্যগণের সহিত একসঙ্গে ভোট দিয়া এই বিল 
কাউন্সিলে পাশ করিয়াছেন। স্বরাজ্য দলের স্বরূপ ক্রমশঃই দেশের নিকট প্রকাশিত 
হইতেছিল; বর্তমান ব্যাপারে মুখোঁস একেবারে খুলিয়া গিয়াছে। ভোট ও “এম, এস, 
সি’ ত্রয়ের ব্রহ্ম যাঁহাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা হয়েছে, তাঁহাদের নিকট হইতে ইহার 
বেশী কিছু আশা করাও অন্যায় ছিল। 
দ্বারা লোকের সম্মুখে মায়াজাল বিস্তার করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। অনেকেই 
এই কথা বলিয়াছেন যে, জমীদার ও প্রজা উভয়ের বর্তমান অধিকার সমূহ অক্ষুণ্ন 
রাখিয়া যাহাতে ভবিষ্যতে উভয়েরই কল্যাণ হয়, এমন ব্যবস্থা এই আইনে করা হইয়াছে। 
দেশের বর্তমান অবস্থায় কোনরূপ সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টি করাও সমীচান হইবে না, 
ইত্যাদি অনেক লম্বা-চওড়া কথা স্বরাজীদের মুখে শুনা গিয়াছে। অনেকে এই কথা 
বলিয়াছেন যে, ইহাতে একটা Compromise অথবা আপোষ মীমাংসা হইয়াছে। একটু 
বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে, এই ধারণা কত অলীক। জোত হস্তান্তর করিবার ও 
, অপরাধের মুল্যবান্‌ অধিকার প্রজাকে দেওয়া হইয়াছে, ইহা অনেকে খুব জোর গলায় 
বলিয়াছেন। ইহা কতদূর সত্য একবার তলাইয়া দেখা যাউক্‌। 

(১) বর্তমান আইন প্রণীত হইবার পূর্বে প্রজার জোত হস্তান্তরের ক্ষমতা 
দেশপ্রথানুযায়ী নিদ্ধারিত ছিল; এই বিষয়ে কোন RARS আইন ছিল না। এই ব্যাপার 
লইয়া অনেকে মামলা-মোকদ্দমা আদালতে হইয়া গিয়াছে। অবশেষে “দয়াময়ী”র 
মোকদ্দমায় হাইকোর্টের “ফুল বেঞ্চে” ইহা সাব্যস্ত হয় যে, রায়ত জমী হস্তান্তর করিলে 
সে নিজে কবালাপত্রের সমস্ত সর্ত দ্বারাই বাধ্য বটে, কিন্তু জমীদার ইচ্ছা করিলে এ 
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বিক্রয় নাকচ করিয়া জমী দখল করিতে পারিবে। প্রজা যদি জোত-জমীর সমস্ত খণ্ড 
বিক্রয় না করিয়া অংশবিশেষমাত্র বিক্রয় করে, তবে সেই বিক্রয় জমীদারও বাতিল 
করিতে পারবে না, যদি না প্রজা ইচ্ছা করিয়া স্বত্ব ত্যাগ করে। অতএব দেখা যাইতেছে 
যে, নুতন আইন আসলে আসিবার পূর্বেও জোত আংশিকভাবে বিক্রয় করিবার কিংবা 
বন্ধক দিবার সম্পূর্ণ অধিকার প্রজার ছিল। জমীদার ইচ্ছা করিলেও আইনতঃ তাহাতে 
বাধা দিতে পারেন না কিংবা নজরও দাবী করিতে পারেন না । জমীদারের পৃব্বনুমতিক্রমে 
রায়ত জোত জমীর সমস্ত wee বিক্রয় করিতে পারে। অবশ্য এ সব স্থলে সামান্য 
সেলামী জমীদারকে সাধারণতঃ দিতে হয়। 

নূতন আইনের ফলে আংশিকভাবে জমী বিক্রয় করিলেও নজরানা দিতে হইবে। 
সমগ্র জোত জমীই বিক্রয় হউক কিংবা আংশিকভাবেই বিক্রয় হউক, জমীদারের সেলামী 
না দিয়া নিস্তার নাই। এই নজরানার পরিমাণ বিক্রয়মূল্যের একপঞ্চমাংশরপ নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। আইন যেখানে অস্পষ্ট ও দুব্বেধ্যি ছিল, সদাশয় গবর্শমেন্ট ও প্রজাগতপ্রাণ 
স্বরাজ্য দল সেখানে আইনকে স্পষ্ট ও সুবোধ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ জমীদারের প্রাপ্যটা 
' যে কি, তাহা বেশ ভাল করিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। আংশিক বিক্রয়স্থলে-_-যেখানে 
' পূৰ্ব্বে জমীদারের কোনরূপ দাবী-দাওয়া ছিল না-_সেখানে শতকরা ২০ বাটপাড়ির 
-ব্যবস্থা করিয়া ন্যায়ানুরাগ ও দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। অনেকে আবার 
পরিচয় দিয়াছেন। প্রজাগণ দুর্ভিক্ষে পীড়িত ও মহাজনের কবলিত বটে; কিন্তু জমীদারগণ 
অধিকতর খণগ্রস্ত ও অভাবপ্রস্ত। গড়ে তাহাদের জনপ্রতি আয় ৫ শত টাকারও 
কম-_সকলের পক্ষে চাল-চলন বজায় রাখিয়া চলা ভার.। অতএব জমীদার বেচারীদিগকে 
সামান্য সাহায্য না করিলে চলে কি করিয়া? 

(২) বিক্রয়মূল্যের শতকরা ২০ (অথবা খাজনার ৬ গুণ যাহা অধিকতর হয়, 
তাহাই) জমীদারকে সেলামীস্বরূপ দিতে হইবে। কি ভিত্তির উপরে এই হার নির্দিষ্ট 
হইয়াছে, এ সম্বন্ধে কোন তথ্য প্রকাশিত হয় নাই। যে সকল টীকা-টিপ্লনী আইনের 
খসড়ায় পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও ইহার কোন উল্লেখ নাই। কাউন্সিলের 
সভ্যগণ রাজনৈতিক সমস্যা লইয়া এতই ব্যস্ত ছিলো যে, সেলামীর হার সম্বন্ধে কোনরূপ 
সত্যতা নির্ধারণ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। সরকারপক্ষ সেলামীর হার শতকরা 
৩৫ নির্ধারণ করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রজাপক্ষ ইহা লোপ করিতে কিংবা কমাইয়া ৫ 
অথবা ১০ টাকায় পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। অমনই জমীদারবর্গ আব্দার ধরিল 
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হার ৩০ টাকায় চড়াইতে হইবে, নতুবা তাহাদের বহুযুগ সঞ্চিত অধিকার কাড়িয়া 
লওয়া হইবে। অবশেষে স্বরাজ্য দল সেলামীর হার ২০ টাকা সাব্যস্ত করিয়া এই 
মানভঞ্জন পালার উপসংহার করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, স্বরাজ্য দল ইহাও বলিয়াছে 
যে, সেলামীর হার আরও নীচে ধার্য্য করিবার মহদিচ্ছা তাহাদের ছিল, কিন্তু নানা রকম 
কারণে আপাততঃ তাহা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। ভবিষ্যতে সুযোগ ও আবশ্যক 
হইলে সেলামীর হার কমান কিংবা সেলামী একেবারে তুলিয়া দিতে পারা যাইবে। 
সকল সময়েই জমীদার জমীর সর্ব্বময় মালিক ছিল, স্বরাজ্য দলের অর্থনীতিবিদ পণ্ডিতগণ 
ইতিহাস সমুদ্র মন্থন করিয়া এই মহারত্ব উদ্ধার করিয়াছেন। জমীদারের সেলামীর 
ব্যবস্থা প্রথমে না করিয়া যদি প্রজাকে জোত হস্তান্তরের ক্ষমতা দেওয়া হয়, তবে ইহা 
নিতান্তই বলশেভিক কার্য হইবে। কিন্তু একবার জমীদারকে সেলামীর অধিকার দিয়া 
ভবিষ্যতে স্বেরাজ্য দলের নির্দেশ অনুসারে?) সেলামীর হার কমাইলে কিংবা সেলামী 
একবার তুলিয়া দিলে তাহা বলশেভিজম হইবে না? এই সারবান্‌ স্বরাজী যুক্তি সাধারণ 
বুদ্ধির আয়ত্তাধীন নহে। l 

(৩) শুধু বিক্রয়মূল্যের পঞ্চমাংশই রায়তের একমাত্র দেয় নহে। এই দেয় টাকা :-' 
রায়ত কখনই জমীদারকে হাতে হাতে সমঝাইয়া দিতে পারিবে না। কে) প্রথমতঃ 
প্রত্যেক খরিদবিক্রী যথারীতি রেজেক্টারী করিতে হইবে অর্থাৎ সরকারকে কিছু ফি 
দিতে হইবে। €খে) দ্বিতীয়তঃ রেজেক্টারী করিবার কালে নির্দিষ্ট সরকারী ফরমে জমীদারের 
প্রতি বিজ্ঞাপন লিখিয়া দিতে হইবে এবং উক্ত বিজ্ঞাপন জমীদারের নিকট পাঠাইবার 
খরচ- (ডাক টিকিটের মুল্য নহে_ Process Fee) দাখিল করিতে হইবে। গে) 
তৃতীয়তঃ শতকরা ২০ টাঁকা হারে জমীদারের স্লোমী ও তৎসঙ্গে উহা পাঠাইবার খরচ 
ও (Prescibed cost of transmission) জমা দিতে হইবে। এই “পাঠাইবার খরচ’ 
শুধু মণি-অডার কমিশন নহে। উক্ত সেলামীর টাকা আদায়, জমা ও প্রেরণ করিবার 
নিমিত্ত রেজেস্টারী অফিস, কালেক্টরেট ও আদালতে যাহা কিছু ব্যয় হইবে, তাহা 
সমস্তই 'পাঠাইবার খরচের’ অন্তর্ভূক্ত । সেলামীর আনুষঙ্গিক উপসেলামীও নেহাৎ অল্প 
হইবে বলিয়া মনে হয় না। 

(8) সেলামীর পাকা বন্দোবস্ত করিয়াই ব্যবস্থাপকগণ ক্ষান্ত হন নাই। অপ্রত্রয়ের 
অধিকার জমীদারকে দিয়া প্রজার সর্ব্বনাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই অগ্রক্রয়ের অধিকার 
জমীদারের হাতে কিরূপ মারাত্মক অস্ত্র হইতে পারে, তাহা ভাবিলেও প্রাণ শিহরিয়া 
উঠে। জোত বিক্রয় করিবার সময়ে জমীদারকে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, ইহা উপরে বলা 
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হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞাপন পহিবার দুইমাসমধ্যে জমীদার আদালতকে জানাইতে পারে 
যে, সে জমা ক্রয় করতে ইচ্ছুক। বিক্রয়মূল্য ও তাহার উপরে আরও শতকরা ১০ টাকা 
জমা দিলেই জোত জমীদারের হস্তগত হইবে-_পূর্ববক্রয়কারীর কোন অধিকার থাকিবে 
না। ইহারই নাম অপ্রক্রয়ের অধিকার। আইনের মারপ্যাঁচ যথেষ্ট আছে, তবে মোটামুটি 
এই ব্যবস্থা। 

নৃতন আইনের স্বপক্ষগণ বলিয়াছেন যে, সেলামী জমীদারের প্রাপ্য, ইহা একবার 
স্বীকার করিয়া লইলে জমীদারকে অগ্রক্রয়ের অধিকার দেওয়া ভিন্ন গত্যস্তর নাই; তাহা 
না করিলে কিক্রয়মূল্য মিথ্যা কম উল্লেখ করিয়া প্রজা জমীদারকে তাহার ন্যায্য সেলামী 
হইতে বঞ্চিত করিবে। ঠিক কথা। একবার অন্যায়ের পথে পা দিলে আর দাঁড়াইবার 
স্থান থাকে না। সৰ্ব্বদাই নীচের দিকে চলিতে হয়। সেলারী দেয় বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া 
ব্যবস্থাপকগণ প্রজার প্রতি ঘোর অন্যায় করিয়াছেন। এখন সেই অন্যায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করিবার নিমিত্ত জমীদারকে অগ্রক্রয়ের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। 

জমীদারগণ যদি লোভ একটু সামলাইতে পারিত, তবে এই যুক্তি মানিয়া লইলেও 
জমীদারকে অগ্রক্রয়ের অধিকার দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সেলামী যদি বিকল্পে 
খাজনার ছয় গুণ বলিয়া নির্দিষ্ট না হইয়া সকল সময়ে এবং সকল অবস্থায়ই খাজনার 
ছয় গুণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইত, তবে প্রজার পক্ষে জমীদারকে ঠকাইবার কোনই সুবিধা 
থাকিত না। খাজনার হার জমীদার ও প্রজার সুবিদিত এবং সকল ক্ষেত্রেই ইহার দলীল 
প্রমাণ আছে; অতএব প্রতারণার কোন সম্ভাবনাই উপস্থিত হইত না। যে আইন কাউন্সিলে 
পাশ হইয়াছে, তাহাতে প্রজা কখনও খাজনার ছয় গুণের কম সেলামী দিতে পারিবে 
না । অতএব প্রজার পক্ষে উক্ত ব্যবস্থা মোটেই খারাপ হইত না। কিন্তু জমীদার তাহার 
স্বার্থ এতটুকুও ত্যাগ করিতে নারাজ । বিক্রয়মূল্যের একটি নির্দিষ্ট ভাগ তাহার সেলামী 
বাবদ পাওয়া চাই-ই। প্রজা যাহাতে বিক্রয় মূল্য মিথ্যা কম উল্লেখ করিয়া ঠকাইতে না 
পারে, তাহার জন্য পাকা বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ সেলামী কোন অবস্থায় 
খাজনার ছয় গুণের কম হইতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ অগ্রক্রয়ের অধিকার জমীদারকে 
দেওয়া হইয়াছে। 

যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে প্রজার পক্ষে জমার উপযুক্ত মূল্য পাইবার কোন 
সম্ভাবনা নাই। ধরুন, পরাণ মণ্ডল তাহার জোতজমী বিক্রয় করিতে চাহে। সেই জমীর 
পার্শ্বে সংলগ্ন যাহাদের জমী আছে, তাহারাই এ জমী কিনিবার জন্য সমধিক ব্যপ্র ও 
উপযুক্ত মূল্য দিতে রাজী হইবে। ধরুন, নিতাই মণ্ডলের জমী পরাণ মণ্ডলের জমীর 


১৫৬ 


Sea আইন 


পাশাপাশি অবস্থিত? পরাণ মণ্ডলের জমী কিনিয়া নিতাই মণ্ডল যত লাভবান্‌ হইতে 
পারিবে, তত লাভবান্‌ অপর কেহ হইতে পারিবে না। অতএব সে সর্বাপেক্ষা অধিক 
মূল্য দিতে রাজী হইবে। ধরুন নিতাই মণ্ডল ২ শত টাকা এ জমীর জন্য দিতে প্রস্তুত 
আছে। নিতাই মণ্ডল জানে যে অগ্রত্রয়ের অধিকার জমীদারের আছে, জমীদারও 
জানে, এই জমী পাইবার জন্য নিতাইয়ের যথেষ্ট ব্যগ্রতা আছে। অতএব এরূপ স্থলে 
যাহা হইয়া থাকে, তাহাই 2304; বলবান্‌ দুর্ব্বলকে নিপীড়ত করবে। জোত বিক্রয়ের 
পরেই জমীদার বলিবে, আমাকে এত টাকা দাও, নতুবা আমি জমী কিনিয়া লইব। 
নিতাই পূৰ্ব্ব হইতেই জানে যে, জমীদার এইরূপ ভয় দেখাইবে এবং অস্তত ৩০ টাকা 
নজরানা দিলে তাহাকে ক্ষান্ত করা যাইবে না। অতএব যদিও জমীর জন্য ২ শত টাকা 
দিতে নিতাই প্রস্তুত, তথাপি পরাণকে সে ১ শত ৭০ টাকার বেশী দিতে রাজী হইবে 
না; বাকী ৩০ টাকা জমীদার বাবুর জন্য মজুত রাখিতে হইবে। এখন এই ১ শত ৭০ 
টাকার মধ্যে কত টাকা পরাণের বাক্সে পৌঁছে দেখা যাউক। বিক্রয়মূল্য ১ শত ৭০ টাকা 
হইলে জমীদারকে ৩৪ টাকা সেলামী দিতে হইবে । উপরের (৩) দফায় বর্ণিত উপসেলামী 
বাবদেও কমপক্ষে ১০ টাকা ধরিয়া রাখুন। তাহার পর রেজেক্টারী আফিসে টাউট 
কর্মচারীগণের পান-সিগারেটেরে খরচ, নিজের যাতায়াতের খরচ ও বৃথা সময় নষ্টের 
জন্য রোজগারের ক্ষতি ইত্যাদি হিসাব করিলে, ৪1৫ টাকা হইবে। সর্ব্বশেষে পরাণ 
মণ্ডলের যাহা রহিল. তাহা প্রায় ১ শত ৩০ টাকা; অর্থাৎ ২ শত টাকা মূল্যের জোত 
বিক্রয় করিয়া প্রজা ১ শত ৩০ টাকা পাইল। 

যর্থথ বিক্রয়মূল্যের এক-পঞ্চামাংশ আইনতঃ জমীদারের প্রাপ্য। জমী ২ শত টাকা 
মূল্যে বিক্রয় হইলে জমীদার ৪০ টাকা সেলামী পাইত। যাহাতে ন্যায্য স্লোমী হইতে 
জমীদার বঞ্চিত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে তাহাকে অগ্রক্রয়ের অধিকার দেওয়া যাইতেছে। 
কিন্তু সেই সঙ্গে যে ক্রেতার নিকট হইতে কর আদায় করিবার ক্ষমতাও তাহাকে দেওয়া 
হইতেছে, ব্যবস্থাপকবর্গ তাহা বিবেচনা করে নাই-_-অথবা বিবেচনা যথেষ্টই করিয়াছে, 
কিন্ত প্রকাশ্যে কিছু বলা সমীচীন মনে করেন নাই। বর্তমান ক্ষেত্রে দেখুন, জমীদারের 
ন্যায্য সেলামী মাত্র so টাকা ছিল, কিন্তু জমীদার সেখানে ৬৪ টাকা (পরাণ মণ্ডল 
হইতে ৩৪ + নিতাই মণ্ডল হইতে ৩০ টাকা) আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছে। অতিরিক্ত 
২৪ টাকা বাস্তুবিকপক্ষে পরাণ মণ্ডলের পকেট হইতেই আসিয়াছে। ইহার কোন্‌ ন্যায্য 
ও যুক্তিসঙ্গত, তাহা কোনও স্বরাজী নেতা বলিয়া দিবেন কি? যাহারা নিষ্ক্রিয় ও 

একমাত্র উত্তরাধিকারসুত্রে যাহারা অধিকারবান্‌_-তাহাদের যথার্থ অথবা কল্পিত ক্ষতিই 
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আচার্য প্রফুল্পচন্ত্ রায় রচনাসংকল্ন (৫ম খণ্ড) 

একমাত্র ক্ষতি; কিন্তু যে পরাণ মণ্ডল রৌদ্রবৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় লোকের 
খাদ্য উৎপাদন করিতেছে, তাহার পক্ষে ১৮ টাকার লোকসান কোনরূপ ক্ষতি নহে। 

জমীদারের কল্পিত স্বার্থ রক্ষা করিবার অজুহাতে প্রজার প্রতি কিরূপ অন্যায় করা 
টাকা উশুল করিবার কিরূপ ভয়ানক অস্ত্র জমীদারের হাতে দেওয়া হইয়াছে, তাহা 
উপরে দেখান হইয়াছে; কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও গুরু অনিষ্টের আশঙ্কা আছে, তাহা 
নিয়ে বিব্রত করিতেছি। 

বঙ্গদেশে প্রতি বর্গ-মাইলে প্রায় ৫ শত ৮০ জন লোকের বাস। অন্যান্য যে কোন 
দেশের সহিত তুলনা করিলেই এই জনসংখ্যা অত্যাধিক বলিয়া প্রমাণিত হইবে। যেহেতু, 
দেশের সমস্ত শিল্পবাণিজ্য প্রায় লোপ হইয়াছে এবং যাহা আছে, তাহাও বিদেশীয়দের 
হাতে, তখন প্রায় সমস্ত বাঙ্গালীকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কৃষির উপরেই 
জীবিকার জন্য নির্ভর করিতে হয়। এই হিসাবে লোকসংখ্যার অনুপাতে জমীর পরিমাণ 
অত্যন্ত অল্প। দিন দিন যতই লোকসংখ্যা বাড়িবে, এই অভাব ততই বেশী অনুভূত 
হইবে। দেশের জমীর পরিমাণ বাড়াইবার কোন উপায় নাই। জনতা যত বাড়িবে, 
জমীর জন্য কাড়াকাড়িও ততই বাড়িয়া চলিবে। জমীর খাজনা ও জমীর মূল্য আপনা 
হইতেই দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। জমীদারদের যদি যথেষ্ট খাজনা বাড়াইবার অধিকার 
থাকিত, তবে বাঙ্গালাদেশের জৌত জমীর খাজনার হার অনেকগুণ বাড়িয়া যাইত, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে জমীদারবর্গ 
ক্রমশঃ খাজনার হার বাড়াইয়া প্রজাকে শোষন করিয়া আসিতেছিল। ১৮৮৫ খুষ্টাব্দের 
প্রজাস্বত্ব আইন প্রচলিত হওয়া অবধি এই শোষণ অনেক পরিমাণে বন্ধ হইয়ছিল। 
বর্তমান আইনের ফলে কিন্তু তাহার পুনঃ প্রবর্তন হওয়ার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। 

জোতস্বত্বের খরিদবিক্রয় প্রায়ই হইয়া থাকে। অগ্রত্রয়ের অধিকার বশতঃ প্রত্যেক 
পাঁইবে। এই সুযোগের স্ঘাবহার করিতে জমীদার কোনরূপ ইতস্ততঃ করিবে না। 
আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, জমীদারের অগ্রক্রয়ের অধিকার থাকাতে-_জোত স্বত্বের 
বাজার দর প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা সর্ব্বদাহ কম থাকিবে। যে জমীর প্রকৃত মূল্য ২ শত 
টাকা, তাহার বিক্রয়মূল্য সাধারণতঃ ১ শত ৭০ টাকার বেশী হওয়ার সম্ভাবনা নাই। 
বিক্রয়ের ২ মাস্মধ্যে বিক্রয়মূল্যের শতকরা ১০ টাকা অধিক দিলেই জমীদার জমী 
কিনিতে পারিবে। কিন্তু অপরপক্ষে বিক্রয়মূল্যের শতকরা ২০ টাকা জমীদারের সেলামী 
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প্রজ্াস্বত্ব আইন 

ব্যবদ প্রাপ্য। অতএব বিক্রয়মূল্যের শতকরা ৯০ টাকা দরে জমীদার জোতজমী হস্তগত 
করিতে পাঁরিবে। ফলে দাঁড়াইল এই যে, যে জমীর প্রকৃত মূল্য ২ শত টাকা, জমীদার 
তাহার সম্পূর্ণ স্বত্ব ১ শত ৫৩ টাকায় কিনিতে পারিবে। জমীদার যদি পুনরায় এই জমী 
যাহাতে টাকার সুদ উশুল হইয়া আরও প্রচুর লাভ থাকে। জমী বন্দোবস্ত দিবার সময়ে 
বেশ দুই টাকা নজরানাও পাওয়া যাইবে। 
মূল্য দিন দিনই বাড়িতেছে অতএব পরে উহা বিক্রয় করিয়া লাভবান হইবার আশা 
সুযোগ নূতন আইনে দেওয়া হইয়াছে। নূতন আইন অনুযায়ী বগদারের কোনরূপ 
জোতস্বত্ব নাই; বর্তমান মহাজন যেমন জমী বন্ধক রাখিয়া কিংবা দাদন দিয়া জমীর 
মালিক ও মহাজন হইয়া কৃষকের যথেষ্ট ক্ষতি করিবে। বহু অত্যাচারে নিষ্যতিন সহ্য 
করিবার পর নিজের জমীতে যেটুকু অধিকার বাঙ্গালার কৃষক পাইয়াছিল, আগামী 
২৫1৩০ বৎসর মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। জমীদার, পত্তনীদার, 
বসিবে_আর প্রজা তাহার জোতম্বত্ব হারাইয়া বগ্দার কিংবা ‘কুলী চাষীর” (serf) 
অবস্থায় পরিণত হইবে। 

স্বরাজ্য দলে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, আমাদের জমীদারবর্গ গরীব, নগদ টাকা 
তাহাদের নাই, অতএব ইচ্ছা থাকিলেও অগ্রক্রয়ের অধিকারের অপব্যবহার তাহারা 
করিতে পারিবে না। এইরূপ অদ্ভূত যুক্তির কোন উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই। যেখানে 
যথেষ্ট লাভ হওয়ার সম্ভাবনা সেখানে মূলধনের টাকার অভাব হয় না, ইহা কাহাকেও 
বুঝাইতে হইবে না। শুধু লোকদেখানো ও লোকভুলানোর যুক্তি। সুযোগ পাইলে 
জমীদারবর্গ প্রজাকে কি রকম শোষণ করিতে ব্যপ্র তাহা যাঁহারা বিগত শতাব্দীর ইতিহাস 
পর্যালোচন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন। জমীদার যদি বাস্তবিক কৃষি ও কৃষকের হিতকামী 
হইত না। জমীদার কৃষিকার্যেরি উন্নতি করিবে, প্রজা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিবে, 
এইরূপ আশা করিয়াই লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সেই আশা 
কিরূপ ফলবতী হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। ধৈর্য্য বজায় রাখিয়া 
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আচার্য AFEA রায় রচনাসংকলন (CX খণ্ড) 


জমীদারদের কার্য্যকলাপ আলোচনা করা ভার। 

বিক্রয়-মূল্যের একপধ্যামাংশ সেলামী ও অগ্রক্রয়ের অধিকার, এই দুইটি প্রধান 
অধিকার জঅমীদারকে নৃতন আইনের বলে দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ছোট-খাট 
অনেক নূতন অধিকারই জমীদারকে নানা ভাবে দেওয়া হইয়াছে। দৃষ্টাত্তস্বরূপ ধরুন, 
যেমন জৌতদার জমী পরিত্যাগ করিলে রায়তের নিকট হইতে সেলামী লইবার অধিকার 
(Clause 57 (c) of the Bill) কিংবা কোন জমীতে একাধিক জোতদার থাকিলে যে 
কাহারও নিকট হইতে খাজনা আদায় করিবার (Joint, and several liability for 
rent of co-sharer tenants in a tenure or holding; clause 91 of the Bill) | 
আরও অনেক বিষয় আছে-_যাহার সম্যক্‌ পয্যলোচনা করা এখানে সম্ভবপর নহে। 
আইনের খসড়াটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে ইহাই ধারণা হয় যে, জমীদারের 
অধিকার বাড়াইবার AAE ইহা প্রণীত হইয়াছে। 

প্রজাদিগকে কি কি নূতন অধিকার দেওয়া হইয়াছে, ইহা একবার তলাইয়া দেখা 
যাউক। গাছ কাটিবার, পুক্করিণী খনন করিবার, পাকা বাড়ী তৈয়ারী করিবার এবং জোত 
হস্তান্তর করিবার অধিকার নৃতন আইনে প্রজাকে দেওয়া হইয়াছে। প্রথমোক্ত তিনটি 
অধিকার চিরকালই প্রজার থাকা উচিত ছিল; নিতান্ত স্বাথান্ধ ও ঈর্যাঁপরবশ হইয়া 
জমীদারগণ প্রজাদিগকে এই সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। বাড়ীতে 
জমীদারের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কোন কালে ছিল না এবং থাকিতে পারে না। পুর্বকালে 
গ্রামের জমীদার ও অন্যান্য সঙ্গতিপন্ন লোক পুকুর কাটাইতেন এবং সমস্ত প্রামবাসী 
সেই সকল পুকুরের জল ব্যবহার করিতেন। এখন আর জমীদার গ্রামে কখনও “পা? 
দেন না। চৈত্রমাসে যখন জলাভাবে লোক হাহাকার করে, তখন জমীদার বাবু দাজিলিং 
কিংবা মুসুরী পাহাড়ে ইংরাজ হোটেলে ওয়ালার লেহ্াপেয় উপভোগ করেন। প্রজা যে 
নিজের টাকায় পুকুর কাটাইয়া জল পান করিবে, তাহারও উপায় ছিল না। বাসোপযোগী 
ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিবার অধিকার প্রজার পূর্ব্বেও ছিল প্রঙ্গাত্বত্ব আইন ৭৬ ধারা 
দ্রষ্টব্য); তবে পাকা বাড়ী তৈয়ারী করিবার অধিকার ছিল না। যাহাদের অন্নবস্ত্রের 
সংস্থান নাই, খড়ের ঘর বজায় রাখা যাহাদের পক্ষে দুরূহ তাহাদের পক্ষে পাকা বাড়ী 
তৈয়ারী করিবার অধিকার যে একটা খুব আদরণীয় ও লাভজনক ব্যাপার, তাহা মনে 
করিবার কোন হেতুই নাই। যাহা হউক, এই সমস্ত অধিকার ন্যায়তঃ চিরকালই প্রজার 
প্রাপ্য ছিল এবং ইহা দেওয়াতে জমীদারের কোনই ক্ষতি হয় নাই। যাঁহারা হৃদয়বান্‌ 
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প্রজাত্বত্ব আইন 


জমীদার তাঁহারাও এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কোনমতেই সমর্থন করা চলে না।” 

বাকী রইল জোত হস্তান্তরের অধিকার। এই অধিকার যে সব্ববিস্থায়ই খুব 
কল্যাণজনক, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় 
ইহাতে প্রজার ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা বেশী। জোত যদি খোলা বাজারে 
বিক্রয় হয়, তবে ইহা কৃষকের হাতে না গিয়া মহাজন কিংবা জমীদারের হাতে যাওয়ারই 
সম্ভাবনা । জমীদার কিংবা মহাজন ইহা নিজে চাষ করিবে না, বর্গ দিবে। অর্থাৎ এক 
জন জোতস্বত্বান্‌ প্রজার (Occupancy 7২০) যায়গায় এক জন বগা্দারের সৃষ্টি 
হইবে। পাঞ্জাবে মহাজন ও মধ্যব্তীদের হাত হইতে মাটীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত 
আইন [ Land Alienation Act] করিয়া জমীর অবাধ খরিদ-বিক্রয় বন্ধ করা হইয়াছে। 
বাঙ্গালাদেশে মধ্যবর্তীর সংখ্যা কিছু কম নহে; তাহাদের দর আরও বাড়াইবার কোন 
আবশ্যক নাই। কিসে মধ্যবস্তীর সংখ্যা কমাইয়া কৃষককে জমীর মালিক করা যায়, 
তাহাই চিন্তনীয় বিষয়। অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থা যেমন আছে, তেমনই রাখিয়া কৃষককে 
শুধু জোত হস্তান্তরের ক্ষমতা দিলেই তাহাকে মুক্তির পথে টানিয়া লওয়া হইবে না। 
বর্তমানে তাহাকে এই অধিকার দিবার ছল করিয়া তাহার অধোগতির উপায় করা 
হইয়াছে। জমীদারের সেলামী এবং “অগ্রত্রয়ের অধিকার'ই একমাত্র বাস্তব; প্রজার 
অধিকারটি নিতান্তই মাকালফল বলিয়া আমাদের মনে হয়। 

নূতন আইনে জমীদার ও প্রজার স্বার্থের কিরূপ আপোষ মীমাংসা (Compromise) 
হইয়াছে। পাঠকবর্গ এইবার বিবেচনা করুন। এই মীমাংসা রায়তরা কোন দিন চাহে 
নাই। গায়ে পড়িয়া জমীদারদলের এই মীমাংসা করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। 

এখন কয়েকটি গোড়ার কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 

১। আইন খুব প্যাঁচালো করিলেই তাহাতে দেশের কল্যাণ হয় না। ইহাতে শুধু 
উকীল-মোক্তারেরই লাভ হয়, বাস্তবিক যাহারা ধনের স্রষ্টা (অথ কৃষক, শিল্পী, মুটে, 
মজুর) তাহাদের ইহাতে লোকসানই হয়। বিগত শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশের জমী-সম্বন্ধীয় 
আইনের আলোচনা করিতে গিয়া স্যার রোপার লেথব্রিজ (Sir Roper Lethbridge) 
বলিয়াছেন যে, যদি উকীলমোক্তারের স্বর্গ কোথাও থাকে, তবে তাহা বাঙ্গালাদেশে। 
এখানে জমী-জমা লইয়া যত মামলা-মোকর্দমা ও অর্থের অপব্যয় হয়, তত আর 
কোথাও হয় না। নৃতন আইনের ফলে মামলা-মোকর্দমা আরও বাড়িয়া যাইবে। 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকল্ন (৫ম we) 

২। কোন রকম জমীবন্দোবস্ত প্রণালীর দৌষগুণ বিচার করিতে হইলে প্রথমে দেখা 
আছে। কৃষির উপর নৃতন আইনের কিরূপ ফলাফল দাঁড়াইবে, তাহার কোন আলোচনা 
কাউন্সিলের ভিতরে কিংবা বাহিরে হয় নাই। শুধু আইনের তর্ক এবং জমীদার ও প্রজার 
আইনগত বাস্তবিক কিংবা কাল্পনিক অধিকার লইয়া মারামারি হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক 
স্বার্থ লোককে এতই অন্ধ করিয়াছে যে, কোনরূপ উদার ভাব কিংবা ব্যাপক দৃষ্টি লইয়া 
বিষয়টিকে ভাবিবার অবসর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক দল লোক আবার এমন 
দাঁড়াইয়াছেন, যাঁহারা কৃষকের অধিকার বাড়াইবার যে কোন প্রস্তাবেই বলশেভিজমের 
বিভীষিকা দেখিতে পান, এবং চীৎকার আরম্ভ করেন; অথচ নিজে সম্ভবতঃ বলশেভিজম্‌ 
কথার মানেই বুঝেন না কিংবা বুঝিবার চেষ্টা কখনও করেন না। 

৩। সরকারপক্ষের অনুকরণ করিয়া এক দল লোক কৃষির উন্নতির জন্য প্রজাকে 
সমবায়পদ্ধতি অবলম্বন করিবার সদুপদেশ দিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, জমীবন্দোবস্ত 
প্রণালীর সংস্কার করিতে গেলে বৃথা সাম্প্রদায়িক কলহের সৃষ্টি হয়। অতএব ইহা না 
করিয়া সমবায় প্রভৃতি উপায়ে কৃষির উন্নতি করাই সমীচীন। ইহারা ভিত্তি ঠিক না 
করিয়াই গৃহ নিম্মাণি করিতে চাহেন। জাম্মাণী, rers, ডেনমার্ক, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে 
স্মবায়মূলক কৃষি কৃতকাৰ্য্য ও ফলদায়ক হইয়াছে; কিন্তু এই সমস্ত দেশেই কৃষক 
জমীর সর্ব্বময় মালিক। যাঁহারা সমবায়প্রথা ভাল রকম আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা 
সকলেই জানেন যে, যেখানে কৃষক সম্পূর্ণ জমীর মালিক নহে, সেখানে সমবায়মূলক 
চাষ-আবাদ প্রবর্তিত হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। বাঙ্গালাদেশে কৃষক ও জমীদারের 
মধ্যে মধ্যবন্তী জোতদারের সংখ্যা অনেক, অনেক স্থলে বারো, চৌদ্দ কিংবা ততোধিক। 
ইহাও সমবায় প্রথার অস্তরায়। পাঞ্জাবে যেমন Consolidation of Holdings Act 
এর সাহায্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খণ্ড খণ্ড জমীকে একত্র করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, 
বাঙ্গালাদেশে অসংখ্য মধ্যবর্তী জোতদার থাকাতে সেই প্রথা প্রবর্তিত করিবারও অন্তরায় 
অনেক। অতএব পথে ঘাটে যে সমবায়ের উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা নিতান্তই মুখের 
কথা কিংবা মুর্খের উপদেশ। 

এই সমস্ত গোড়ার সমস্যার সমাধান করিবার কোন চেষ্টা নৃতন আইনে হয় নাই। 
শুধু জমীদারদের ভাগ বাড়াইবার ব্যবস্থাই হইয়াছে। এই অন্যায় এবং ধর্ম বিরুদ্ধ 
আইনের যদি আশু সংশোধন না হয়, তবে কৃষকের সৰ্ব্বনাশ হইবে৷ 


* মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ন, ১৩৩৫ পৃ. ২৩৩-২৩৮ 
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বঙ্গদেশে কায়স্থের প্রতিভা ও প্রতিপত্তি 
বঙ্গদেশে কায়স্থের প্রতিভা ও প্রতিপত্তি* 


আপনারা যে আমাকে আপনাদের মহতী সভার স্ভাপতি করিয়াছেন ইহাতে আমি 
গৌরব বোধ করিতেছি। এই গৌরবময় কার্য্য করিবার আমাপেক্ষা বহু যোগ্যতর ব্যক্তি 
রহিয়াছেন ইহা মনে হইলেই সঙ্কোচ এবং দ্বিধাতে আমার মন ভরিয়া উঠিতেছে। কিন্তু 
এই «SIC ভার যখন আপনারা আমার উপর দয়া এবং বিশ্বাস করিয়া অর্পণ করিয়াছেন 
করিব। যে কায়স্থগণ একসময়ে ভারতের ইতিহাসে অতি গৌরবময় স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন_ আমি সেই কায়স্থসমাজভুক্ত বলিয়া শ্লীঘা বোধ করিতেছি। 

অতি সুপ্রাচীন কাল হইতে কায়স্থগণ ভারতবর্ষের স্ব প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। 
গুপ্ত-সমাটদিগের রাজত্বকালে দত্ত প্রভৃতি উপাধিযুক্ত কায়স্থগণ ব্রাহ্মণ বিচারপতিগণের 
দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। তাহারা পুরুষানুক্রমে “অমাত্য” (counsellor), ভৌগিক 
(territorial ruler) ও মহাসন্ধিবিগ্রহিক (Minister of peace and war) পদে 
নিযুক্ত থাকিতেন। সুবিখ্যাত ফ্লীট্‌ সাহেব যে গুপ্ত লেখমালা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, 
তাহা হইতে অমাত্য qup, ভৌগিক নরদত্ত ও বরিদত্ত এবং মহাসন্ধিবিগ্রহিক সূর্য্যদত্ত, 
বিভুদত্ত ও ঈশ্বর দাসের নাম পাওয়া যায়। মহারাজ হর্ষবর্ধনের সময় কায়স্থগণ উপরিক 
(Suprem Ruler), আধিকরণিক (Judge) ও করণিক (Writer or accountant) 
পদ লাভ করিতেন। খৃঃ ৭ম হইতে ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত কায়স্থবংশীয় রাজগণ কাশ্মীরে 
রাজত্ব করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে চন্দ্রাপীড় ও মুক্তাপীড় প্রভৃতি নৃপতির কথা চৈনিক 
পরিব্রাজকের বিবরণীতে পাওয়া যায়। 

বাংলাদেশের কায়স্থদের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করিবার অনুমতি 
আপনারা আমায় দিবেন। সম্রাট আকবরের সময় আমরা বাংলাদেশের বারভূইয়াদের 
নাম দেখিতে পাই। এই বারতুঁইয়াদের সকলেই নাম-মাত্র সম্রাটের অধীন ছিলেন। 
নিজের নিজের এলেকায় ইহারা স্বাধীন নরপতির মত রাজ্য-শাসন ইত্যাদি করিতেন। 
বারতূঁইয়া হিন্দুদিগের মত রাজ্য-শাসন করিতেন। বারতুইয়া হিন্দুদিগের প্রায় সকলেই 
ছিলেন বঙ্গজ কায়স্থ ৷ বাংলা দেশে শ্রীপুরে চাদ রায়, কেদার রায়, বাকলার কন্দর্প রায় 


* ডালটনগঞ্জে নিখিল-ভারত কায়স্থ সম্মেলনে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সভাপতির অভিভীষণ_-৩৪ 
বর্ষ। ৩০ এবং ৩১ ডিসেম্বর ১৯২৭। পরিবর্ধিত। 
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আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (CN খণ্ড) 


এবং রামচন্দ্র রায়, ভূষণার মুকুন্দরাম ও ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্যের নাম কে না জানে? 
বারতৃইয়াদের মধ্যে সব্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং বিখ্যাত ছিলেন প্রতাপাদিত্য। ইনি 
আপনাকে একেবারে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। সম্রটি আকবর ইহাকে দমন করিবার 
জন্য রাজী মানসিংহকে পাঠাইতে বাধ্য হন। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি 
ভারতনন্দ্র তাহার অন্নদামঙ্গলে মানসিংহ নামক কবিতায় বাঙ্গালী বীর প্রতাপাদিত্য 
সন্বন্দে লিখিয়াছেন;__ 
যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম 
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ 
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তার 
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ 

প্রতাপাদিত্য সম্রাট আকবরের সৈন্যের সঙ্গে কয়েকটা যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কোনো 
কোনো যুদ্ধ ক্রমান্বয়ে দুই তিন দিন ধরিয়াও চলিয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের বাঙ্গালী এবং 
পর্টুগীজ সেনাপতি দ্বারা চালিত নৌবহরও ছিল। মোগল সম্রাটের সহিত প্রতাপাদিত্যের 
যুদ্ধ জলে এবং স্থলে উভয়ত্রই চলিয়াছিল। তাহার পরাজয়ের প্রধান কারণ স্বপক্ষীয় 
কয়েকজনের বিশ্বাসঘাতকতা এবং মোগল সেনানীর নৃশংস প্রবঞ্চনা। সেনাপতি মানসিংহ 
প্রতাপাদিত্যের সহিত সন্ধি করিয়া ফিরিয়া যান। কিন্ত কয়েক বৎসর পরে যখন সুবেদার 
ইস্লাম খাঁর প্রেরিত সৈন্যদলের সহিত জল-স্থুলে প্রতাপাদিত্যের ভীষণ যুদ্ধ ঘটে ও 
অবশেষে তাহার শেষ পরাজয়ের সুচনা হয়, তখন সন্ধির জন্য প্রতাপাদিত্য ঢাকায় 
গেলে নবাব ইস্লাম খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন। ইহাই তাহার 
পতনের কারণ, নতুবা প্রতাপাদিত্যের মত স্বাধীন নৃপতি, শক্তিশালী রণবীর ও 
প্ৰতিভাশালী কম্মবীর বঙ্গদেশে আর কখনও আবির্ভূত হন নাই। 

বঙ্গের শেষ বীর ও রাজা, সীতারাম রায় একজন উত্তর রাটীয় কায়স্থ ছিলেন। 
করিতে হয়। | 

১৪০০ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন কায়স্থ রাজা দেখিতে পাওয়া যায়। ১৪১৭ খৃঃ অব্দে রাজা 
দনুজমর্দ্দন চন্দ্র-দ্বীপে রাজত্ব করিতেন। তাহার বংশধরগণ এই প্রদেশে প্রায় এক 
শতাব্দীকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। সম্প্রতি দনূজর্মর্দনের সময়ের কয়েকটা মুদ্রার 
আবিষ্কার হইয়াছে। একট মুদ্রার এক পীঠে লেখা আছে “শ্রীদনুজমদ্দন দেব” অন্য 
পীঠে লেখা আছে “শ্রীচশ্তীচরণ পরায়ণ, শকাব্দ ১৩৩৯৮। রাজা দনুজমর্দন দেবী 
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বঙ্গদেশে কায়স্থের প্রতিভা ও প্রতিপত্তি 

পাওয়া যায়। | 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্প্রতি তাহার বঙ্গজ কায়স্থদের সম্পূর্ণ ইতিহাস সমাপ্ত 
করিয়াছেন। এই ইতিহাসে তিনি বঙ্গের কায়স্থদের আদি হইতে আরম্ত করিয়া বর্তমান 
সময় অবধি প্রায় সকল জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আরা পূর্বের বলিয়াছি গুপ্ত 
রাজাদের আমলে বু কায়স্থ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সমানভাবে বছ উচ্চ রাজকার্ষ্যে নিযুক্ত 
হইতেন। বিদ্যাবুদ্ধিতে তাহারা ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যুন ছিলেন না। 
বাংলাদেশের কায়স্থগণ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রথম হইতে সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ 
AGS নানা রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কুলীন কায়স্থদের প্রপিতামহগণ ইহার qu কাল 
পরে রাজা আদিশুরের সভায় কনৌজ হইত আগমন করেন। সমসাময়িক তাম্রলিপি 
হইতে বসু, ঘোষ, দত্ত, মিত্র, নন্দি, দাস, সেন, কুণ্ড, নাগ, পাল, পালিত প্রভৃতি qu 
কায়স্থ রাজকর্ম্মচারীদের পদবী জানিতে পারা যায়। ৯ম হইতে ১২শ শতাব্দীতে 
পালরাজাদের সময় কায়স্থেরা মহাসদ্ধিবিপ্রহিক ও মহাক্ষপটলিক প্রভৃতি উচ্চ পদ 
পাইতেন এবং বিস্তীর্ণ ভূমি বা রাজ্যখণ্ডের অধীস্বর বা মণ্তলেশ্বর হইতেন। মহামাগুলিক 
ঈশ্বর ঘোষের বহু তান্রশীসন পাওয়া গিয়াছে। 

এই সময়ে দাস, দেব এবং নন্দী পদবীযুক্ত কয়েকজন সমর-সচিবের নাম পাওয়া 
যায়। কায়স্থ সেনাপতির নামও এই সময় বিরল নহে। এই সময়ে কায়স্থ টঙ্গদাস ও 
গদাধর বহু wel প্রস্থ রচনা করিয়া যথাক্রমে মহাসিদ্ধাচার্ধ্য ও মহামহোপাধ্যায় 
উপাধিভূষিত হন। এইরূপ তান্ত্রিক নিবন্ধকারের নাম তিব্বতীয় টেঙ্গুরে রক্ষিত আছে। 
পালরাজত্বে “কলিকাল বাশ্মীক” সন্ধ্যাকর নন্দী (বারেন্দ্র কায়স্থ) তাহার বিখ্যাত রামচরিত 
গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীধর তাহার “ন্যায় কুগুলী” নামক পুস্তকে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক 
পাণুদাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। “গুণরত্বাভরণঃ কায়স্থকুল-তিলকঃ”। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ 
চন্দ এই সম্পর্কে বলেন যে পাগুদাস নিজে পণ্ডিত না হইলে কখনও শ্রীধর পণ্তিতকে 
কঠিন দর্শন-শাস্ত্রের টীকা লিখিবার অনুরোদ করিতেন না। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ 
বলেন- কায়স্থগণ রাজকার্য্যে কেবলমাত্র কেরাণী ছিলেন না, তাহার রাজ্যশীসন eh 
করিতেন, তাহারা ছিলেন পণ্ডিত এবং পাস্তিত্যের আদর করিতেও জানিতেন। প্রয়োজন 
হইলে কায়স্থগণ দেশরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। 

কর্ণট দেশ হইতে আগত ব্রহ্গ-ক্ষত্রিয় সেনরাজগণ কায়স্থ ছিলেন কি না তাহা 
এখনও নিঃসংশয়রূপে প্রপিতন্ন হয় নাই বটে, কিন্তু সেন-উপাধিধাকীর কোন 
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আচার্য প্রফুল্নচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (CI খণ্ড) 


বৈদ্য-সেনরুজগণের মত শীশ্ডিল্য-গোত্রীয় নহেন এং মগধেশ্বর কায়স্থ বটমিত্র 
বল্লালসেনের শ্বশুর ছিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সময় কায়স্থ শ্রীধর সৃক্তিকর্ণামৃত 
নামক প্রসিদ্ধ প্রস্থ সঙ্কলন করেন। এই শ্রীধর মহাসামস্ত বট্দারে পুত্র এবং নিজে 
একজন মহামাগুলিক। সন্ধিবিপ্রহিক হরিঘোষ, ভানু দত্ত ও নারায়ণ দত্তের নাম বিখ্যাত। 
খৃষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীতে গৌড়ের রাজা হোসেন শাহের প্রধান উজীর বা মন্ত্রী 
ছিলেন মাহিনগর নিবাসী দক্ষিণ রাটীয় কায়স্থ গোপীনাথ বসু। হুসেন শাহ তাহাকে 
“পুরন্দর খা উপাধি দেন। সেই নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত। সমাজ-সংস্কারক হিসাবে 
ইহার বিশেষ খ্যাতি আছে। তীহার পিতামহ, পিতা ও ভ্রাতৃগণ সকলেই রাজসরকারে 
উচ্চ রাজকার্য্যের জন্য বিবিধ নামীয় উপাধিভূষিত ছিলেন। 
গ্রস্ত লিখিয়া গুণরাজ খা উপাধি পান। শ্রীবৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ 
দাস গোস্বামী কায়স্থ ছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী তাহাকে “গৌড় কায়স্থ-কুলাজ্জভাস্কর 
পরম ভাগবত” বলিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। 
কায়স্থ। মোগল আমলে বঙ্গদেশে যে কত কায়স্থ জমিদার ও রাজ্রকর্ম্মচারী, রায়, 
চৌধুরী, ক্রোড়ী, মজুমদার, নিয়োগী প্রভৃতি সম্মানিত উপাধি লাভ করেন তাহা ইয়ত্তা 
নাই। আবুল ফাজল লিখিয়া গিয়াছেন বঙ্গদেশের অধিকাংশ রাজা বা জমিদার তখন 
কায়স্থ ছিলেন। 
পাটনার দেওয়ান নিযুক্ত হন। ইহার পুত্র রাজা দুর্সভরাম উড়িষ্যার দেওয়ানী-পদ এবং 
পীচহাজারী সৈন্যাধ্যক্ষের পদও প্রাপ্ত হন। পূর্ণিয়ার নবাব সকত্জঙ্গের সেনাপতি ছিলেন 
দক্ষিণ রাটীয় কায়স্থ-_তাহার নাম শ্যামসুন্দর দেব সিরাজুদ্দৌলার সেনাপতি মোহনলাল 
প্রভুর সঙ্কটকালে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও প্রভুকে নিরাপদ করিবার জন্য বিপুল 
ইংরাজ বাহিনীর সহিত পরম বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বীর মোহনলালও কায়স্থ । 
বর্তমান সময়েও দেখিতে পাই কায়স্থগণ ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধি এবং জ্ঞানে 
কম নহেন। কবি মধুসূদন দত্ত, বাংলা ভাষার আদি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধলেখক অক্ষয়কুমার 
দত্ত, কালীপ্রসম্ন সিংহ, বিখ্যাত নাট্যাকার দীনবন্ধু মিত্র এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিখ্যাত 
প্ৰত্নতাত্বিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রতিথযশা কর্ণেল সুরেশচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং 
‘এতিহাসিক রহস্য-প্রণেতা রামদাস সেনও কায়স্থ ছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার 
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হাইকোর্টের চারিজন বিখ্যাত স্বাধীনচেতা জজ দ্বারকানাথ মিত্র, রমেশচন্দ্র মিত্র, চন্দ্রমাধব 
ঘোষ এবং সারদাচরণ মিত্র; পৃথিবী-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জদগীশচন্দ্র বসু; লর্ড সিংহ, 
এতিহাসিক যদুনাথ সরকার; বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক সুরেশপ্রসাদ সবর্বীধিকারী, ডাক্তার 
নাম কাহারও অবিদিত নাই। বাংলাভাষায় মহাভারত রচয়িতা কাশীরাম দাসও 
কায়স্থকুলোত্তব। 

বাঙ্গালী কায়স্থদের সম্বন্ধে এত কথা বলায় আপনারা হয়ত বিরক্ত হইতেছেন; কিন্তু 
বাঙ্গালী কায়স্থদের বীর্তিকলাপ সম্বন্ধে এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, ইহা হইতে 
আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে বাঙ্গালী কায়স্থ-সমাজ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের 
কায়স্থদের অপেক্ষা হীন নহেন। তাহারাও আপনাদের সহিত একাসনে স্থান পহিবার 
যোগ্য। 

মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসেও কায়স্থগণ বহু অমর কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। আমার পূর্ব্বে 
যে মহাত্মা এই আসনে বসিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ ভৌসলাদের অধীনে উচ্চ 
রাজকার্ষে নিযুক্ত ছিলেন। শিবাজীর কায়স্থ সেনাপতিগণ মোগলসৈন্যকে পরাজিত 
করিয়া মারাঠীজাতিকে ভারতবর্ষে পরম শক্তিশালী করিয়া স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন 
করিতে যে সাহায্য এবং আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা অমূল্য । শিবাজীর কায়স্থ 
সেনানীগণ বিপদ্কালে জীবন পণ করিয়াও প্রভুর জীবন রক্ষা করিয়াছে। প্রচুর ধনসম্পত্তি 
এমন কিরাজ্যের লোভেও কেহ বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই, মুরারীবাজী, বাজি দেশপাণ্ডে, 
প্রভৃতি সেনাপতিণগ প্রভু শিবাজীর পলায়নের পথ নিরাপদ করিবার জন্য সামান্য 
সৈন্য লইয়া বিপুল শত্রসৈন্যের পথ আটকাইয়া রাখেন। প্রভু নিরাপদ হইলে পর 
প্রভুপরায়ণ সেনাপতিদ্বয় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। জগতের ইতিহাসে এই প্রকার 
দৃষ্টান্ত অতি বিরল। 

কর্ণাট জয় করিয়া শিবাজী যখন প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন সাবিত্রীবাই নানী 
এক কায়স্থ বিধবা তাহার পথ রোধ করেন। মৃত্তিকা প্রাচীর-বেষ্ঠিত দুর্গের মধ্যে থাকিয়া 
এই বীরবালা ২৭ দিন ধরিয়া মহাবীর শিবাজীর আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। তাহার পর 
আর না পারিয়া সামান্য কয়েকজন সৈন্য লইয়া শিবাজীর প্রবল পরাক্রাস্ত সৈন্যবাহিনী 
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স্থান কাহারও নীচে নহে। যে বীর প্রবল প্রতাপশালী মোগল সম্রাটকে বার বার পরাজিত 
দেশাই নামী কায়স্থ বিধবার নিকট এমন পরাজয় অতি অপমানকর। তৎকালীন 
ইংরাজদিগের বোদ্বের অন্তর্গত রহিসুর বন্দরের ইংরেজদের কুঠীর অধ্যক্ষগণ এই 
বলিয়া শিবাজীর প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন যে__“শিবাজী এখন এক দুর্গ অবরোধ 
করিতেছেন, তাহার নিজের লোকের এ সম্বন্ধে উক্তি এই যে তিনি সমস্ত মোগলশক্তি 
ও দাক্ষিণাত্য নিকটে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন এখানে তাহাতে তদপেক্ষা অধিক 
অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে এবং যে শিবাজী এত রাজ্য জয় করিয়াছেন তিনি এ 
দেশাই মহিলাটীকে বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারিলেন না ।” 

আসামের ইতিহাসেও কায়স্থদের বহু কীর্তিকলাপ লিখিত আছে। কামরূপে চণ্তীবরের 
বীরত্বকাহিনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আজিও লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। 
চণ্তীবরের প্রপৌত্র শঙ্কর দেব বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে আসামী ভাষায় পুস্তকাদি প্রণয়ন 
করেন। আসামে শঙ্কর দেবের স্থান আমাদের দেশের চৈতন্যের মত। 

যুক্তপ্রদেশে রাজা রঘুনাথ শাজাহানের অর্থসচিব ছিলেন। দীনায়েত রায় আরঙ্গজেবের 
অধীনে দাক্ষিণাত্যে দেওয়ান ছিলেন। ইহারা দুইজনই কায়স্থ। রাজা শিতাব রায়, রাজা 
নাওয়াল রায় প্রভৃতি কায়স্থ বীরগণ ইতিহাস-বিখ্যাত। পাটনাতে মোগল পল্টনের 
সহিত ভীষণ যুদ্ধের পর জয়লাভ করিয়া ইংরেজ সেনানী কাপ্তান নক্স শিতাব রায় 
সম্বন্ধে বলেন যে ভারতবাসীদের মধ্যে এমন যোদ্ধা তিনি দেখেন নাই। কল্হণ পণ্ডিতের 
অমর পুস্তক রাজতরঙ্গিনীতে দেখা যায় যে কায়স্থগণ কাশ্মীরে কোষাধ্যক্ষ, প্রধান 
হইতেন। অশ্বঘোষ কায়স্থ-সমাজের দুর্পৃভর্বদ্ধন কাশ্মীরে স্বীয় রাজস্ব স্থাপন করেন এবং 
তাহার বংশধরগণ প্রায় ২৬০ বৎসর কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে কায়স্থগণ 
অতীতে ভারতবর্ষে অতি গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অতীতে যাহারা বড় 
ছিল ভবিষ্যতেও তাহারা বড় হইতে পারে। বর্তমানে কায়স্থদের অবস্থা হীন হইলেও 
নিরাশার কোন কারণ নাই। এখন যে সকল কায়স্থ যুবক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তকমা 
লইয়া বাহির হইতেছে তাহাদের হীন অবস্থার সহিত আর কাহারও তুলনা হইতে 
পারেনা । এই সকল যুবকদের স্বাস্থ্য নই-_সম্পদ নাই। ইহাদের জীবনে আশার আলোক 
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যেন নির্ব্বাপিত হইতেছে। সামান্য পাণ বিডিওয়ালা যে উপাৰ্জ্জন করে ইহারা তাহাও 
পারে না। এই সকল যুবকদের সকল শক্তি সামর্থ্য যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা জয় 
করিতেই খরচ হইয়া গিয়াছে। দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে মহাজনীতে এবং অন্য কোন 
কারবারে ইহাদের দেখা যায় না। এই বিষয়ে বৈশ্যেরা আগাইয়া গিয়াছে। “বাণিজ্যে 
বসতি লক্ষ্মী” এই মহাবাক্য আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বর্তমানের এই তিমিরাচ্ছন্ন অবস্থায় 
উন্নতি আলোক আনিতে হইলে আমাদের মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া কার্য্যের পথ অবলম্বন 
করিতে হইবে। 

আমি আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কয়েকটী কথা আপনাদের নিবেদন করিতে চাই। 
আমাদের পুনবর্ধার নরীন উৎসাহে গৃহ সংস্কারের কাজে নামিতে হইবে। বর্তমান অবস্থার 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য নৃতনভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে। 
বহুশত বর্ষ পৃরের্ব যে ভাবে জীবনযাত্রা সহজে চলিতে পারিত এখন আর তাহা চলিবে 
না। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
জীবনযাত্রার ধারা, চিন্তাধারা এবং কার্য্প্রণালীরও পরিবর্তন করিতে হইবে। কন্যাপণ 
প্রথাকে নির্দয়ভাবে আক্রমণ করিয়া তাহাকে উচ্ছেদ করিতে হইবে। যে-পিতা পুত্রের 
বিবাহে পণ গ্রহণ করিবে, তাহাকে সামাজিকভাবে কঠোর শাস্তি দান করিতে হইবে। 
বালিকা, কাল তাহারা সন্তানের মাতা হইবে। এই বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার না 
হইলে তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্তানদের কে শিক্ষা দিবে? জাতির ভবিষ্যৎ সর্বাপেক্ষা 
বেশী নির্ভর করে মাতাদের উপর; কারণ মাতাই সম্ভানেব জীবন গড়িয়া তুলে। 
সৰ্ব্বপ্রকার কুসংস্কার সমূলে উৎপাটিত করিয়া ধ্বংস করিতে হইবে। বাল্যবিবাহ রহিত 
করা একান্ত প্রয়োজন। পরদাকেও বিদায় দিতে হইবে। পরদার সহিত হিন্দু ধর্মের 
সম্বন্ধ নহি। গুর্জ্জর, মাদ্রাজ, দাক্ষিণাত্যে এবং মহারাষ্ট্রে পরদা নাই। এই সকল প্রদেশের 
নারীরা পরদার আড়ালে বাস করে না। তাহারা পুরুষের মতই স্বাধীনভাবে খোলা 
হাওয়ায় বাস করে। 

ভদ্র মহোদয়গণ-_আমি এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে আশা করি আপনারা বুঝিতে 
পারিয়াছেন যে কায়স্থগণ শক্তিসামর্থ্যে এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ অপেক্ষা 
হীন নহে। কিন্তু বাংলাদেশে একটী অদ্ভুত মনোভাব দেখিয়া অবাক হই-_একদল কায়স্থ 
ব্ান্মণদের মত পৈতা লইবার জন্য অতি ব্যগ্র। অন্য প্রদেশের কথা বলিতে পারি না, 
কিন্তু বাংলাদেশে একদল কায়স্থের মধ্যে এই মনোভাব অতি দৃঢ়ভাবে বসিয়াছে যে 
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পৈতা না পরিলে তাহাদের লোকে হীন মনে করিবে। ভারতবর্ষে “পবিত্র” আর্য 
রক্তধারা কোন্‌ লোকের মধ্যে বহিতেছে? কর্ণেল DG তাহার রাজস্থানে বলিয়াছেন যে 
রাঘবননন্দন লব এবং কুশের বংশধর বর্ত্তমান রাজপুতগণের রক্তের মধ্যে সিথিয়ান 
রক্ত বছল পরিমাণে মিশাল আছে। বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ইহা সত্য বলিয়া 
প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ এবং অন্য যে কোন তথাকথিত 
“নীচ” জাতির রক্তে অনার্য্যরক্ত বহু পরিমাণে মিশ খাইয়াছে। পুরাপুরি এবং খাঁটি 
আৰ্য্যরক্ত ভারতবাসী কোন জাতির দেহেই কেহই আমাদের সেই পঞ্জাববিজয়ী আর্ধ্যদের 
বংশধর বলিয়া ভ্রম করিবে না। ইহাই যদি হয় 'তবে কায়স্থদের পৈতা পরিয়া আর্ধ্য 
হইবার অদ্ভুত সখ কেন? পণ্ডিত আর্-ভি ভাণারকর যে সকল প্রমাণ আবিষ্কার 
করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে বাংলা দেশের কায়স্থদের এবং শুর্জরের নাগর 
ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহু এব্য দেখা যায়। ইহারা হয়ত অতীতের একই কোন পিতা হইতে 
উদ্ভৃত হইয়াছে। 

ভদ্র মহোদয়গণ! অনেকে বলেন যে এই প্রকার সম্মেলনের কার্যকরী মূল্য কিছুই 
নাই। ইহাতে উপকারও কিছুই হয় না। এই প্রকার সম্মেলনে লোকের টাকার অসদ্যাবহার 
হয়-__দুই তিন দিন ধরিয়া একদল লোক হল্লা করে এবং খাওয়া দাওয়ার আমোদ করিয়া 
কাটায় মাত্র। 

আমি বলি এই প্রকার সম্মেলন যত বেশী হয় ততই মঙ্গল। বৎসরে একবার করিয়া 
যদি ভাতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের কায়স্থগণ একস্থান মিলিত হইয়া নিজেদের সমাজের 
দোষ গুণ আলোচনা করেন,__সমাজের উন্নতির বিষয় চিন্তা করেন এবং পরস্পরের 
না। এক স্থানে সম্মিলিত হইয়া সমাজ সংস্কার করিবার নানা পন্থা স্থির করা যায়; এবং 
হইতে পারে। বিভিন্ন জেলার এবং প্রদেশের কায়স্থদের মধ্যে বিবাহ প্রচলন হওয়া 
একান্ত প্রয়োজন। আশার কথা-_এইপ্রকার বিবাহ ক্রমে ক্রমে প্রসার লাভ করিতেছে। 
এখন দুই একটী করিয়া হইতেছে; সময় আসিবে যখন ইহা নিত্যকার ব্যাপার হইয়া 
দঁড়াইবে। বিভিন্ন প্রদেশের কায়স্থদের মধ্যে বিবাহের চলন হইলে কন্যাপণ প্রথাও 
লোপ পহিবে। পাত্রের বাজার মহার্ঘ বলিয়াই পাত্রের দাম দিতে হয়। পাত্র বাজারে 
সুলভ হইলে দামও কমিবে। 

আমার অভিভাষণ শেষ করিবার পুর্বে আমি পরলোকগত সারদাচরণ মিত্রকে 
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বঙ্গদেশে কায়স্থের প্রতিভা ও প্রতিপত্তি 
আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। এই মহাত্মার জীবনের শ্রেষ্ঠতম আশা এবং আকাঙ্ক্ষা 
ছিল ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের কায়স্থগণকে মিলিত করা। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের 
কায়স্থগণকে মিলিত করা। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার পুবের্ব আমাদের নিজেদের 
স্মস্ত গলদ দূর করিয়া একভাবে এক প্রাণে এক আকাঙ্ক্ষা লইয়া এক মহা মিলনক্ষেত্রে 
মিলিত হইতে হইবে। ভারতবর্ষের কায়স্থগণ যদি আজ ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইতে পারেন, 
তবে সেই আদর্শে দেশের অন্যান্য সকলেই নিজেদের সকল সক্ধীর্ণতা এবং ভেদবুদ্ধি 


ত্যাগ করিয়া মিলিত হইতে পারিবে। 
সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর আমাদের এই আদর্শ সফল করুন- এই আশা পূর্ণ করুন। 


ভারতবর্ষ আষাঢ় ১৩৩৫ পৃ. ১০৭-১১১ 
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বঙ্কিমচন্দ্ৰ এক দিন বলিয়াছিলেন-_“সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শষ্য শ্যামলাং 
মাতরম্” এই যে মাতৃ মুর্তির পরিকল্পনা তিনি করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণে বর্ণে স্ত্য। এই 
নদীমাতৃক দেশে, যেখানে প্রকৃতিদেবী তাহার সমস্ত সম্ভার নিঃশেষে দান করিয়াছেন, 
যেখানে ছয় খাতু বর্তমান, সেই দেশের জনগণ আজ অনশনে অদ্ধশিনে দিনাতিপাত 
করিতেছে। পৃথিবীর যে দিকেই চাই. সেই দিকেই দেখিতে পাই- প্রগতির যুগ । আপন 
আপন prf দ্বারা সকলেই তাঁহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিতেছেন এবং জাতীয় 
জনগণের সাঁড়ীকে সজীব করিয়া তুলিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গালী জাতি আজ উপবাসক্রিষ্ট, 
ুর্দশীপ্রস্ত এবং জীবন-সংশ্রামে পদে পদে বিধ্বস্ত, ইহার লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় আর 
কি হইতে পারে? 

এই বাঙ্গালাদেশে রাজা রামমোহন রায় এক দিন অলৌকিক প্রতিভা মণ্ডিত হইয়া 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মপ্রকাশ শুধু সমাজ-সংস্কারে নহে, রাষ্ট্রীয় 
আন্দোলনেও তিনি সর্বপ্রথম প্রাচ্য ও প্রাতীচ্যের ভাব ধারাকে সম্মিলিত করিয়াছিলেন। 
তাহার পরেও এই দেশের কোলে কত মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং দিকে দিকে 
তাহাদের বিজ্য়উত্তোষিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কর্ম্ম ও চিন্তাধারার মধ্য দিয়া 
সেদিনও বঙ্গভঙ্গের পর হইতে বাঙ্গালী জাতি যে অপূর্ব্ব ত্যাগ ও কৃচ্ছসাধনা করিয়া 
অকাতরে অন্নানবদনে যে বিপদ বরণ করিতেছেন, তাহা জাতীয় জনগণের ইতিহাসে 
চিরদিন সমুজ্জ্বল হইয়া রহিবে। কিন্তু এত দিনের সাধনা আজ ব্যর্থ হইয়া যাইতে 
বসিয়াছে। যদি বাঙ্গালী জাতি তাহার অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রাখিতে না পারে, তবে সে সাধনা 
নিষ্ফল হইবে, অতি দুঃখের সহিত এ কথা বলিতে হইতেছে। 

আমরা আপনাদের দারিদ্য আপনারাই আহ্বান করিয়া বরণ করিয়াছি। পঞ্চাশৎ 
বৎসর পূর্ব্বের কথা একবার চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালার ঠিক এ 
দুর্দশা ছিল না। তখন বাঙ্গালার মহাজন বাঙ্গালীকে টাকা ধার দিত, তখনও অধিকাংশ 
ব্যবসা-বাণিজ্য এই বাঙ্গালার লোকেরই হস্তগত ছিল। কিন্ত আজ একে একে সবই 
তাহাদের হস্তচ্যুত হইতেছে, এবং বাঙ্গালী জাতিও দুগর্তির চরম সীমায় উপনীত হইতেছে! 
ও বিভিন্ন প্রদেশে। আজ বাঙ্গালার দেবদেবীও বিদেশী মোহাস্তের নিকট হইতে প্রত্যহ 
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পূজা প্রহণ করিতেছেন। স্কল দিক দিয়া বাঙ্গালী আজ অবাঙ্গালী হইয়া পড়িতেছে। 

অনেকে ভাবিতে পারেন যে, আমি শুধু বাঙ্গালার স্বার্থের কথাই ভাবিতেছি। সে 
কথার উত্তরে আমি বলি যে, আমি বাঙ্গালী, বাঙ্গালী জাতি আমার প্রাণ, তাহার অস্তিত্ব 
অক্ষত রাখিবার জন্য আমি প্রাণপণ প্রয়াস পাইব, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নহি। 
প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে বাঁচাইতে হইলে বাঙ্গালী জাতিকে আসন্ন 
বিপদের বিষয়ে প্রবুদ্ধ করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথ একস্থানে লিখিয়াছেন, 
“একে প্রাদেশিক বলে না. ইহা আত্মরক্ষা। উপবাসক্রিষ্ট বাঙ্গালীর অন্নপ্রবাহ যদি অন্য 
প্রদেশের অভিমুখে অনায়াসে বইতে থাকে; সেজন্য বাঙ্গালীর দুর্বলতা যদি বাড়িতে 
থাকে, তাহা হইলে সমস্ত ভারতের ক্ষতি।” 

এই দুর্দিনে, এই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে হে বাঙ্গালার আধিবাসীবৃন্দ! একবার 
তোমাদের চেতনার উদ্বোধন কর। তোমাদের এই অহেতুকী বিশ্বপ্রেম আর দেখাইও 
না। আজ তোমার পুত্রকন্যা অন্নাভাবে মরিতে বসিয়াছে, জননী ভগিনীরা সর্ব্বপ্রকার 
লাঞ্ুনায় মুহামান হইয়া পড়িতেছে, তবুও তোমাদের চৈতন্যোদয় হইল নাঃ বাণিজ্য 
লক্ষ্মীকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া জীবন-যাপনের প্রণালী খুঁজিয়া বাহির করিতেছ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মধ্যে আর কেরাণীগিরির সাহায্যে। 

যে দুর্দমনীয় অলসতা আজ বাঙ্গালী জাতির দেহে মনে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত 
হইয়া আছে, তাহাকে অপসারিত না করিতে পারিলে জাতির অর্থনীতিক মুক্তির আশা 
চিরতরে বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু বাঁচিতে হইলে ডিগ্রীর মোহ হইতে যুক্ত হইতে হইবে 
হইবে। 

দেশের জমীদারগণ আজ খণভারাক্রাস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এবং অনেকের 
বিষয়-সম্পত্তি লাটবন্দী হইয়া নীলামে উঠিতেছে। কেহ কেহ বা কোর্ট অব ওয়ার্ডের 
শরণাপন্ন হইতেছেন। তাঁহাদের এ দুর্দশার জন্য দায়ী তাঁহারা নিজেই। যে দিন হইতে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এ দেশে প্রচলিত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই তাঁহারা মনে করিয়াছেন 
যে, ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহাদের ঘরে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া রহিলেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ en 


-  ধারণা। কথায় বলে, “বসে খেলে কুবেরের ভাণ্ডারও ফুরিয়ে যায়।” তাঁহাদের সম্পত্তি 


শতধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং নানা প্রকার বদ্‌খেয়ালের ও বিলাসব্যসনের জন্য 
অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্দশার কথা বর্ণনাতীত। দুঃখে 


১৭৩ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (C we) 

দারিদ্যে আজ তাহারা ন্রিয়মাণ? কৃষিজীবী আজ নিগৃহীত ও প্রপীড়িত। 

বাঙ্গালা জাতির সন্মুখে যে ভীষণ জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার 
প্রতীকার আশু প্রয়োজনীয়। রাজনীতিক পরাধীনতার ন্যায় অর্থনীতিক পরাধীনতাও 
আজ জটিল হইয়া পড়িয়াছে। সর্্বদিকে বাঙ্গালী পরাজয় হইতেছে। এই বৃদ্ধবয়সে এই 
চিন্তা আমাকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে যে, কি করিলে ধ্বংসোম্মুখ বাঙ্গালী জাতি 
আবার ধনসম্পদশালী হইবে এই চিন্তাধারা আমার এই জীবন-সায়াহ্ছে মহীয়ান্‌ ও 
গরীয়ান্‌ হইয়া উঠিয়াছে। আমার যাত্রাপথও ফুরাইয়া আসিল। আর কত দিন এ কথা 
বলিতে পারিব, তাহা জানি না। সে দিনও রবীন্দ্রনাথ আমাকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন, 
--“আমরা দুজনে সহযাত্রী, কালের তরীতে এক ঘাটে এসে পৌঁছিয়াছি। যাহা হউক, 
আমার এই দীর্ঘ জীবন ধরিয়া এইটুকু শুধু বলিতে চাহিয়াছি যে, জাতিকে উন্নত করিতে 
হইলে, জাতির কৃষ্টিসাধন করিতে হইলে চাই সহজ বাধাহীন জীবন-যাত্রী।” স্বামী 
বিবেকানন্দও এই কথা বলিয়াছেন যে, “যাদের দুবেলা মুখে অন্ন জোটে না, তাদের 
উন্নতি সুদূর পরাহত।” 

কিন্তু সে দিকে বাঙ্গালী একবারে অকর্ম্মণ্য ও অস্তঃসারশূন্য। আজ আর অধিক কিছু 
বলিতে চাহি না, শুধু কবির ভাষায় এইটুকু বলিয়া উপসংহারে বলিব,__হে বাঙ্গালী! 
“তুমি নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে” 


* মাসিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩৪০, পৃ. ৯১৩-৯১৪ 


১৭৪ 


বাঙ্গালীর অশ্লাভাব হয় কেন? 
বাঙ্গালীর অন্নাভাব হয় কেন?* 


ষাট বৎসর যাবৎ কলিকাতা ও তাহার আশেপাশে যাহা দেখিতেছি, এবং যাহা 
দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সেই কাহিনীর কিছু কিছু বিবৃত করিব। ১৮৭০ সালে 
যখন আমি কলিকাতায় প্রথম বিদ্যাভ্যাসের জন্য আসি, তখন যাবতীয় গয়লা বাঙ্গালীই 
ছিল। কিন্তু আজ কলিকাতা ও সহরতলীতে একটীও বাঙ্গালী গয়লা নাই বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। সহরের কথা দূরে থাক, দমদমা, বালীগঞ্জের চারিধার, ইন্টালী ও 
কড়েয়ার পূর্বদিকে দেখিবেন হিন্দুস্থানী গোয়ালারা শত শত দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষ 
পালন করিতেছে. এই গুলির চেহারা দেখিলেও তৃপ্তি হয়। তেল-কুচকুচে চেহারা 
অর্থ ইহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে বিচালী, খইল, ভূষি আহার্য্য যোগায় এবং এক একটি 
মহিষ এই রকমে প্রতিদিন গাঢ় ঘন, দশ পনের সের দুধ যোগায়। অধিক দূরে যাইবার 
প্রয়োজন নাই, এই কলেজ অব সায়েলই ৩।৪ বিঘা জমি আমরা ছাড়িয়া দিয়াছি।* 
মনে হয়, এই গোয়ালারা অন্যুন মাসে ২০০।২৫০ টাকা নিট্‌ (net) উপার্জন করে। 
কিন্তু এই গোয়ালারা সকলেই পশ্চিমা। আমরা ইহাঁদিগকে খোষামোদ করিয়া বিনা 
খাজনায় স্থান ছাড়িয়া দিয়াছি। কেননা একটু ইচ্ছামত খাঁটী দুধ পাইব। পাড়া সমেত 
লোক এখানে আসিয়া এই খাঁটা দুধ পাইবার জন্য উমেদার থাকে। এই রকম খোষ্টা 
গোয়ালা কলিকাতায় আরও অনেক স্থানে যেখানে একটু খালি জমি আছে-_বাসা 
বাঁধিয়াছে। 

আমি মাঝে মাঝে পল্তা এনামেল ওয়ার্কসে গিয়া অবস্থিতি করি। এই পল্তা ও 
বারাকপুরের মাঝামাঝি ক্যান্টনমেণ্টের অধীন, একদিকে গঙ্গা ও অপরদিকে রেল 
লাইনের মাঝামাঝি অনেক জমি দেখা যায়। আমি পাঁচ দিন মাত্র সেখানে স্বচক্ষে যাহা 
দেখিয়া আসিলাম়, তাহাতে অবাক হইয়াছি। প্রথমতঃ এই সব জমিতে "Cases গ্ৰাউণ্ড” 
করা হয় বা ময়লা পুঁতিয়া রাখা হয়। এবং এই সারবান জমি লাট হিসাবে প্রতি তিন 
বৎসরের জন্য নীলাম হয়। সেদিন আমাকে একজন বন্ধু দেখাইলেন যে, পশ্চিমারা 
(হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই) এই সব জমি ডাকিয়া লয়। শুধু তাহাও নয়. ক্যান্টনমেন্টকে 
বৎসরে ১২1১৩1১৪ শত টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত খাজনা দেয়। তাহাতে গাড়ী গাড়ী 
জগ্জাল আনিয়া এই জমিতে ফেলা হয়। এই সমস্ত পড়িয়া জমিতে সার হয়। কলিকাতার C 


* আচার্য্য রায় নিজে এ জমিটি আমাদিগকে দেখাইলেন। প্রকাশক। 


১৭৫ 


আচার্য প্রফুল্লচচ্্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


পাঠকপাঠিকাকে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ধাপার বিলও এই প্রকারে ময়লা ও জঞ্জালের 
দ্বারা ভরাট হইয়া আসিতেছে। মিউনিসিপ্যালিটি অতি উচ্চ হারে এই সমস্ত জমি 
চাষীদের নিকট বিলি করে। এখানে কপি, বেগুন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। 

বারাকপুরের সন্নিকটেও দেখিলাম, চারিদিকের ক্ষেতে বেগুন, পালং শাক, লাউ, 
আখ উৎপন্ন হইতেছে এবং বৈশাখ মাসে বিঙ্গা, পটল, কুমড়া প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। 
এমন কি, এই সারবান জমিকে তাহারা একেবারে বিশ্রাম দেয় না। ইহা হইতে “বার 
মাসে তের ফসল তাহারা জন্মায়। কাহারও কাহারও দেখিলাম পাকা বাড়ী। একজন 
বিধবা তাহার একটি সৃস্তান লইয়া, এইরকম একখানি ক্ষেতে সুন্দরভাবে চালাইতেছে। 
দেখিলাম রাশিকৃত বেগুন তোলা হইয়াছে এবং পাইকার আসিয়া তাহা মাপিয়া লইতেছে। 
আমাদের এনামেলের কারখানার ম্যানেজারের কুঠীতে মাত্র দশ কাঠা জমিতে লাউ, 
কুমড়া, বেগুন, কলা অজস্র হইয়া থাকে। ম্যানেজার দেখাইলেন, একটী লাউ গাছ 
যাহার গোড়ায় রীতিমত জল ও সার দেওয়া হয়, তাহা প্রায় দুই শতের উপর লাউ 
দিয়াছে। তিনি আসিবার সময় আমাদের সঙ্গে গোটাকয়েক দিলেন। এ অঞ্চলে অনেক 
“ঘোষী” গোয়ালা আছে, ইহারা পশ্চিমা ও জাতিতে মুসলমান। ইহারা বিস্তর দুগ্ধবতী 
মহিষ পালন করে । স্থানীয় কৃষকেরা (তাহারাও মুসলমান) সামান্য ধান করিয়াই নিশ্চিন্ত, 
তাও এবৎসর বর্ষার অভাবে কিছুই হয় নাই। কিন্তু তাহারা বাঙ্গালী, সুতরাং নি্ষ্ম্মা। 
এই যে শাকসজ্জী প্রভৃতি যত লোকে উৎপন্ন করে, তাহার মধ্যে দেখিলাম, সর্ব্বপ্রধান 
কৃষক- হানেফ; কিন্তু সে পশ্চিমা মুসলমান। তাহার বিস্তৃত ক্ষেতে প্রচুর শাকস্জী . 
উৎপন্ন হইতেছে এবং সে বিশেষ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। 

এই অঞ্চলে বিস্তর ধেনো জমি অতি সুবিধা হারে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে যদি 
এক এক জন যুবক দশ পনের বিঘা জমি মৌরশী করিয়া লন এবং মাঝে যদি একটা 
পুকুর খনন করেন, তাহাতে যে প্রচুর মাছ ছাড়িয়া দেওয়া যায়, কেবল তাহা নয় — 
সেই পুকুরের মাটী চারিধারে ছড়হিয়া দিলে জমি উঁচু হয় এবং বষকালে একেবারেই 
জল বাধে না। দেখিলাম ২1১ জন বাঙ্গালী কৃষক এই ভাবে কলাবাগান করিয়াছে এবং 
নানারকম ফসলও করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকানিব্বহি করিতেছে। বাঙ্গালী যুবক আমাকে 
বলে--“মশায়, টাকা পাই কোথায়?” কিন্তু এক এক জন যুবকের জন্য তাহার 
অভিভাবকগণ কত টাকা খরচ করেন, জিজ্ঞাসা কর। আজকাল কলিকাতায় হোস্টেলে 
থাকিয়া কলেজে পড়িতে গেলে মাসিক অন্যুন ৪০1৫০ টাকা খরচ হয়। অর্থাৎ নৃনকল্পে 
বৎসরে ৫০০ শত টাকা। এই কলেজের ছাত্রজীবন অন্ততঃ ৫1৬ বৎসর। মনে করুন 
তো কত টাকা এ সময়ে ব্যয় হইতে পারে? ফেলে ছেড়ে আড়াই হাজার ৩ হাজার 
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বাঙ্গালীর অর্নাভাব হয় কেন? 


টাকা; এ টাকা আসে কোথা হইতে? আর বি, এ, এম, এ পাশ করিয়াই বা উপাধিধারীর 
বাজার দর কি? গড়পড়তা ধরিলে মাসে ২৫ টাকা হয় কি না সন্দেহ। 

আসল কথা তা নয়। হাওয়া ফিরানো চাই। মানসিক প্রবৃত্তি (mentality) বদলাইতে 
হইবে। আমার বক্তব্য এই, একজন ভদ্রলোকের ছেলেও যদি নিজে দেখিয়া শুনিয়া এই 
রকম ১০।১৫ বিঘা জমিতে কলা, কচু, বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, সিম প্রভৃতি সব্জী 
উৎপন্ন করেন, আর পুকুরে মাছ জন্মায়, তাহা হইলে সামান্য কেরাণীগিরি অপেক্ষা 
তিনি অনেক সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। কেননা তাঁহার ঘরভাড়া লাগে না। দুইটা 
গাভীও পুষিতে পারেন। আজকাল তরিতরকারী যে রকম দুর্ম্মুল্য, তাহাতে এই প্রকার 
ফসল কলিকাতার আশেপাশে উৎপন্ন করিতে পারিলে বেশ দুপয়সা SA আমি লণ্ডনের 
চারিধারে এই প্রকার “কিচেন গার্ডেনিং” দেখিয়াছি। আর এই যে পুকুর কাটার কথা 
বলিলাম, তাহা কেবল মাছ ছাড়িবার জন্য নয়। যখন বৃষ্টির অভাব, তখন নৌকা বা 
ডোঙ্গাকল দ্বারা জলসেচন করিতে হইবে। যে সকল দূরদর্শী কৃষক মরসুমের একটু 
আগে এই রকম ফসল জন্মায়, তাহারা উচ্চহারে শাক-সব্জী, তরী-তরকারী বিক্রয় 
করিয়া লাভবান হয়। 

মুল কথা এই, যেভাবে হোষ্টেল প্রভৃতিতে ছাত্রগণ জীবন কাটায়, তাহাতে তাহাদের 
ইহকাল তো যায়ই, পরকালও যায় কি না বলিতে পারি না। শ্রীমানেরা ঘণ্টা বাজিলেই 
তৈরী ভাতে বসিয়া যান। কাপড়খানা পরাস্ত স্বহস্তে কাচিবেন না। ইহার পর ২।১ বার 
“রেস্তোরা” বা “ক্যাবিনে” যাইয়া চা কাট্‌লেট ইত্যাদি সেবা করা। সন্ধ্যাকালে সিনেমা 
বা থিয়েটার দেখা। তাহার পর আজকাল সিগারেট রূপ আর এক নেশা ধরিয়াছে। এক 
একজন প্রত্যহ দুই আনা হইতে চারি আনা পান্ত সিগারেট খাইয়া থাকে। আবার 
তাহাদের কেশ ও অঙ্গপ্রসাধনের ঘটা দেখিলে অবাক হইতে হয়। ধোপার ছাড়া কাপড় 
কাচা চলিবে না। ডাইং ক্লিনিং চাই। নাপিতের দ্বারায় চুল ছাঁটা চলিবে না। এখন 
পাড়ায় পাড়ায় হেয়ার কাটিং সেলুন দেখা দিতেছে আর রাস্তায় বাহির হইলেই হয় ট্রাম 
নয় মোটর বাস। এই প্রকারে বিলাসী ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। হায় বাঙ্গালী যুবক! তুমি 
পৃথিবীতে চতুষ্পদ প্রাণীতে গণ্য হইতেছ। তুমি কি বুঝিতেছ না যে, তুমি অর্থনৈতিক 
সৰ্ব্বনাশ করিতেছ। এইরূপ শিক্ষা ও অভ্যাসের দাস হইয়া তুমি কি প্রকারে গ্রামে বাস 
করিবে বা বাঙ্গালীর সঙ্গে কঠোর জীবনসংগ্রাম করিবে? 


* আচাৰ্য প্রফুন্পচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বন্তৃতাবলী প্রকাশক চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এন্ড কোং (২য় 


খণ্ড,১৯৩১) পৃ. ১১-১৫ 
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আচার্য প্রফুল্পচ্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


x 


চরকা 


একটি প্রাচীন সভ্য জাতি যখন মরণের পথে অগ্রসর হয় তখন তাহার ব্যাধির অস্ত 
থাকে না- সামাজিক, দৈহিক ও মানসিক। বাঙ্গালী আজ ধ্বংসোন্মুখ। দুই চারিটি জেলা 
বাদ দিলে দেখা যায় প্রত্যেক জেলাতেই জন্ম-সংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যু-সংখ্যা বেশী। 
কেবল ম্যলেরিয়ায় প্রতি বৎসর বাঙ্গালা দেশে ১১ লক্ষ লোক অকালে মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। জীবন-সংশ্রাম দিন দিন ভীষণ হইতেছে--অন্ন-সমস্যার কোন সমাধান 
হইতেছে না। কলিকাতার অর্থাংশলোক অ-বাঙ্গালী। কলিকাতা এসিয়ার সেরা সহর 
বলিয়া আমরা sr করি, কিন্ত ভুলিয়া যাই--কলিকাতার ধনের শতকরা ৯০ ভাগ 
ইয়ুরোপীয়, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, পার্শি, আর্ম্মনীয়, দি্লিওয়ালা প্রভৃতির করতলে--আর 
বিদেশ হইতে আসে। আবার সম্প্রতি দেখিতেছি কাঠের গোলাগুলাও আস্তে আস্তে 
চীনা আসিয়া দখল করিতেছে। আজ বারো বৎসরের যাবৎ “বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার 
অপব্যবহার” “অন্ন-সস্যা” ইত্যাকার প্রবন্ধে এই সকল আসন্ন বিপদের বার্তা ঘোষণা 
করিতেছি, কিন্তু অহিফেন-সেবীর ন্যায় মোহ ও নেশায় বাঙ্গালী জাতি বিভোর, তার 
সাড়া নাই। 

অন্ন-সমস্যার পর বন্ত্র-সমস্যা উপস্থিত। wo |a o বৎসর পূর্ব্বে বিদেশী বস্ত্র আমদানী 
হইত না। জিজ্ঞাসা করি, তখন কি বাঙ্গালী জাতি বিবস্ত্র ছিল? না, তখন ঘরে ঘরে চরকা 
চলিত-_ঢাকা, চন্দননগর, শাস্তিপুর প্রভৃতি নগরে হাজার হাজার তাত চলিত। বাঙ্গালা 
দেশের অভাব মোচন হইয়া কয়েক কোটি টাকার বন্ত্র বিদেশেও রপ্তানী হইত। কিন্তু 
যখন সস্তা ও ক্ষনভঙ্গুর বিলাতী কাপড়ে বাজার ছাইয়া ফেলিল, তখন মোহ-তমসাচ্ছম 
আমরা দেশী বর্জন করিয়া বিদেশী গ্রহণ করিলাম। আজ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ 
বৎসরে ৪০ কোটি টাকা বিদেশীকে উপহার দিতেছি। 

একবার তলাইয়া দেখা যাউক। এই ৪০ কোটি টাকা কি প্রকারে খরচ হয়। প্রথমতঃ 
ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড় লম্বা আশের তুলার সূতা ছাড়া হয় না। ইহা প্রধানতঃ আমেরিকা 
হইতে ইংলন্ডে আসে। তারপর ম্যাঞ্চেষ্টারের কলে এই তুলা হইতে সূতা এবং সূতা 
হইতে কাপড় হয়। একবার ভাবিয়া দেখুন এইরূপে জাহাজে আনাগোনায় কত ব্যয় 
হয়--তার কত পাহিকার ও ব্যবসাদারদিগকে মুনাফা দিতে হয়। এই বিষয়টি অন্যভাবে 
একবার হদয়ঙ্গম করা যাউক। ভারতবাসীর আয় গড়পড়তায় মাসিক ২ টাকা অর্থাৎ 
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চকা 


প্রতিদিন /০, আর মার্কিন দেশের শ্রমজীবীর দৈনিক আয় এক ডলার, প্রায় ৩ তিন 
টাকা। ইংরাজ শ্রমজীবির আয় প্রায় তদনুরূপ। তবেই দেখা যাইতেছে, এই /০ আনা 
করিতেছে। 
সঙ্গে কার্পাসেরও চাষ আরম্ভ হইবে, এবং প্রতিবৎসর যে ৪০ কোটি টাকা এখন আমরা 
বিদেশে প্রেরণ করি, তাহা দেশেই থাকিয়া যাইবে এবং উত্তরোত্তর আমাদেরই স্রীবৃদ্ধি 
হইবে। আর এ বিদেশী শব্দের একটি খোলাখুলি মানে চাই। বাঙ্গালীর পরে বিদেশীর 
অর্থ কেবল ম্যাঞ্চেষ্টার নয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে ২৯৭টি তুলার কল ছিল, কিন্তু 
১৯২৮ অবে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ২৬৬ হয়। এই বৃদ্ধির প্রধান কারণ বাঙ্গালা 
“স্বদেশী যুগ”। এই চুলার কলগুলি প্রধানত বোম্বাই ও আমেদাবাদ সহরে অবস্থিত। 
বাঙ্গালী যেমন পণ করিলেন বিলাতী কাপড় পরিবেন না, অমনি বোশ্বাইওয়ালারা 
সুযোগ পাইয়া কেবল যে কল বাড়াইলেন তা নয়, কাপড়ের দর দ্বিগুণ, তিনগুণ 
বাড়হিলেন, অর্থাৎ বাঙ্গালীর স্বদেশনুরাগের অজুহাতে নিজেদের ব্যবসায়ে লাভের 
সুবিধা করিয়া লইলেন। 

গত বৎসর বোম্বাই আমেদাবাদের কাপড় কলওয়ালারা ১৬।। কোটি টাকা মুনাফা 
করিয়াছেন। এই সকল মিলের কাপড় প্রচুর পরিমাণ বাঙ্গালায় আইসে। ১৬।৷ কোটি 
টাকা মুনাফার একটা বড় অংশ বাংলা হইতে গিয়াছে। বাঙ্গালীরা স্বদেশী কাপড় কিনিয়া 
কয়েক কোটি টাকা বাঙ্গালা হইতে অন্য প্রদেশে পাঠাইয়াছেন। আমি চাই চরকার 
প্রচলনে বাঙ্গালায় সূতা কাটিয়া ও বাঙ্গালায় বুনিয়া এই টাকা বাঙ্গালীর ঘরে থাকে। তা 
ছাড়া ইদানীং ভারতে যত তুলা হয় তাহার বেশীর ভাগ জাপানে রপ্তানি হয়। জাপান 
আবার এই তুলায় সেখানকার কলে কাপড় বুনাইয়া কলিকাতার বাজার ছাইয়া ফেলিবার 
চেষ্টায় আছে। আমি বাঙ্গালী_-আমি চাই বাঙ্গালার টাকা বাঙ্গালার বাহিরে পারতপক্ষে 
না যায়-__বাঙ্গালী এই প্রকারে নির্ধন না হয়। 

তবে এই চরকার প্রচলন করিতে হইলে অতি কঠোর ব্রতের উদযাপন করিতে 
হইবে। প্রধানতঃ গৃহলক্ষ্মীদের এই ব্রত লইতে হইবে, তবে পুরুষদেরও এই কাজে 
যথাসাধ্য সহায়তা করিতে হইবে। বাঙ্গালীর প্রধান দোষ আলস্য। সহরে কয়জন লোক 
বাস করে? বাঙ্গালাদেশে শতকরা ৯৩ জন পল্লীবাসী। তাহাদের মধ্যে অনেকেই দিবানিদ্রা, 
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“এক ফসলী” জেলার চাষীরা গড়ে তিন মাসের বেশী খাটে না, অবশিষ্ট নয় মাস 
বসিয়া বসিয়া খায়। যদি চরকায় সৃতা কাঁটা চলন থাকিত, তাহা হইলে এক বছর আমন 
পেটভাতায় থাকিতে পারিত। এখন সকলেরই দৃঢ়ব্রত লইয়া প্রত্যহ অন্যুন দুই ঘণ্টা 
চরকা চালাইতে হইবে। একবার এই অভ্যাসটিকে জাগাইয়া তুলিতে পারিলে শেষে 
এই চরকা চালান স্বভাবসিদ্ধ হইবে। তা ছাড়া যাহারা ধনী বা মধ্যবিত্ত তাহাদেরও 
স্বদেশ সেবাকল্লে একটু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। স্ত্রী, পুরুষ বালক, যুবা, বৃদ্ধ, ধনী 
ও নির্ধন_-সকলেরই একমনে এই মহাব্রতের সাধনা করিতে হইবে। 

আর একটি কথা। “মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়” সকলেরই পরিতে হইবে। দেখা 
গিয়াছে যে নির্ধারিত সময়ে এক তোলা মিহি সূতা কাটা যায়, ঠিক সেই সময়ে তাহার 
দ্বিগুণ মোটা সূতা তৈয়ার হয়। অতএব আপাততঃ সকলেরই মোটা সৃতার কাপড় বা 
“খদ্দর” পরিতে হইবে। স্বদেশী-বর্্জনে সমগ্র ভারতে বাঙ্গালা দেশ সর্ব্বাশেক্ষা অপরাধী 
আমাদের ইতর, ভদ্র সকলেরই “মিহির উপর খাপ” কাপড়ের উপর ঝৌক। এখনও 
পাঞ্জাব, বিহার ও সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি স্থানে ঘরের সৃতার তৈয়ারী কাপড়ের চলন 
আছে। কিন্ত আমরা একেবারেই পরপ্রত্যাশী, অর্থাৎ বিদেশীর অনুগ্রহভাজন হইয়াছি। 

এই মহাসাধনায় আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা প্রধান সহায় না হইলে কৃতকার্ধ্য হওয়া 
অসম্ভব। একবার ভাবিয়া দেখুন, এই মিহি কাপড়ের নেশায়-_এই বিলাস্তার আহুতিতে 
কত খরচ বাড়িয়া গিয়াছে। ফিন ফিনে সূক্ষ্ম শাড়ী পরিতে হইলে আজকালকার রুচি 
অনুসারে সেমিজ ব্রাউজ ইত্যাদি অস্তবর্ধাস দরকার, কিন্তু মোটা শাড়ী পরিলে এ সমস্ত 
আমাদের কোন আবশ্যকতা হয় না। গৃহলক্ষ্মীদের নিকট করযোড়ে আমার নিবেদন, 
তাহারা যেন এখন হইতে দৃঢ় পণ করেন, মিহি কাপড় আর পরিবেন না, আর কাহাকেও 
পরিতে দিবেন না। রাজপুত রমণী যেমন রণক্ষেত্র হইতে পলায়িত স্বামীকে প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছিলেন তাহারাও যেন নিজ নিজ বিদেশী বন্ত্রভৃষিত স্বামীকে তেমনি শিক্ষা দেন। 

এই পবিত্র ব্রতে ঘৃণার নামগন্ধ নাই। আমার ক্ষেতের ধানে ও শস্যে আমার 
সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবার যেমন অধিকার, আমার ক্ষেতের কাপাস হইতে সূতা 
কাটিয়া কাপড় বুনিয়া পরিবারও সেইরূপ অধিকার। পরিশেষে বক্তব্য, “চরকা”র 
রচয়িতা শ্রীমান্‌ সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত “বেঙ্গল কেমিক্যাল” কারখানার তত্বাধায়ক ও 
একজন প্রধান পরিচালক। আধুনিক যন্ত্রপাতিরও উপযোগিতা তিনি বিশেষরূপ বোঝেন। 
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চরকা 


দু'একটি উদাহরণ দিলেই ইহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। “বেঙ্গল কেমিক্যাল” কারখানায় প্রত্যহ 
আড়াই টন বা ৭০ মণ ম্যাগনেসিয়াম সাল্‌ফেট ও সাত অট টন গন্ধক-দ্রাবক তৈয়ারীর 
বন্দোবস্ত আছে। সতীশচন্দ্র চরকার শক্তিতে যখন এত আস্থাবান তখন নিরাশার কারণ 
নাই। তিনি স্বয়ং এবং তাহার স্ত্রী ও কন্যা চরকায় সুতা কাটিয়া বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন যে 
ইহাই আমাদের দারিদ্যমোচনের একটি প্রধান উপায়। আমিও প্রথম প্রথম মাথা 
নাড়িয়াছিলাম। এমন কি চরকা কলের সুতার প্রতিদ্বন্থী হইবে ইহা হাসিয়া উড়াইবার 
চেষ্টা করি। কিন্তু আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সাড়ে চারি 
কোটি বাঙ্গালী ইহা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে আর আমাদের পরিধেয় বস্ত্রের জন্য 
বিদেশের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে না--ঘরের ছেলে ঘরের কাপড় পরিবে। 
আশা করি ঘরে ঘরে “চরকা*র আদর হইবে। 


* আচার্য APREA রায়ের প্রবন্ধ ও বন্তৃতাবলী (১৯৩১) ২য় খণ্ড পৃ. ৫০-৫৪ 
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বেতন ৬৪ হাজার x ৭ — ৪৪৮০০০ অর্থাৎ প্রায় ৪ লক্ষ টাকা অর্থাৎ এই সাতজন 
বড় কর্তাই বাঙ্গালা শাসনের জন্য বৎসরে ৪ লক্ষ টাকার নৈবেদ্য খাইয়া ফেলেন। 
এদিকে প্রতি বৎসর এক ম্যালেরিয়া জ্বরেই বাঙ্গালাদেশ ৭1৮ লক্ষ লোক অকালে 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পক্লীপ্রামে ভীষণ জলের দুর্ভিক্ষ | লক্ষ লক্ষ লোক চিকিৎসাভাবে 
অসহায় হইয়া মরে। সমগ্র বাঙ্গালাদেশ যতগুলি ডিস্পেলারী আছে জনসংখ্যার অনুপাতে 
তাহা মুষ্ঠিমেয়। বাঙ্গালা দেশে এতদিন যে সব “বহতা” নদী ছিল, সেগুলির মুখ ক্রমে 
ক্রমে মজিয়া গিয়াছে। এই কারণে জলনিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালাদেশ 
যে ম্যালেরিয়ার নিত্য বাসভূমি তাহার প্রধান কারণই এই সন্ত নদী মজিয়া যাওয়া। 
সম্প্রতি প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার গবর্ণমেন্টকেই এই শোচনয়ী অবস্থার জন্য দায়ী 
করিয়াছেন; অবশ্য একজন মন্ত্রী একটা “জলপথ কমিটি” গঠন করিয়াছেন; কিন্ত 
অর্থভাণ্ডার শূন্য। সুতরাং ব্যাপারটা কার্যতঃ লোক দেখানো তামাসা মাত্র। বাঙ্গালার 
নিজস্ব শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংসপ্রায়, কৃষির অবস্থা শোচনীয়। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে যে কৃষির 
অধঃপতনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, ইহা ডাঃ বেন্টনীল সাহেব বহু গবেষণা সহকারে 
প্রমাণ করিয়াছেন। ম্যালেরিয়া, জলাভাব এবং কৃষির অবনতির ফলে প্রতি বৎসর কত 
কোটী টাকা যে বাঙ্গালাদেশের লোকসান হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। আর এই সমস্ত 
কারণে সমবায়ে বাঙ্গালাদেশে যেবার দারিদ্র্য সব্ববাপী হইয়া পড়িয়াছে, তাহা ভাষায় 
বর্ণনা করা যায় নাঃএমন দরিদ্র দেশ পৃথিবীতে আর দুটি নাই। অথচ এই দেশ এককালে 
পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধশালী দেশ ছিল। বাঙ্গালাদেশের শাসনকার্ষে তো 
লক্ষ লক্ষ টাকা মনের আনন্দে ব্যয় করা হইতেছে, কিন্তু শীসকেরা দরিদ্র ও ম্যালেরিয়া 
কি? বাঙ্গালাদেশকে এই দুর্দশার পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য রাজস্বের কতটুকু 
অংশ ব্যয় হয়? 

এখানে আর একটি কথা বলিতেছি, তাহাতে আমাদের জাতির উপর একজন 
নিরপেক্ষ বিদেশী দর্শকের মনে ঘৃণা সঞ্চার হইতে পারে। আনন্দবাজার পত্রিকার 
পাঠকবর্গকে আর “মালসীভোগের” কথা বলিয়া দিতে হইবে না। দ্বৈতশাসনের অধীনে 
প্রথম কাউন্সিলের পর, মালসীগণ “পথখরচা” নাম দিয়া কত টাকা আত্মসাৎ 
করিয়াছিলেন, তাহার একটি তালিকা ব্যঙ্গ চিত্রসহ আনন্দবাজারে প্রকাশিত হইয়াছে 
, (“মালসীদের মালসা ভোগ”)। কোন কোন মালসী কলিকাতা হইতে এক পাও না 
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বাঙ্গালার রাজ্ঞস্বের ভাগবীটোয়ারা 


গিয়া বছদূরের রেল সীমার ভাড়া আদায় করিয়াছিলেন। যে সমস্ত “মালসী” রেল 
স্টীমারে সাধারণতঃ মধ্যম বা তৃতীয় শ্রেণীতে ভিন্ন যাতায়াত করেন না, তাহারও 
অঙ্গানবদনে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া আদায় করিয়াছিলেন এবং এখনও অনেক মালসী 
তাহাই করিয়া থাকেন। 

শুধু “মালসী'রাই বা কি'দোষ করিলেন? হাইকোর্টের (দেশীয়) বিচারপতিরা মাসে 
8 হাজার টাকা বেতন গ্রহণ করেন। জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, সবজজ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, 
. মুলেফ প্রভৃতিও কিরূপ উচ্চহারে বেতন আদায় করেন, তাহা সকলেই জানেন। শিক্ষা 
বিভাগেও এই ব্যাধি সংক্রামিত হইয়াছে। এই পূণ্য ভারত ভূমিতে এক সময়ে উচ্চ 
আদর্শ ছিল--যাহারা অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতেন, তীহারা সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন লইয়াই 
সন্তুষ্ট থাকিতেন। ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করা দূরে থাকুক, তাহারা ছাত্রদের 
আহার ও বাসস্থান যোগাইতেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র একদা নবদ্ধীপে যাইয়া বিখ্যাত 
পণ্ডিত রামনাথের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, “আপনার কোন অভাব মোচন করিয়া আমি 
ধন্য হইতে পারি কি?” রামনাথ কয়েক বিঘা ধানের জমি এবং একটি তেঁতুল গাছের 
দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন এবং “গৃহিণী পাচিকা” এই বলিয়া গবর্ধ করিলেন। এই 
প্রাচীন দেশেরই উচ্চ আদর্শ ছিল_ . 

বিদত্বঞ্চ নৃপতঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন। 
স্বদেশে পৃজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে।। 

কিন্তু হায়, সে আদর্শ আজ কোথায় গেল? যাহারা গবর্ণমেন্টের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধীনে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত, তাহার অনেকেই “হাজার টাকা বেতন” সামান্য বলিয়া 
মনে করেন। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাসিক ১২৫০--১৫০০ পর্য্যস্ত 
বেতন আদায় করিয়া থাকেন। 

একবার জাপানের দিকে দৃষ্টিপাত করা দরকার। সেখানে নৌবিভাগের বড় বড় 
প্রথিতনামা সেনাপতি,__ যেমন আযাজ্মিরাল টোগো-_বড় বড় জজ ম্যাজিস্ট্রেট, কলেজের 
অধ্যাপক,ইঁহারা যে কত কম বেতনে হৃষ্টচিত্তে কাজ করেন, তাহা বোধ হয় আমরা 
ধারণাই করিতে পারি নাঁ। জাপানের কোন একখানি ইয়ার বুকে বা “বার্ষিকী” দেখিলেই 
কথাটা বুঝিতে পারা যহিবে। ইংলপ্ডের সর্ব্প্রধানমন্ত্রী বৎসরে মাত্র ৫ হাজার পাউণ্ড 
পর্য্যন্ত বেতন পান। ইহা হইতে তাহাকে এত “সামাজিক” আদর-অভ্যর্থনা সম্পন্ন 
করিতে হয় যে, অনেক সময় বেতন ব্যয় হইয়া ধার পর্য্যন্ত করিতে হয়। অন্যান্য 
মন্ত্রীদের বেতনও এ প্রকার। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ধনী দেশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের বেতনের হার আমাদের দেশের চেয়ে কম। 

পরলোকগত মহামতি গোখ্‌লে আমাকে প্রায়ই বলিতেন, আমরা ""Indianisation" 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (£x খণ্ড) 

চাই এই কারণে যে, ইংরাজকে যেরূপ উচ্চহারে বেতন দেওয়া হয়, তাহার অর্াংশ 
বা এক-তৃতীয়াংশ বেতন দিলে সুযোগ্য ভারতবাসী মিলিবে, এবং এই প্রকারে সেই 
ব্যয়প্তলো হইবে, তাহার দ্বারা অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করা যাইবে। কিন্তু 
বড়ই লজ্জার কথা,_“শিক্ষিত” অভিমানী--যাঁহারা দেশের “চক্ষু ও নেতা” বলিয়া 
গবর্ব করেন, তাহারও কেবল নিজ স্বার্থ ভিন্ন আর কিছুই বুঝেন না। পরলোকগত 
সুরেন্দ্রনাথ বন্যোপাধ্যায়--যিনি নব্যবাঙ্গালা, এমন কি, নব্যভারতের রাজনীতির 
জন্মদাতা তীহারও শেষ অবস্থায় পতন হওয়ার অন্যতম কারণ, তিনি ৬৪ হাজারের 
এক পয়সাও কম লইতে রাজী হইলেন না। তাহারা সহকর্ম্মী মন্ত্রীদের কথা বলাই 
নিশ্প্রয়োজন। 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখে এই এক “বোল-চাল” শুনিতে পাওয়া যায় যে, যখন 
বিদেশীরা উচ্চহারে বেতন গ্রহণ করে, তখন আমরাও ঠিক সেই কাজ করিয়া ও সমান 
যোগ্যতার অধিকারী হইয়া এ টাকা লইব না কেন? কিন্তু তাহারা কি এটুকু বুঝেন না 
যে, এটা আমাদের স্বদেশ, তাহাদের নয়। তাহারা এদেশে আসিয়াছে অর্থ সংগ্রহ 
করিতে-_সুতরাং যতটা আদায় করিয়া লইতে পারে, ততই তাহাদের লাভ; কিন্তু 
আমরা যখন তাহাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া উচ্চহারে বেতন গ্রহণ করি, তখন নিজেদের 
দরিদ্র স্বদেশবাসীদিগকেই শোষণ করি। স্বদেশ ও স্বজাতি শোষণের দ্বারা আমরা যে 
হইবে? 

বাঙ্গালার রাজস্বের প্রধান উপাদান : (১) ভূমিকর, (২) আবগারী (৩) স্ট্যাম্প, 
(8) পাটকর প্রভৃতি আমদানী-রপ্তানী শুল্ক ও (৫) আয়কর। ইহার মধ্যে আয়কর বাদ 
দিলে, আর সমস্ত কর-ই দরিদ্র কৃষকদের নিকট হইতে আদায় করা হয়। আমরা শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কোন “নূতন ধন” সৃষ্টি করি না । আমরা পরগাছা মাত্র, আমরা কি 
এ করপ্রদানকারী দরিদ্র কৃষকদের জন্য একবারও চিন্তা করি? অথচ আমাদের মুখের 
বুলি এই যে, আমরাই কৃষকদের প্রতিনিধি ও মুখপত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা বাঙ্গালার 
রাজস্বকে “লুটের ধন” স্বরূপ দেখি, এবং বিদেশী শাসনকর্তারাই বল__আর স্বদেশী 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ই বল, সকলেই কৃষকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত এই “লুটের ধনের” 
ভাগবাটোয়ারা লইয়া ব্যস্ত। যে যতটা পারে, নির্মমভাবে তাহাই আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা 
করে। এর চেয়ে “ট্যাজেডি” আর কি হইতে পারে? 


* আচার্য প্রফুল্পচন্্র রায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী (১৯৩১) ২য় খণ্ড পৃ: ২২৬-২৩১। 


প্রবাসী জমিদার ও দুরবস্থ পল্লী 
প্রবাসী জমিদার ও দুরবস্থ পল্লী" 


আমাদের দেশে যদি কেহ দু'চার লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ অথবা লক্ষ টাকা 
আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার অধস্তন টৌদ্দপুরষ 
অভিশপ্ত। তাহারা যে কেবল কুঁড়ের বাদশা হইবে ইহা নহে- আনুষঙ্গিক যত রকম 
চরিত্রদোষ প্রায় সকলেরই বশীভূত হইবে। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে_An idle 
brain is the devil's workshop অর্থাৎ অলস মস্তিষ্ক শয়তানের আশ্রয়স্থল। 
আজ বাঙালী জীবন-সংগ্রামে দিন দিন পরাভূত, হইয়া হটিয়া যাইতেছে, তার একটি 
প্রধান কারণ অলসতা। ইংরেজ রাজত্বের প্রারস্তে যত হৌসের মুচ্ছুদদি প্রায় সবই 
বাঙালী ছিল; আত্ত্র্বাণিজ্য ও বহিব্বাণিজ্যও বাঙালীর একচেটিয়া ছিল। কিন্তু এই 
ও ইন্িয়বৃন্তি চরিতার্থ করিতে লাগিলেন, এবং জমিদারী কিনিতে লাগিলেন, তখনই 
তাহাদের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার হইল। আমাদের দেশের ধনী লোকের বংশধরগণ 
লোপ পাইতে বসিয়াছে। অধিকাংশ জমিদারীই তিন পুরুষের মধ্যে দুদ্দশাপ্রস্ত হয়। 
এখনও যাহা বজায় আছে তাহার ভিতর অনেক বড় বড় জমিদারীই খণভারাক্রাস্ত 
হইয়া কোর্ট-অব-ওয়ার্ড এর অধীন। এখন দেশে বাঙালীর ঘরে নগদ টাকায় আদান 
প্রদান একেবারেই নাই। আজ যদি কোন জমিদারের ভূ-সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া তিন চার 
লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে দালালকে সর্ব্বপ্রথমে মাড়োয়ারী অথবা ভাটিয়া 
মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হইবে। কাজেই আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, বাঙলার 
ভূমিলক্ষ্মী আজ এই শ্রেণীর অ-বাঙালীর গৃহে প্রবেশ করিতে চলিয়াছে। 

এই ত গেল জ্রমিদারীর কথা। ৭০1৮০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলের 
ভূস্বামী প্রধানতঃ বাঙালীরাই ছিলেন। কিন্তু যে কারণে জমিদারী পরহস্তগত হইতে 
হইয়াছে। একবার চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়া যাইতে থাকিলে রাস্তার দুই ধারে যে সমস্ত 
প্রাসাদৌপম অট্টালিকা দেখা যায়, তাহার মধ্যে শতকরা দু'একটি বাঙালীর বাড়ী হইবে 
কিনা সন্দেহ। এতত্তিম্ন চোরবাগানে কুমার জিতেন্দ্র মল্লিক এবং শীলদের বাড়ী বাদ 
দিলে প্রায় সবই অ-বাঙালীর হস্তগত হইয়াছে। বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের অর্থাৎ 
জোড়ার্সীকোর বনিয়াদী বাঙালী ঘরও ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে বসিয়াছে। আমার 
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আত্মচরিতে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। এই খেদোক্তি করিয়াছি--হায় 
বাঙালী, তুমি নিজবাসভূমে পরবাসী হ'লে” 

বিলাসিতা বা স্বেচ্ছাচারিতা বাঙালী জমিদারগণের মধ্যে বহুদিন হইতে প্রবেশলাভ 
করিয়াছে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কৃত “রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” C 
নামক পুস্তকপাঠ করিলে ইহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। 

যেদিন হইতে জমিদারগণ কলিকাতায় আসিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে ও 
হইল। 

আমি একথা বলিতেছি না যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। 
তাহা হইলে আমি আমার নিজের জীবনকে ব্যর্থ মনে করিতাম; কারণ ইহাতে আমি 
একপ্রকার নিমজ্জিত আছি। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা আমি বর্জন করিতে বলি না, তাহার 
সারাংশ গ্রহণ করিয়া অসারটুকু বাদ দিতে হইবে। জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে 
দেখা যায় যে, যদি একটি অনুন্নত জাতি কোন একটি উন্নতিশীল জাতির সংস্পর্শে 
করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের অস্তর্নিহিত গুণাবলী কদাচিৎ গ্রহণ করিতে পারে। পূর্বেই 
বলিয়াছি-ইংরাজ রাজত্বের প্রথমে কলিকাতায় যাহারা ধনাঢ্য হইয়াছিলেন, তাহারা 
এবং তাহাদের বংশধরগণ কলিকাতার আশে পাশে বাগানবাড়ী করিয়া ধ্বংসের পথে 
অগ্রসর হইয়াছেন। 

আমার বাল্যকালে অর্থাৎ ষাট বৎসর পূর্বে যখন জমিদারবর্গ কায়েমীভাবে কলিকাতায় 
অবস্থিতি করিতে শেখেন নাই, তখনও তাহারা বছরে দুতিন মাস কাল কলিকাতায় 
আসিয়া ইন্দ্রিয়-বৃত্তি চরিতার্থ করিতেন; এমন কি যখন দেশে ফিরিতেন, সঙ্গে সঙ্গে 
বাক্স বোঝাই করিয়া ব্র্যাণ্ডি ও হুইস্কি লইয়া যাইতেন, এবং পরে ধারাবাহিকভাবে ইহার 
চালানেরও ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপে উৎসন্ন যাইবার পথ পরিষ্কার হইল এবং তাহাদের 
পর কয়েক পুরুষ ধরিয়া যতই কলিকাতার সঙ্গে ঘেঁষার্ঘেষি হইতে লাগিল ততই 
পন্নীগ্রামের উপর বিতৃষ্ণা ধরিয়া গেল। 

এখন এমন দীড়াইয়াছে যে, বড় বড় জমিদারদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ৯৫ জন 
কলিকাতাবাসী। আমরা ছেলেবেলায় দেখিয়াছি যে জমিদারগণ স্ব স্ব গ্রামের পুষ্করিণী 
ও দীঘি খনন, তাহার পঙ্কোদ্ধার এবং রাস্তাঘাটের দিকে নজর রাখিতেন। কাজেই 
এখনকার মত পল্লী বনজঙ্গলসমাকীর্ণ ম্যালেরিয়ার আকর হইয়া উঠে নাই? এতত্তিন 
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ধনী ও সঙ্গতিসম্প্ন লোকের গৃহে বার মাসে তের পার্বন হইত! কাজেই জমিদারগণ 
কখনও কখনও অত্যাচারী হইলেও দেশের টাকা দেশেই ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত। 
মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে যথার্থই বলিয়াছেন 
প্রজানামেব তৃত্যর্থং তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ 
সহতণুণমুত্তষ্টু মাদত্তে হি রসং রবি।। 

এই স্থলে ইহা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে যখন 
আমাদের Linlithgow-3 কমিশনে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল, তখন আমি পল্লীর হতশ্রীর 
কারণ বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছিলাম, এবং বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম যে, পল্লীর 
যাবতীয় দুর্দশার একটি প্রধান কারণ ধনী জমিদারগণের পল্লীত্যাগ। পূর্র্বকালে পল্লীজননী 
যে কিরূপ সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহা জমিদারদের ভগ্ন প্রাচীর ও দেউল দেখিলেই বেশ 
বুঝা যায়। 

বড় বড় জমিদারে কুঠীসংলগ্ন ফুলের ও ফলের বাগ-বাগিচা থাকিত। “বিষবৃক্ষেণ 
নগেন্দ্রনাথের বিষয় পড়িলে ইহার আভাস পাওয়া যায়। জমিদারগৃহে সঙ্গীতচচ্চা হইত 
এবং ওস্তাদ ও কালোয়াতের যথেষ্ট আদর ছিল। এই সকল কারণে জমিদারবাড়ী তখন 
জম্জম্‌ করিত। কিন্তু হায়, আজ আমি পাড়ার্গায়ে যেখানেই যাই সেইখানেই দেখিতে 
পাই যে, বড় বড় অষ্টালিকা জনমানবশূন্য হইয়া ভগ্রাবস্থায় পতিত হইয়া রহিয়াছে। 
সন্ধ্যার প্রাকালে পূজার দালনে আর কীসর ঘণ্টার রব শুনিতে পাওয়া যায় না। পায়রা 
বাদুড় চামচিকা আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। ভাগা বাড়ী শিয়ালের আশ্রয়স্থল হইয়াছে। বড় 
বড় পুষ্করিণী কর্দমে ও শৈবালে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। 

বর্তমানে জমিদারগণ কলিকাতাবাসী হইয়াছেন এবং টাকার জন্য নায়েব আমলাদের 
উপর কড়া তাগাদা দিতেছেন। এমনও আমি জানি যে, “যেন তেন প্রকারেণ টাকা না 
পাঠাইলে তোমার চাকরি থাকিবে না” ইত্যাদি বলিয়া ভীত প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। 
আজ এই সমস্ত টাকা, যাহা দুঃস্থ প্রজাগণের শোণিত স্বরূপ, দেশ হইতে বাহিরে চলিয়া 
যাইতেছে ইহার এক কপর্দকও আমাদের দেশের লোক পাইতেছে না। চৌরঙ্গীর 
অট্রালিকায়, রকমারী মোটর কেনায়, লাজারাসের আসবাবশীলায় অধিকাংশ টাকা ব্যয় 
হয়। এই স্থানে ইহাও বলা উচিৎ যে, যখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল বর্তমান 
জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষগণ তখন অনেক দাতব্য-চিকিৎসালয়, স্কুল এমন কি অনেক 
কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল সেই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলির অবস্থা বড়ই 
শোচনীয়; কারণ,বাঙলার জমিদারগণের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই খণজালে জড়িত 
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এবং পল্লীমাতার ক্রোড় হইতে চির-নির্ব্বাসিত। 

এতক্ষণ বাঙলার জমিদারগণের অলসতা ও অপদার্ঘতার বিষয় আলোচনা করিলাম। 
ইহারা পুরুষানুক্রমে কেবল বসিয়া খান। আজ তাহার জড়তা, নির্বু্ধিতা এবং বিলাসিতা 
হেতু পৈত্রিক বিষয় বৈভব হারাতেই বসিয়াছেন। কিন্তু একবার যাঁহারা নিজ বুদ্ধি, 
প্রতিভা এবং পুরুষকার বলে ব্যবসা-বাণিজ্যে কৃতী হইয়াছেন, তাহাদের সম্তান-সম্ভতিগণ 
আলস্যশ্রোতে গা ঢালিয়া না দিয়া কি ভাবে উত্তরোত্তর উন্নতিসাধন করিয়া থাকেন, 
তাহার তুলনামূলক আলোচনার কতিপয় দৃষ্টান্ত দিতেছি। 

কিছুদিন হইল স্যার স্বরূপটাদ হুকুমটাদের আমন্ত্রণে হোলকার রাজ্যের রাজধানী 
ইন্দোরে যাই, এবং তথায় তাহার আতিথ্য গ্রহণ করি। স্বরূপটাদ হুকুমটাদ নিজবুদ্ধি ও 
প্রতিভাবলে ভারতের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কলকারখানা-সংস্থাপক। আজ হুগলী নদীর 
তীরে ইহার যে পাটকল আছে, তাহা ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার অধীন 
যে প্রধান ইংরাজ ম্যানেজার আছেন, তীরা বেতন ও কমিশনে আয় মাসিক প্রায় ৮০০০. 
টাকা হইবে এবং উচ্চ বেতনভোগী আরও ১৫ জন ইংরাজ এবং দেশীয় কর্ম্মচারীও 
আছেন। 

রাণীগঞ্জে ইহার যে Electric Steel Works আছে, সেখানে ইস্পাত গলাইয়া 
ছাঁচে ঢালিয়া রেলওয়ের চাকার সরঞ্জাম প্রভৃতি তৈয়ারী করা হয়। ইন্দোরে ইহার 
কর্তৃত্বাধীনে চারিটি কাপড়ের কল। গত মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) অবসানে গভর্ণমেন্ট 
যখন সমরখণের জন্য আবেদন করেন, ইনি প্রথমে এককোটি টাকার War-bond 
কিনিয়াছিলেন। যিনি একদিনে এক কোটি টাকা নগদ তহবিল হইতে বাহির করিতে 
পারেন, তাহার যে কত টাকা আছে, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্ত 
আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে, শেঠ হুকুমটাদ আদৌ ইংরেজী জানেন না। বড় ছেলে 
ইন্দোরে পৈত্রিক ব্যবসায়ে পিতার একজন প্রধান সহকারী হইয়াছেন। 

আর একজন কৃতী ইছদী ব্যবসায়ীর কথা বলিতেছি। বেঙ্গল কেমিক্যালের সহিত 
তাহার লেনদেন আছে বলিয়া আমি তাহার কতকগুলি ঘরোয়া খবর রাখি। কলিকাতার 
সন্নিকটে তাহার একটি পাটকল আছে। ইঁহার দুই পুত্র ও এক জামাতা শিক্ষানবিশী 
করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ ইছদী প্রায় দুই কোটি টাকার 
সম্পত্তির মালিক। তাহা হইলে প্রত্যেক ছেলের ভাগে প্রায় এক কোটি টাকা করিয়া 
পড়িবে। এই প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়াও তাহারা প্রত্যহ ৮1১০ ঘণ্টা অক্লান্ত 
পরিশ্রম করেন। সকালে ৯টার সময় একটু দুধ ডিম (কিন্তু চা নয়) খাইয়া পাটকলে 


১৮৮ 


প্রবাসী জমিদার ও দুরবস্থ পল্লী 


বেলা ৬টা পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে কাজ করেন। অবশ্য মাঝে টিফিনের জন্য একটু বিশ্রাম 
করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ ঘনশ্যামদাস বিরলা এবং তাহার ভ্রাতৃবর্গ ও তাহাদের স্ব স্ব 
পূত্রগণও কলিকাতা, বোম্বে, দিল্লী, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানে নানাবিধ ব্যবসা, কাপড়ের 
কল, পাটকল প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যেক ভাইই স্বীয় স্বীয় বিভাগে মেহনৎ 
করেন, এবং তাহাদের প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রগণও পৈত্রিক ব্যবসায়ে অল্প বয়স হইতে প্রবেশ 
লাভ করিয়া এক একদিকে কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। 

আমাদের দেশের জমিদারগণবহুদিন হইতে যে অলসতা ও উচ্ছৃত্খলতা পোষণ 
করিয়া আসিতেন, আজ তাহা শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দীনা পল্লীমাকে হতশ্রী 
করিয়া সহরের বিলাসকুর্জে আরামে জীবন-যাপনেরই এই ফল। বাঙলার জমিদারবংশ 
এতকাল চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তের ফলে স্বেচ্ছাচারিতা ও বিলাস-ব্যসনের পরাকান্ঠা 
দেখাইয়াছেন। তাহারা আজ সমূলে উৎসম যাইতে বসিয়াছেন। এই দুর্দিনে যদি 
জমিদারগণের অবস্থা এতদূর সঙ্কটাপন্ন না হইত, তাহা হইলে কতকটা আশা-ভরসা 
থাঁকিত। কিন্তু সমস্ত দিক দিয়া বাঙালীর পরাজয় ঘটিতেছে, এবং আর এক শতাব্দী 
পরে বাঙলার অবস্থা যে কিরূপ হইবে, তাহা কল্পনা করিতে শিহরিয়া উঠিতেছি। 


বাঙলার জমিদারবর্গ (33)* 


গত ভাত্রমাসের “ভারতবর্ষে বর্তমান জমিদারবর্গের বিষয় কিছু বলিয়াছি। অনেকে 
হয়ত ভাবিতে পারেন যে, আমি তীহাদিগের উপর অযথা দোষারোপ করিয়াছি। কিন্ত 
ষোল আনা দায়ী। আমি জমিদারদিগের হিতাকাত্ক্ষী। আজ যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং 
সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার জমিদারদিগের বিলোপসাধন হয়, তাহা হইলে দেশে এক 
ভীষণ অর্থনৈতিক বিপৰ্য্যয় ঘটিবে; কারণ জমিদারগণের সঙ্গে পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার, 
গাতিদার, দর-গীতিদার, মৌরসীদার সকলেই এক সুরে বাঁধা । তাহাদের পতনের সঙ্গে 
সঙ্গে সকলেই নিরন্ন হইবে, ইহা বলা বাছুল্য। 

বোম্বাই অঞ্চলের এশ্ব্যশালিগণ বাঙলার জমিদারবর্গেরসম্বন্ধে বিশেষ ভ্রান্ত ধারণা 
পরিপোষণ করিয়া থাকেন। খুলনার ভীষণ দুর্ভিক্ষে ও উত্তর-বঙ্গ প্লাবনের সময় এ 
সমস্ত প্রদেশ হইতে অনেক রাজোচিত দান পাইয়াছলাম। যদিও তাহারা অকাতরে 


+  ভারতবর্ষ-_ভাত্র, ১৩৪০, পৃ. ৩২৯-৩৩২ 


১৮৯ 


আচার্য প্রফুল্লচন্্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 
মুক্তহস্তে অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্ত অনেকে ইহা বলিতেও ক্রটি করেন নাই যে, 
যে দেশের ধনবছল জমিদারবর্গ পরম সৌভাগ্যক্রমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভোগ করেন, 
সে দেশের অধিবাসীবৃন্দের দুর্দশীর জন্য অন্য প্রদেশবাসিকগণের নিকট হাত পাতিবার 
প্রয়োজন কি? কারণ, তাহারা কখনই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই যে, বর্তমান 
জমিদারগণের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই, এমন কি ৯৯ জন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, 
খণজালে জড়িত। 

Royal Agricultural Commission-এর সম্মুখে স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র একটি 
সুচিস্তিত মন্তব্য দাখিল করেন। তাহা হইতে দেখা যায় যে, জমিদারবর্গ প্রজাগণের 
নিকট হইতে মোট ১৪ কোটি টাকা কর পাইয়া থাকেন; তন্মধ্যে রাজস্ব, রোডসেস্‌ 
ইত্যাদি এবং আমলা গোমস্তাদিগের বেতন বাদ দিলে ইহা মাত্র ৯ কোটিতে "hen 
প্রথমে শুনিলেই চমকপ্রদ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যাহারা জমির উপস্বত্ব ভোগ করেন 
তাহাদের মোট সংখ্যা ৪১ লক্ষ। তাহা হইলে প্রত্যেকের আয় বাইশ টাকার অধিক হয় 
না অধিকন্তু ইহারা আবার বহু সরিকে বিভক্ত ফাহাদের ন্যুনকল্পে ১২,০০০ টাকা আয় 
তীহারাই Legislative Assembly-Ce ভোট দিতে পারেন। এইরূপ ভোটদাতাগণের 
সংখ্যা বাঙলা দেশে মাত্র ৭০০ শত। ইহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাঙলার জমিদারগণ 
হিংসা নয়নে দেখিবার পাত্র নন। অবশ্য পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে তাহারা ধনী ছিলেন। 

কিন্তু অদ্যাপি বর্ধমান, কাশীমবাজার, মৈমনসিংহ (মুক্তাগাছা, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, 
গৌরীপুর), রাজসাহী (নাটোর, দীঘাপাতিয়া, পুটিয়া) পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসীকো" 
প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত বনিয়াদী ঘর আছেন, এবং যাঁহাদের আয় ২1৩ লক্ষ হইতে 
১০।১২ লক্ষ বা ততোধিক হইবে আমি তাহাদেরই কথা বলিতেছি। চুনাপুঁটির কথা 
ধরিলাম না ৭০1৮০ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল জমিদারবর্থের পূর্ব্বপুরুষগণ দেশের 
নানাবিধ হিতকর অনুষ্ঠানে অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। তাহাদের দানে পুষ্ট অনেক 
প্রতিষ্ঠান এখনও আমরা দেখিতে পাই। 

উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৮৪৯ সনে স্থানীয় বালিকা 
বিদ্যালয়ের জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট এঁ বিদ্যালয়ের অর্ঘেক ব্যয়ভার বহন করিতে 
স্বীকৃত হন এবং পরে নিজ অর্থব্যয়ে উহা স্থাপন করেন। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একজন 
দেশহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। তদীয় সুযোগ্য পুত্র রাজা প্যারিমোহনও জমিদারদিগের 


* রানাঘাট নড়াইল ও সাতক্ষীরার জমিদারদিগের কথা উল্লেখ করিলাম না, কারণ তাহারা এখন প্রায় 
সর্বশাস্ত হইয়াছেন। 
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প্রবাসী জমিদার ও দুরবস্থ vtt 


অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। স্যার উইলিয়াম হাপ্টার একবার London Times পত্রে 
বলিয়াছিলেন যে, বাঙলা দেশে প্যারিমোহনের ন্যায় রাজস্ব ও প্রজান্বত্ববিষয়ক বিশেষজ্ঞ 
সেই সময় আর কেহ ছিলেন না। রাজনৈতিক আন্দোলনেও তিনি সুরেন্দ্রনাথের সহিত 
একমত ছিলেন। উত্তরপাড়ার পাবলিক লাইব্রেরী ইহাদের একটি উজ্জ্বল কীর্তি। জয়কৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায় নিজ জমিতে প্রথম আলুর চাষ প্রবর্তিত করেন, এবং তাহার উৎকর্ষসাধন 
করেন; এখন কালনা অঞ্চলের প্রজাবর্গ তাহাকে এই জন্য আশীর্বাদ করিয়া থাকে। 
যখন কাশীবাসী হন, তখন সৰ্ব্বপ্রথমে তিনি অন্যুন কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় করিয়া 
কাশীতে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন; এবং তৎপরে দানপত্র দ্বারা 
চার্চ মিশনারী সোসাইটীর হস্তে উক্ত বিদ্যালয় দান করেন। জয়নারায়ণ ঘোষালের 
একমাত্র পুত্র রাজা কালীশঙ্কর ঘোষ কাশীতে অন্ধ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং বহু 
অর্থব্যয়ে যোগবশিষ্ট রামায়ণের বঙ্গানুবাদ করিয়া সাধারণকে বিনামূল্যে বিতরণ 
করিয়াছিলেন। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে মহারাজা জয়নারাণ ঘোষালের চতুর্থ প্রপৌত্র রাজা 
সত্যচরণ ঘোষাল, বাহাদুর বর্তমান “জয়নারায়ণ ভবনটি’ বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া এবং 
স্কুলের ব্যয়নিবর্বাহ ও পরিচালনার জন্য আরও বহু সহস্র মুদ্রা উক্ত কলেজের ট্রাষ্টীদিগের 
হাতে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। 

১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়, তখন তৎকালীন বর্ধমানের মহারাজা বাহাদুর 
ও গোপীকৃষ্ণ ঠাকুর ইহার উন্নতিকল্পে প্রচুর অর্থ দান করেন। বর্তমান মহারাজার 
পিতামহ স্বর্গীয় মহারাজ মহাতাপটাদ বাহাদুর মহাভারত, রামায়ণ ও অন্যান্য ধর্ম্মগরন্থ 
সংস্কৃত হইতে বাঙলায় অনুবাদ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। পুণ্যন্নোক 
মহারাণী স্বর্ণময়ীর নাম উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি স্কুল, কলেজ এবং নানাবিধ 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হিতকর অনুষ্ঠানে অকাতরে দান করিতে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাহার 
উত্তরাধিকারী মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সর্বস্ব দান করিয়া একরকম রিক্ত হন। মহারাণী 
স্বর্ণময়ীর সমসাময়িক পুটিয়ার রাণী শরৎকুমারী বহুবিধ স্দনুষ্ঠানে অর্থ দান করিয়া 
গিয়াছেন। রাজসাহী কলেজ প্রধানতঃ পুটিয়ার ও দীঘাপতিয়ার দানের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
টাঙ্গাইলের জাহবী চৌধুরাণী যে স্কুল স্থাপন করেন, তাহার পুত্রবধূ দীনমণি চৌধুরাণীও 
তাহাতে উপযুক্তরূপ দান করিয়া গিয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী রাসমণির কথা বোধ 
হয় সকলেই অবগত আছেন। 


১৯১ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


ছিলেন, তথাপি তিনি স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার এতদ্বিষয়ে অসাধারণ 
অধ্যবসায় দেখিয়া বেথুন সাহেব তীহাকে দেশীয় স্ত্রীশিক্ষার প্রধান উদ্যোক্তা বলিয়া 
স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।-_ “I am anxious to give ou the credit which 
justly belongs to you of having been the first native in India, who, in 
modern times has pointed out the folly and wickedness of allowing 
women to grow up in utter ignorance and that it it neither enjoined 
nor countenanced by anything in the Hindu Shastra.” জগছিখ্যাত 
পণ্ডিতমণ্ডলীকে এবং ইউরোপ ও আমেরিকার সংস্কৃতজ্ঞ যাবতীয় সুধীগণকে উপহার 
প্রদান করিয়াছিলেন। 

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সাহিত্য ও শিল্পকলার উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। যাহারা মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত পাঠ করিয়াছেন, তাহারা জানেন 
যে, তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য’ প্রকাশিত হইলে তিনিই সৰ্ব্বপ্রথমে ইহা অভিনবত্ব উপলব্ধি 
প্রবৃত্ত হন। এ স্থলে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি 
অজ্ঞাতভাবে দেশহিতকর কার্য্যে বহু অর্থ দান করিতেন। 
জমিদার সুরেন্দ্রনাথের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কলিকাতার টাউন হলে যখন 
বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ সভা আহুত হয় তখন অমিততেজা সূর্য্যকান্ত সিংহবিক্রমে যে 
প্রকার সৎসাহস দেখাইয়ছলেন, তাহা অতীব বিরল ও প্রশংসনীয়। তিনি 
বলিয়াছিলেন--“মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় পরিব সেও ভাল, বিদেশী কাপড় স্পর্শ 
করিব না!’ তাহার সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, তাহা এখনকার দিনের 
পাঠক পাঠিকাগণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। যে কল্পনাপ্ৰসূত কথোপকথন উদ্ধৃত 
করিতেছি তাহাতে স্ত্যঘটনার যথেষ্ট আভাষ পাওয়া যাইবে। 

লর্ড কার্জ্জন--মহারাজ! আমি আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি। 

সূর্্যকান্ত-_ইহা আমার পরম সৌভাগ্য । কত রাজন্যবর্গ উপাসনা করিয়া ভারতেশ্বরের 
সাক্ষাৎ প্রতিনিধির পদধূলি লাভ করিতে সক্ষম হন না; আর আমি ত’ একজন নগণ্য 
জমিদার মাত্র। ইহা আপনার ওদার্য ও মহানুভবতার নিদর্শন। 


১৯২ 


প্রবাসী জমিদার ও দুরবস্থ পল্লী 


লর্ড কার্জন-_মহারাজ, আমার আগমনের উদ্দেশ্য আপনি বুঝিতে পারেন নাই। 
বাঙলার আয়তন অতি বৃহৎ। একজন গভর্ণরের অধীন শাসনকার্ধ পরিচালনা করা 
একরূপ অস্স্তব। কাজেই প্রাকৃতিক সীমানুযায়ী এই প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করা হইয়াছে! 
আমার মনোগত ইচ্ছা যে, আপনাকেই পূর্ববঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ পদে অধিষ্ঠিত করাই। (1 
propose to make you the first nobleman in East Bengal.) 

সূর্ধযকাস্ত-আমাকে মাপ করিতে হইবে। সমস্ত বাঙালীজাতি অন্ততঃ যাঁহাদের 
দেশাত্মবোধ জন্মিয়াছে তীহারা কখনই এ ব্যাপার অনুমোদন করিতে পারিবেন না। 
তাহাদের এই ধ্রুব বিশ্বাস যে, তাহা হইলে বাঙালীজাতির মধ্যে যে একতা ও সংঘবদ্ধতা 
আছে তাহার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। আমিও প্রকাশ্যভাবে এই আন্দোলনে যোগদান 
করিয়াছি। আজ যদি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি, তাহা হইলে দেশবিদেশে আমার কলঙ্ক 
ঘোষিত হইবে, এবং আমি বাঙালী জাতির ধিকারের পাত্র হইব। 

পুরবকালের জমিদারদিগের সম্বন্ধে কিছু বলিলাম। এই রকম ভূরি ভুরি উদাহরণ 
দেওয়া যায়, যাহাতে তাহাদের গুণাবলীর ও সৎকার্যের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। 
কিন্তু হায়! আজ তাহাদের বংশধরদিগের প্রতি তাকাইলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে হয়। 
বঙ্গমাতার সব্বা্গীন উন্নতি যিনিই কামনা করুন না কেন, তীহাকে সমভাবে জমিদার, 
প্রজা, হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই উন্নতির প্রয়াসী হইতে হইবে। বর্তমান জমিদারগণ 
জাতির নব জাগরণের পশ্চাতে পড়িয়াছেন; এমন কি, পাছে স্বার্থের ব্যাঘাত হয় 
এইজন্য তাহারা অনেক সময় দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে কুষ্ঠিত হন না। পরবর্তী 
সংখ্যায় বর্তমান জমিদারদিগের সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। 


বাঙলার জমিদীরবর্গ (৩য়) 


এদেশের ইহাই চিরাচরিত প্রথা যে ধনী, জমিদার বা ধনী ব্যবসায়ী হইলে সচরাচর 
তাহারা সরস্বতীকে একেবারে বর্জ্জন করিয়া ভোগবিলাসে নিমজ্জিত থাকেন। সেইজন্য 
পূর্বেই বলিয়াছি যে, যদি আমাদের দেশে কেহ ধনসম্পত্তি বা জমিদারি রাখিয়া যান 
তাহা হইলে জানিতে হইবে যে তাহাদের উত্তরাধিকারীবর্গের চৌদ্দ পুরুষ পর্য্যন্ত 
অভিশপ্ত। কিন্তু এখনও এমন দুই-একটি জমিদারবংশ এদেশে আছে যেখানে কমলা 
ও সরস্বতী উভয়েরই সমভাবে অর্চনা হইয়া থাকে। এই প্রসিদ্ধি বা খ্যাতির কথা 


* ভারতবর্ষ কার্ত্তিক, ১৩৪০, পৃ. ৭৯০-৭৯২ (শ্রীমান অরবিন্দ সরদার কর্তৃক অনুলিখিত)। 


১৯৩ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকল্ন (Cx খণ্ড) 


উল্লেখ করিতে গেলে কলিকাতার লাহা পরিবারের কথা মনে হয়। স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ 
লাহী এই বংশের গোড়া পত্তন করিয়া যান, কিন্তু তদীয় পুত্র বিখ্যাত ধনকুবের মহারাজা 
দুর্গচরণ লাহা ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। তাহার অপর ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও 
জয়গোবিন্দ ব্যবসা ও জমিদারি কার্য্যে তাহাকে সহায়তা করিতেন। মহারাজা দুর্গচরণ 
নিজের ব্যবসা ও জমিদারির পরিচালনা ব্যতীত বহুবিধ কর্মের মধ্যে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন। তাহার কর্্মতালিকা এখানে দেওয়া অসম্ভব। ইম্পিরিয়ার কাউন্সিলের 
মেম্বরস্বরূপ তিনি যে সকল সুগভীর ও সুষিস্তাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা দেখিলে 
বিস্মিত হইতে হয়। তিনি দেশের নানাবিধ সৎকার্য্যের জন্য অর্থদান করেন, তন্মধ্যে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং মেয়ো হাসপাতালে পাঁচ হাজার 
. টাকা, এবং ER চেরিটেবল্‌ সোসাইটিতে চব্বিশ হাজার টাকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

মধ্যম শামাচরণ লাহাও ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ইংলন্ডে গমন করিয়া ব্যবসাক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা 
লাভ করেন। কলিকাতায় মেডিকেল-কলেজ-সংলগ্ন দাতব্য চক্ষু-চিকিৎসালয় ত্বাহারই 
অর্থে স্থাপিত হইয়াছে, এবং এই কীর্তি চিরদিন তাহাকে সজীব করিয়া রাখিবে। 
এতদ্ব্তীত ডাফরিন হাঁস্পাতালেও তিনি ৫০০০ টাকা দান করেন। কনিষ্ঠ জয়গোবিন্দ 
লাহা; ইনিও ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। তিনি একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী 
উভয়েরই সাধনায় ব্রতী ছিলেন। রসায়নশাস্ত্র চর্চ্া ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনা তাহার 
অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং এই জন্য একটি ক্ষুদ্র পরীক্ষাগার নিজ বাসভবনে নির্মাণ 
করেন। তিনি প্রতি বৎসর যে ফুলের প্রদর্শনী করিতেন তাহাতেই তাহার কৃষ্টির (cul- 
ture) সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তিদ্‌বিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যার ইহার প্রভূত অনুরাগ 
ছিল; আলিপুরের পশুশালায় যে সর্প-গৃহ আছে তাহা ইনিই নির্ম্মাণ-করিয়া দেন। 
তিনি নীরবে ও লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া দান করিতে ভালবাসিতেন। মৃত্যুর 
লক্ষ টাকা অর্পণ করিয়া যান। তাহার পুত্র অশ্বিকাচরণ লাহাও এই সকল সদ্গুণাবলীর 
অধিকারী হইয়াছিলেন। অন্বিকাচরণ একজন পশুতত্ববিদ্‌ বলিয়া স্বদেশে ও বিদেশে 
যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। কনিষ্ঠ পুত্র বিমলাচরণও বিশেষ কৃতবিদ্য। মহারাজা 
অর্থদান করিয়াছেন। চুচুড়া জেলের কল নির্মাণের জন্য ভ্রাতৃগণের সহযোগে এক লক্ষ 
টাকা, বেনারস্‌ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৫,০০০ এবং রিপন কলেজের সাহায্যকল্পে 


* ইহা ১৭৫৫ খ্ৰীষ্টাব্দের কথা, তখনকার ১কোটী বর্তমানে ৫কোটী টাকার সমান হইবে। 
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১৫,০০০ দান করিয়া যান! আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে যে, যখন ১৯২১ সালে 
খুলনার দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যের জন্য জন্য আমি সাধারণের নিকট আবেদন করি, 
সেই সময় একদিন একখানি হাজার টাকার চেক রাজা কৃষ্ণদাসের নিকট হইতে প্রাপ্ত 
হই। ইনি চিন্তাশীল, উদীরপ্রকৃতি ও স্বধন্ম্মে স্থাবান ছিলেন। বিপুল অর্থব্যয়ে ছান্দোগ্য, 
কণাদ প্রভৃতি উপনিষদের বঙ্গানুবাদ করিয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিয়া গিয়াছেন। 
পাছে লোকে ইহার নাম জানিতে পারে, সেইজন্য এই সকল গ্রন্থে তাহার নাম পর্য্যস্তও 
মুদ্রিত হয় নাই। রাজা হৃষীকেশ লাহাও নানাবিধ দেশহিতকর অনুষ্ঠানে সংযুক্ত থাকিয়া 
অদ্যাপিও আমাদের মধ্যে বর্তমান আছেন। এবং ইহার পুত্র ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি সন্তান; “হৃষীকেশ সিরিজ” নামক যে প্রস্থাবলী প্রকাশিত হয় 
ইনিই তাহার কর্ণধার। এই সকল পুস্তক পাঠ করিলে তাহার পাণ্ডিত্য যে কত গভীর 
তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 

এইবার কলিকাতা জোড়ার্সাকোর ঠাকুর বংশের দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করা 
যাক্‌। ভগবান্‌ তার সমস্ত কৃপারাশি যেন এ এক পরিবারের উপরেই বর্ষণ করিয়াছেন। 
দ্বারিকা ছোরকা) নাথ ঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া ঠাকুর পরিবারের প্রত্যেকেই এক 
একজন ধুরন্ধর। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশের একজন যুগপ্রবর্তক। তাহার 
পুত্রগণও-দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্ৰনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা দরকার 
মনে করি না, কারন তাহারা প্রত্যেকেই স্বনামখ্যাত। সর্ব্বকনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের কথা বলা 
একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। তিনি যে অতুল কীর্তি অর্জন করিয়া দেশের মুখোজ্জল 
করিয়াছেন, তাহা চিরদিন তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ইহাদের বংশেরই অপর 
শাখাসম্ভৃত অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ চিত্রবিদ্যায় বিপুলখ্যাতি অৰ্জ্জন করিয়াছেন। 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 

কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত ইহা বলিতে হইতেছে যে, এই সকল দৃষ্টান্ত অতীব 
বিরল; ইহা কেবল exception proving the rule অর্থাৎ ব্যতিরেক-কল্পে। দেশের 
বড় বড় বনিয়াদী জমিদার ঘরের বংশধরগণ প্রায়ই fru, অলস ও গশুমুর্খ, কেহ 
কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী আছেন বটে কিন্তু একেবারে নিষ্কিয়। পশুর জীবনে 
ও মনুষ্যের জীবনে পার্থক্য কি? পশুও মানুষের ন্যায় ক্ষুনিবৃত্তি করে এবং যৌবনপ্রাপ্ত 


* বর্তমান পাঠকগণের নিকট বৈকুষ্ঠের পরিচয় প্রয়োজন হইতে পারে। হিন্দুগণকে উপহাসচ্ছলে 
প্রতিগন্ধময় বিষধার দ্বারা পরিপূর্ণ পুস্ককরিণীকে বৈকুন্ঠ নামে অভিহিত করা হইত। 
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হইয়া সন্তান সন্ততি উৎপাদন করিয়া থাকে। ভগবান তার অসীম করুণায় মানুষকে 
বোধশক্তি ও বিচারশক্তি দিয়াছেন, যাহার ছারা সে পশু, পাখী ও অন্যান্য জীবজস্ত 
হইতে স্বতন্ত্র। অমর কবি Shakespeare বলিয়াছেন 2— 

What is a man if his chief good and market of his time 

Be but to sleep and fee a beast no more 

Sure, He that made us with such large discourse, 

Looking before and after, gave us not . 

That capability and Godlike reason, 

"T5ffast in us unsued. 

কিন্ত আমাদের দেশের অধিকাংশ জমিদারবর্গ যেমন অলস, নিষ্কদর্মা ও শ্রমবিমুখ, 
তেমনই জীবনযাত্রায় লক্ষ্যপ্রষ্ট ও বৈচিত্র্যহীন। বিখ্যাত Sir John Lubbock (Lord 
Avebury) একজন ধনী শেঠের (banker) পুত্র ছিলেন। নিজের কাজকন্র্ম যেমনভাবে 
করিতেন, বিজ্ঞানচচ্চায়ও সেইরূপভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি নিজে একজন বিশিষ্ট 
পতঙ্গবিদ্‌। তাহার অনেকগুলি পুস্তকের মধ্যে ‘Ants, Wasps and Becs’, "The 
Beauties of Life’, "The Pleasures of Life বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহাতে 
তিনি এই বলিয়াছেন যে, জীবনধারা সুখময় করিতে হইলে এক একটি খেয়ালের 
(Hobby) বশবর্তাঁ হওয়া প্রয়োজন। আমি খেয়াল বলিতেছি, কিন্তু বদখেয়াল নয়। 
সঙ্গীতচ্চা, উদ্যাননিৰ্ম্মাণ, পশুপালন, পাহাড় পৰ্ব্বতে আরোহণ ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের 
ধনী জমিদার বা ব্যবসাদারের মধ্যে এর একটিও দেখা যায় না। উদ্দেশ্যবিহীন জড়ভরত 
হইয়া তাহারা প্রকৃত পশুর ন্যায়ই জীবনযাত্রা নির্র্বহি করিয়া থাকেন। 

৬০ বৎসর বা ততোধিক পূর্ব এই কলিকাতা সহরে দেখা যাইত যে, রাজপথে 
বা গড়ের মাঠে ধনীর সন্তানগণ প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যার পূর্ব্বে অশ্বারোহণে ভ্রমণ 
করিতেন। অনেকে আবার শিকারপ্রিয়ও ছিলেন। এখনও অনেক জমিদারের গৃহে ব্যাগ 
ও অন্যান্য বন্য জস্তুর চর্ম্ম WE হইয়া থাকে। এস্থলে মহারাজা সূর্য্যকাস্তের কথা বলা 
যাইতে পারে। তিনি এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন, তাহার সম্বন্ধে “বংশপরিচয়” নামক প্রস্থ 
হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি--“তিনি বসস্তের প্রারস্তে পর্বতের উপত্যকা প্রদেশে 
প্রভৃতি আরণ্য পশুর অনুসরণ করিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেন। ত্বাহার শতাধিক 
শিক্ষিত শিকারী হস্তী ছিল। এ সকল হস্তীর প্রতি তাহার এতাদৃশ যত্ব ছিল যে, তিনি 
স্বয়ং উহাদিগকে লালনপালন ও পর্যবেক্ষণ করিতেন। মৃগয়া ব্যাপারে তাহার 
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অনন্যসাধারণ দক্ষতা ইউরোপের প্রসিদ্ধ শিকারীগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল ।” 
গোবরডাঙ্গার জমিদারদিগরেও শিকারের জন্য সবিশেষ খ্যাতি ছিল। 

বর্তমান সময়ে দেখা যায় যে, রেড্‌ রোড্‌, প্রিন্সেপঘাট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল 
হল্‌, ইডেন গার্ডেন প্রভৃতি স্থানে যাঁহারা প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় বিশুদ্ধ সমীরণ 
সেবন করিতে আসেন, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন অ-বাঙালী। ইহাতে বোঝা 
যায় যে, ধনী বাঙালী সম্ভানগণ কি প্রকার অলস প্রকৃতির হইয়া উঠিয়াছেন, এবং সেই 
কারণে তাহাদের স্বাস্থ্য ও আয়ুক্ষয় হইতেছে। অনেকেই wo 180 বৎসর পার না হইতে 
হইতেই বাত, ডায়াবিটিস্‌ ও হৃদ্রোগগস্ত হইয়া পড়েন। 

তিন বৎসর অতীত হইল বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ও ভারতবন্ধু Mr. Brailsford 
গিয়া প্রসঙ্গচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, যদিও ইংরাজ জমিদারবর্গের প্রতি তার বড় একটা 
শ্রদ্ধা নাই, তথাপি মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার্য্য যে, ইংলগ্ডের ভূম্যধিকারিগণ কৃষি ও 
গোপালনের উন্নতিকল্পে অজস্র অর্থব্যয় ও শক্তি সামর্থ্যের নিয়োগ করিয়া থাকেন। 
কৃষি ও গোজাতির উন্নতির জন্য গতর্ণমেন্টের দিকে তাহারা তাকাইয়া থাকেন না। 
কিন্তু ভারতবর্ষের জমিদারবর্গ এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন। 

আমাদের ধনাঢ্য জমিদীরগণের জীবন কোন খেয়ালের পরিপোষক নয় বলিয়া 
তাহারা যে কি প্রকারে মহামূল্য সময়ের সদ্যবহার করিতে হয় তাহা জানেন না। 
ইউরোপের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়-__এইপ্রকার ধনবান ব্যক্তিগণের 
মধ্যে অনেকে বিজ্ঞান বা সাহিত্যচর্চ্চা করিয়াছেন বা তাহারা উন্নতিকল্পে বহু অর্থব্যয় 
করিয়াছেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Henry Cavendish একজন HF প্রধান 
অভিজাতবংশোত্তব (Duke of Devonsire) ব্যক্তি। তিনি নিজ পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানচীয় 
অধিকাংশ সময়ই নিমগ্ন থাকিতেন। তাহার বাহ্যিক কোন আড়ম্বর ছিল না, চালচলনও 
সাদা-সিধা ছিল। একদিন যখন তিনি গবেষণায় নিরত আছেন, এমন সময় জনৈক - 
Bank-43 manager তাহার দরজায় করাঘাত করিলেন। Cavendish বাহিরে আসিলে 
যে ব্যক্তি তাহাকে অনুনয়সহকারে বলিলেন-__মহাশয় আপনার প্রায় এক কোটি টাকা* 
বিনা সুদে Bank-4 মজুত আছে, যদি অনুমতি দেন তবে সুদ খাটহিতে পারি। তিনি 
তাহার প্রতি এমন ভ্রুকুটি-কুটিল কোপদৃষ্টি করিলেন যে, বেচারা তৎক্ষণাৎ সে স্থান 
পরিত্যাগ করিল। কিছুকাল পরে আর এক ব্যক্তি এ বিষয়ে তাহাকে স্মরণ করাইয়া 
* ইহা ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের কথা; তখনকার এক কোটি বর্তমানে ৫ কোটি টাকার সমান হইবে। 
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দিতে আসায় তিনি তাহাকে বলিলেন-__দেখ, পুনরায় যদি আমাকে এমনভাবে বিরক্ত 
কর, তাহা হইলে সমস্ত টাকাই Bank হইতে উঠাইয়া লইব। এই ঘটনা হইতে এতটুকু 
বোঝা যায় যে, অর্থের উপর তাহার কিছুমাত্র লালসা ছিল না। তিনি অকৃতদার ছিলেন, 
এবং বিজ্ঞানচর্চাই ছিল তার জীবনযাত্রার সম্বল। নব্য রসায়ন শাস্ত্রের সৃষ্টিকর্তা 
লীবোসিয়ার (Lavoisier) বিত্তশালী ছিলেন; কিন্তু তিনি অসবর সময়ে নিজব্যয়ে 
সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এইরূপ ভুরি ভুরি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। 

কৃষি ও গোপালন বিষয়ে পাশ্চাত্যদেশের এশ্বর্য্যশালীরা মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। 
এস্থলে ইহা বলিলে দুষণীয় হইবে না যে, আমাদের ভারত-সম্রাজ্জী ভিক্টোরিয়া বিরাট 
রাজার ন্যায় বহু গোধনের মালিক ছিলেন। গো-জাতির উন্নতিকল্পে তিনি বাছিয়া বাছিয়া 
নানারকম he, qwI—Shorthor, Alderny, Guernsey প্রভৃতি breed সংগ্রহ 
করিতেন। তাহার সুযোগ্যপুত্র সপ্তম এডওয়ার্ডও এই মাতৃধারা পাইয়াছিলেন, এবং 
এখনও (বর্তমান) সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের গাভী ও বলদ প্রদর্শনীতে পুরস্কার পাইয়া 
থাকে। এখানে ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, একটি Pealigree Bull কখন কখন দশ 
হাজার পাউণ্ড বা লক্ষাধিক মুদ্রায় বিক্রয় হয়। ১৯১৩ সালে আমি যখন ২।১ মাসের 
জন্য লণ্ডনে অবস্থিতি করিতেছিলাম, তখন কেনসিংটন (Kensington) নামক উপকণ্ঠে 
নানা স্থানে Dairy অর্থাৎ দুগ্ধ-নবনীত প্রভৃতির দোকান দেখিতাম। কতকগুলির উপর 
বিজ্ঞাপন থাকিত Lords Rayleigh and Co. তিনি যে কেবল লর্ডবংশসম্তৃত তাহা 
নহে, ইংলগ্ডের তখনকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ-বিদ্যাবিশারদ। ইনি গোয়ালা বলিয়া পরিচয় 
দিতে লঙ্জা বোধ করিতেন না। 

আমাদের দেশের গোজাতির দুর্দশার দিকে তাকাইলে অশ্রসংবরণ করা যায় না। 
ভারতবর্ষ প্রকৃত কৃষিপ্রধান দেশ। গোজাতির উন্নতির উপর দেশের উন্নতি অনেকটা 
নির্ভর করে। আগামী প্রবন্ধে বাঙলা দেশের জমিদারগণের মধ্যে কিরূপ ঘুণ ধরিয়াছে 
তাহা দেখাইবার ইচ্ছা রহিল। 


বাঙলার জমিদারবর্গ (৪র্থ)" 


বর্তমান জমিদারদিগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ 
* ভারতবর্ষ-_-পৌধ, ১৩৪০, পৃ. ২০-২৩ 


প্রবাসী জমিদার ও দুরবস্থ পল্লী 


জমিদারির অর্জন পুরুষকার দ্বারা সংঘঠিত হয় নাই। মুসলমান রাজত্বের সময় যাঁহাদের 
অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাদের কথা বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে নাটোর রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনের নাম উল্লেখ করিতে হয়। স্রোতস্বিনী পদ্মার বিশাল জলরাশি যে 
বরেন্দ্রভূমির পাদদেশ প্রক্ষালিত করিতেছে, সেই বিস্তীর্ণ জনপদই রাজসাহী পরগণা। 
স্বনামধন্য রঘুনন্দন বাল্যে অতিশয় দরিদ্র ছিলেন; এবং পুটিয়ার ভূস্বামী দর্পনারায়ণের 
অনুগ্রহে পালিত হন। স্বীয় প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার বলে তিনি তৎকালীন মুর্শিদাবাদের 
নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। এই মুর্শিদকুলি খা একজন 
দক্ষিণীপথবাসী ব্রাহ্মণ সম্ভান ছিলেন। পরে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হন। রাজস্ব-সংক্রাস্ত 
পাঠান। নবাবী আমলে যদিও বিচার ও সামরিক বিভাগে মুসলমানগণের একাধিপত্য 
ছিল, কিন্তু রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ে হিন্দুদিগের সাহায্য ভিন্ন চলিত না। এই কারণে 
কানুনগো প্রভৃতি পদ অবলম্বনপুবর্বক অনেক হিন্দু দেওয়ানী পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতেন। 
রঘুনন্দন যখন মুর্শিদকুলি খাঁর সুনজরে এই গৌরমবয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন 
বাঙলার জমিদারদিগের নির্যাতনের ইতিহাস এক অপূর্ব কাহিনী। বাকী কর আদায়ের 
জন্য জমিদারদিগকে উৎপীড়ন করিবার qu প্রকার কৌশল উদ্ভাবন করা হইত। তন্মধ্যে 
বৈকুষ্ঠে” (3) প্রেরণই হইতেছে সব্ব্বাপেক্ষা জঘন্য। 

এইরূপ অত্যাচারের পরও যদি রাজস্ব অনাদায় থাকিত, তাহা হইলে জমিদারি 
বন্দোবস্ত করিয়া লন। বদনামের এবং লোকনিন্দার ভয়ে নিজনামে কখনও সম্পত্তি 
বন্দোবস্ত করিতেন না। এই প্রকারে অতি অল্লকালের মধ্যেই তিনি সমগ্র বাঙলার 
এক-পঞ্চমাংশের মালিক হইয়া উঠিলেন। তাহার এই অত্যুন্নতির ফলেই বাঙলায় 
“রঘুনন্দনের বাড়” এই প্রবচনের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার নামের সঙ্গে এই প্রবাদ যদিও 
বাঞ্ছনীয় নহে, তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই জমিদারি অর্জনের মূলে 
সম্পূর্ণ সাধুতা ছিল না। 

দীঘাপতিয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায় শৈশবে অতি দরিদ্র ছিলেন। 
হন। ভূষণার রাজা সীতারাম বিদ্রোহী হইলে এই দয়ারামই তাহাকে বন্দী করিয়া নাটোর 
রাজবাড়ীতে আনয়ন করেন, এবং তাহার ধনরত্বাদি লুষ্ঠন করেন। অদ্যপি দীঘাপতিয়া 
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রাজবাড়ীতে সীতারাম রায়ের গৃহবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণজীব পূজা হইয়া থাকে। বর্তমান মুক্তাগাছার 
আরোহণ করেন। 

এইবার ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল জমিদারের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহাদের 
কথা বলিতেছি। কাশিমবাজীর রাজবংশের আদিপুরুষ কাস্তবাবুর নাম আজ বাঙলা 
দেশের সর্ব্বজনবিদিত। 
পরিচিত হন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস এই সময় কাশীমবাজার কুঠিতে একজন নিম্নতর 
কর্মচারী ছিলেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দির মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের 
নবাব হইয়া ইংরাজের উচ্ছেদ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হন, এবং অবিলম্বে কাশিমবাজার কুঠী 
আক্রমণ করেন। ইংরাজগণ বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইলেন। হেষ্টিংসও এই 
দলভুক্ত ছিলেন। কোন কৌশলে মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করিয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংস 
কাশিমবাজারে আসিয়া কাস্তবাবুর আশ্রয় লন। নবাবের রক্তচক্ষুকেও উপেক্ষা করিয়া 
কাস্তবাবু তাহাকে আশ্রয়দানে সম্মত হন। পরে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে যখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস 
গভর্ণর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠত হন, তখন তিনি এই কাস্তবাবুর কথা ভুলিয়া যান 
নাই। নানা প্রকার অসুদপায় অবলম্বন করিয়া তাহাকে অনেক লাভজনক জমিদারী 
প্রদান করেন, এবং সেইদিন হইতে কাস্তবাবুর ভাগ্যের উন্মেষ হয়। 

নশীপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা দেবীসিংহ লর্ড ক্লাইভের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ 
ছিলেন, এবং কলে কৌশলে এই জমিদারি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। পাইকপাড়ার 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহও সেইরূপভাবে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অনুগ্রহে 
লক্ষ্মীর কৃপালাভ করেন। জমিদার উৎপীড়নকারী ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সহিত তাহার 
নাম বিজড়িত আছে। 

ইদানীত্তকালেও দেখা যেত অনেক জমিদারের মোক্তারগণ লাটের খাজনা দাখিল 
না করিয়া বেনামীতে সেই সম্পত্তি আবার ক্রয় করিয়া ভূস্বামী হইয়াছেন। এইরূপ 
বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন বাঙলা দেশে নিতান্ত বিরল নয়। (৩)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
অব্যবহিত পরে যখন কলিকাতায় জমিদারী নীলাম হইত, তখন এই বিশ্বাসঘাতকার ও 
প্রবর্ধনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন রকমে পিয়াদাদিগকে ঘুষ দিয়া নিলামজারীর 
পরোয়ানা গোপন করা হইত। সে সময় ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানে 
যাতায়াত করিতে ১১1১২ দিনের কম লাগিত না সুতরাং যাহারা কলিকাতার বাসিন্দা 
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ছিলেন, তাহারা অতি অল্পমূল্যেই অনেক বিশাল জমিদারী ক্রয় করিয়া ভূস্বামী হইয়াছেন। 
এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, বর্তমান বাঙলার অধিকাংশ জমিদারই 
পুরুষকার দ্বারা অর্জিত হয় নাই। অতি সৃক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, 
ইহার মূলে মিথ্যী, প্রবঞ্চনা, অসাধুতা এবং অন্যায়ের সমষ্টি অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। সে 
সকল কথার উল্লেখ করিয়া আমি জমিদারদিগের বংশমর্ধ্যাদা pg করিতে চাহি না। 
জমিদারি যে প্রকারেই RES হউক না কেন, প্রজার প্রতি তাহাদের সত্যকার শুভেচ্ছাই 
বাঞ্ছনীয় । 

কিন্তু ইংরাজরাজত্বের প্রারস্তে জমিদারগণ যে কিরূপ অত্যাচারী ছিলেন তাহা 
বর্ণনাতীত। সেইলোমহর্ষণ হৃদয়বিদারক অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া 
আমি আমার লেখনী কলুষিত করিতে চাহি না। তৎকালীন exerce বাপ্মীপ্রবর মহামতি 
বার্ক পার্লামেন্টের সদস্যগণের নিকট প্রজা-উৎপীড়নের যে বিবরণ প্রদান করেন, 
তাহা হইতে সামান্য কিছু বলিতেছি (৪)। ইহা কখনও কঠোরতার সহিত রাজস্ব আদায় 
করা নহে। ইহা দেশের উপর অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা। জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা 
এইরূপ নৃশংসতার কাহিনী কদাচিৎ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পিতা ও পুত্রকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া 
যথেচ্ছ পীড়ন, নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার ইত্যাদির দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ করা 
হইত। 74-এর সেই জ্বালাময়ী ভাষণ শ্রবণ করিলে দেহ রোমাঞ্চিত হয়। আমাদের 
দেশের অনেক বড় বড় জমিদারের পূর্ব্বপুরুষগণ ছিলেন এই উৎপীড়নের সহায়ক। 

এইবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা বলিতেছি। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ লাভ করেন। 
কিন্তু সেই মুহূর্তেই তাহারা রাজস্ব-সংক্রাস্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, কারণ কোম্পানীর 
কর্মচিরিগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ (৫), এবং বিশেষতঃ দেশবাসীর নিকট একেবারেই 
অপরিচিত। সেইজন্য রেজা খাঁ ও সীতাব রায় নামক দুইজন নায়েব-দেওয়ান নিযুক্ত 
হইলেন, এবং ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় 
তাহাদের উপরেই অপির্ত ছিল। সেই বৎসরের মে মাসেই কোম্পানী স্বহস্তে এই দুরূহ 
ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহাদের প্রচেষ্টা বিফল হওয়াতে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ 
খৃষ্টাব্দে বাঙ্লার জমিদারদিগের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত করেন। চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তে জমিদারগণ ভূমির উন্নতিলদ্ধ কর লাভের অধিকারী । কোন অজুহাতে রাজস্ব 
মাপ হইতে পারিবে না সত্য, কিন্তু তাহারা প্রজার নিকট হইতে যে হারে খাজনা আদায় 
করুন না কেন, গভর্ণমেন্টকে দেয় রাজস্ব বাদে সব তাহাদেরই প্রাপ্য। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে 
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কিন্তু এই উপদেশ দেওয়া আছে যে জমিদারবর্গ প্রজাদিগের সুখ, সুবিধা ও উন্নতিবিধানে 
সর্বদাই যত্ববান থাকিবেন। 

কিন্তু এই চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তের অপব্যবহার হইতে লাগিল। কৃষির উন্নতিবিধান ও 
জমির উৎকর্ষসাধন না করিয়া জমিদারগণ নানারূপ বাজে আদায়ে প্রজাদিগকে বিব্রত 
করিতে লাগিলেন। তাহাতে বাঙলার প্রজাবর্গ দিন দিন নিঃস্ব হইতে লাগিল। ১৮৩২ 
খৃষ্টাব্দে James Mill পার্লামেণ্টের House of Commons- সম্মুখে সাক্ষ্য দেন 
যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনেক স্থলে প্রজাদিগের দুর্দশার কারণ হইয়াছে। জমিদারদিগের 
নিকট তাহারা ক্রীড়াপুত্তলিকাবৎ, এবং তাহাদের নিকট হইতে যথেচ্ছা শোষণ করা 
হয়। ধনী জমিদারগণের অধিকাংশই কলিকাতাবাসী বলিয়া জমিদার ও প্রজার মধ্যে 
কোন সংশ্রব নাই। 

এইরূপ অত্যাচার হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপন 
বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ব বিধিবদ্ধ করেন। এই আইনের ফলে জমিদারদিগের ক্ষমতা অনেকটা 
খৰ্ব্ব হইয়াছে, এবং প্রজাদিগের অধিকার কতকটা রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত 
প্রথানুসারে এখনও অনেক স্থানে প্রজা জমি হস্তান্তর করিতে পারে না। বর্তমানে 
বাঙলাদেশে যদিও তাদৃশ উৎপীড়ন নাই, তথাপি আমি একথা বলিতেও কখনও কুঠ্ঠিত 
হইব না যে, জমিদারবর্গ প্রজাগণের নিকট হইতে তাহার বুকের রক্তস্বরূপ যে কর 
আদায় করেন, তৎপরিবর্তে তাহারা কিছুই প্রতিদান দিতে পারেন নাই। ১৯১২ সালে 
খুলনায় একটি কৃষি-প্রদর্শনী হয়। তত্রস্থ ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. Hart কর্তৃক আহুত হইয়া 
তথায় যাই। খুলনার জমিদার রাজা হৃবীকেশ লাহা, মহারাজা মণীন্দ্রন্দ্র নন্দী ও ব্যোমকেশ 
চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি তথায় নিমস্ত্রিত হইয়া যান। আমি সভাস্থলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম 
যে, যে জমিদার বৎসরে অনুন্য তিন মাসকাল প্রজাবর্গের মধ্যে অবস্থিতি না করেন, 
এবং তাহাদের দুঃখ কষ্টের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ না করেন, তাহার জমিদারি বাজেয়াপ্ত 
হওয়া উচিত। 

বাঙলার জমিদারবর্গের উপর দেশের ও দশের উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করিতেছে; 
কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তাহারা এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন। বাঙলা দেশের 
কৃষিজীবী আজও অজ্ঞ ও কুসংস্কীরাচ্ছন্ন। তদুপরি খণণ্রস্ত হইয়া তাহাদের জীবনযাত্রা 
অধিকতর দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। পরণে কাপড় নাই, দুবেলা অন্ন জোটে না; কিন্ত 
আজও তাহাদের ভৃত্বামিগণের বিলাস-ব্যসন চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা প্রাণপাত 


২০২ 


প্রবাসী জমিদার ও দুরবস্থ পল্লী 


প্রজাগণের শোণিত স্বরূপ অর্থবল তাহারা নানারূপে বদ্খেয়ালে অকাতরে নিঃশেষ 
কয়টি নিন্ন প্রাইমারী ও উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন? কয়টি পানীয় 
জলের পুক্করিণী খনন করিয়া দিয়াছেন? আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে সুন্দরবন অঞ্চলের 
প্রজাবৃন্দ নিদারুণ গ্রীষ্মে নৌকাযোগে ৮১০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পানীয় জল 
লইতে আসিয়া থাকে। আর সেইখানকারই ভূস্বামী কলিকাতায় বসিয়া পঞ্চাশ সহস্র বা 
লক্ষাধিক মুদ্রা সেই জমিদারির মুনাফা বাবদ ভোগ করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, এক 
একটি বিবাহে ৬০।৭০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তাহার বিশাল সৌধকে আলোক 
মালায় বিভূষিত করিতেছেন। ইহার অপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে 
পারে? (৬) 

বঙ্কিমচন্দ্র তাহার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে-_“বসুন্ধরা কাহারও নহে; 
ভূম্যধিকারিগণ তাহা বন্টন করিয়া লওয়াতে যাহা কিছু বলিতে হইল। যতক্ষণ জমিদারবাবু 
সাড়ে সাত মহল পুরীর মধ্যে রঙ্গিন শার্শি প্রেরিত স্সিপ্ধীলোক স্ত্রীকন্যার গৌরকাস্তির 
উপর হীরকদামের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, ততক্ষণে পরাণ মণ্ডল, পুত্র সহিত দুই 
প্রহর রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট 
বলদে ও তোতা হালে তাহার ভোগের জন্য চাষকর্ম্ম fafta করিতেছে।” 

বঙ্কিমচন্দ্র সাতক্ষীরা, খুলনা, বারুইপুর প্রভৃতি মহকুমায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও 
কলেক্টুর ছিলেন। সুতরাং তাহার এই উক্তি কখনও কক্সনা-প্রসূত উচ্ছাস নহে । দুর্ভিক্ষ, 
মহামারী, ভীষণ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঙলার কৃষিজীবী আজও তাহার 
অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে ইহাই বিধাতার আশীর্বাদ । আগামী প্রবন্ধে এই বিষয়ে আরও 
কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। ৭) 


(১) বিগত কার্তিক সংখ্যার ভারতবর্ষে ‘বাঙলার জমিদারবর্গ' শীর্ষক প্রবন্ধে রাজসাহী কলেজ 
স্থাপনে যাহারা অর্থপ্রদান করিয়াছেন, তাহাদের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু ভুল ও ক্রটি 
বশতঃ দুবলহাটী রাজংবশের কথার উল্লেখ করা হয় নাই। তাহারাএই কলেজ সংস্থাপনার 
জন্য বিপুল সম্পত্তি দান করিয়াছেন; এবং এখনও প্রতি বৎসর পাঁচ হাজীর টাকা করিয়া 
জমির মুনাফা বাবদ কলেজের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হয়। এতদ্বিধ নানা হিতকর অনুষ্ঠানে 
তাহারা অজশ্র দান করিয়াছেন। 

(২) বর্তমান পাঠকগণের নিকট “বৈকুষ্ঠের' পরিচয় প্রয়োজন হইতে পারে। হিন্দুদিগকে উপহাস 
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করিবার জন্য পুতিগন্ধময় বিষ্ঠার দারা পরিপূর্ণ পুষ্করিণীকে “বৈকুষ্ঠ' নামে অভিহিত করা 
হইত। 

At first the Zemindaries were sold not in the districts to which they 
belonged but in Calcutta at the office of the Board of Revenue. This 
gave rise to extensive frauds and intensified the rigours of the mea- 
sure.— "Economic Annals of Bengal" by J. C. Sinha—p. 272. 

It was not a rigorous collection of revenue; it was a savage war against 
the country. 

And here, my lords, began such a scene of cruelities and tortures as T 
believe no history has ever presented to the indignation of the world, 
such as I am sure, in the most barbarous ages, no political tyranny, no 
fanatic persecution has ever exceeded. 

The punishments inflicted upon the ryots both of Rungpore and Dinajpore 
for non-payment, were in many instances of such a nature, that I would 
rather wish to draw a veil over them than shock your feelings by the 
detail. 

Children wer sccured almost to death in the presence of their parents. 
This was not enough. The son and father were bound close together, so 
that the blow which escaped the father, fell upon the son, and the blow 
which was missed by the son, wound over the back of the parent.— 
“Burkk’s Impeachment of Warren Hastings." 

“The proclamation regarding the Permanent Settlement was concluded 
in the language of distinct declaration as regards the rights of the 
Zeminders but in language of trust and expectations as regards any 
definition of their duties towards the ryots".—Land Ssytem of Bengal" 
by K. C. Chowdhury—p. 35. 

I believe ahat in practice the effect of the Permanent Settlement has 
been most injurious; the ryots are mere tenants-at-will of the zeminders 
in the permanently settled provinces. The Zeminders take from them all 
that they can get, in short, they exact whatever they please...... 
Ibelieve a very considerable portion of the Zeminders are non-resident, 
they are rich natives who live in Calcutta. 


শ্রীঅরবিন্দ সরদার কর্তৃক অনুলিখিত। 


* ভারতবর্ষ, ফান্তুন, ১৯৪০, পৃ. ৪৪২-৪৪৫। 
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বাঙলার জমিদারবর্গ (ex) 


আলোচনাই আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আজ দিন দিন একটি সম্প্রদায় উৎসাহহীন ও 
কম্মশক্তিতে জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে-_ইহা যে দেশের পক্ষে অশেষ ক্ষতিকারক, 
তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নেই। 

বাঙলাদেশ স্বভাবতঃই কৃষিপ্রধান। সকলের জীবনযাত্রা নিবর্বাহের সহায়তা করিতেছে 
পরগাছা (998376)-হ্হারা কেহই অর্থ উৎপাদন করিতে পারেন না। কৃষকবৃন্দের 
পরিশ্রমলবন্ধ শস্যের উপরই দেশের আর্থিক উন্নতি নির্ভর করিতেছে। সুতরাং তাহাদের 
সহজ ও সুগম করিয়া তোলা প্রত্যেক সহৃদয় দেশবাসীর কর্তব্য। অন্যান্য দেশের ন্যায় 
বাঙলা দেশে শিল্পবাণিজ্যের সমৃদ্ধি নাই! ব্যবসা-বাণিজ্য যাহা কিছু আজও বর্তমান 
আছে সবই প্রের হাতে সঁপিয়া আজ আমরা অর্থহারা হইয়া চাকরি মোহাবিষ্ট। এই 
দুর্দিনে জমিদাগণ একেবারে নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়িলে দেশের অবস্থা আরও 
ভীষণ হইয়া উঠিবে। পূর্ব্বেই জমিদারগণের বর্তমান দুর্দশার কারণ কিছু কিছু উদ্ঘাটিত 
করিয়াহি। অলসতা, কর্ম্মবিমুখতা, সর্বোপরি বিলাস-ব্যসনই তাহাদের অধোগতির 
কারণ। আজ দেশের মধ্যে জাতীয় আন্দোলন তেমনভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে 
নাই; তাহার একটি প্রধান কারণ- জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার প্রসার হয় নহি, 
বরং পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। ইহারাই সব চেয়ে বেশী দাস-ভাবাপন। 
বাঙলাদেশে আজও জমিদারগণের প্রভাব ক্রিয়াশীল! তাহারা আজও দেশের একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা তাহাদের উপর 
অর্পিত হইয়াছে তাহার কিছুই কার্য্যকরী হয় নাই। কর্ম্মশক্তিহীন হইয়া তাহারা সমাজের 
উন্নতির পথে বিদ্ব হইয়া আছেন, এবং তীহাদের জীবনের গতিও নিস্তব্ধ হইয়া যাইতেছে। 
পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অগ্রগতির ইতিহাস তাহাদিগকে কোন মতে অনুপ্রাণিত করিতে 
পারে নাই। 

আমি গত ৩1৪ বৎসরের কথা বাদ দিতেছি। এখন না হয় বিশ্বব্যাপী আর্থিক 
অনটন, ও ব্যবসা বাণিজ্য সবই মন্দা। এই দুর্দিনে খাজনা আদায় একেবারে বন্ধ-_ সম্পত্তি 
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স্ব নিলামে উঠিতেছে। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যখন দেশের অবস্থা অধিকতর সঙ্গতিসম্পন্ন 
ছিল, পাটের দর যখন মণ করা ১৫/২০/২৫ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, তখনও অনেক 
জমিদারি কোর্ট অব ওয়ার্ডস্‌ (Court of wards) এর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। বাঙলাদেশে 
বর্তমানে প্রায় একশত কুড়িটি স্টেট গভর্ণমেপ্টের তত্বাবধানে আছে। ইহারা এমনই 
অসহায় যে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও তাহাদের নাবালকত্ব ঘুচাইতে পারিলেন না। এই সব 
লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি তাহার নিজেরা রক্ষা করিতে পারিলেন না, ইহা কি তাহাদের 
অপদার্থতার পরিচায়ক নহে! 

চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তের দরুণ আমাদের জমিদীরবর্গ অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাহারা 
ও অক্ষুণ্ন থাকিবে। কিন্তু এই সুবিধা তাহাদিগকে অধিকতর নির্ভরশীল করিয়া ফেলিল। 
তাহার ফলে এই হইল যে, তাহারা সহরে বসিয়া নির্বিঘ্নে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন; 
এবং জমিদারি পরিচালনের ভার পড়িল অল্প বেতনভোগী অশিক্ষিত নায়েব গোমস্তার 
হস্তে | প্রজাদের অভাব অভিযোগ কদাচিৎ জমিদারের কর্ণকুহরে আসিয়া প্রবেশ করে। 
পূর্বেই বলিয়াছি যে জলকষ্ট, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইহাদের জীবনযাত্রার পথের সম্বল। 
দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। জমিদারগণ এইরূপ উদাসীন হওয়ার 
ফলেই তাহাদের এই নির্য্যাতন। খাজনা ব্যতীত নায়েব গোমস্তাদিগকেও RES রাখা 
তাহাদের একটি প্রধান সমস্যা। এইখানে Resolution on the LandRevenue Policy 
of the India Government, 1902, হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি “While the 
Government of India are proud of the fact that there are many worthy 
and liberal minded landlords in Bengal—as there are also in other 
parts of India—they know that the evils of absenteeism, of manage- 
ment of state by unsympathetic agents, of unhappy relations between 
land-lords and tenants, and the multiplication of the tenure-holders of 
middlemen, between the zeminder and the cultivator in many and 
various degrees, are at least as marked and as much on the increase 
there as elsewhere”— প্রায় ৩২ বৎসর পূর্ব্বে গভর্ণমেন্ট এই বক্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে। আজ যদি 
গভর্ণমেন্টকে কোন বিবৃতি প্রদান করিতে হয়, তাহা হইইলে-_- "There are many" 
স্থলে ‘An insignificant few’ ব্যবহার করিতে হইবে, অর্থাৎ সংখ্যা অতি মুষ্টিমেয় 
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হইবে। 

পূৰ্ব্বে বলিয়াছি যে, কৃষির উন্নতির ও গোপালনের দিকে আমাদের জমিদারবর্গের 
আদৌ মনোযোগ নাই। আজও সেই পুরাতন মামুলীপ্রথায় দেশের চীষকার্ধ্য নির্ব্বাহ 
হইতেছে; এবং এক একটি গো-মড়কে লক্ষ লক্ষ বলদ, মৃত্যুপথে পতিত হইতেছে। 
আজ ইংলগু, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশের উৎপাদিকা শক্তির কথা শুনিলে 
বিস্মিত হইতে হয়। কিছুদিন আগে জাপানীরা ব্রহ্ম, শ্যাম, বাঙলাদেশ হইতে প্রচুর 
পরিমাণে চাউল, গম প্রভৃতি আমদানি করিত; কিন্তু উন্নত কৃষি-প্রণীলী অবলম্বন 
করিয়া তাহারা আজ ভারতবর্ষে জাহাজ বোঝাই করিয়া চাউল রপ্তানি করিতেছে। সার 
ও জলসেচন দ্বারা তাহারা জমির উৎপাদিকা শক্তি বর্ধিতকরে। আর আমাদের “সুজলা 
সুফলা’ দেশে কৃষিপ্রণালী আবহমান কাল ধরিয়া সেই এক পর্য্যায়ে চলিয়া আসিতেছে। 
আজ জমিদারবর্গ ঘোর মোহনিদ্রীয় অভিভূত হইয়া আছেন। যুক্ত প্রদেশের বর্তমান 
গভর্ণর Sir Malcolm Hailey, Royal Empire Society-র সম্মুখে যথার্থই 
বলিয়াছেন” যে জমিদার সম্প্রদায় প্রজাদিগের সংরক্ষণের জন্য কিছুই করেন না। কৃষির 
উন্নতির প্রতি তাহারা একেবারেই উদাসীন। অনেকে হয়ত ভাবতে পারেন যে, আমি 
জমিদারদিগের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন; কিন্তু Haily জমিদারদিগের হিতাকাঙ্ীভাবে যে 
সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহা হইতে বিবৃত করিলাম। কৃষির উন্নতিবিধান না করিলে 
তাহারহি যে পরিণামে বিপদগ্রস্ত হইবেন, তাহা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না। 
অপরিণীমদর্শিতার ফলে জমিদারদিগের আজ এই দুর্দশা । লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের 
সম্পত্তির মালিক হইয়া যাহারা ২1৩ বৎসরের লাটের টাকা সঞ্চিত রাখিতে পারেন না, 
তাহাদের এই দুর্দিনের অজুহাত একেবারেই অযৌক্তিক। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া 
নহে। অন্যান্য পরিবর্তনের সঙ্গে ইহারও পরিবর্তন আবশ্যক। যাহা এককালে আমাদের 
পক্ষে সুবিধানজক ছিল, আজ তাহা উন্নতির পরিপন্থী হইয়া উঠিয়াছে। প্রসিদ্ধ, রাজনীতিজ্ঞ 
Harold Laski যথার্থই বলিয়াছেন “The existing rights of property rep- 
resent after all, but a moment in historic time. They are not to-day 
what they were yesterday, and tomorrow they will again be different 
it cannot be affirmed that whatever the change in social institutions, 
the right of property are to remain permanent. Property is a social fact 
like any other, and it is the character of social fact to alter. It has 
assumed the most varied aspect and it is capable to yet further 
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changes. "— afe সমাজের অন্যান্য বিবর্তনের সঙ্গে জমিদারিরও বিবর্তন অনিবার্য্য। 

আমি বাঙলার জমিদারবর্গের পূর্ব্ব পুরুষগণের ইতিহাস ও বর্তমান জমিদারদিগের 
. কার্যাবলী কতকটা আলোচনা করিলাম। অনেকে হয়ত ভাবিবেন যে, জমিদারদিগের 

প্রতি প্রজীবৃন্দের বিষেদ্ববহ্নি ইহাতে আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু আমি কখনও 
তাহাদের উচ্ছেদসাধনের মত পরিপোষণ করি না। জমিদার সম্প্রদায় দেশের সর্ব্বকার্য্যে 
মুখপাত্রস্বরূপ হোন ইহাই আমার মনোগত ইচ্ছা। আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিতই 
জমিদারগণের উপর দোষারোপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। তাহাদের হতশ্রীর কথা বহুবার 
বলিয়াছি। তাহাদের পূর্ব্বের মত শ্রীবৃদ্ধি আর নাই। পুরাতন মামুলী প্রথা আজও 
জমিদারের গৃহাঙ্গনে ক্ষীণ উৎসবকলা বর্তমান আছে, কিন্ত ভিতরকার সে আনন্দমশ্রোত 
আর নাই; কারণ, অনেকস্থলে দেখা যায় যে, জমিদারদিগের বংশধরগণ তাহাদের 
পূর্রবপুরুষগণের প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছেন, তাহাও 
আবার শতধা বিভক্ত। যাহারা এখনও লক্ষ্মীভষ্ট হন নাই, তাহাদের চিত্তাধারাও 
পল্লীমাতারক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়া তাহারা কেবল 
পশ্চিমদেশীয়দের বাহ্যিক অনুকরণে ব্যস্ত। বাঙালী চরিত্রের যে দুর্বলতা, অন্ধতা, 
তাহা হইতে কোনক্রমেই বিমুক্ত হইতে পারেন নাই। তাহারা এখনও সংস্কারে বিজড়িত। 
ভগবান তাহাদিগকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের ধনসম্পন্তি অধিকাংশ 
স্থানে অনর্থ ঘটাইতেছে। মানবজীবনের সত্যকার সার্থকতা তীহারা উপলব্ধি করিতে 
পারিতেছেন না। আজ বাঙালীর অন্নসমস্যার সঙ্গে জমিদারদিগের সমস্যা সম্পূর্ণ 
বিজড়িত। আজ যদি বাঙলার জমিদারবর্গের এইরূপ দুর্গতি না হইত তাহা হইলে দেশ 
এতদূর হতশ্রী হইত না; এবং দেশের শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য এমনভাবে তিরোহিত হইত 
না। 


* “The landlord class has lost much of its ecocnomic value in that...economic fact" 


* বিগত কার্তিক সংখ্যায় ভারতবর্ষে বাঙ্গলার জমিদারবর্গ শীর্ষক প্রবন্ধে রাজশাহী কলেজ স্থাপনে 
"tegat অর্থপ্রদান করিয়াছেন, তাহাদের কথা বলা হইয়াছে : কিন্তু ভুল ও ক্রটিবশ্তঃ দুবলহাটি রাজবংশে 
কথা উল্লেখ করা হয় নাই। তাহারা এই কলেজ সংস্থাপনের জন্য বিপুল সম্পত্তি দান করিয়াছেন : এবং 
এখন প্রতি বৎসর পাঁচ হাজার টাকা করিয়া জমিরা মুনাফা বাবদ কলেজের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হয়। 
এতদবিধ নানা হিতকর অনুষ্ঠানে তাঁহারা oraret দান করিয়াছেন। 
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-বিখ্যাত ধন কুবের ও দানবীর এন্ড কার্নেগির কথা আমি অনেকবার সাময়িক পত্রে 
. বিবৃত করিয়াছি। তিনি বাল্যকালে দারিজ্রের সহিত সংগ্রাম করেন এবং নিজের চেষ্টায় 
পৃথিবীর মধ্যে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ লৌহকারখানার মালিক হন। তাহার জীবনসংশ্রামের 
ইতিহাস পড়িলে কৌতুহলাবিষ্ট হইতে হয়। কোনরকমে অনেক চেষ্টার পর তিনি 
একটি এঞ্জিন চালাইবার ভার প্রাপ্ত হন। তাহাকে যে কেবল “ফারারম্যান-এর কাজ 
করিতে হইত তাহা নয়,_নেকড়া ও তৈল দিয়া পিতলের অংশগুলি পরিষ্কারও করিতে 
হইত। বলা বাহুল্য, তিনি সমস্তদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিতেন 
তখন চেহারা ভূতের মত কালো। সাবান দিয়া পরিষ্কৃত হইলেও খাইবার সময়ে 
পিতল-মিশ্রিত তেলের গন্ধে তাহার বমি আসিত। প্রথম সপ্তাহে যখন মাত্র তিন-চার 
টাকা মজুরি পাইলেন তখন তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি আত্মচরিতে 
বলিতেছেন, “আমি ভাবী জীবনে তাহার পর বহু কোটি টাকা রোজগার করিয়াছি। 
কিন্তু যেদিন আমার পিতার হাতে প্রথম সপ্তাহের রোজগার স্বরূপ উপরিলিখিত 
পারিশ্রমিক অর্পণ করিতে পারিলাম, সেই দিন স্বতঃই আমার মনে হইল যে, এখন আর 
আমার দরিদ্র মা-বাপের উপর আমি নির্ভরশীল নই। আমার ভরণ-পৌষণের ভার 
এখন আমি নিজেই গ্রহণ করিতে সক্ষম” ইহাই প্রকৃত পুরুষকারের লক্ষণ। এখানে 
এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শ্রমজীবীদিগের পাঠাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চাঙ্গের 
শিক্ষার জন্য কার্নেগি প্রায় দেড়শত কোটি টাকা দান করিয়া যান। তাহার রচিত একখানি 
গ্রন্থ আমার নিকট রহিয়াছে, তাহার নাম The Empire of Business অর্থাৎ 
“ব্যবসায়ের সাম্রাজ্য’। তাহার প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম £- 
“It is well that young men should begin at the beginning and 
occupy the most subordinate positions. Many of the leading business- 
men of Pittsburg had a serious responsibility thrust upon them at the 
very threshold of their career. They were introduced to the broom, 
and spent the first hours of their business lives sweeping out the 
office." 
--“নিম্নতর অবস্থা বা চাকরি হইতে জীবন সংগ্রাম আরম্ভ করা সাধারণ যুবকদিগের 
পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। Pittsburg এর অনেক প্রধান ব্যবসায়ী লোককে তাহাদের জীবনযাত্রার 
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প্রাক্কালে গুরুতর দায়িত্বের বোঝা বহন করিতে হইয়াছিল। তাহাদিগকে ঝাডুদারের 
কাজ করিতে হইয়াছিল এবং ব্যবসায়ী জীবনের দৈনিক প্রথম কয়েক ঘণ্টা আফিস ঘর 
সম্মার্জনী ছারা পরিষ্কার করিতে হইত।” 

আর একজন ক্ষণজন্মা পুরুষের নাম করিতেছি। ইন নিপ্রোজাতীয় কর্মবীর বিখ্যাত 
বুকার-টি ওয়াসিংটন। আমেরিকায় নিয়ম আছে, যদি কোন ছাত্র গ্রীষ্মকালে, যখন 
বিদ্যালয় বন্ধ থাকে তখন, সম্মার্জনী হস্তে সমস্ত ঘরদুয়ার পরিষ্কার করে তাহা হইলে 
মজুরি স্বরূপ অবকাশের পর বিনা বেতনে সেখানে পড়িতে পায়। দারি্র্য-নিপীড়িত 
বুকারের বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু তিনি কপর্দকশুন্য। একদিন 
তিনি হ্যাম্পটনের বিদ্যামন্দিরে সেখানকার কর্তৃপক্ষের নিকট আসিয়া হাজির হইলেন। 
প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তাহাকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিলেন সে সম্বন্ধে তারা আত্মচরিতের 
বঙ্গানুবাদ-“নিপ্রোজাতির কর্মবীর” হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল-- 

“প্রধানা শিক্ষয়িত্রী আমার বেশভৃষা ইত্যাদি দেখিয়া তাহাদের যোগ্য ছাত্র বলিয়া 
বিবেচনা করিলেন বোধ হইল না। বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন__এ একটা সং-_ছেলেখেলা 
করিতে আসিয়াছে। আমি তাহার আশেপাশে ঘুরিতে লাগিলাম। নানাভাবে আমার 
যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও শিখিবার আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে কত 
নূতন নৃতন ছাত্র আসিয়া ভর্তি হইল। আমার মনে হইতে লাগিল আমাকে ভর্তি করিলে 
ইহাদের কাহারও অপেক্ষা আমি নিন্দনীয় ফল দেখাইব না। 

কয়েক ঘণ্টা পরে শিক্ষয়িত্রী আমার পরে সদয় হইলেন। তিনি বলিলেন, “ওখানে 
বাটা আছে, ওটা লইয়া পার্ষের ঘর পরিষ্কার কর ত।” 

“আমি বুঝিলাম, ইহাই আমার পরীক্ষা। রাফনার পত্নীর গৃহে আমি যে শিক্ষা 
পাইয়াছি এইবার তাহার যাচাই হইতেছে। ভাল কথা, আমি মহানন্দে ঘর পরিষ্কার 
করিতে গেলাম?” 

“ঘরটা একবার, দুইবার তিনবার ঝাড়িলাম। একটা নেকড়ার ঝাড়ন ছিল,__তাহা 
হইতে ধুলিরাশি বাহির করিয়া ফেলিলাম। দেওয়ালে, আশেপাশে অলিগলিতে যেখানে 
ইত্যাদি কাঠের সমস্ত আসবাবই ঝাড়িয়া চক্চকে করিয়া রাখিলাম। শিক্ষয়িত্রীকে 
জানাইলাম যে ঝাড়া হইয়াছে তিনও "maf? আমেরিকান) রমণী। তিনি খুঁটিনাটি 
সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন। টেবিলের উপর আঙ্গুল দিয়া দেখিলেন, ময়লা 
কিছুই নহি। নিজের রুমাল বাহির করিয়া পরীক্ষা করিলেন-__চেয়ারে কোণ হইতেও 
কিছু বাহির হয় কিনা। পরে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “দেখিতেছি, ছোকরা 
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বেশ কাজের।” আমি পাশ হইলাম। 

হ্যাম্পটনের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, আমার পরীক্ষাকপ্রীর নাম ছিল কুমারী মেরি এফ্‌ 
ম্যাকি। আমাকে নিজের খরচ নিজেই চালহিতে হইবে শুনিয়া তিনি আমাকে বিদ্যালয়ের 
একটি খান্সামার কাজ করিতে দিলেন। আমাকে ঘরগুলি দেখিতে শুনিতে হইত। খুব 
সকালে উঠিয়া বাড়ির আগুন জ্বালিয়া দিতে হইত। উনুন ধরাইয়া দিতে হইত। খাটুনি 
যথেষ্ট ছিল, কিন্তু ইহাতে আমার ভরণপোষণের প্রায় সমস্ত খরচই পাইতাম। 

“হ্যাম্পটন বিদ্যালয়ের বহিরদৃশ্য পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি, এক্ষণে ভিতরকার কথা কিছু 
বলি। মিস্‌ ম্যাকি আবার জননীর ন্যায় স্নেহশীলা ছিলেন। তাহার সাহায্যে ও উৎসাহে 
আমি সেখানে অনেক উপকার পাইয়াছি। তাহাকে আমার জীবনের অন্যতম গঠন FAT 
বিবেচনা করিয়া থাকি! 

ইংলগ্ডের নৃপতি দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান কর্তা জোশিয়া 
চাইল্ড প্রথমে ঝাড়ুদার হইয়া একটি সওদাগরের হৌসে প্রবেশলাভ করেন এবং ক্রমশঃ 
নিজের প্রতিভাবলে পর পর উন্নতি লাভ করিয়া প্রভূত ধনোপার্জন করেন। দরকার 
হইলে এ প্রকার আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। আজকাল জার্মান 
দেশের হর্তা কর্তা বিধাতা য়্যাডলফ হিট্লার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলি। তাহার এক 
জীবনচরিতে পড়িতেছি যে, বাল্যকালেই পিতৃহীন হইয়া তিনি মিউনিখ নগরে অন্ন 
চিন্তায় ঘুরিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে একটি কাজ জুটিল। 

“He became a builders’? labourer. His function was to cart the 
rubbish away. He had to get up before the sun. When the whistle 
signalled noon he droped the wheel barrow, drank his battle of milk 
and ate his black bread."— 

“তিনি একটি রাজমিস্ত্রির নিকট মজুরের চাকরি পাইলেন। তাহার কাজ ছিল ঠেলাগাড়ি 
করিয়া দূরে রাবিশ ফেলিয়া দেওয়া । তাহাকে সূর্যোদয়ের পূর্বে উঠিতে হইত। যখন 
বাঁশির ধ্বনি জানাইয়া দিত যে দুপুর হইয়াছে, তিন তখন তাহার কাল রুটি খাইতেন।” 

রামজে ম্যাকডেনান্ড, মুসোলিনি, স্ট্যালিন প্রভৃতির ন্যায় ইনিও পুস্তককীট ছিলেন। 
‘Reading history was Adolf's great passion—he was a voracious reader 
of popular hitories, when he was barely thirteen." 

“ইতিহাস পাঠে য়্যাডল্‌ফের ভীষণ আসক্তি ছিল। মাত্র তের বছর বয়সের সময় 
হইতেই তিনি সাধারণের বোধগম্য ইতিহাসের বইগুলি অতি আগ্রহের সহিত পাঠ 
করিতেন” 
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আর একজন ঝাড়ুদারের কথা বলি। লর্ড রেডিং যখন প্রথমবার কলিকাতায় পদাপর্ণ 
করেন, তখন তিনি “ক্যাবিন বয় হইয়া আসেন। 'ক্যাবিন বয়” মানে এই যে, তাহাকে 
আরোহীগণের ভৃত্য হইয়া জাহাজের ক্যাবিন (বৈঠকঘর), সেলুন প্রভৃতি ঝাড়পৌঝ 
এবং আরোহীগণের জুতা বুরুশ পর্যন্ত করিতে হইত। বলা বাহুল্য লর্ড রেডিং যখন 
দ্বিতীয়বার কলিকাতায় আসেন তখন আসিলেন রাজপ্রতিনিধি (Viceroy) হইয়া 

এখন আমাদের শ্রীমান্দের কথা বলিতেছি। তাহারা কলেজে এমন কি স্কুলের উচ্চ 
শ্রেণীতে পড়িলেই ঝাড়ু হাতে করা কিংবা হাটবাজার করা মর্যাদার হানিকর বলিয়া মনে 
করেন। কলেজের কোন যুবককে যদি বাজার হইতে হাতে তরিতরকারিপূর্ণ চুবড়ি ও 
খারাইতে মাছ আনিতে বলা হয়-__অবশ্য সঙ্গে চাকর না থাকিলে-_তাহা হইলে তিনি 
বিভ্রাটে পড়েন। পাড়াগীয়েও দেখা যায়, সাবেক কালের গৃহস্থগণ নিজেরাই হাটবাজার 
তাহাদের বাপখুড়ার ন্যায় এ সকল কাজ করিতে নারাজ। আর কলেজের ছাত্রের ত 
কথাই নাই। আজকাল পাড়াগীয়ে শতকরা ৯৫ জন লোকের দুধ জোটা ভার। অবশ্য 
ইহার একটা কারণ এই যে, গোচারণের মাঠ নাই। বিশেষত পূর্ববঙ্গে পাঁট আবাদের 
কল্যাণে সমস্ত পড়োজমি বিলি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই যে দুধের দুর্ভিক্ষ ইহার অপর 
একটি কারণ আছে। যাহার সাবেক কালের লোক-_বিশেষত বৃদ্ধ মহিলা- তাহারা 
গো-সেবা হিন্দু ধর্মের একটি অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিতেন এবং নিয়মিত গোয়াল পরিষ্কার 
করা দৈনন্দিন কাজের অঙ্গ মনে করিতেন। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্বের আমার নিজে 
অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছি। আমার জ্ঞাতিসন্বন্ধে একজন ঠাকুরমা-_যিনি তাহার 
বাস্তভিটায় একমাত্র বাসিন্দা-প্রায়ই আমাকে সরসহ একবাটি দুধ আনিয়া উপহার 
দিতেন আমাদের নিজ পৈতৃক বাটীতে অন্যুন পনের বিঘা ভাঙ্গা ফাকা জমি আছে। 
কিস্তআমার ভ্রাতুম্পুগণ প্রায়ই দুগ্ধ পান করিতে পাইতেন না-_নেহাৎ কোলের শিশুদের 
জন্য যাহা দরকার তাহাই কিনিয়া সংগ্রহ করা হইত। কিন্তু এই বৃদ্ধা ঠাকুরমা দুধ 
সরবরাহ করিতে পারিতেন। তাহার কারণ এই যে, তিনি দিনের মধ্যে তাহার লম্বা দড়ি 
সংলগ্ন খোঁটা স্রাইয়া নানাস্থানে বাঁধিয়া গাভীটি চরাইতেন। এতন্তিম্ন যত ভাতের ফেন, 
তরকারীর খোসা এবং টেকিশালে ধানভানা হইলে পরিত্যক্ত চাউলের কুঁড়া-_ এ সমস্ত 
তিনি যত্ব সহকারে গাভীটিকে খাওয়াইতেন। আমার আত্মচরিতে আমার মাতা ঠাকুরাণী 
কি প্রকারে গো-সেবা করিতেন তাহার বিবরণ দিয়াছি, এখনও প্রাচীনরা এই প্রকার 
গো-সেবা করেন। কিন্তু যদি ঠাকুরমা বা দিদিমা গীড়িতা হইয়া পড়িতেন, তবে আর 
রক্ষা নাই। যদি বাড়ির ছেলেকে বলিতেন-_ “বাবা, আমিত দেখিতেছ শয্যাশায়ী, গাইগরুর 
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বড় দুর্দশা, তুমি একটু গোয়ালের দিকে নজর দিও!” বলা বাহুল্য, শ্রীমান্‌ তাহা হইলে 
বোধ হয় বড়ই সঙ্কটাপন্ন ও কষ্টসাধ্য অবস্থার মধ্যে পড়িয়া যান। গোমুত্রাদিতে হাত 
দেওয়া তাহাদের নিকট অপমানজনক। 

“কলেজ অব সায়েন্স” আমার সঙ্গে নিয়তই আট দশজন পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্র 
অবস্থিতি করেন। চৌতালার যে প্রকাণ্ড চিলের ঘর আছে, সেখানে হু হু করিয়া দক্ষিণে 
হাওয়া প্রবাহিত হয়। ঘরটি এমন প্রশস্ত যে, পাশাপাশি তিনখানা তক্তপোষ পড়ে 
এখানে পাঁচ ছয়জন ছাত্র অবস্থান করেন এবং সিঁড়ির নীচে অপর অপর স্থানে দুই তিন 
জন থাকেন। ইহারা মৌলিক গবেষণায় প্রবৃত্ত। কেহ কেহ বা “ডক্টর অব ANR এর 
প্রয়াসী। একদিন ইহাদের মধ্যে একজনকে «wm কার্নেগির উপরি লিখিত বিবরণটি 
পড়াইয়া শুনাইলাম, এবং তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলাম “বাপু হে,__আমার 
মুখ কীচুমাচু করিতেছেন। কিন্তু অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া প্রথম দিন কোন রকমে 
একটু ঝাঁটা বুলাইলেন। দ্বিতীয় দিন আরও অনিচ্ছার সহিত নিয়ম রক্ষা করিলেন। 
তৃতীয় দিনও দেখিলাম যে ময়লা বাহির না করিয়া কোথাও বা আলমারির নিচে, 
কোথাও বা তক্তপোষের পায়ার ফাকে জমায়েত করিয়া রাখিয়াছেন। আমি বেগতিক 
. দেখিয়া বলিলাম--“বাপু আর দরকার নাই, এখন হইতে আমি অন্য ব্যবস্থা করিতেছি” 

শ্রীমানেরা যে চৌতালায় থাকেন সে তক্তপোষের নিচে এক পরদা ধূলা সর্বদাই জমায়েত 
^ থাকে এবং খবরের কাগজগুলি সিঁড়ি ও ছাঁদেরনিচের চারিদিকে বাতাসের সঙ্গে ঘুরিয়া 
বেড়ায়। শুধু তাই নয়, খাবার খাইয়া শালপাতাগুলি ছাদে ফেলিয়া দেওয়া হয়। অথচ 
তক্তপোষের এক হাত তফাতে আলিসা আছে-_তাহার বাহিরে ফেলা ভয়ানক 
আয়াস-সাধ্য!-_এঁটুকু ঘটিয়া উঠে না। আমি প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে এই বিশাল ছাদে 
আধ ঘণ্টাকাল বেড়াই। তখন আমার প্রধান কাজ হইতেছে এ কাগজ ও শালপাতাগুলি 
অপসারিত করা, কারণ এঁ গুলি নর্দমার মুখে আটকায় এবং বৃষ্টির পর জল নিকাশের 
পথ বন্ধ করে। 

আমি ইদানীং “প্রবাসী” ভিন্ন অনেকগুলি সাময়িক পত্রিকার বাঙালির অলসতা ও 
শ্রমবিখুতা বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ ছড়াইতেছি এবং গত কুড়ি-পঁচিশ বৎসর যাবত ছড়াইয়া 
আসিয়াছি। কিন্ত এক এক সময়ে মনে হয় যেন অরণ্যে রোদন করিতেছি। 

অন্নসমস্যায় যে বাঙালি অ-বাঙালির সহিত প্রতিযোগিতায় দিন-দিন হটিয়া যাইতেছে, 
ইহার প্রধান কারণ এই--অলসতা ও শ্রমবিখুতা বাঙালির যেন অস্থিমজ্জাগত। আমি 
প্রায়ই বলিয়া থাকি, অর্থনীতির হিসাবে বাঙালি যে মাড়োয়ারি দ্বারা পরাজিত 
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আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


হইয়াছে-_তাহার প্রধান কারণ এই অলসতা ও দীর্ঘসুত্রতা। এখনও শত শত মাড়োয়ারি 
প্রতি বৎসর লেটাকম্বল সম্বল করিয়া এবং দিনাস্তে প্রকৃতপক্ষে ছাতু খাইয়া সামান্য 
রকমে ব্যবসা সুরু করে এবং ক্রমান্বয়ে পাঁচ-সাত-দশ বছর পরে নিজে দোকানদার, 
এমন কি গদিয়ানী হইয়া ব্যবসা ফীঁদিয়া বসে।' 


* প্রবাসী, আযাঢ়, ১৩৪০, পৃ. ৩২৬-৩৩১ 
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শ্রমের মর্ধাদাবোধ ও বাঙালীর পরাজয় (দ্বিতীয় খণ্ড) 
শ্রমের মর্যাদাবোধ ও বাঙ্গালীর পরাজয় (দ্বিতীয় খণ্ড) 


গত ৬০ বৎসর যাবত সর্বসাধারণের জন্য এই প্রশ্নের উত্তর ক্রমাগত ভাবিয়া 
অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি। দেখিতেছি, বাঙালি যুবক সকল ক্ষেত্র হইতে পরাজিত হইয়া 
মত কলিকাতা শহর দখল করিতেছে, এমন কি সুদূর মফঃস্বল পর্যন্ত ছাইয়া ফেলিতেছে। 
বাঙালি আজ সত্যসত্যই “নিজবাসভূমে পরাবাসী হবে! 

বর্তমান জগতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে তিন-চারি জন মহাশক্তিশালী পুরুষকে 
সমগ্র পৃথিবীর ভাগ্য বিধাতারূপে গণ্য করা যাইতে পারে-_-পর পর তাহাদের জীবন 
কাহিনী হইতে সর্বাগ্রে তাহাদের বাল্য জীবনের সংগ্রামের বিবরণ প্রদত্ত হইবে। 

যাহারা ‘with a silver spoon in the mouth" লইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করেন 
নাই, নিজের পুরুষকার এবং কর্মবলেই পৃথিবীতে উচ্চপদবীতে আরোহণ করিয়াছেন, 
তাহাদের বিশেষত্ব এই যে, তীহারা তাহাদের বাল্যজীবনের কঠোর দারিদ্র্য এবং ভীষণ 
জীবন-সংগ্রামের কথা লোক সমক্ষে বর্ণনা করিতে কখনও কোনপ্রকার লজ্জা বা সঙ্কোচ 
বোধ করেন না। 

ইংলন্ডের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী রামজে ম্যাগডোনান্ তাহার বাল্য জীবন সম্বন্ধে 
বলেন “আমি জীবনে আজ সফলতাম হইয়াছি_অনেক দুঃখ কষ্টএবং বিরুদ্ধ CHICOS 
সহিত সংগ্রাম করিয়া জয় লাভ করিয়াছি। কিন্তু একদিনের তরেও আমার বাল্য জীবনের 
কথা ভুলিয়া যাই নাই। পরম সুখের দিনে সেই সকল কথাই আমার বেশি করিয়া মনে 
পড়ে। একদিনের কথা বলি-খুব ভোরে উঠিয়া আলুর ক্ষেত্রে ঝুড়ি লইয়া আলু 
তুলিতে গিয়াছি। সেদিন দারুণ শীত, চারিদিকে ভীষণ তুষারপাত হইতেছে। ঠাণ্ডা 
কনকনে হাওয়ায় মুখ, হাত পা জ্বালা করিতেছে। কষ্ট সহ্য করা অসম্ভব বলিয়া মনে 
হইতেছে, চোখ দিয়া প্রায় জল পড়িবার মত অবস্থা। কাজে একটু বৌধ হয় টিলা 
পড়িয়াছে-_এমন সময় পরিদর্শক আমার গালে ভীষণভাবে এক চড় মারিল। আমার 
চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এখনও আমার সেই দিনের কথা মনে 
হইলে বেদনা অনুভব করি। পার্লামেন্ট হাউসে বসিয়াও আমার এই দিনের কথা প্রায়ই 
মনে হয়-_সেই প্রহারের বেদনা যেন নৃতন করিয়া অনুভব করি। এই সময়ের সুখের 
স্মৃতিও আমার আছে। দিনের কাজ শেষ করিয়া যখন দল বাঁধিয়া গান করিতে করিতে 
গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতাম তখন আমাদের সঙ্গে রঙিন কাপড়ের পোষাক পরিয়া একটি 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 
মেয়ে ৩,৪ বৎসরের একটি ছেলের হাত ধরিয়া যাইত-_তাহার কথাও আজ বেশ স্পষ্ট - 
মনে পড়ে!’ ; 

“আমারব্বাল্যকালের আর একটি ঘটনার কথা বেশ মনে আছে। কোন কারণ বশত 
এবং হাড় সংগ্রহ করিয়া বেড়াইত। (বিক্রয়ের জন্য)__তাহার ঠেলাগাড়ির সামনে 
একটি ফ্রেমে বইপাতা-খোলা-অবস্থায় পড়িবার মত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। হাড় 
গোড় বিক্রি, ছেঁড়া ন্যাকড়া বিক্রি হাকিতে হাকিতে সে পথ চলিত এবং সামান্য একটু 
অবসর পাইলেই বই পড়িত। ইহার কথা এত করিয়া মনে থাকিবার কারণ এই 
যে--সেআমার হাতে একদিন একটি বিশেষ বই দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে,_তুমি এই সব 
বই পড়িতে ভালবাস নাকি?--আমি “হাঁ বলাতে সে আমাকে একখণ্ড গ্রিক ভাষায় 
লিখিত হেরোডোটোস্রে ইতিহাস পড়িতে দিল। ইহার পর সে বেশ কয়মাস আমাকে 
নানা প্রকার পুস্তক দিয়া বহু সাহায্য করে। এই ব্যক্তি অবস্থার বৈগুণ্য জন্য বিদ্যালয় 
মধ্যেও নিজের পড়িবার অদম্য উৎসাহ দমন করিতে পারে নাই। অতি হীন কাজের 
মধ্যেও নিজের পড়িবার সুবিধা করিয়া লইয়াছিল। 

ইটালির বর্তমান ভাগ্যবিধাতা কর্মবীর মুসোলিনির দিন এক সময় কঠিন দারিদ্র 
এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে_এমন গিয়াছে যে ক্ষুধার তাড়নায় তিনি পাগলের 
মত হইয়া রাস্তা ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু তাহার দৃষ্টি ছিল স্থির-_লক্ষ্য ছিল apa, তাই 
স্কল কষ্ট, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আজ একটি প্রকাণ্ড রাজ্যের সর্বোচ্চ শিখরে 
আরোহণ করিয়াছেন। দেশের রাজাকেও আজ মুসোলিনির কথা-মত চলিতে ফিরিতে 
হয়। 

জীবনে মুসোলিনিকে কি প্রকার কঠোর সংগ্রাম করিতে হয় তাহার দু-একটির 
দৃষ্টান্ত এই স্থানে দেওয়া হইল। 

“মুসোলিনি” লোজানে আসিয়া প্রথমে কোন কাজই পান নাই; এবং জীবনধারণ 
করিবার মত কোন কাজের জন্য তাহাকে অনেক ঘুরিতে হইয়াছিল। কাজ পাইবার 
পূর্বে তিনি নিদারুণ কষ্ট পাইয়াছিলেন। এমনও হয় যে একবার পয়সার অভাবে 
তাহাকে অনেকের নিকট সাহায্য চাহিতে হইয়াছিল, এবং আর একবার ৩৬ ঘণ্টা 
অনশনে থাকিবার পর তিনি সামান্য এক টুকরো রুটি পর্যন্ত ভিক্ষা করিয়াছিলেন। 
রোসাটে এইরূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একদিন রাত্রে মুসোলিনি একবাড়িতে 
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শ্রমের মর্যাদোবোধ ও বাঙালীর পরাজয় (দ্বিতীয় খণ্ড) 


. করিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনাদের আর রুটি আছে কি?” 
হঠাৎ এইরূপ একজন লোকের আবির্ভাবে সকলেই অবাক হইয়া গেল। মুসোলিনি 
বলিলেন, “আমাকে এক টুকরো রুটি দিন। কোন উত্তর নাই। অবশেষে গৃহকর্তা এক 
টুকরো রুটি মুসোলিনিকে দান করিলেন। তিনি ধন্যবাদ দিয়া বাহিরে গেলেন। কেউ 
কোন কথা না বলিয়া কেবল এক টুকরো রুটি ছুঁড়িয়া দিতে দেখিয়া মুসোলিনি অত্যন্ত 
অপমানিত বোধ করিলেন-_-তিনি এই রুটির টুকরো ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার জন্য হাত 
উঠাইলেন, কিন্তু দারুণ ক্ষুধার তাড়নায় তাহার উত্তোলিত হস্ত মুখে আসিয়া ঠেকিল! 
শেষকালে তিনি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে সেই রুটি পথ চলিতে চলিতে খাইয়াছিলেন। 
১৯২৭ সালের মার্চ মাসে ইটালির অনেক সংবাদ পত্রে মুসোলিনির সম্বন্ধে নি্ঈলিখিত 
ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছিল। ঘটনাটি পিয়োব্রোনাভে নামে বের্গামোবাসী একজন 
গৃহনির্মীতী লিখিয়াছেন। 
সকালে আমার স্ত্রী বাজার হইতে কিছু জিনিষপত্র কিনিয়া ফিরিতেছিলেন, এমন সময় 
একটি পুলের উপরে ছাই রঙের পোষাক পরিহিত এক যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 
“আপনি কি ইটালিয়ান আমার স্ত্রী বলিলেন, “না আমি বের্গাঁমাস্কা । এই কথা শুনিয়া 
যুবকটি.অল্প হাসিয়া বলিলেন, “দেখুন. আমি কাজ খুঁজছি, আপনি কি আমায় এমন 
কোন লোকের কাছে পাঠাতে পারেন, যিনি আমায় কোন কাজ দিতে পারেন? এই কথা 
শুনিয়া যুবকটিকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন; 
আমি তখনই তাহাকে মজুরের কাজে নিযুক্ত করিয়া পরদিন হইতে আসিতে বলিলাম।” 
' সুইজারল্যাণ্ডে শীত খুব বেশি বলিয়া শীতকালে সেখানে গৃহ নির্মাণ কাজ বন্ধ 
থাকে। মুসোলিনি এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও নৈশ-বিদ্যালয়ের ক্লাসে যাইতেন, 
কিন্তু দৈহিক পরিশ্রমের কাজ একেবারে ছাড়িতেন না। তিনি কোনও দৌকানদারের 
অধীনে কুলির কাজ লইয়া মালপত্র খরিদ্দারের বাড়িতে বহন করিতেন; ইহাতে তাহার 
যে আয় হইত তাহা হইতে তিনি খাবার খরচও পড়াশুনার খরচ চালাইতেন। 
রুশিয়ার রাষ্ট্র অধিনায়ক ও সর্বে্র্বা ্টালিন (Stalin) বাল্যকালে তাহার পৈত্রিক 
ব্যবসায়_জুতো-সেলাই অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন। কিন্তু অবসর 
পাইলেই পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতেন। আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট হুভারও 
বাল্যজীবনে ঘোড়ার সহিস্গিরি করিয়া দিন গুজরান করিয়াছিলেন। 
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ইতিহাস-পাঠে দেখা wm পৃথিবীর সর্বত্রই যে সকল মহামানব সামান্য অবস্থা 
হইতে সংগ্রামের পর সংগ্রাম করিয়া জীবনে সাফল্যলাভ করিয়াছেন, ত্বাহারা কেহই 
অতি অসম্ভব দুঃখ কষ্ট এবং দারিদ্র্যের মধ্যেও নিজের পথ হারান নাই-_সকল অবস্থাতেই 
তাহারা পূর্ণ আশা ও উদ্যম লইয়া কাজ করিয়াছেন। সামান্য বাধাবিপত্তিতে যাহারা 
নিরাশ হইয়া স্রোতে গা ভাসায়, তাহারা জীবনে কখনও সাফল্যলাভ করে না। উপরে 
যে কয়জন কর্মবীরের কথা লেখা হইল তাহারা যদি সংগ্রামের পশ্চাপদ হইতেন, তাহা 
হইলে আজ তাঁদের নাম, আমরা দূরের কথা, তাহাদের নিজ নিজ দেশের লোকেরাও 
শুনিতে পাইত না। যুগের পর যুগ ধরিয়া যে বিস্মৃতির পথে অগণিত মানব-স্রোত 
চলিয়া গিয়াছে-তীাহরাও সেই স্রোতে ভাসিয়া যাইতেন। 

বাঙালিকে যদি আজ দীড়াইতে হয়, তাহা হইলে জীবনসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত 
হইতে হইবে। বাংলাদেশে বাঙালির স্থান যে কোথায় তাহা পূর্বে বহুবার বলিয়াছি। 
আজ সকলরকম ব্যবসা-বাণিজ্য বাংলাদেশে অবাঙালির হাতে- বাঙালি আজ সামান্য 
চাকুরিয়া মাত্র। বাঙালি আজ “বাবু, বলিয়া পরিচিত। সামান্য কায়িক পরিশ্রমে বাঙালি 
অপমান বোধ করে। কায়িক পরিশ্রমের কাজে বাঙালি ভয় পায়। ইহার ফলে বাংলা 
প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। এই সমস্ত কাজে বাংলাদেশে এখন 
শতকরা ৯০ জন অবাঙালি বাংলার টাকা নিজের দেশে লইয়া যাইতেছে। আর বাঙালি 
বিনা অম্নে প্রায় ধ্বংসের পথে আসিয়া পৌঁছিয়াছে! এইভাবে চলিলে আর পঞ্চাশ বছর 
পরে বাংলা দেশে জনকয়েক উকিল মোক্তার ও জন কয়েক আপিসের বাবু ছাড়া আর 
অন্তত মধ্যবিত্ত বাঙালি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। 


“প্রবাসী”, আশ্বিন, ১৩৪০ পৃ. ৮৪০-৮৪৩ 
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খদ্দর বলিতে আমি কি বুঝি? 
২৫ 
খদ্দর বলিতে আমি কি বুঝি?' 


মহাত্মা গান্ধী প্রচারিত খদ্দরের বাণী স্বরাজের আদর্শের সহিত একাঙ্গীভূত ভাবে 
যুক্ত হইয়া দেশবাসীর নিকট যে কর্ত্তব্যের দাবী উপস্থিত করিয়াছিল, বৎসরাধিক কালের 
উত্তেজনার অস্তরালে পুঞ্জীভূত অবসানের ভারে ভারাক্রান্ত মনকে আজ তাহার কতটুকু 
পালিত হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিবার সময় আসিয়াছে। fossa শক্তিতে হীন-বিশ্বাস 
দেশবাসীর সমক্ষে আজ কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। 
অনেকেরই মত আমি খদ্দরের পূর্ণস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আমার শিষ্য ও 
বন্ধুবর্গের সহিত ক্রমাগত আলোচনার ফলে বুঝিতে পারিলাম, খদ্দর শুধু রাজনীতিক 
মুক্তিসাধনের অস্ত্র নহে,_খদ্দর মানব-জীবনের সহজ সরল গতির মূর্ত প্রকাশ, ন্যায় 
প্রহরণরূপের ধরিব না। ইহাতেই আমাদের জাতীয় জীবনের সমগ্র এবং পূর্ণ বিকাশ 
প্রতি অন্ধ আকর্ষণ আমাদের রক্ষণশীলতারই পরিচায়ক। দ্বিতীয়তঃ-_বিদেশীপন্য 
বর্্জনেচ্ছাই খদ্দরের প্রচলন চেষ্টার অন্যতম কারণ। এখনও অনেকে খদ্দরে কেবল 
জাতীয় অর্থনৈতিক মুক্তিরই পথ দেখিতে পান, কিন্তু জীবনের বাছল্যবর্জি্িত সামাজিক 
জীবনের দৃঢ়তা এবং ভারতীয় সভ্যতার স্জীবতা, সেই বিস্মৃত বাণীই এই দেশে 
প্রচারের ভার খদ্দর গ্রহণ করিয়াছে। 

অনেক কর্মী বৎসরের মধ্যে স্বরাজ লাভ হয় নাই বলিয়া আজ হতাশ হইয়াছেন। 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আমরা কি মহাত্মার নির্দেশ মত খদ্দর বয়ন ও পরিধান 
করিতে পারিয়াছিঃ আমরা যদি খদ্দরকে শুধু রাজনীতির মুক্তির অস্ত্র-স্বরূপই দেখি, 
তবে কি ইহা আমরা পরিপূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাসের সহিত ব্যবহার করিয়াছি? 

যদি খদ্দরকে আমরা জাতীয় জীবনকে সুবিন্যস্ত করিবার উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া 
থাকি, তাহা হইলে আজ উৎসাহ প্রশমিত হইবার কোন কারণ নাই। বর্তমান সভ্যতার 
পঞ্চিলতা হইতে মুক্ত করিয়া জাতীয় জীবনের স্বচ্ছ অনাবিল গতি ফিরাইয়া আনিতে 
যদি আমরা প্রয়াসী হইয়া থাকি, যদি জীবন-যাত্রার শত অনাবশ্যক কোলাহলে ও 
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সরলতা ও সরসতা আনিতে আমরা প্রয়াসী হইয়া থাকি, তবে এক বৎসরের ব্যর্থ 
উদ্যমেই কি আমরা নিরুৎসাহ হইব? 

আমি অর্থনীতিজ্ঞ নহি, কিন্তু বাঙ্গলা দেশের পন্নী-জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে 
জানিয়াছি, এক জোড়া হাতে তৈয়ারী খদ্দরের মুল্য মহাজনের উৎপীড়নত্রাসিত কৃষকের 
নিকট উপেক্ষার নহে। আঙ্গিনার কাছে উৎপন্ন তৃলায় হাতে কাটা সুতায় তৈয়ারী খদ্দর 
জন্য তাহাকে শঙ্কিতচিত্বে মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয় না। খদ্দর বয়নে নিযুক্ত থাকিয়া 
তাহার সময়ের স্দ্যবহারের মহামুল্য শিক্ষালাভ হয়। ফলে, দৈনিক জীবনের শত ক্ষুদ্র 
প্রয়োজনের জন্য তাহাকে দোকানদারের শরণাপন্ন হইতে হয় না-_আত্মনির্ভরতা তাহাকে 
নিজের ছোট খাট অভাবগুলি মোচন করিতে প্ররোচিত করে। 

দিনের অবকাশ মুহূত্বশুলির মূল্য কি? কোন্‌ কারখানার মালিক ইহার জন্য মজুরী 
দিতে প্রস্তুত হইবে? কিন্তু বৎসরাস্তে স্বাবলম্বনের ফলে যদি একখানি পরিধেয় que 
হয়, তাহা হইলেও কম লাভ হইল নাঁ। আমরা শুনিয়া থাকি, সহরবাসীদের কঠোর 
জীবন-সংগ্রামে অবকাশের সময় নাই। ইহা খুবই বিশ্বাসযোগ্য যেত, হয়ত কাহারও 
কাহারও সময় অতি অল্প। কিন্তু অধিকাংশের সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য নহে। মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগকে নিরস্তর দারিদ্যে বন্ত্রসমস্যায় কম ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। 
যদি তাহারা খন্দর বয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া ইহাকে কর্ম্মস্বরূপ গ্রহণ 
করেন, তবে কি তাহাদের এই দুঃখ কিয়ৎপরিমাণেও লঘু হয় না? সহরবাসীদের কথা 
ধর্তব্য নহে; দেশের শতকরা ৯৫ জন পল্লীবাসী। তাহারাই দেশের মেরুদণ্ড। এই ৯৫ 
জনের অধিকাংশই কৃষিজীবী। ইহাদের সহায়তাতেই আমাদিগকে জাতীয় উন্নতির উপায় 
করিতে হইবে। 

A bold peasantry their country's pride 
When once destroyed, can never be supplied. 

জাতি-গঠন প্রচেষ্টায় আমাদিগকে সভ্যতার মর্ম্মকথা উপলব্ধি করিতে হইবে। সম্মুখে 
ভবিষ্যৎ আদর্শ যদি ফ্রুবতারার মত সমুজ্জ্বল না হয়, তবে কিরূপে আমরা সে কার্যে 
আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিব? জাতীয়-জীবন-দেবতার আহ্বান তৃর্য্যনাদ যদি 
আমরা অস্তরে শুনিতে প্রয়াসী হই তাহা হইলেই, পরস্পরবিরোধী বলিয়া বিবেচিত 
সকল প্রশ্নের সমাধান হইয়া যাইবে। কাউন্সিল বর্জন করিব, কি গ্রহণকরিব, সে বিচার 
মূল্যহীন অসার হইয়া উঠিবে। আমি রাজনীতিজ্ঞ নহি, দৈনিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে 
যতটুকু রাজনীতি আমার আয়ত্ত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, বিস্মার্ক রাজনীতিকে 
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science of opportunism বলিয়া অতি সত্য নামেই অভিহিত করিয়াছেন। এই 
সুবিধাবাদের উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের ব্যবহারিক রাজনীতি পরিচালনা করা হয় 
বলিয়া আজ আমাদিগকে চিন্তান্বিত হইতে হইয়াছে। রাজনীতি কোন সীমা মানিয়া চলে 
না, রাজনীতিজ্ঞের মনোভাব অকপটে প্রকাশ করিবার সুবিধা হইলে একথা সকলকেই 
বলিতে হইত। রাজনীতি কি সার্ব্বজনীন নীতি হইতে স্বতন্ত্র নীতি? যদি “অসহযোগ”কে 
মাত্র বলিয়া গণ্য করি, তাহা হইলে বৈশিষ্ট্যবর্জিত হইয়া পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের 
এই বাণীর কি গ্লানি হইবে না? তেমনই ভবিষ্যবংশের শক্তির উৎস, নৈতিক দৃঢ়তা 
এবং অর্থনীতির মুক্তির আদর্শ খদ্দরকে আমি রাজনীতিক অস্ত্র বলিয়া ভাবিতে পারি 
না। খদ্দর ব্যতীত যদি আমাদের স্বরাজলাভ হয়, তবে আমরা সে স্বরাজের যোগ্য 
কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। খদ্দর আমাদের কর্ম্ম-পটুতা বৃদ্ধি করিয়া 
আমাদের বিশৃঙ্খল জাতীয় জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবে, বিদ্বেষবিষ শুন্য হইয়া তবেই 
আমরা সার্বজনীন প্রীতি ও এঁক্য স্থাপনের অধিকারী হইব। যদি কখন অসহযোগ 
আন্দোলন অন্য কোন আকার গ্রহণ করে, তবুও খদ্দর আমাদের জাতির নিকট যে 
নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহাতেই ইহার স্থান অটুট রহিবে। আমি জাপান, 
জার্ম্মানী বা অন্য কোন দেশের ক্ষতি হইল কি বোম্বাইয়ের লাভ হইল, ইহা কিছুমাত্রও 
গ্রাহ্য করি না। কিন্ত খদ্দর বয়ন ও পরিধান করিতে যে আমার জন্মগত অধিকার আছে, 
তাহা কেন মনে করিব না? মহম্মদ কন্যাকে চরকা ও জীতা যৌতুক দিয়াছিলেন। 
পয়গম্বর বলিয়াছেন, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সূত্রবয়নকারিণীই সর্বাপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক। 

অনেকে মনে করেন, "esp রুচি ও কলার আদর্শকে সঙ্কুচিত করিবে, যদি 
পরমুখাপেক্ষী হইয়া ভিক্ষার উচ্ছিষ্ট অন্ন লইতে প্রতিবাদ করা কলা ও রুচির বিরোধী 
হয়, তবে আমি রুচিহীন হইতে লজ্জা বোধ করি না! শিল্প-কলার অত্যুচ্চ আদর্শের 
নিদর্শন টাকার মস্লিন কলে প্রস্তুত হইত না,_এমন কি, কারখানাতেও নহে। চরকা-কাঁটা 
সৃতায় সূক্ষ্ম কারুকার্য্য আমি এখনও কিছু কিছু দেখিয়াছি। 

প্রতি কল স্থাপয়িতা প্রায় দুইশত বা ততোধিক লোকের দারিদ্রের কারণ। মিলের 
কার্য্যক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধ, মনুষ্যকৃত সমস্ত অনুষ্ঠানেরই মত ইহারও ত্রুটি আছে। দুর্নিবার 
প্রতিযোগিতার আবর্তমোহ, বর্তমান সুসভ্য জীবনের আনুসঙ্গিক বাহুল্য ও জটিলতাকে 
আশ্রয় করিয়া বর্ধিত হয়। মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার সরলতা হারায়। ইহার ফলে 
উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়-ক্ষেত্র অন্বেষণে প্রতীচ্যের সভ্যতার যে নগ্ন মূর্তি দেখা গিয়াছে, 
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আমরা কি তাহারই অনুসরণ করিব? মানবকে যন্ত্র হইতে পৃথক্‌ করিয়া না দেখার 
ফলে, এতদিন যাহারা অবনত মস্তকে শত লাঞ্ছনার হীনতা নিজেদের প্রাপ্য বলিয়াই 
মানিয়া লইয়াছিল, আজ তাহারা মানবত্বের দাবী উপস্থিত করিয়াছে, পশ্চিম এই প্রশ্নের 
সমাধানে আজ ব্যতিব্যস্ত। আমরা কি আমাদের দেশে এই সমস্যারই সৃষ্টি করিব? 
আমাদের দেশে, যতদিন পর্যন্ত মালিক শ্রমিকের আশা ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন 
ছিলেন না, ততদিন প্রভু এবং ভৃত্যের মধ্যে সম্পর্ক মধুর থাকায় কোন বিরোধ ঘটিতে 
পারে নাই,কিন্ত যৌথ-কারবার স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট ভোগবাসনায় মানুষ মানুষকে 
জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে; তাহাতেই শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক শুদ্ধ 
হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। ইহাতে শ্রমজীবীদিগের জীবনে মালিকের সহৃদয়তা 
নূতন মিলনক্ষেত্র রচনা করিবে। শ্রমিক ও মালিকের একত্র জীবিকা অন্বেষণে সখ্য ও 
প্রীতি স্থাপিত হইবে। একের সহিত অপরের ঘনিষ্ঠতা সামাজিকা জীবনের নৃতন আদর্শ 
আনয়ন করিবে। ব্যক্তিগত সম্বন্ধ শ্রেণীগত বৈষম্য দূর করিয়া যে সাম্য ও মৈত্রীর সূচনা 
নব বলে বলীয়ান্‌ করিবে। 

আজ মহাত্মা-প্রবর্তিত নবতন্ত্রে প্রভু ও ভৃত্যের একই বন্ত্রবয়ন সম্ভব হইয়াছে ভ্রান্ত 
সভ্যতার মরীচিকায় মানবের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের যে মহৎ আদর্শ আমরা হারাইয়াছি, 
ইহাতে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। আমি বহুবার প্রকৃত চরিত্রের উৎকর্ষে cul- 
ture এবং সভ্যতার পাশ্চাত্য বিকৃত মূর্তিতে পার্থক্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বর্তমানে ' 
এই বিভিন্নতা আমাদিগকে আরও সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করিতে হইবে। জীবনের 
প্রকৃত মূল্য না বুঝাতে, বিজ্ঞান আজ বিড়ম্থিত; সভ্যতার নামে বোঝা বহিয়া আমরা 
জীবন ভারাক্রান্ত করিতেছি। তাই বলিয়া, আমি বৃথা দীর্শনিকতার পক্ষপাতী নহি। 
ব্যক্তি কিম্বা জাতীয় আদর্শ সন্ধানে সংগ্রাম অনিবার্ধ্য। সে সংগ্রাম আমরা করিব, কিন্তু 
পশ্চিমের অস্বাভাবিক কৃত্রিম উত্তেজনা বজ্জন করিব। উত্তেজনা মানবের কখন 
কল্যাণসাধন করে নাই। প্রকৃত কর্ম্ম-সংগ্রামই মানব-জীবনকে উচ্চতর স্তরে লইয়া 
হইবে। ক্ষণিক উত্তেজনায় অবসাদপ্রস্ত মনকে অধিকতর উত্তেজনার দ্বারা মুক্তি পাইবার 
আশায় আমার যেন প্রযুক্ত না করি। 

পল্লীগ্রামে কৃষকদিগকে বৎসরে ৪1৫ মাস সময় মাত্র ব্যাপৃত থাকিতে হয়। অবশিষ্ট 
সময় তাহারা আলস্যে কাটায়। এই সময়ে খদ্দর বয়ন প্রভৃতি অর্থকরী কায করিলে 
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দারিদ্রের কঠোরতার হ্রাস হইয়া ব্যক্তিগত, তথা জাতিগত ইষ্ট সাধিত হইবে । উদরান্নের 
ও পরিধেয়ের সংস্থান না হইলে মানসিক উৎকর্ষসাধন করিবার অবসর কোথায়? 

খদ্দরে কি শুধু আমাদের বন্ত্র-সমস্যারই সমাধান হইবে? ইহা কি গ্রামের সূত্রধর, 
কর্ম্মকার, তন্তবায় প্রভৃতির কার্য্যক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিবে নাঃ 
পরস্পর এক কর্ম্মশৃঙ্খলে গ্রথিত পল্লীসমাজে দালাল প্রভৃতির স্থান নাই। যদি আমাদের 
একজোড়া খদ্দরে বেশী অর্থ দিতেও হয়, তাহা হইলেও সেই অর্থ গ্রামেরই তস্তবায়, 
কর্মকার, শিল্পী প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যে বিভক্ত হইয়া থাকিয়াই গেল। এইরূপ শ্রেণীগত 
দারিদ্রের মোচনে এই খদ্দরই সহায়তা করিবে। 

খদ্দর কৃষির সহিত যেরূপ একসৃত্রে গ্রথিত, তাহাতে কৃষিকার্য্যে সম্বন্ধে কিছু বলিতে 
ইচ্ছা করি। অনেকে মনে করেন, কৃষিতে সমগ্র দেশের অন্নসংস্থান হওয়া সম্ভবপর 
নহে; কিন্তু কেবলমাত্র এক বাঙ্গলা দেশে ১০ কোটি ৬০ লক্ষ বিঘা চাষোপযোগী জমির 
মধ্যে ৬ কোটি ২৫ লক্ষ বিঘায় আবাদ হয়। তথাপি, আমাদের আহারের প্রাচুর্য নাই। 
দুর্ভিক্ষ প্রতি বৎসরই আমাদের দ্বারে অতিথি। বিজ্ঞান রাষ্ট্র (state) এই মালিকের 
(capitalist) সেবায় আত্মদান করিয়া পৈশাচিক erc নিযুক্ত হইয়াছে। জমির উৎপাদিকা 
শক্তির বৃদ্ধি প্রভৃতির উপায় আবিষ্কিয়াতেই বিজ্ঞানের সার্থকতা | আমরা গ্রীষ্ম প্রধান 
দেশের অধিবাসীরা সূর্য্যের অপর্য্যাপ্ত স্নেহরশ্মি লাভ করি। জীবন-সংগ্রামে ইহা আমাদের 
কম লাভের নহে, কৃষির প্রসারেই উদরান্নের সংস্থান হইবে। 

৩৬ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি এডিনবরায় ছাত্র ছিলাম, তখন ধুম মলিন বারমিংহামের 
প্রতিনিধি মিঃ চেম্বারলিন বক্তৃতা দ্বারা দেশকে এই কৃত্রিমতার পথ ছাড়িয়া পুরাতন 
ইংলভ্ডের সহজ জীবনে প্রত্যাবর্তন করাইতে চেষ্টিত ছিলেন। প্রত্যেক শ্রমজীবীর “৯ 
বিঘা জমি ও ১টি গাতীই” ইংলপ্ডের পুরাতন আদর্শ। বিগত যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত ইংলগ্ডের 
আমরা আমাদের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিব, অন্ন এবং বস্ত্রের সংস্থাপন করিয়া আমরা 
জাতীয় জীবনকে জীবিত রাখিতে চেষ্টিত হইব; অনাবশ্যক বাহুল্যে জীবনকে দুর্ব্বহ 
করিব না। যন্ত্র-সভ্যতার ক্ষুধা যখন পশ্চিমের কয়লার খনি আর মিটাইতে পারিবে না, 
যখন জীবনের স্বেচ্ছাকৃত জটিলতায় সভ্যতা আপনি পথ হারহিয়া ফেলিবে, তখন 
সুর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। 


* আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বন্তৃতাবলী ২য় খণ্ড (১৯৩১) পৃ. ৩১৯-৩২৬ 
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আচার্য APAE রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 
অন্নসমস্যা ও শিক্ষার বাহন 


বড়ই আহ্াদের বিষয় যে, ‘আনন্দবাজার’ সাপ্তাহিক সংস্করণ বাহির হইতে চলিয়াছে। 
জনসাধারণের মধ্যে দুনিয়ার বার্তা পৌঁছাইয়া দিতে হইলে মাতৃভাষাকে অবশ্যই শিক্ষার 
বাহন করিতে হইবে। আজ আমাদের দেশে যে নবজাগরণের ও স্বাধীনতার হওয়া 
প্রবাহিত হইতেছে, তাহা বিশাল জনগণের মধ্যে কদাচিৎ আসিয়া পৌঁছাইতেছে। পৃথিবীর 
যে দিকে চাই, সেই দিকেই দেখিতে পাই যে, অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবার জন্য এক 
অপূৰ্ব্ব সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নব্য জাপান, নব্য চীন, পারস্য, তুকী প্রভৃতি দেশ এ 
বিষয়ে অগ্রদূত। মার্কিণ ও ইউরোপের ন্যায় জাপানের অধিবাসীবৃন্দও আজ শিক্ষা-দীক্ষায় 
জগতের দরবারে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সেখানকার মুটেমজুর, 
হালচাষী, দাসদাসী যখনই একটু অবকাশ পায়, অমনিই সংবাদপত্র লইয়া-_শুধু নিজের 
দেশের নয়-_সমস্ত দুনিয়ার বিষয় আলোচনা করিয়া থাকে এবং এইরূপে তাহাদের 
মধ্যে দেশাত্মবোধ সঞ্চারিত হয়। 

“আনন্দবাজার দিন দিন যে প্রকার প্রতিপত্তি লাভ করিতেছে, তাহাতে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে, মাতৃভাষার আদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 
যে ভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিয়াছেন, সে ভাষাকে আর উপেক্ষা করা চলে না। 
সম্প্রতি আমি বলিয়া বলিয়া হয়রাণ হইতেছি যে, এক কপি “দৈনিক আনন্দবাজার’ 
পড়িলে এমন কোন জিনিষ অজ্ঞাত থাকে না যাহাতে ইংরাজী পত্রিকা পাঠ করার 
প্রয়োজন হয়। আমি এইকথা বলিতেছিনা যে, এবিষয়ে শুধু ‘আনন্দবাজারই প্রাধান্য 
লাভ করিয়াছে। “দৈনিক বসুমতী’ এবং অন্যান্য মাসিক পত্রিকাগুলি--যথা “প্রবাসী, 
“ভারতবর্ষ, ‘বসুমতী’, “বিচিত্রা”, প্রভৃতিও লোকশিক্ষার যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে। 
এই সকল মাসিক পত্রিকার নভেল ও গল্পাংশ বৰ্জ্জন করিয়া বিবিধ প্রসঙ্গ, সাময়িকী, 
সাময়িক প্রসঙ্গ, কষ্টিপাথর, পঞ্চশস্য ইত্যাদি রীতিমত পাঠ করিলে সাধারণতঃ যাহা 
জ্ঞাতব্য ও শিক্ষনীয় বিষয়, তাহা জানিতে বাকী থাকে না। এইরূপভাবে প্রত্যহ যে 
ব্যক্তি পাঠীভ্যাস করে, তাহাকে ‘Educated’ নয় বলিয়া সমাজে উপেক্ষা করা অন্যায়। 
আমার মুখবন্ধ করিবার অভিপ্রায় এই যে, যে বালক উচ্চ প্রাইমারী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, 
তাহার এখন আর জ্ঞানার্জ্জনের পথ রুদ্ধ থাকে না। 

আমি সম্প্রতি এই কথা বলিয়া থাকি যে, যতদিন না মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হইবে, 
ততদিন বাঙ্গালী জাতি অন্নসমস্যায় বিকল্প থাকিবে। একজন সুকুমারমতি বালকের 
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অন্নসমস্যা ও শিক্ষার বাহন 


জীবনের মহামূল্য সময় প্রায় ৭ বৎসর অর্থাৎ ৭ বৎসর বয়স হইতে ১৪।১৫ বৎসর 
পর্যস্ত অকারণে নষ্ট হয়। আমাদের বালকগণকে ৫ বৎসর বয়স হইতে ইংরাজী 
শিখিবার জন্য কি রকম ধ্বস্তাধ্বস্তি করা হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই এই প্রকারে শুধু 
শক্তি-সামর্ঘ্যের অপচয় হয় তাহা নয়, প্রকৃত জ্ঞানলাভ খুব কমই হইয়া থাকে। ৭1৮বছর 
ধরিয়া একটী বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহারই মধ্যবর্তিতায় বিদ্যার্জ্জন করা- এরূপ 
আজগুবি প্রথা জগতে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। 

আমার মত এই--যদি মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন করিয়া বিদ্যাশিক্ষার সুরু হয়, তাহা 
হইলে আমাদের বালকেরা ১২১৪ বৎসরের ভিতর বেশ একটী মোটামুটি জ্ঞান লাভ 
করিতে পারে। যে ছেলে মাইনর বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া ইংরাজী স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে 
আসিয়া ভর্তি হয়, যে ছেলে অনেক ক্ষেত্রে স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র অপেক্ষা অধিকতর 
পারদর্শী। কারণ সে ভূগোল, পাটীগণিত, জ্যামিতি, বাঙ্গলা বা ভারতবর্ষের ইতিহাস ও 
সাহিত্য প্রভৃতির অধ্যায় পূর্বেই সমাপন করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু এই ইংরাজীর কাঠগড়ার 
ভিতর পড়িয়া জীবনের মহামূল্য সময়ের ৪1৫ বৎসর বৃথা নস্ট হয়। অধিকন্তু মানুষের 
যে স্বাধীন চিন্তাম্রোত তাহা মাতৃভাষার সাহায্যে অধিকতর সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠে। 
কিন্ত যদি কোন বৈদেশিক ভাষা দ্বারা অভিব্যক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে ইহার প্রকৃত 
স্বরূপ প্রকাশ পায় না। 

বালকগণের পিতামাতা ও অভিভাবকগণই ইহার জন্য প্রকৃত পক্ষে দায়ী। তাহারা 
-স্বেচ্ছায় পুব্রগকন্যাগণকে এই ফাদে ফেলিয়া থাকেন;-__কারণ, তাহাদের ইচ্ছা, যে 
ডেপুটী ও অপরাপর উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী--না, হয় উকিল, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার 
হইবে। কিন্তু এই শ্রমাত্মক সংস্কারের কি বিষম পরিণতি, তাহা প্রতিদিন দেখিতেছি। 
৩০, ৪০, ৫০, ৬০ টাকা বেতনের একটি কম্মথালির বিজ্ঞাপন যদি প্রকাশিত হয়, তাহা 
হইলে 800 |too শত দরখাস্ত পড়ে। ইহার মধ্যে M.A. ও M.Sc. B.Le পাওয়া 
যায়। আবার প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখি যে, অনেক যুবক এমনকি গ্রাজুয়েট বেকার 
সমস্যার পড়িয়া আত্মহত্যা করিতেছে। আমি উচ্চশিক্ষার বিরোধী নই। উচ্চ কেন-_অত্যুচ্চ 
শিক্ষারও আমি পক্ষপাতী। সেই জন্য বলিয়া থাকি, বাছা বাছা ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রেরণ কর। কিন্তু প্রত্যেক ছেলেকেই যে উপাধিধারী করিতে হইবে ইহা অর্থনীতির 
দিক দিয়া দেখিতে গেলে সব্ব্বনাশের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 

আজ এই একমুখী শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে বাঙ্গালী বহু ক্ষেত্রে পরাজিত হইয়াছে ও 
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আচার্য প্রফুল্পচন্্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


হইতেছে। বিষয়টী এত ভয়াবহ ও গুরতর যে, এই প্রবন্ধে ইহার মীমাংসা অসম্ভব। 
এবং তাহার মিত্রসমূহকে যে নিরস্ত্র করিবার প্রয়োজন ছিল না, এমন নহে। কিন্তু 
মিত্রশক্তি এই ব্যাপারে একটা মারাত্মক রকমের ভুল করিয়া বসিল। জার্্মাণীকে নিরস্ত্র 
হইবার আদেশ দেওয়া হইল ইউরোপের শাস্তি প্রতিষ্ঠার হেতু দর্শাইয়া নহে। তাহাকে 
বর্বরতা, সেই হেতু তাহার কথার উপর আর বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। 
কোন সভ্য জাতির সহিত একাসনে বস্বারও সে উপযুক্ত নহে। জার্ম্মাণীর চরিত্রে এই 
নাই। কেবল যে জার্ম্মাণীকে নিরস্ত্র করা হইল তাহা নহে, তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও 
শক্তিপুর্জের বিশ্বীসভাজন হইতে না পারিতেছে, ততদিন রাষ্ট্রসজ্ঘর সভ্য হইবার তাহার 
কোন অধিকার থাকিবে না। জার্ম্মাণী বুলগেরিয়া, অস্ট্ীয়া,হাঙ্গেরী, সোভিয়েট রাশিয়ার 
সহিত এক পর্যযায়ভুক্ত হইয়া ইংলণ্ড, ফ্রাস, আমেরিকা প্রভৃতি কুলীন জাতিগুলির . 
নিকট অস্পৃশ্য হইয়া রহিল। 

মহাযুদ্ধের পর ভার্ষাই সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হইবার সময় ঠিক হইয়াছিল, জার্ম্মাণীই 
সর্বাগ্রে অস্ত্রশস্ত্র কমাইতে'আরম্ত করিবে। অন্যান্য জাতি ও নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে ক্ষান্ত 
থাকিবে না জার্ম্মাণীর অনুগমন করিবে। চতুর্দশ বৎসর pcs এই সন্ধির সর্ত্ত লিখিত 
হইয়াছিল। কিন্তু সন্ধির সর্ত অনুসারে কাজ করিয়াছে শুধু জার্ম্মাণী। কেবল জার্ম্মাণীই 
এতকাল ধরিয়া অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস করিয়াছে। বিজয়ী শক্তিপুর্জের শুভ ইচ্ছা. 
জ্ঞাপন করিয়াই তাহাদের কর্তব্য সমাপ্ত। তাহারা ইচ্ছাকে e পরিণত করিবার 
প্রয়োজন আদৌ মনে করেন নহি। সেদিন পালামেণ্টে লয়েড ere গুপ্তকথা প্রকাশ 
করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, লোকার্ণোর সন্ধির পর অস্ত্রশান্ত্র এবং বোমা ফেলিবার 
উড়োজাহাজের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বাড়িয়াছে__অস্তরশস্তর বৃদ্ধির ব্যাপারে আমেরিকা 
ও ফ্রান্সের অনুকরণ করিয়াছে। সমস্ত বিজয়ী জাতিগুলি আজ অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত-অস্ত্ 
নাই শুধু জার্ম্মাণীর। সেই হতভাগাই আজ ধরা পড়িয়া গিয়াছে। এমনি করিয়াই বিজয়ী 
শক্তিপুঞ্জ ভার্সাই সন্ধি-পত্রের সম্মান রক্ষা করিয়াছে। সাম্যের প্রতি্তি কাগজেপত্রেই 
রহিয়া গিয়াছে, বাস্তব জগতে আধিপত্য করিতেছে একটা উদ্ধত স্বার্থপরতা, উৎকট 
বৈষম্য এবং কদৰ্য্য অবিচার। 

ইহার পর যখন আমরা শুনিতে পাইলাম, জার্ম্মাণ জাতি নিরক্ত্রীকরণ বৈঠক পরিত্যাগ 
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অন্নসমস্যা ও শিক্ষার বাহন 


«f জান্মাণ জাতির বেদনার এবং অপমানের পাত্র কাণায় কাণীয় ভরিয়া উঠিয়াছিল। 
সে আর অবমাননা, লাঞ্ছনা, এবং বঞ্চনা সহ্য করিতে পাঁরিতেছিল না। আজ সার জন 
সাইমন এবং চার্চিল সহ বৃটিশ নেতারা যতই জার্ম্মাণীকে অপরাধী করুন__-যোলআনা 
তাহাদের নিজেদের। সমস্ত সভ্য জগৎ জানিয়া ফেলিয়াছে বিজয়ী শক্তিপুঞ্জ ভার্সাই 
সন্ধিপত্রে সাক্ষর করিয়া অস্ত্রশস্ত্র কমায় নাই বরং বাড়াইয়াছে_ স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্র 
দুপায়ে দলিয়াছে। পক্ষান্তরে জার্ম্মাণী সন্ধির সর্তপুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছে 
এবং অস্ত্রশস্ত্র কমাইতে এখনও সম্মতু আছে। যাহারা মুখে নিরক্ত্রীকরণের কথা বলিয়াছে 
এবং ভিতরে ভিতরে কামান ও মেসিনগানের সংখ্যা বাড়াইয়াছে, তাহাদের মুখে 
শান্তির বড় বড় কথা ভূতের মুখে রামনামের মতই শুনাইয়া থাকে। 

পরাজিত, উৎ্পীড়িত, বিদলিত জাতির কাছে সর্বাপেক্ষা মধুর স্বপ্ন- স্বাধীনতার, 
স্বপ্ন, শিকল ভাঙ্গার স্বপ্ন। যে মানুষকে আশ্রয় করিয়া পরাজিত জাতি মুক্তিকে অর্জন 
করিবার আশা পোষণ করে, সেই মানুষকে সে দেবতা বলিয়া মাথায় তুলিয়া লয়, 
তাহাকে প্রাণের রাজা বলিয়া নতশিরে অর্ধ্যদান করে। জাম্মাণ জাতি যখন পরাজয়ের 
গ্লানি লইয়া অবসাদের অন্ধকারে দুঃসহ ব্যথা ভোগ করিতেছিল, সেই সময়ে আশা 
এবং শক্তির বাণী লইয়া আর্বিভূত হইলেন হিটলার। গতগৌরব হৃত আসন জান্ম্মাণীকে 
নয়া গৌরবের উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। জার্মাণ 
জাতি আজ হিটলারের কণ্ঠে শুনিতেছে নিজেরই মর্ম্মবাণী, হিটলারের চক্ষে দেখিতেছে 
কতদিনের আকাঙ্ক্ষিত সাম্য এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন। তাই হিটলারকে একদিন জার্ম্মাণীর 
অরণ্য প্রান্তরে পলাতক বিদ্রোহীর জীবন-যাপন করিতে হইয়াছে, আজ তিনি জার্ম্মাণীর 
সর্বময় প্রভু--সমস্ত জাতির কাছে আজ তিনি ত্রাণকর্তারূপে প্রতিভাত হইতেছেন। 
আকস্মিক অভ্যুদয়-_একটী সত্যের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিতেছে। এই সত্যটি হইতেছে, 
যুগে যুগে মানুষের কাছে জন্মভূমির স্বাধীনতার দাবীই সর্বাপেক্ষা বড় হইয়া দেখা 
দিয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যস্ত মাতৃভূমি অসম্মানের ধুলিতলে লুটাইতে থাকে, ততক্ষণ মানুষ 
বিশ্ববিপ্লব, আন্তর্জাতিক মুক্তি ইত্যাদি বড় বল কথা লইয়া মাথা ঘামাইতে ভালবাসে 
না। হিটলারের কণ্ঠে জাতীয়তার বাণী দেশাত্মবোধের মন্ত্র। কমিউনিষ্টের কাছে 
স্বাজাত্যভিমান সস্কীর্ণতার পরিচয়, তাহার কাছে আন্তর্জাতিক প্রশ্নই সর্ব্বাপেক্ষা বড় 
ent জাতিয়তার বোধকে তাহারা একটু বক্র দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। শৃঙ্খলিত জার্ম্মাণীর 
কাছে এখন স্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা হইতেছে বিশ্বের বিজয়ী স্বার্থোদ্ধত জাতিগুলির 
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আচার্য প্রকুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 
কবল হইতে আত্মরক্ষার সমস্যা 1 বিশ্বের দিকে দৃষ্টি দিবার তাহার সময় নাই। হিটলার 
জাতির আশু জীবনমরণ সমস্যার সমাধান করিতে অগ্রসর। তাই আজ তিনি জান্্মাণীর 
মুকুটহীন রাজা। জার্ম্মাণীর ইতিহাস হইতে ভারতবর্ষেরও শিখিবার অনেক কিছু আছে। 
ন্যাশনালিজম্‌ বলিতে যাহাদের নাসিকা ঘৃণায় কুঞ্চিত এবং আন্তর্জাতিক কথা শুনিলেই 
যাহাদের চক্ষু পুলকে বিস্ফারিত হইয়া উঠে, জার্ম্মাণীর বর্তমান ইতিহাস হইতে তাহারা 
ভাবিবার অনেক খোরাক পাইবেন। 


* দেশ, ১৩-২৪ নভেম্বর, ১৯৩৩ 
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চা-এর প্রচার ও দেশের সর্বনাশ 
 চাঁএর প্রচার ও দেশের সর্বনাশ" 


এক শতাব্দী পূর্বে লর্ড মেকলে আমাদের লক্ষ্য করিয়া এক অতি সাধু সংকল্প 
প্রকাশ করিয়াছিলেন_ ‘এমন এক শ্রেণির লোক প্রস্তুত করিয়া যাইতে হইবে যাহাদের 
কৃষ্ণ চর্মের নিম্নে ভারতীয় শোণিত প্রবাহিত হইবে সত্য, কিন্তু রুচি, মতামত ও চিন্তার 
ধারায় তাহারা হইবে সম্পূর্ণ ইংরেজভাবাপন্ন। মেকলের দৃূরদৃষ্টির প্রশংসা করিতে হয়, 
নতুবা ১৮৩৩ সালের সেই সংকল্প আজ ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে, এমন 
করিয়া মূর্তি পরিগ্রহ করিবে কেন? আমরা যে শুধু অর্থনীতি ক্ষেত্রেই নিজস্ব অধিকার 
হইতে বঞ্চিত হইয়াছি তাহা নহে, কর্মদোষে সকল বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী ও পরানুচিকী্া 
আমাদের শিরোভূষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 

শাসকজাতির আচার-ব্যবহার ও বেশ-ভুষার অনুকরণে আমরা যেরূপ পটুভার 
পরিচয় দিয়াছি তাহাতে অপর প্রদেশের লোক এখনও বনু বৎসর ধরিয়া আমাদের 
নিকট শিক্ষানবিশী করিতে পারিবে। প্রথম বাঙালি ব্যারিস্টার যখন হাইকোর্টে প্যাকটিসে 
(ব্যবসায়ে) বসিলেন, তখন তিনি বাসা লইলেন টোরঙ্গী অঞ্চলে যাহাকে কপিকাতার 
ওয়েষ্ট এণ্ড (West End)' বলা চলে। সাহেবি কেতায় বৈঠকখানা সজ্জিত হইল, 
আচার ব্যবহারে, বেশ-ভূষায়' দেখিতে দেখিতে তিনি একজন পুরা সাহেব হইয়া পড়িলেন। 
বার লাইব্রেরি হইল এই সকল নতুন নতুন হালচালের আদিপীঠ, তথা হইতে উহা 
সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় শিক্ষিত ও vend শিক্ষিত সমাজের বরাবর নিন্নতম স্তর পর্যন্ত 
পৌঁঘয়। তথাকথিত ভদ্রসমাজে যাহা কিছু নতুন চালচলন আজ প্রচলিত হইবে, 
দুইদিন পরে জনসাধারপ্যে তাহাই অতি আগ্রহে গৃহীত হইবে। 
-—— বাংলাদেশ তামাকের আকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রংপুর ও কুচবিহার অঞ্চলে 
উৎকৃষ্ট শ্রেণির তামাকের আরাদ হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে বিদেশি সিগারেট বাজার ছাইয়া 
যাইতেছে এবং দেশী তামাক ছাড়িয়া লোকে এ সকলের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। 
পথের ভিক্ষুক হইতে মাঠের চাষি পর্যস্ত কেহই আজ সনাতন হুঁকা হইতে তামাক সেবন 
করিতে চাহে না। ফলে দেশি তামাকের চাষ ধীরে ধীরে উঠিয়া যাইতেছে। 

ঠিক ইহারই সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কু-অভ্যাস একে একে সমাজের উচ্চস্তর ও 
মধ্যস্তরকে প্লাবিত করিয়া সম্প্রতি সর্বনিম্ন স্তরে অর্থাৎ জনসাধারপ্যে নামিতেছে। পূর্বে 


₹লভনের uy নী বিশেষ | 
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আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


চা-পাঁন ব্যাপারটি এদেশে একরূপ অজ্ঞাত ছিল। কুক্ষণে সাম্রাজ্যবাদসুলভ শাসন ও 
শোষণ নীতির প্রধান পুরোহিত লর্ড কার্জন ইউরোপীয়ান টী-এ্যসোসিয়েশনকে (Euro- 
. pean Tea Association) এই মর্মে উপদেশ দিলেন__ “তোমরা ইউরোপ ও 
আমেরিকায় অর্থব্যয় করিয়া ভারতীয় চা-এর প্রচার কার্য ব্রতী হইয়াছ, কিন্তু তোমাদের 
চক্ষের সম্মুখে প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। ভাল করিয়া চাষ-আবাদ করিলে এ ক্ষেত্রে 
অপর্যাপ্ত ফসল ফলিতে পারেঁ_ দুরাস্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই! 

কেবল উপদেশ দানে টী-এ্যাসোসিয়েশনের চক্ষুরুন্সীলন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত রহিলেন 
না, অধিকন্ত এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য তিনি চা-এর রপ্তানীর উপর এক শুক্ক 
বসাইলেন, তাহা হইতে প্রায় ১২-১৪ লক্ষ টাকা উঠিল। ইহার অধিকাংশই তিনি টী- 
থ্যাসোসিয়েশনের হস্তে দিলেন। অতঃপর এ অর্থে চা-এর স্বপক্ষে ভীষণ প্রচারকার্ 
আরম্ভ হইল এবং উক্ত প্রচারকার্য যে এখনও পুরামাত্রায় চলিতেছে তাহা সংবাদপত্রের 
vog দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। নমুনাস্বরূপ একটি বিজ্ঞাপন হইতে 
কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি_ 

প্রাণশক্তি ও উৎসাহের উৎস এবং ম্যালেরিয়ানাশক ভারতীয় চা। 

দরকার হলেই, ভারতীয় চা ব্যবহার করে অচিরে শরীর-মন সতেজ করে তোলা 
যায়, এ.যে কত বড় সাস্তবনা তা বলা যায় না। সারাদিনের কঠিন শারীরিক পরিশ্রম বা 
মাথার কাজের পর এক পেয়ালা ভালো ভাবে তৈরি দেশি চা খেলেই শরীর সজীব ও 
মন প্রসন্ন হয়ে উঠবে। সত্যই চা জাগ্রত, জীবনীশক্তির ভাণ্ডার। সকাল বেলা নিয়ম 
করে অন্ততঃ দুপেয়ালা ভালো দেশীয় চা রোজ পান করুন। জড়তা দূর হয়ে যাবে, 
সমস্ত দিন শরীর মজবুত থাকবে। আবার দিনের শেষে দুপেয়ালা চা পান করবেন”_ 
সারাদিনের খাটুনির পর মধুর বিশ্রামের কোন ব্যাঘাত ঘটবে না।” _ ইত্যাদি, ইত্যাদি। 

উক্ত ogg অর্থে প্রথমতঃ কলিকাতার বড় বড় চৌরাস্তায়, যেমন বৌবাজার ও 
ঠনঠনিয়ার মোড়ে চা-এর দোকান খোলা হইল। সেখান হইতে পেয়ালা পেয়ালা চা 
এবং ছোট ছোট মোড়কে করিয়া এক পয়সা মূল্যের পাতা চা মুক্তহস্তে বিতরিত হইতে 
লাগিল। এইরূপে চার ফেলিয়া যখন লোকের মন চা-এর প্রতি বেশ আকৃষ্ট হইয়া 
পড়িল, তখনই আসিল টোপ ফেলিবার পালা । টোপ গিলিতেও অধিক বিলম্ব হইল না, 
শিক্ষিত সমাজ তো গিলিলই, এমন কি কুলি, মজুর, গাড়োয়ান__ কেহই বাদ পড়িল 
না। শুধু কলিকাতায় নহে, সারা ভারতবর্ষের বড় বড় রেল স্টেশনে, মেলায়, হাটবাজারে 
চা-এর ভাটি খুলিয়া অজ্ঞ জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করা হইতে লাগিল। সম্প্রতি নদীবছল 
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চা-এর প্রচার ও দেশের সর্বনাশ 

পূর্ববঙ্গে টী-গ্যাসোসিয়েশনের নৌ-বর অবতীর্ণ হইয়াছে, বাংলা পল্লী-গগন ইহারা চা- 
এর জয়গানে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। 

শীত-প্রধান দেশে চা-পানের কিছু প্রয়োজন থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু আমাদের 
উষ্ণ দেশে উহার কোনই সার্থকতা নেই। সাহেবরা যখন চা-পান করে, তখন তাহার 
সঙ্গে অনেক কিছু পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী পেটে পড়ে, কিন্তু কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি 
নগরের স্বল্প-বেতনভুক, শীর্ণ কেরাণী আহার্ধ্য ওপানীয়ের উভয়বিধ প্রয়োজন চা-পান 
দ্বারাই মিটাইয়া থাকেন। আপিসে আসিয়া ২। ১ ঘণ্টা কাজে বসিতে না বসিতেই 
ইহারা চা-এর তৃষ্ণায় কাতর হন। কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে চা-পান করিয়া ইহারা 
ক্ষণিকের জন্য কিঞ্চিৎ আরাম ও উত্তেজনা এবং স্ফুর্তি অনুভব করেন। আবার সেই 
একঘেয়ে হাড়ভাঠা খাটুনি__ মধ্যে মধ্যে চা-এর পেয়ালায় চুমুক, ইহাই হইল কেরাণীর 
দৈনন্দিন জীবন ৷এই প্রকারে সারাদিনরাতে প্রায় পাঁচ-ছয় পেয়ালা চা। এই বদ অভ্যাসের 
স্বপক্ষে তিনি এই যুক্তি দেখাইয়া থাকেন যে, উহাতে ক্ষুধা নষ্ট হয়, সুতরাং ব্যয়সাধ্য 
পুষ্টিকর আহার্য্যের আর প্রয়োজন থাকে না। 

কেবল চিকিৎসা বিজ্ঞান ও শরীর বিজ্ঞানের দিক দিয়াই নহে, পরস্ত অর্থনীতির 
দিক দিয়াও চা-পান যে কতদূর অনিষ্ঠকর, তাহাও দেখাইব। বাংলা দেশে যত চা 
উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ৯৬ ভাগ আসে ইংরাজের বাগান হইতে | অবশিষ্ট মাত্র 
৪ ভাগ জন্মে বাঙালি ও আসামী মালিকের বাগানে। চা-পানের অভ্যাস যদি এখনকার 
ন্যায় দ্রুতগতিতে জনসাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল হইতে থাকে, তাহা হইলে বৎসরে মাথা 
পিছু ন্যুনপক্ষে একটাকা করিয়া ধরিলেও বাংলা দেশের পাঁচ কোটি লোকের চায়ের 
ভোগে বৎসরে পাঁচ কোটি টাকা বিদেশীয়গণের করতলগত হইবে। কুলী-মজুরের 
পারিশ্রমিক হিসাবে এই পাঁচ কোটি টাকার কিয়দংশ দেশের লোক পাইবে সত্য, কিন্তু 
হায়, এই শ্রমিকের দলও অবাঙালি! 

চায়ের কাটতি বাড়াইবার জন্য টী-গ্যাসোসিয়েশনের প্রচেষ্টার কথা পূর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি। প্রচারব্যপদেশে যে সকল হেয় উপায় অবলম্বন করা হয়, উহা নীতিধর্মের 
দিক দিয়া কোনক্রমেই সমর্থন করা চলে না। অজ্ঞ ও সরলমতি কৃষকরাই হইল এই 
মৃগয়ার প্রধান শিকার। তাহাদের মনে একটা কৃত্রিম ও অস্বাস্থ্যকর রুচি ও তথা অভাব 
বোধ জাগাইয়া তুলিবার প্রয়াসে অশেষ চেষ্টা চলিতেছে এবং স্থানবিশেষে ছায়া চিত্রের 
সাহায্যও লওয়া হয়। অতিরঞ্জন, অতিভাষণ ও মিথ্যাভাষণ উক্ত প্রচার কার্যের মূলমন্ত্। 
' ইউরোপে চা-এর বাজারে মন্দা যাইতেছে তাই সেখানকার মন্দা এতন্দেশে উত্তল 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (EN we) 

করিবার জন্য টা-ঞ্যাসোসিয়েশন জনসাধারণের মুখে চা-এর বিষপাত্র তুলিয়া ধরিতে 
মরিয়া হইয়া লাগিয়াছেন। ৫1৬ কোটি ভুখারি-দারিদ্র্য ও উপবাস তাহাদের নিত্য 
সঙ্গী, পেট ভরিয়া আহার কাহাকে বলে জানে না, কিন্তু তাহাতে কি যায় আসে? 
অর্থলোলুপ স্বার্থাবেধী ধনিক ও বণিক সমাজ স্বকার্ধ সাধনে কোন হীন উপায় বা 
চাতুরীর আশ্রয় লইতে কুষ্ঠিত হয় না। মিথ্যা প্ররোচনায় মুগ্ধ করিয়া হতভাগ্যদিগকে 
উর্ণনাভের জালে জড়িত করিতে ইহাদের উৎসাহের অস্ত নাই। উচ্চকণ্ঠে চা-এর festi 
চলিতে থাকে-_ “ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক, কাশরোগের অমোঘ ওঁষধ'__ আরও কত 
কি! 

দশ বৎসর পূর্বে জার্মানিতে পর্যটনকালে তথাকার একটি ওঁষধের কারখানায় 
গিয়াছিলাম; দেখিলাম রাশি রাশি কোকেন প্রস্তুত হইতেছে। জাপানে এবং অন্যত্র 
এইরূপ কোকেনের ভিয়ান চলিতেছে, কিন্তু এই কোকেনের রাশি যায় কোথায়, কি 
কাজে লাগে? পৃথিবীতে যত কোকেন প্রস্তুত হয় তাহার অতি অকিঞ্চিৎকর অংশই 
রোগ নিরাময়ে ওুষধরূপে ব্যবহৃত হয়; অবশিষ্ট যায় নেশার খোরাকে। এই সর্বনাশা 
মাদকদ্বব্যের অপব্যবহার নিবারণকল্পে সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙেঘের (League of Nations) 
উদ্যোগে যে সকল প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সঙেঘর সকল 
বিধি-নির্দেশের প্রতি বৃদ্ধাঙগুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া কোকেনের বে-আইনী প্রস্তুতকরণ এবং 
কারবারের গুপ্তলীলা অবাধে চলিতেছে। চা-এর প্রসঙ্গে কোকেনের উল্লেখ অবাস্তর 
হইলেও উভয় ব্যাপারে একটা সাদৃশ্য আছে, উভয়েরই মূলে একই কলঙ্কের কাহিনী 
মুষ্টিমেয় নির্মম ধনিকের লালসা-বহ্ধি, তাহাতে পতঙ্গের ন্যায় আত্মাহুতি দিতেছে মূর্খ 
ও মুক জনসাধায়ণ। 

চা ও কফি স্বাস্থ্যের পক্ষে যে কতদূর অনিষ্টকর, সে বিষয়ে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের 
মতামত সুস্পষ্ট । একে একে কয়েকজনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তন্মধ্যে ভিষক্‌- 
শিরোমণি নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, এমডি মহাশয়ের মস্তব্য বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। 
তিনি বলিতেছেন__ ‘সনাতন কাল হইতে বাংলাদেশের ধনী, নির্ধন নির্বিশেষে প্রত্যেক 
গৃহস্থের বাড়িতে গুড়-ছোলা, আদা-ছোলা, ছোলা-মুড়ি ফেন-ভাত কিংবা দুন্ধ-_ যাহার - 
যেমন সঙ্গতি__ প্রাতরাশরূপে ব্যবহৃত হইত। কি পুষ্টিকারক শক্তির সামঞ্জস্যে, কি 
ভাইটামিন-সম্পদে এসকল খাদ্যের তুলনা হয় না। ইহার সহিত কিঞ্চিৎ মাখন-মিছরি 
কিংবা ছানা সংযোগ করিলে সোনায় সোহাগা হইয়া যাইবে। ত্রিশ বৎসর পূর্বেও 
ইন্ডিয়ান টী-গ্যাসোসিয়েশন আপনাদের কার্ষ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারতবাসীদের মধ্যে 
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চা-এর প্রচার ও দেশের সর্বনাশ 


চা-পান প্রথা প্রচলন করিবার জন্য এক বিরাট অভিযান আরস্ত করেন। দরিদ্র দেশবাসীর 
ভাগ্যে দৈনন্দিন আহাৰ্য যদি বা জুটিত, চা-এরবাহুল্য তাহদের সাধ্যাতীত ছিল, সুতরাং 
হয় চা, নয় আহার-_ দুইটার একটা তাহাকে বাছিয়া লইতে হয়। ইহাই হইল পানীয়ের 
পর্যায় হইতে খাদ্যের পর্যায়ে চা-এর ক্রমপরিণতি। দেশবাসিগণকে.চিরাচরিত অভ্যাস 
ও প্রথা হইতে স্বলিত করিবার জন্য যখন এইরূপ ষড়যন্ত্র ও প্রচার চলিতেছিল, তখন 
তাহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য কেহই ছিল না। দেশের স্বাস্থ্য-বিভাগও এবিষয়ে 
সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। চা-এর মধ্যে খাদ্য হিসাবে যদি কিছু গুণ থাকে তবে তাহা 
উহার wot; কিন্তু এই দুগ্ধের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ রহিয়াছে। পূর্ণ ত্রিশ বৎসর 
ধরিয়া টী-খ্যাসোসিয়েশন দেশের চিরস্তন খাদ্যনির্বাচন রীতির বিরুদ্ধে অবাধে আপনাদের 
স্বার্থ দুষ্ট অভিযান চালাইতেছেন এবং তাহাদের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া নিরীহ দেশবাসী 
নিঃসংশয়ে এই বিষাক্ত পানীয় সেবন করিয়া স্বাস্থ্য সুখে জলাপ্রলি দিতেছে i 

ডাঃ এস ওয়াল্টার কার, এম-ডি, এফ-আর-সি-এস, লণ্ডন, বলিতেছেন।_চা ও 
কফি হৃদযন্ত্ৰ এবং স্নায়ুমণ্ডলকে উত্তেজিত করে। উৎকৃষ্ট প্রণালীতে প্রস্তুত চা-ও যদি 
অতিমাত্রায় পান করা যায় তাহা হইলে বদহজম, স্নায়ুবিকার, হৃৎস্পন্দন, শিরোধঘূর্ণন, 
অনিদ্রা প্রভৃতি নানা উপদ্ববের সৃষ্টি করে। খাদ্যের পরিবর্তে চা-এর ব্যবহার করা 
কিংবা অত্যধিক পরিশ্রমজনিত গ্লানি নষ্ট করিবার জন্য চা ও কফি পান করা, অথবা 
মস্তিষ্ক যখন বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করে তখন চা ও কফি পানে তাহাকে কৃত্রিমভাবে 
উত্তেজিত করা-_ এ সকলই অতি সর্বনেশে অভ্যাস” | 

কিছুদিন পূর্বে-উইনিপেগে বিদ্রিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের এক অধিবেশন হয়। 
তদুপলক্ষে কেন্ত্রিজের ডাঃ ডবলিউ এফ ডিক্সন “মাদক দ্রব্যে আসক্তি’ বিষয়ে বক্তৃতা 
দেন। যত প্রকার উত্তেজক দ্রব্য আছে, তাহাদের তুলনামূলক বিবরণ দিবার ছলে তিনি 
বলিয়াছিলেন__ 'স্নায়ুবিকারের যতগুলি কারণ বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে ক্যাফিন নামক 
মাদক দ্রব্যের নিয়মিত ব্যবহার অন্যতম। চা ও কফিতে এই ক্যাফিন রহিয়াছে। এক 
পেয়ালা চায়ে এক গ্রেণেরও অধিক ক্যাফিন থাকে, সুতরাং প্রত্যেক চা-পায়ী ব্যক্তি দিনে 
পাঁচ হইতে আট গ্রেণ ক্যাফিন গ্রহণ করেন। ইহা নিতান্ত অবহেলা করিবার কথা নহে। 
চা-পানের ফলে পরিপাক শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ইহাকেই ‘টি ডিস্পেপসিয়া” বলে। 
বেশি চা-পান করিলে অল্প, পেট কামড়ানি, কোষ্ঠকাঠিন্য, অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য ও হৃদযন্ত্রের 
নানারূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে! 

ডাঃ জন ফিসারের মত এই যে, প্রথমে উত্তেজনা আনয়ন করিলেও চা-পানের 
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চা-পানের প্রয়োজন হয়। এইরূপ পুনঃপুনঃ উত্তেজনা ও অবসাদের ফলে চা-পায়ীর 
অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া পড়ে। অজীর্ন, অনিদ্রা, রক্তাল্পতা, কোষ্ঠবন্ধতা এবং 
কোন কোন ক্ষেত্রে মদ্যপানের অভ্যাস, এমন কি মস্তিষ্ক বিকৃতি পর্যন্ত ঘটিতে পারে। 
ডাঃ জে, বেটি টিউক বলেন যে, হুইস্কির বোতল কিংবা চায়ের পাত্র ইহাদের কোনটি 
যে অধিকতর মারাত্মক, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। , 

সহরে প্রতিপালিত মা লক্ষ্মীদের মধ্যে চা-এর নেশা বিলক্ষণ প্রবেশ করিয়াছে এবং 
যে সমস্ত পল্লীতে সহুরে মহিলারা বধূরূপে প্রবেশ করিয়াছেন তাহারা চা-পান প্রবর্তক 
হইয়া দীড়াইতেছেন। তাহাদের শিশুরা পর্যন্ত মাতৃক্রোড়ে চা-পান শিখিয়া এই নেশায় 
বিভোর হইতেছে। অনেক বাড়িতে দেখা যায়, ৫। ৬। ৭। ৮ বয়স্ক শিশুগণ দুদ্ধের সঙ্গে. 
চা মিশাইয়া না দিলে সেই দুধ পান করিতে বিরক্তি প্রকাশ করে। এমন কি, অল্প করিয়া 
চা মিশাইলে তাহা ঠেলিয়া ফেলে এবং ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলে, দূর এ দুধ যে “সাদা” 
অর্থাৎ বেশি করিয়া চা ঢালিয়া ইহার রং লোহিতাভ করিয়া দেও। বলা বাহুল্য, শৈশব 
অবস্থা হইতে এই প্রকার চা-খোর হইলে পরিণামে তাহারা পূর্ণমাত্রায় চা-পানে আসক্ত 
হয় ও ডিসপেপ্সিয়া রোগে ভোগে। 


* অন্সমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার (১৯৩৬, পৃ. ২০৫-২১২) চক্রবর্তী চ্যাটাজ্জী এন্ড 
কোং প্রকাশিত (দেশ সংখ্যার ৩, ৭ ডিসেম্বর ১৯৫৫) 
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- জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় 


আমার বয়স ৭৬ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে; জানিনা, দেহকে কে সর্বপ্রথম যষ্টির সহিত 
তুলনা করিয়াছিলেন। আমি দেখিতেছি, আমার দেহখানিকেই যথার্থ যষ্টির সহিত তুলনা: 
করা চলে- ইহা পুরাপো হইয়া গিয়াছে এবং জরার প্রকোপে হয়ত ঘুশেও ধরিয়াছে; 
ষে কোনও দিন একটা সামান্য কারণেই হয়ত ম্‌ করিয়া ভাঙিয়া যাইতে পারে। এরূপ 
শরীর নিয়া টাঙ্গাইলের ন্যায় দুরধিগ্য স্থানে ওঠ বলিতেই দৌড়িয়া যাওয়া আমার 
পক্ষে যে শুধু কষ্টকর এবং দুঃসাধ্য তাহা নহে, অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। তা'র 
পরে রোগীর পথ্যের ন্যায় আমার খাবার দাবারের তুক্তাক্‌ এবং গাঁধালের ঝোলের 
ব্যবস্থা করিতে যাইয়া উদ্যোক্তাদিগকে অনেক সময় নাজেহাল হইতে হয় এবং হয়ত . 
এমন বঞ্ধাট পোহাইতে হয় যে, তাহাতে আমি নিজেই বড় অপ্রস্তুত বোধ করি। 

এই সকল সাতর্পাচ ভাবিয়া এবার টাঙ্গাইলে পূর্ববঙ্গ সম্মিলনীর ব্রন্মোৎসবে 
পৌরোহিত্য করিবার জন্য যখন এই উৎসবের উদ্যোক্তাগণ আমার আহৌবন বন্ধু 
শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে পুরোভাগে লইয়া আমার আস্তানায় আসিয়া 
হানা দিলেন, তখন আমি দৃঢ়তার সহিত “না” বলিয়া তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া 
দিয়াছিলাম এবং ইহাঁও 'জানাইয়া দিয়াছিলাম , সীওতালের “বুলির” মত এই “না” 
আর “হী” হইবে না। কিন্তু তখন মনেহয় নহি'যে বাঘের চেয়ে বাঘ-ট্যাসার প্রতাপ 
এবং প্রভাব এত বেশী! বন্ধু কষ্ণকুমারকে এড়াইলাম, কিন্তু তাহার জামাতা-_সুতরাং 
আমারও জামাতা-_শ্রীমান্‌ শীন্দরপ্রসাদ.ছিনে-জৌকের মত এমন করিয়া আমার গায়ে 
লাগিয়া গেল 'যে, তাহার অনুরোধ রক্ষার জন্য আমি তখন টাঙ্গাইলে কেন, 
কামস্কাটকাতেও যাইতে রাজীনামা লিখিয়া দিয়া অব্যাহতি পহিলাম। , " 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি আমার যাবার সময় হইয়া আসিয়াছে। জীবনের সন্ধ্যা ঘনাইয়া 
আসিতেছে; একটি চোখ হারাইয়াছি, এই শেষ যাত্রামুখে অস্তগামী সূর্যের স্নান রশ্মিতে 
আমার এই দুর্ভাগা দেশের ঘরে ঘরে যে বিষাদের ছবি দেখিতেছি এবং চারিদিকে 
দেশব্যাপী যে মৰ্মভেদী হাহাকার শুনিতেছি, তাহাতে আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। 
যে ব্যথা এবং দুঃখের আগ্নেয়গিরি আমার প্রাণের মধ্যে দিনরাত হু হু করিয়া জবলিতেছে, 
তাহার জ্বালায় পাগল হইয়া আমি--যে দেশে “পঞ্চাশোধের্ব বনং ব্রজেৎ”-এর ব্যবস্থা 
ছিল, সেই দেশে জন্মিয়াও আজ কাশী কাঞ্চী, কাল মাদ্রাজ, পরশু বাঙ্গালোর, তারপর 
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আহ্বান করিয়া বেড়াইতেছি। 

আমি সারা জীবন রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং গবেষণা লইয়াই 
কাটাইয়াছি; এই ব্রতের মূল সূত্রই হইল সত্যের অনুসন্ধান;--খাঁটী, নিছক্‌, ষোল আনা 
সত্যের অনুসন্ধান এবং তাহার প্রয়োগ-_এখানে পাই পয়সারও ভেজাল চলে না এবং 
মিথ্যার সহিত এতটুকুও সন্ধি করা যা না। চিরদিন সত্যের অনুসন্ধানে নিজেকে ব্যাপৃত 
রাখিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ হয় সত্যস্বরূপের উপাসনাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং এই দীর্ঘকাল সেই সত্যস্বরূপের ধ্যান, ধারণা এবং 
উপাস্নাকেই এবং “তস্মিন্‌ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধন্ম্‌ চ তদুপাসনমেব”-কেই জীবনের 
ধ্রুবতারা রূপে লক্ষ্য রাখিয়া পথ চলিয়াছি। 

লোকে অনুযোগ করিয়া আমাকে বলেন যে, সারা জীবন test tube নাড়াচাড়া 
করিয়াই ত জীবন কাটাইলেন-_কিস্ত এই বয়সে আবার খদ্দর, সঙ্কটত্রাণ, দেশী 
তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলিবার বাতিক চাগাইল কেন? 

এই কেনর উত্তর দিলেই আমার অদ্যকার অভিভাষণের বক্তব্য বলা হইবে। 

প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল অধ্যাপনার কাজ করিয়া আসিতেছি এবং সেই উপলক্ষ্যে কত 
হাজার হাজার ছাত্রকে বুঝহিয়া দিয়াছি যে, সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণ রাছ-নামক কোনও 
রাক্ষসের ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টায় সূর্য্য চন্দ্রকে গলাধঃকরণের ফলে সংগঠিত হয় না 
অর্চনার ফলে, রাক্ষসাধিপতি রাহ তৃপ্ত এবং তুষ্ট হইয়া কবলিত চন্দ্রসূর্যকে ছাড়িয়া 
দেওয়ার ফলেই তাহাদের মুক্তি সংঘটিত হয় না। এই যে সকল জনশ্রুতি, ইহা নিছক ' 
মিথ্যা এবং কল্পনাপ্রসূত। 

পৃথিবী, চন্দ্র এবং সূর্য আপন আপন কক্ষে নিয়ত ঘুরিতেছে। এইরূপ ভ্রাম্যমাণ 
অবস্থায় পৃথিবীর ছায়া চন্দ্র অথবা সূর্যের উপর পড়িলেই উহার অংশবিশেষ ছায়ায় 
ঢাকা পড়ে, এবং যে পরিমাণ ঢাকা পড়ে, তাহাই আংশিক বা পূর্ণ গ্রহণরূপে পৃথিবীতে 
দেখা যায়, __ইহাহি চন্দ্র এবং সূর্যপ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা,_ইহার মধ্যে রাছর আক্রমণ 
এবং তাহার মুখগহ্বর. হইতে চন্দ্রসূর্ের নিষ্কৃতি ও মুক্তির যে মিথ্যা এবং কাল্পনিক 
কাহিনী রচিত হইয়াছে তাহা আগাগোড়াই ঝুঠা। 

আজ অর্ধ শতাব্দীকাল ছাত্রদিগকে এই বৈজ্ঞানিক সত্যের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া 
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আসিলাম, তাহারাও বেশ বুঝিল এবং মানিয়া লইল; কিন্ত গ্রহণের দিন যেই ঘরে ঘরে 
শখ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠে এবং খোল করতাল সহযোগে দলে দলে কীর্তনীয়ারা রাস্তায় 
দিয়া দলে ভিড়িতে আরম্ত করে এবং ঘরে ঘরে অশৌচাস্তের মত হাঁড়িকুঁড়ি ফেলার 
ধুম লাগিয়া যায়। 

সেই হইতে আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, যে জাতির শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও ভাবের ঘরে এত লুকোচুরি চলে, তাহাদের মুক্তি সুদূরপরাহত। 
এবং লোকাচারই তাহাদের নিকট ধর্ম; যুক্তির দ্বারা সত্যমিথ্যা বাছিয়া অথবা বিচার 
করিয়া লইবার মত শিক্ষা বা সামর্থ্য তাহাদের নাই। যে জাতির শিক্ষিত সম্প্রদায় সত্য 
কি তাহা জানে এবং বোঝে, কিন্তু জীবনে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত নহে,_মনের 
গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে যে সত্যের নিকট লজ্জায় মস্তক অবনত করিতেছে, 
অথচ বাহিরে, জনসমাজে এবং সভার মাঝারে তাহাকে স্বীকার করিবার সাহস নাই, 
সে জাতি কেমন করিয়া জগতের নিকট সগর্বে মাথা তুলিয়া দীড়াইবে তাহা আমার 
বুদ্ধির অতীত। 

এক শতাব্দীরও পূর্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্ৰাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া এই 
বাংলা দেশে সর্বপ্রথম সত্যের পূজা প্রবর্তন করেন। সে কি অন্ধকার যুগের তিমির রাত্রি 
আমরা দেখিয়াছি! ধর্মের নামে রোরুদ্যমানা জননীর বক্ষ হইতে নবজাত শিশুকে 
দিতেছে! গভীর জঙ্গলের মধ্যে কালীমন্দির স্থাপন করিয়া কোনো হতভাগ্য পরিবারের 
নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক শিশুকে চুরি করিয়া আনিয়া ধর্মের নামের নরবলি দিয়া মহাপুণ্য 
সঞ্চয় করিলাম ভাবিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে! স্বামীর জুলস্ত চিতায় স্ত্রীকে টানিয়া 
হেঁচড়াইয়া নিয়া, বাশ চাপা দিয়া, জীবন্ত পুড়াইয়া মারিয়া ভাবিতেছে, ইহাই সতী-ধর্ম 
পালনের পরাকাণ্ঠা হইল। গুরুবাদ, কর্তাভজা এবং বামাচারাদি বহু দুর্নীতিমূলক অনুষ্ঠানের 
প্রচলন করিয়া গার্হস্থ্য এবং সামাজিক জীবনে দুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করিয়া ধর্মের 
জীবনের পবিত্রতা জন্মের মত নষ্ট করিয়া দিতেছে। 

সেই তিমির রজনীর অন্ধকার দূর করিয়া যে মহাপুরুষ এ দেশে এক নব উষার 
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আচার্য প্রুল্লচন্্র রায় রচনাস্ংকলন (Cw খণ্ড) 
উৎসবপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সেই নবযুগের বার্তাবাহী মহর্ষি রাজা রামমোহন রায়কে সর্বাগ্রে 
প্রণাম করি, যাহার বাণীকে কবি তাহার অমর কণ্ঠে ভাষা দিয়া গাহিয়াছেন,_ 
মোরা সত্যের পরে মন, আজি করিব সমর্পণ, 
জয় জয় সত্যের জয়। 
মোরা পুঁজিব সত্য, বুঝিব সত্য, খুঁজিব সত্য ধন, 
জয় জয় সত্যের জয়! 
যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু মিথ্যা চিন্তা নয়, 
যদি দৈন্য বহিতে হয়, তবু মিথ্যা কর্ম নয়, 
যদি দণ্ড সহিতে হয়, তবু মিথ্যা বাক্য নয়, 
যদি মৃত্যু নিকট হয়, তবু নাহি ভয় নাহি ভয়, 
জয় জয় সত্যের জয়! 
কুসংস্কার, দেশাচার ও লোকাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করিলেন এবং তাহার ফলেই 
এ দেশ সর্বপ্রথম মুক্তির আস্বাদ পাইল। রামমোহনই সর্বপ্রথম এ দেশের বুকের উপর 
হইতে দেশাচার এবং লোকাচারের জগদ্দল পাথর ঠেলিয়া ফেলিলেন এবং মৃতপ্রায় 
জাতিকে অমৃতের বাণী শুনাইলেন। তারপর Pilgrim Father-দিগের ন্যায় কত 
মনীষী এবং কত মহাপুরুষ রামমোহনের পতাকা-তলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন 
এবং বন্দ্রনির্ধঘোষে সত্যের বাণী-সকল প্রচার করিতে আরস্ত করিলেন। তেত্রিশ কোটী 
দেবতাধ্যুষিত দেশে ষষ্ঠী, মাকাল, ঘেঁটু ও মনসা পূজায় মগ্ন, মরণোন্মুখ জাতি, সর্বপ্রথম 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কণ্ঠ হইতে খষিযুগের প্রচারিত উপনিষদের সেই অমর-বাণী 
শুনিয়া স্তম্ভিত হইল, 
শৃণ্স্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা 
আয়ে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। 
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং 
আদিত্যবর্ণং তমস্ঃ পরস্তাৎ।। 
রূপবিবর্জিত অরূপকে যাহারা আপনাপন কল্পনানুযায়ী রূপ না দিলে দেখিতেই 
পাইত না এবং ভূমা অসীমকে যাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না করিতে পারিলে 
সেই বিরাট অনাদি পুরুষের সন্তাই উপলব্ধি করিতে পারিত না, তাহারা বিস্ময় বিমুগ্ধ 
হইয়া উপনিষদের ব্রন্মপূজার বাণী শ্রবণ করিল 
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জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় 
যো দেবোহয়ৌ যোহপসু 
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ 
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু, 
TON দেবায় নমো নমঃ || 
তাহার বিটা wf ভাবত জাগতে রন 
করিতেছেন, 
অসতো মা সদ্গময় 
তমসোমা জ্ঞোতির্গময় 
1... মৃত্যোৰ্মাহমৃতং গময়_ | 
অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও; অন্ধকার হইতে আমাদিগকে 
জ্যোভিতে লইয়া যাও; মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও! 
প্রায় পৌনে এক শতাব্দীর পূর্বেকার বাঙলা দেশের সামাজিক বেষ্টনী এবং পারপার্থিক 
অবস্থার মধ্যে লালিত-পালিত হইয়া নানারূপ দেশাচার এবং অন্ধ সংস্কারের বন্দরবাধুনীর 
মধ্যে বর্ষিত হইয়া যখন প্রথম কলিকাতায় আসিলাম, তখন ব্রাক্মাসমাজের সেই অগ্নি 
যুগের ক্ষুরধার যুক্তির মুখে পড়িয়া সকল মিথ্যার আবরণ এবং quema কাটিয়া 
ছিম্মতিম্ন হইয়া গেল; আমি যেন এক নবজীবন এবং মুক্তির আস্বাদ পাইলাম। সেই 
মার্কামারা তিলকধারী ব্রাহ্ম নই, ব্রাহ্মাধর্মকে একটা hidebound, creedbound, লোহার 
M MEL E LLL E 
গ্রহণ করি নাই। 
জগতের সকল ধর্মপিপাসু নরনারীর সম্মুখে ইহা বিশ্বজনীন এবং সার্বজনীন ধর্মের 
এমন এক বিশাল, বিরাট আদর্শ স্থাপন করিয়াছে যে, ইহার স্বরূপ যতই উপলব্ধি 
করিতে যাই, ততই ইহাই বিশালতার মধ্যে ডুবিয়া যাইতে থাকি এবং এই বিশ্বরূপের 
চিন্তা করিতে করিতে বিস্মিত, মুগ্ধ এবং হতবুদ্ধি হইয়া যাই। এই mí ever- 
wakeful, ever-progressive and ever-expanding. í 
মনুষ্যজাতি এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত সমাজ চিরগতিশীল এবং চিরচলিষ্ণু। সময় এবং 
জলম্রোতের ন্যায় অবিরাম, অবিশ্রাম গতিতে চলিতেছে;_-এই অনস্ত চলার পথে কত 
সময় তাহাকে হয়ত পঞ্চিল কর্দমাক্ত বদ্ধ জলাশয়ের পাঁকের মধ্যে পড়িয়া চারিদিকে 
পৃতিগন্ধ ছড়াইতে ছড়াইতে.চলিতে হইতেছে, কিন্তু ইহার গতির মধ্যে যে অন্তর্নিহিত 
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দুর্বার শক্তি লুকায়িত আছে, তাহারই তেজে এবং প্রভাবে সকল বাধা RI কাটিয়া, 
পথের কাঁটা দলিয়া, মথিয়া, ঠেলিয়া ফেলিয়া সে আবার নূতন তেজে নিজের পথ 
নিজেই কাটিয়া বাহির হয়--জনপদ এবং কল্যাণকারী রূপে পূজিত ও আদৃত হয়। 

মানব জীবনে এবং মনুষ্য সমাজে ব্রাহ্মধর্ম এইরূপ দুর্নিবার শক্তি সঞ্চয়ের এক 
বিরাট storage battery. এইখানে যদি শক্তি সঞ্চিত থাকে তবে ইহার গতির আর 
বিনাশ নাই। 

“কালোহ্যেয়ং নিরবধি, বিপুলা চ jr 

পৃথিবী বিশাল এবং বিপুল, কালও অনস্ত। এই অনস্ত পথে চলিতে চলিতে কত 
বাধা, কত বিঘ্ন, কত পঞ্চিল আবর্জনা আসিয়া পথ রোধ করিয়া দীঁড়াইবে, কিন্তু এ 
storage battery-C যদি শক্তি সঞ্চিত থাকে তবে মাভৈঃ! মাভৈঃ!! 

বিগতভীঃ হইয়া সব বাধা বিদ্ব দলিত মথিত করিয়া তবে পথ চলিতে পারিবে। 

যদি দেখ পথে ভয়ের সঞ্চার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার, 
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমণ ডরে যার শাসনে। 

ভক্ত সাধক মিথ্যা এই গান করেন নাই। মানব জীবনের শত পাপ প্রলোভন এবং 
দুর্বলতার মধ্যে পড়িয়া যদি কোন দিন হাবুডুবু খাইয়া থাক, এবং “সব গেল” “সব 
গেল” বলিয়া তাহার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বাহু তুলিয়া যদি সেই রাজার 
দোহাই দিতে পার, তবে নিশ্চয়ই জানিও, 4 storage battery হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ 
বাহির হইয়া সব প্রাপ প্রলোভন পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দিবে। আবার বলি, ব্রাহ্মধর্ম, 
মানব জীবনের এই storage battery. 

শৈশবকালে কলিকাতায় আসিয়া ব্রাহ্মধর্মের পতাকাবাহীদের মুখে এই সকল অগ্নিবাণী 
শুনিতাম, আর জীবনে নৃতন সঙ্কল্প সকল গ্রহণ করিতাম। সেই ছাত্রাবস্থাতে সাধারণ 
ব্রাহ্মাসমাজের মন্দির স্থাপনের ফাণ্ডে আমি ২০ টাকা দিয়াছিলাম। এ কথা আমার মনে 
ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি ব্রাহ্মসমাজের এক বিদুষী কন্যা, শাস্ত্রী শকুস্তলা রাও এম, এঃ 
বি, লিট (অক্সন) সেদিন আমাকে আসিয়া বলিলেন যে, পুরাতন নথীপত্রাদি ঘাঁটিতে 
আমার বন্ধু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের নাম দেখিলেন। 

আমি এই কথাটির উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, সে যুগে ছাত্রদের মধ্যে 
সত্যানুসন্ধানের এবং সত্যসন্ধী হইবার কি বিপুল আগ্রহ ছিল; আর আজ সেখানে 
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স্টারদের রূপের চর্চা ও ধ্যান ধারণা চলিতেছে, এবং বাকি সময়টুকু ক্রিকেট ও ফুটবলের 
মাঠে ভিড় জমাইয়া জটলা হইতেছে, আর কার kick কেমন হইল তাই লইয়া হাতাহাতি 
মারামারি চলিতেছে। 

হায়, আর সে সব Pilgrim Father-দের জ্বলন্ত বাণী শুনিব না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, 
ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, দার্শনিক নগেন্দ্রনাথ, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ, পণ্ডিত শিবনাথ, আজ 
তোমরা কোথায়! যে সকল কণ্ঠের বাণী শুনিবার জন্য হাজার হাজার নরনারী ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা মন্ত্মুদ্ধের ন্যায় ব্রাহ্মমন্দিরে বসিয়া থাকিত, আজ সে সকল কণ্ঠ নীরব হইয়া 
গিয়াছে-_কেবল তাহার ঝঙ্কার থাকিয়া থাকিয়া মন প্রাণ আলোড়িত করিয়া তুলে। সে 
সকল কণ্ঠ নীরব হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদের সেই সকল জ্বলন্ত জাগ্রত বাণী নিভিয়া 
যায় নাই। মানুষের প্রাণকে তাহা দিকে দিকে এমন ভাবে দোলা দিতেছে যে, একবার 
তাহার আঘাত প্রাণে লাগিলে যে তরঙ্গ উঠে তাহাতে মানুষকে পাগল করিয়া তোলে। 
মহাপুরুষেরা চলিয়া যান, তাঁহাদের কও সঙ্গে সঙ্গে wa হইয়া যায়, কিন্তু তাহাদের 
বাণী মরে না। অমর কবি Tennyson গাহিয়াছেন-__ 

“Our echoes roll from soul to sou! 

And live for ever, and for ever." 
এবং তাহার পুজারীদিগকে একত্র করিয়া ব্রাহ্মসমাজও গঠন করিয়া গিয়াছিলেন। আজ. 
শতাব্দী হইতে না হইতে সে দীপ কেন হীন এবং নিশ্প্রভ হইয়া পড়িতেছে, সে সম্বন্ধে 
আপনাদিগকে চিন্তা করিতে বলি। ব্রা্মসমাজ এবং ব্রাহ্মধর্ম যখন মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় 
চারিদিকে তাহার দীপ্তি ও কিরণ বিকীর্ণ করিয়াছিল, তখন বাংলা দেশের প্রায় প্রত্যেক 
জেলায় ও মহকুমায় ব্রন্মমন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। আজ সে সকল মন্দিরে দরজা 
খুলিবারই লোক নাই এবং মন্দিরগুলিও ধ্বংসোনুখ। ব্রাহ্মসমাজের লোকদের মধ্যে 
অনেককে আচারে ব্যবহারে আর ব্রাহ্ম বলিয়া চেনা যায় না বলিয়াই বুঝি তাহারা 
জাতিতে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন। 

দার্শনিক এমারসন্‌ সত্যই বলিয়াছেন, 

An instituion is the lengthened shadow of one man. 4৯ Man-Christ 
was born and we have Christianity. Fox was born and we have Quak- 
erism. John Wesley was born and we have the Methodists. 

ব্রাহ্মসমাজও এখন যেন lengthened shadows of the founders of the 
Church হইয়া দীড়াইয়াছে। যাহারা ব্রাহ্মপমাজ স্থাপন করিয়া জগতের একেশ্বরবাদীদিগের 
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্রাহ্মধর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া এই রোগ শোক দুঃখ এবং আধিব্যাধি প্রপীড়িত 
জগতে আমরা করেছি ঘোষণা 
গড়িব ভুবন নৃতন ক'রে। 

তহারা একে একে সকলেই চলিয়া গিয়াছেন; মাত্র মুষ্টিমেয় জন কয়েক অশীতিপর 
বৃদ্ধ, শিবরাত্রির সলিতার ন্যায় এখনও ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছেন। এই স্তিমিতপ্রায় 
প্রদীপ কয়টির আলোতে ব্রাহ্মসমাজের চারিদিকে যে গভীর অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া 
উঠিতেছে, তাহারই নিবিড়তা যেন আরও ফুটিয়া উঠিতেছে। তবুও এই সকল অশতিপর 
বৃদ্ধের মনে এবং প্রাণে যৌবনের যে তেজ এবং আশা দেখিতে পাই, হায়, হায়! যদি 
PA ফিরিয়া যাইত! আর কি এদেশে কেশকচন্দ্র, বিবেকানন্দ, শিবনাথ প্রভৃতির ন্যায় 
দেশকাল লোকাতীত মহামানব সকলের জন্ম হইবে না। 

চারিদিক হইতে মাঝে মাঝে একটা রব শুনিতে পাই, ব্ৰাহ্মসমাজ এখন তাহার কাজ 
গুটাইতে পারে, কারণ হিন্দুসমাজ এখন তাহার অনেক মত গ্রহণ করিয়াছে। যদি তাহাই 
হইত, তবে সে কি সুখের দিন হইত! মহাত্মা রামমোহনকে উদ্দেশ করিয়া বলিতাম, 
হে নরোত্তম মহামানব! ব্রাহ্মধর্মের জন্য তোমার যথাস্্বস্ব ত্যাগ, শত লাঞ্ছনা, 
গঞ্জনা ও ধিকীর মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া নেওয়া সার্থক হইয়াছে! 

১। দেশ হইতে পাপ, দুর্নীতি এবং ব্যভিচার কি দূর হইয়া গিয়াছে? 

২। যাহারা পরস্ত্রী অপহারক, মদ্যপ এবং ব্যভিচারী, যাহারা নানা WÍSpND দ্বারা 
সমাজকে কলুষিত এবং দেশের নৈতিক হাওয়া বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, উরগক্ষত 
করিয়াছি? না, তাহাদিগকেই আবার নৈবেদ্যের সন্দেশের মত সকল সভা-সমিতি এবং 
সামাজিক অনুষ্ঠানের মাথায় বসাইয়া মোড়লী করিতে দিয়া মানবজীবনের উচ্চ আদর্শকে 
ধুলায় টানিয়া নামাইয়াছি এবং জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিবার আয়োজন করিয়াছি। 
. ৩। জাতিভেদ, বর্ণভেদ, এবং “বারো সেপাহীর তের হাঁড়ী” কি আমাদের মধ্যে 
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হইতে গিয়াছে? সেদিন কোনও Nationalist বা জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন 
বাহির হইয়াছে_Watned for a non-Sandilya Barendra Brahmin, fair com- 
plexioned and educated birde for a double, M.Sc., settled in life, 
young bachelor, Srotriya. বিজ্ঞানে double M.Sc. পাশ করিয়াও এই young 
bachelor-« মন হইতে জাতিভেদ, বর্ণভেদ এবং শ্রেণীভেদের মোহ কাটে নাই 
এবং বিজ্ঞাপন দিয়া bride সংগ্রহের উপরেও ঘৃণা জন্মে নাই। বিবাহের শ্রেষ্ঠ আদর্শ 
যে পরস্পরের প্রতি অদ্ধা, ও প্রেমের মূলে পরস্পরের হৃদয় বিনিময়, সে ধারণাও 
ইহার মনে জাগে নাই। এই আদর্শ কি দেশ গ্রহণ করিয়াছে? 

8 | অস্পৃশ্য এবং জলাচরণীয় জাতিদিগকে এতকাল ধরিয়া আমরা মানবঞ্জীবনের 
সকল আশা, আনন্দ এবং উত্থানের সুযোগ ও সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে 
যে পশু করিয়া রাখিয়াছিলাম আজ এত আন্দোলনের পরেও আমরা কি তাহাদিগকে 
সকলকে মনে প্রাণে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া তুলিয়া লইবার কোনও আয়োজন 
করিয়াছি? 

মহাত্মা গান্ধী অতি আক্ষেপেই এক স্থলে বলিয়াছেন যে, তাহাকে যদি পুনরায় 
জন্মগ্রহণ করিতে হয় তবে যেন অস্পৃশ্য ও অবজ্ঞাত জাতির ঘরেই জন্মগ্রহণ করেন, 
যাহাতে তিনি তাহাদেরই একজন হইয়া তাহাদের প্রাপ্য সকল অবজ্ঞা ও অনাদরের 
অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। মহাত্মার এই অদ্ভূত ইচ্ছার কথা বলিতে বলিতে তাহার 
সম্বন্ধে মহাপণ্ডিত বিধুশেখর শীস্ত্রীর উক্তির কথা মনে পড়িল। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, 
“আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, বোধিসত্বের স্তরে পৌঁছান অতি দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু উহা 
একেবারে অনধিগম্য নহে। একবার মহাত্মা গান্ধীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই ইহার 
সত্যতা উপলব্ধি হইবে।” সত্য সত্যই মানব-সেবাই এখন তাহার জীবনের একমাত্র 
ব্রত হইয়াছে। 

৫। ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং সমস্ত মানব জাতির ভ্রাতৃত্বের (Fatherhood of God 
and Brotherhood of man) যে মহান্‌ এবং উচ্চ আদর্শ ব্ৰাহ্মসমাজ SIS SN 
এ দেশের লোক কি তাহা গ্রহণ করিয়াছে? - 

৬। এ দেশের ছত্রিশ রকমের পরস্পর বিরোধী, বিভির মতাবল্ীবিবাদমান জাতির l 
মধ্যে ব্ৰাহ্মসমাজ 

এক দেশ, এক ভগবান, 
এক জাতি, এক মন প্রাণ 
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রূপ যে মহা সাধনার সূচনা করিয়াছেন, অন্য সম্প্রদায়সমূহ কি সেই সাধন গ্রহণ 
করিয়াছেন? 

৭। মন্দির, মসজিদ্‌ এবং দেউল নির্মাণ করিয়া ভগবানকে একটা চৌহদ্দীর মধ্যে 
পুরিয়া, মানুষ শুধু সেই জায়গাটাকেই পবিত্র মনে করিত এবং পাপাচরণের অতীত 
করিয়া রাখিত; কিন্তু তাহার বাহিরে স্ব জায়গায় শয়তানের লীলা রচনা করিতে 
এতটুকুও কুষ্ঠা বোধ করিত না। এই অন্ধ বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া দিয়া ব্রাহ্মসমাজ প্রচার 
করিয়াছেন,_-ভগবানের মন্দির কোনও চৌহদ্দী আঁটা ক্ষুদ্র স্থানে সীমাবদ্ধ নহে 

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরং 

চেতঃ সুনির্মলং তীর্ঘং, সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।। 

বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি, প্রীতিঃ পরম সাধনম্‌। 

স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রান্সৈরেৰ প্রকীর্ত্যতে।। 
অবিনশ্বর ও চিরস্তন সত্য, তাহাই শাস্ত্র । ব্রহ্ম নাই এমন কোনও স্থানই নাই। যদি কোন 
মন্দিরের মধ্যেই ভগবান থাকেন- এই বিশ্বাসে মন্দিরের মধ্যে কোনও পাপ ও মিথ্যাচরণ 
করিতে ভীত এবং সঙ্কুচিত হও, তবে সুবিশাল এই পৃথিবীই ত সেই ব্রন্মামন্দির। এ 
মন্দিরে থুথু ফেলিয়া নোংরা করিবে কি করিয়া? দেশবাসী সকলে ব্রাহ্মসমাজের এই 
আদর্শ কি গ্রহণ করিয়াছে? 

৮। শুধু তাই নহে, ব্ৰাহ্মসমাজ আপন আপন দেহকেই ভগবানের মন্দির বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছেন। মানুষের মন এই মন্দিরের পূজারী । Temple of God is within 
you. যে দেহ ভগবানের মন্দির, তাহাকে কেমন করিয়া পাপে মলিন এবং কলঙ্কিত 
করিবে? যে মন ভগবানের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দিবার জন্য সাধনা করিতেছে, পাপ 
চিন্তার দ্বারা কেমন করিয়া তাহাকে কলুষিত করিবে? মানবজীবনেই ভগবানের দেউল 
গঠন করিয়া তাহাকে সকল মন প্রাণ দিয়া “হৃদা মনীষা মনসাভিক্রিপ্তঃ৮ হইয়া এই যে 
এক অভিনব পূজার পদ্ধতি ব্রাহ্মসমাজ প্রচিলত করিয়াছেন, দেশের লোক 
ক্রিয়াকাণুবিহীন এই প্রাণময় পূজাপদ্ধতি কি গ্রহণ করিয়াছেন? 

৯। সমাজে, সাহিত্যে এবং ছায়াচিত্রে প্রতিনিয়ত স্বল্পবসনা নরনারীদিগের যে সকল 
লজ্জাকর ছবি বাহির হইতেছে,__কাব্যে, কবিতায় এবং গল্পে যেরূপ জঘন্য ন্যক্কারজনক 
গরলোদ্গারী রচনা সকল বাহির হইতেছে, দেশের সর্বত্র যে দারুণ দুর্নীতির প্লাবন 
দেখা যাইতেছে যাহার স্রোতে পড়িয়া মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ, স্মরণীয় এবং বরণীয় 
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জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় 


আদর্শশুলি একে একে ভাসিয়া যাইতে সুরু হইয়াছে, কই,তাহার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ জনসমাজ 
মণিহারা দলিত ফণিনীর ন্যায় গভীর গর্জনে মাথা খাঁড়া করিয়া উঠিয়াছে কি? দেশের 
যুবকগণ যৌবনের অমিত তেজ এবং শক্তি লইয়া কচুরী পানার ন্যায় জনপদধ্বংস্কারী 
এই দুষিত বন্যাপ্রবাহের মুখ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য রুখিয়া দীড়াইয়াছে কি? 
১০। সর্বোপরি সমগ্র দেশ কি একেশ্বরবাদী হইয়াছে এবং পরবন্মকেই একমাত্র 
উপাস্য এবং আরাধ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে? এ সব যদি না হইয়া থাকে, তবে বলি 
যে, ব্ৰাহ্মসমাজ তুমি বাঁচিয়া থাক; তোমার কাজ শেষ হওয়া দূরে থাকুক, সবে আরস্ত 
হইয়াছে মাত্র। 
তবে হাঁ, দেশের লোক বলিতে পারে যে তোমরা ত খুব বড় বড় আদর্শের কথা 
বলিয়া থাক, কিন্তু তোমাদের শিষ্য সম্তানেরা কে কেমন হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা 
একবার চাহিয়া দেখ কি? লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া এই সকল অভিযোগ স্বীকার 
করিতেছি। শুনিয়াছি, শাস্ত্রী মহাশয় শেষ জীবনে নিজের গাল নিজে চড়াইতেন আর 
বলিতেন, হায়, হায়! আমাদের দোষে বুঝি ইহারা আদর্শচ্যুত হইয়া যাইতেছে। 
আমার মনে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ হিমালয় শিখরের ন্যায় উচ্চ এবং মহান্‌। স্মরণাতীত 
কাল হইতে কোটী কোটী ধর্ম-পিপাসু এ সুবর্ণ শিখরে পৌঁছিবার জন্য হিমালয়ের 
পাদমূল হইতে পর্বতারোহণ আরস্ত করিয়াছে,_কেহ লছমন্‌ ঝোলা হইতেই ফিরিয়া 
আসিয়াছে, কেহ বা বদরিকাশ্রম দেখিয়া নামিয়া আসিয়াছেন, আবার কেহ কেদার-গৌরী 
পৌছিয়াই আস্ত ক্লান্ত দেহে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; আবার কোনও ভাগ্যবান, 
কাঞ্চনজঙ্ঘার ওই সুবর্ণ শীর্ষকে কিছুতেই লক্ষ্যহারা করে নাই--সে কেবল উ্ধ্বলোকেই 
চাহিয়া আছে, আর ধাপ হইতে ধাপে কেবল উঠিয়াই চলিয়াছে,__তাহার দৃষ্টি সেই 
জ্যোতির দিকে অপলক নয়নে নিবন্ধ হইয়া আছে-দক্ষিণে, বামে, পশ্চাতে কোথাও 
আর তাহার দৃষ্টি নাই,--সে কেবল উঠিয়াই চলিয়াছে,_-তাহার কাণে কেবল সেই 
দূরাগত সঙ্গীত বাজিতেছে__ 
মোরে ডাকি লয়ে যাও 
মুক্ত দ্বারে,_তোমার বিশ্বের সভাতে 
উদয় গিরি হ'তে উচ্চে কহ মোরে, 
“তিমির লয় হল” দীপ্তি সাগরে, 
স্বার্থ হ'তে জাগ, দৈন্য হ'তে জাগ, 
সব জড়তা হ'তে জাগ জাগ জাগরে, 
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সতেজ উন্নত শোভাতে” 
মোরে ডাকি লয়ে যাও 

্রাহ্মধর্মের আদর্শ এত উচ্চ, এত মহান এবং এত বিশাল, যে ইহার সর্বাঙ্গীণ পালন 
এবং সাধন সকলের পক্ষে হয়ত সহজ এবং সম্ভব না-ও হইতে পারে; কিন্ত আদর্শকে 
লক্ষ্য করিয়া এই যে অবিরাম গতিতে চলা এবং সাধনা, ইহার মধ্যেই মানব জীবনের 
সার্থকতা। 

“স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ব্রায়তে মহতো ভয়াৎ” সেই অমৃত সাগরের বিন্দুমাত্রও জল 
যদি আমরা পান করিতে পারি, তাহা হইলেও আমরা কৃতার্থ হই। আমাদের মধ্যে 
জ্ঞান করে নাই বলিয়া হাসিতেছে?__আমি বলি, আমরা যাহা পারি নাই, তোমরা 
আসিয়া তাহা সফল কর। 

আদর্শের মধ্যে যদি কোনও গলদ না থাকে, মিথ্যাভাষণ, মিথ্যাচারণ যদি পাপ 
বলিয়া মনে কর, পরস্ত্রীহরণ, পরদার গমন এবং ব্যাভিচার যদি দূষণীয় বলিয়া মনে 
হয়, জাতিভেদ এবং বর্ণবৈষম্য যদি জাতীয় উন্নতির বিষম পরিপন্থী বলিয়া স্বীকার 
কর, _ধর্মঃ সর্বেষাং মধু’ ধর্মই মানব জীবনের একমাত্র মধু, ইহা যদি বিশ্বাস কর, 
তাহা ছাড়া আরও সকল মূল সত্যের উপর (eternal verties) মানবজাতি এবং 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই সকল মূল সত্যের উপর যদি সত্য সত্যই আস্থা থাকে, তবে 
আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, দেশ কি এই সকল আদর্শ গহণ করিয়াছে?--কিম্বা 
অনুসরণ করিতেছে? যদি তাহা না করে, তবে বলি যে, ব্রাম্মাসমাজ, তোমার সম্মুখে 
বিশাল দায়িত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। আর আপনারা যাহারা টিট্কারী দিতেছেন, 
তাহাদের বলি, আমরা যাহা পারি নাই, আপনারা আসিয়া তাহা আপনাদের জীবনে 
এবং জাতীয় জীবনে সফল করিয়া তুলুন 

বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন 
বাঙ্গালীর ঘরে ষত ভাই বোন্‌ 

এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান! 
বাঙ্গালীর প্রাণে যত ভালবাসা 

সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান! 
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যাহারা মনে করেন যে ব্রাহ্মসমাজের কাজ হিন্দুসমাজ অনেক গ্রহণ করিয়াছে, 
এইবার তাহারা পাত্তাড়ী গুটাইতে পারেন, তাহাদিগকে বলি যে তাহাদিগের একেবারে 
দৃষ্টিবিভ্রম এবং মতিবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। 

তাহারা ব্রাহ্মাসমাজের সেমিজ, সায়া এবং কৌচাইয়া সাড়ী পরা লইয়াছেন সত্য, 
হারমোনিয়ম সহযোগে মেয়েদের আধুনিক গান গাওয়াও শিখাইতেন সত্য, এবই 
ব্রাহ্মসমাজের উপর আরও এক ধাপ চড়িয়া Oriental dance এর নামে হিষ্টিরিয়া 
অথবা মৃগীরোগপ্রস্ত মানুষের ন্যায় হাত পা বেঁকাইয়া এক রকম নৃত্য করিতে 
দিতেছেন, পাশ্চাত্য দেশের অতি আধুনিক মতসমূহও, যেমন Co-education, Birth- 
control, Nudist Colony স্থাপন ইত্যাদি অবাধে এবং অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিয়া 
নিজেদের প্রগতিপরায়ণা বলিয়া গর্বানুভব করিতেছেন-_অর্থাৎ ব্রাক্মসমাজের যাহা 
খোসাভূষি,_সে সব, এবং তাহা অপেক্ষও অনেক কিছু দৃষণীয় এবং ন্যক্কারজনক 
জিনিষ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্ত যাহা আসল এবং যাহা না পাইলে কিছুই পাওয়া হইল 
না, আমি বলিব ইহারা তাহার কণামাত্রও গ্রহণ করেন নাই। 

যীশু তাহার শিষ্যদের বলিয়াছিলেন, " 

*What doth a man profit, if he gains the whole world, but loses 
his own soul!" 

. ব্ৰহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী খষি যাজ্ঞবন্ধ্যের “নেতি” “নেতি”র ব্যাখ্যা শুনিয়া দৃপ্ত তেজে 
বলিয়াছিলেন,_ 
“যেনাহং নামৃতা স্যাম্‌ 
কিমহং তেন কুৰ্য্যাম্‌” 

যাহা দ্বারা আমার অমৃতত্ব লাভ হইবে না, তাহা দিয়া আমি কি করিব? 

ব্রাহ্মাসমাজের বাহিরের আবরণ, খোসাভূষি, M, ইহার চাল-চলন, পোষাক 
পরিচ্ছেদ হাবভাব, এ সব একেবারেই বাহ্যিক; এ সকল না নিলেও ক্ষতি নাই, কারণ 
প্রকৃত ব্ৰান্দোর বিচার তাহার পোষাক পরিচ্ছদ এবং বাহিরের জলুসের জন্য নহে, 
_তাহার অস্তরাত্মার এবং ভিতরকার মানুষটির সত্য পরিচয়ের উপরেই তাহার যথার্থ 
আদর বা অনাদর নির্ভর করে। 

যীশু বলিয়াছেন, 

In my Father's home there is no distinction between a grey and 
green coat. 
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অগ্রসর হইতে থাকিলে বাহিরের এই সকল রূপসজ্জা এবং আবরণ আপনি আপনিই 
ফুটিয়া উঠিবে। তখন তাহা আর ধার করা জিনিষের মত অনুকরণ করিয়া পরিতে হয় 
না। 
“বিজ্ঞান-সারধির্যস্ত মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ 
সংসার অতীত, সর্বব্যাপী পরব্রহ্মের পরম স্থান প্রাপ্ত হন। জ্ঞান, প্রেম এবং ভক্তিকে 
বনিয়াদ করিয়া বিশ্বাস, বৈরাগ্য এবং সেবার অনুশীলনের ছারা যিনি আপনার জীবনকে 
পুণ্য এবং পবিভত্রতায় মণ্ডিত করিতে পারিয়াছেন, তাহার আর বাহিরের পোষাকের 
দরকার হয় না। আর যাহাদের বাহিরের আবরণই একমাত্র সম্বল, ভিতরে কিছু নাই, 
তাহাদের পাওয়া ঠিক গেরুয়ার আলখেল্লা পরা বৈরাগীর ভিক্ষা মাগিয়া বেড়ানোর 
ন্যায়। বৈরাগ্যের প্রতীকস্বরূপ যে গেরুয়ার আলখেল্লা পরিয়াছে তাহার আবার ভিক্ষার 
জন্য দ্বারে দ্বারে ঘোরা কেন? এ ঠিক যেন 
মন না রঙ্গায়ে কি ভুলি করিয়ে 
কাপড় রঙ্গাল যোগী 
মন্দির-তলে আসন পাতিল 
শিলা-পুজনের লাগি। 
বহু ক্রেশে মরিল সে ফিরে; 
কৃচ্ছে তারে নাহি মিলে 
বলে দেবে কোন্‌ অনুরাগী! 
মানুষ গড়িবার প্রধান উপাদান, তাহাও হিন্দুসমাজ গহণ করেন নাই; যদি করিত তবে 
আজ Communal Award এর প্রশ্নই উঠিত না এবং Depressed class এর স্বার্থ 
রক্ষার অজুহাত সৃষ্টি করিয়া বিরাট হিন্দুসমাজের মধ্যে ভাঙ্গন ঢুকাইবার সুযোগও 
জুটিত না। 
রং ধরিয়াছে বলিয়াই সমস্ত ভারতবর্ষে হরিজন আন্দোলনের একটা ঢেউ উঠিয়াছে, 
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এই আন্দোলনের মূল উৎস কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক। যেহেতু মুসলমানেরা প্রাধান্য লাভ 
করিতেছে এবং সংখ্যাধিক্যে এবং অন্যান্য কারণে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কর্তৃত্ব এবং অবনত 
পাইয়াছে, সুতরাং আর উহাদিগকে দূরে ঠেলিয়া রাখা চলে না-_এইবার মিতালী করার 
প্রয়োজন। 

এই উদ্দেশ্যমূলক হরিজন আন্দোলনের সহিত স্বাধীনতার উপাসক আমেরিকান 
জাতির হরিজন আন্দোলনের একটা উদাহরণ আপনাদিগকে দিতেছি। মানবজাতির 
মুক্তির সংগ্রামে এবং স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টার ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই। আজ 
প্রায় এক শতাব্দী হইতে চলিল আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে যে গৃহযুদ্ধ (Civil War) হয়, 
তাহার কথা সকলেই হয় পড়িয়াছেন, না হয় শুনিয়াছেন; যুদ্ধটীর প্রধান কারণও বোধ 
হয় অনেকে জানেন। আমেরিকা আবিষ্কারের পর হইতে ইউরোপীয়গণ আরব 
দাস-ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে আফ্রিকাবাসী কাফ্রিদিগকে গরু ছাগলের মত কিনিয়া 
আনিয়া জাহাজ বোঝাই করিয়া নিজেদের দেশে আনিত এবং তাহাদিগের দ্বারা ক্ষেত্রে 
এবং খনিতে কাজ করাইয়া লইত। গরু বাছুর যেমন কেনা-বেচা হয়, আফ্রিকা ও 
কেরোলিনা, ভার্জিনিয়া প্রভৃতি স্থানের তামাক, তুলা ও ভুট্টার ক্ষেত্রে চামড়ার হাণ্টার 
হাতে লইয়া এই সকল দাস-ব্যবসায়ীরা ঠিক গরু-ঘোড়ার মতন চাব্কাইয়া ইহাদিগকে 
উদয়াস্ত খাটাইয়া লইত। এই সকল ক্রীত দাসদাসীর জীবন-কাহিনী মিসেস CBE (Mrs. 
Henry Bucher Stowe) তাহার Uncle Tom's Cabin নামক ATE হৃদয়ের রক্ত 
দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। এই যুগান্তকারী প্রস্থ পাঠ করিয়া মানবতার মুক্তি ও স্বাধীনতাকামী 
ইংলণ্ড এবং আমেরিকার নরনারীদের প্রাণে এক বিপ্লব উপস্থিত হইল। তাহারা বুঝিল, 
Fatherhood of God and Brotherhood of Man—3les এই যে অমর বাণী, 
দিতেছে। “সকল মানবই এক বিধাতার হউক, অস্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও যদি 
্রাম্মাসমাজের এই আদর্শ তাহারা গ্রহণ করিতেন, তবে আজ communal award এর 
প্রশ্নই উঠিত না এবং দেশেরও আজ এই দুরবস্থা হইত না। 

আজ হিন্দুসমাজ পৌর এবং রাষ্ট্র-সভায় নারীকে সমান অধিকার দিতে ব্যস্ত হইয়াছেন 
কারাবরণ এবং নানাবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন; কিন্তু বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া 
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“নরনারী সকলের সমান অধিকার; 
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি নাহি জীতবিচারণ। 

হিন্দুসমাজ ব্ৰাহ্মসমাজের এই আদর্শের বিরুদ্ধেও প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন। 
তাহা না হইলে এই এক শত বৎসরে নারীজাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশ নূতন 
রূপ গ্রহণ করিত। 

প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে সম্তোষ-জাহবী স্কুলের জুবিলী উপলক্ষ্যে আমি যখন প্রথম 
আসিয়া অভিযোগ করিয়াছিল যে, তাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইলেও হিন্দুসমাজের 
নিন্ন স্তরে পড়িয়া আছে। দেশের ধোপা, নাপিতরা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু মুসলমান এবং 
শ্ৰীষ্টানের কাপড় কাচে ও ক্ষৌর কার্য করে, তাহাতে হিন্দু সমাজের কোন আপত্তি হয় 
না, কিন্তু আমরা হিন্দুদের নিকট এমনই অস্পৃশ্য যে, আমাদিগের ধোপা নাপিত সবই 
বন্ধ। বিশ বৎসর পূর্বে যে অভিযোগ শুনিয়া গিয়াছিলাম, আজ বিশ বৎসর পরেও সেই 
অভিযোগের কারণ একেবারে দূর ত হয়ই নাই, আংশিক দূর হইয়াছে কি-না সেই 
বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। 

যশোহর খুলনার ইতিহাস-লেখক পরলোকগত স্তীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় একজন 
নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তিনি তাহার উক্ত এঁতিহাসিক গ্রন্থে যশোহর খুলনায় এক 
শ্রেণীর হিন্দুর উল্লেখ করিয়াছেন যাহাদিগকে এ দুই জেলার লোক “মোঘো কায়েৎ” 
এবং “মোঘো বামুন” বলিয়া পরিচয় দেয়। এই শ্রেণীর হিন্দুরা মগদুস্ট এবং 
মগপরিবারপ্রস্ত বলিয়াই উহাদিগকে এরূপ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 

মোগল রাজত্বের অবসান এবং ইংরাজ প্রভুত্বের অভ্যুদয়কালে সমগ্র দেশ 
অরাজকতায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এই সময় মগেরা বড় বড় ছিপে করিয়া জোয়ারের 
মুখে নিম্ন বঙ্গের নদী দিয়া গ্রামে ঢুকিয়া গ্রামবাসীদের যথাসর্বস্ব লুঠ করিয়া লইয়া যাইত 
এবং মেয়েদের উপরেও নানারূপ অত্যাচার করিত। পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে 
যাহারা পলাইতে পারিত না কিংবা পলাইতে গিয়া ধরা পড়িত, তাহাদের উপর মগেরা 
নাঁনারূপ অত্যাচার করিত। তারপর মগেরা লুঠতরাজ করিয়া চলিয়া গেলে গ্রামবাসীরা 
ঘরে ফিরিয়া সর্বাগ্রে সেই সকল মগধর্ষিত এবং মগদুষ্ট পরিবারকে সমাজচ্যুত এবং 
একঘরে করিত। 

যাহারা কাপুরুষের ন্যায় আপন স্ত্রী, ভগ্মীকে দস্যুর কবলে ফেলিয়া নিজের প্রাণ 
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জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় 

দাগ দিয়া তাড়াইয়া দেয়, সেই সকল নির্লজ্জ কাপুরুষকে গালি দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই 
না। দেশের ব্রাহ্মণ উপদেষ্টারা জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন, “আত্মানং সততং 
রক্ষেৎ ধনৈরপি দাঁরৈরপি”-_অর্থাৎ নিজের জান্‌ প্রাণ সর্বাগ্রে বাচাইবে_তা" সে টাকাকড়ি 
দিয়াই হউক, আর তাহাতে না হইলে ঘরের স্ত্রী দিয়াই হউক; সেই দেশের লোকের 
পক্ষে স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম করা বাতুলের প্রলাপ নহে কিঃ যশোহর খুলনার 
ইতিহাস-লেখক তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, হিন্দুসমাজ তাহার আপনার লোককে 
পদাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিতে এবং ছুতা পাইলেই বর্জন করিতে জানে, কিন্তু হাত 
বাড়াইয়া কোলে তুলিয়া লইতে পারে না। 

জাতিভেদ ও পাতিত্য সমস্যা সম্বন্ধে গত ৩০ বৎসর ধরিয়া আমি যে বক্তৃতা 
করিয়াছি এবং প্রবন্ধ লিখিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু মনে হয়, সব অরণ্যে রোদন 
হইয়াছে। কেহ কেহ আবার উম্মা প্রকাশ করিয়া বলেন, তাই বলিয়া কি মশাই তিলি, 
তানুলীর সঙ্গে আদান-প্রদান করিব নাকি? 

উত্তরে আমি «fene তিলি তাম্বুলী, সুবর্ণ-বণিক ও বৈশ্য, সাহা প্রভৃতি 
রহিয়াছেন যাহারা আভিজাত্য গর্বিত উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা কায়স্থদের অপেক্ষা কোনও 
অংশে কম নহেন। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক কৃষ্ণদাস পাল, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, 
বিখ্যাত দার্শনিক ডাক্তার ব্রজেন্দ্র নাথ শীল, ব্যবহারজীবী ডাক্তার শরচ্চন্দ্র বসাক, 
বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিত আমার প্রিয় শিষ্য ডাঃ মেঘনাথ সাহা, একাধারে লক্ষ্মী সরস্বতীর 
বরপূত্রস্বরূপ ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, সত্যচরণ লাহা, বিমলাচরণ লাহা প্রভতি আপন 
আপন ক্ষেত্রে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়া সমগ্র দেশের মুখোজ্জবল করেন নাই কি? 

“আচারো বিনয়ো বিদ্যা, প্রতিষ্ঠাত্তীর্থদর্শনং 
নিষ্ঠা, বৃত্তিস্তপোদানং, নবধা কুললক্ষণং”। 

কুলীন কায়স্থদিগের এই যে নয়টি গুণ বর্ণিত হইয়াছে, এই মাপকাঠিদ্ধারা তুলনামূলক 
বিচারে ইহারা বর্ণ হিন্দুদিগের অপেক্ষা কিসে কম? 

জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ এবং বর্ণভেদরূপ মহাপাপ যতদিন হিন্দুসমাজকে জর্জরিত 
করিবে, এবং মানুষ মানুষের মধ্যে নানারূপ বিধিনিষেধ ও গণ্তী টানিয়া কেবল ছন্দ, 
কোলাহল ও ভেদবুদ্ধির বিষ ছড়াইতে থাকিবে, ততদিন এই জাতির মুক্তি, আশা এবং 
স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা বিড়ম্বনা মাত্র! 
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১৮৬৮ সালে জাপান যখন নব জাগরণের সাড়া পাইয়া মোহনিত্রা হইতে গাত্রোখান 
করিল তখন সর্ব প্রথমেই তাহারা বুঝিল, জাপানের নিম্ন শ্রেণীস্থ অগণিত নরনারীকে 
সামুরাই বা ক্ষত্রিয়গণ যে ভাবে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া দলিত এবং 
অবনত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে জাপানের মাথা ভুলিবার আর কোনও আশা নহি। 
যেমন এই সত্য উপলব্ধি করা, অমনি সামুরাইগণ নিজেদের সকল আভিজাত্য গৌরব 
চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র জাপানকে ক্ষাত্রধর্মে দীক্ষিত এবং উন্নীত করিয়া 
লইল। জীবন্ত জাতির লক্ষণই এই যাহা সত্য, মঙ্গল এবং করণীয় তাহা সেই মুহূর্তেই 
গ্রহণ করিতে হইবে। 

জাতিভেদের বিষময় ফল উপলব্ধি করিয়া কবি তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন 

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, 

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। 

সম্মুখে দীড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান, 

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। 

ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান, - 

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। 

যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে, 
_ পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে। 

তোমার মঙ্গল ঢাকি, গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান; 

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। 

মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার! 

তবু নত করি আঁখি, দেখিরারে পাও নাকি 

নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান, 

“অপমানে হতে হবে তাহাদের, সবার সমান। 
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জাতির মধ্যে ধূলা কাদা মাখা অবস্থায় দেখিয়া চমকিয়া গিয়াছেন। দীন-দুঃখীর উপর 
অঙ্কিত করিয়াছিল, তেমনি উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের হস্তে অবনত জাতির এই লাঞ্ছনার 
সহিত ভগবান নিজেকে লাঞ্ছিত করিয়া তাহাদের চক্ষুদান করিবার চেষ্টা করিতেছেন 
দেখিয়া কবি গাহিয়ীছেন, 
কাহারে তুই পৃজিস্‌ সঙ্গোপনে? 
নয়ন মেলে দেখ্‌ দেখি তুই চেয়ে 
দেবতা নাই ঘরে।। 
তিনি গেছেন যেথায় মাটী ভেঙ্গে 
ক'রছে চাষা চাষ, 
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ, 
খাট্‌ছে বার মাস। 
ধূলা তীহার লেগেছে দুই হাতে, 
তারি মতন শুচি বসন ছাড়ি 
আয়রে ধূলার পরে।। 
নয়ন মেলে দেখ্‌ দেখি তুই চেয়ে 
তোর দেবতা নাই ঘরে।” 
শুনিতে পাই বাঙলার যুবকেরা বলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেই সামাজিক এই 
সকল দুঃখ দুর্গতি আর থাকিবে না। এইজন্য কত নেতা ও উপনেতা যে যুবকদিগকে 
অপথে কুপথে চালিতে করিয়া অকাল বোধন ডাকিয়া আনিয়া তাহাদিগের সর্বনাশ 
করিয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। যাহাদিগের সাহায্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনয়ন 
করিবে, তাহারা কি তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়,__না কোনও দিন দিবে, সে আশা 
করিতে পার? তোমরা যাহারা পূর্ণ স্বরাজ চাও, কিংবা ডোমিনিয়ন Status-«s ভিখারী, 
তোমাদের কথা বা ভাষা এই সকল কোটী কোটী নিরক্ষর, অশিক্ষিত এবং অবনত জাতি 
কি বুঝিতে পারে? 
বিগত স্ব্দোসের বিবরণ হইতে জানা যায়, বাংলা দেশের শতকরা মাত্র ৬ জন 
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লোক ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারে; বাকী ৯৪ জন একেবারে অক্ষরজ্ঞান বর্জিত। 
শতকরা ৬ জন লোক পূর্ণ স্বরাজ এবং ডোমিনিয়ন Status পার্থক্য লইয়া মাথা 
ভাঙ্গাভাঙ্গি করিয়া মরিতেছে, আর ৯৪ জন ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া তাহাদের মুখের দিকে 
চাহিয়া ভাবিতেছে,_ইহারা বলে কি? ইহাদের ভাষা ত আমরা বুঝি না! 

সুতরাং পরলোকগত দেশবন্ধু দাশ যখন তাহার নন্‌ কো-অপারেশনের প্রোগ্রাম 
অনুযায়ী হাকিলেন, “Hands off", তখন গভর্ণমেন্টের মেসিনারী হইতে শিক্ষিত 
মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র হাত গুটাইল বটে, কিন্তু আর বাকী কোটী, কোটী অগণিত 
লোক, যে যেমন কাজে লাগিয়াছিল, সেইখানে তেমনি লাগিয়া রহিল, কেহ সে ডাকে 
ভ্রক্ষেপও করিল না; কারণ সে ডাকে সাড়া দিবার মত শিক্ষা দীক্ষা কি আমরা তাহাদের 
দিয়াছি--না কোনও দিন তাহাদের সুখে দুঃখে হৃদয়দিয়া মিলিয়া, তাহারা যে আমাদের 
এবং আমরাও যে তাহাদেরই একজন, এ ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছি? 

পাঠ্যাবস্থায় গ্রীস এবং রোমের ইতিহাসে জাতিগঠনের তিনটা প্রধান উপাদানের 
কথা পড়িয়াছিলাম, 

Community of Blood, 

Community of Religion, and 

Community in Interest. 

বাংলার যুবকদিগকে আজ সকল রকম ন্যাকামি ও কপটতা পরিত্যাগ করিয়া এই 
সত্যের সম্মুখীন হইতে বলিতেছি। 

আজ একবার আত্মপরীক্ষা কর। মনকে জিজ্ঞাসা কর, জাতিগঠনের এই সকল 
উপাদান কি আমাদের মধ্যে আছে? যদি না থাকে তবে এই সকল উপাদান তৈরী 
করিবার কোনও আয়োজন কি আমরা করিয়াছি? 

চোখ মেলিলেই দেখিত পাই, আজ ভারতের কাঞ্জনজঙ্ঘা হইতে কন্যা কুমারী এবং 
বোম্বাই হইতে ব্রাহ্ম সীমান্ত পৰ্যন্ত, দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের সর্বত্র, 
জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, বর্ণে বর্ণে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, ধর্মে ধর্মে শুধু 
মুসলমান অভিযান আরম্ভ হইবার বহু শতাব্দী পূর্বেও হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের সংঘাতের 
কথা ভারতের প্রতি বৌদ্ধ মন্দিরের প্রস্তর মুর্তিতে এবং ভগ্ন দেউলে জ্বলন্ত অক্ষরে 
লিখিত আছে। শাক্ত এবং বৈষ্ণবের মধ্যে ধর্মের আদর্শ এবং ক্রিয়াকাণ্ড লইয়া মারামারি 
কাটাকাটির কথা বাংলার ঘরে ঘরে জনশ্রুতি হইয়া আছে। হাড়ী ডোমের জল খায় না, 
ডোম মুচির অন্ন ছোঁয় না, মুচি মাইঠ্যালের সঙ্গে ওঠা-বসা করে না, আবার কায়স্থ 
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জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় 


ইহাদের কাহারও ছোওয়া অন্ন-পানীয় গ্রহণ করে না, সর্বোপরি ব্রাহ্মণ আবার কায়স্থকেও 
অস্পৃশ্য জ্ঞান করে। এমনি করিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতে মানুষে মানুষের 
মধ্যে জাতিবৈষম্য, বর্ণ-বৈষম্য, শ্রেণী-বৈষম্য এবং বিদ্বেষবুদ্ধিজাত ভেদ বিবাদের যে 
Wee] প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা অতিক্রম করিয়া এক দেশ এক এক জাতি গঠন 
করিবার সকল শক্তিই আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। ' 

বেদের আমল হইতে স্মৃতি ও সংহিতার যুগ পর্যন্ত এ দেশে মুখ্যত দুইটি জাতির 
উল্লেখ দেখা যায়, — Pate] এবং শুদ্র। সংখ্যার দিক দিয়া দেখিলে এক শত জন হিন্দুর 
মধ্যে মাত্র ৬ জন ব্রাহ্মাণ এবং বাকী ৯৪ জন শুত্র। শতকরা ৯৪ জনকে অন্ধ, খঞ্জ এবং 
পঙ্গু করিয়া রাখিয়া, মাত্র ৬ জন শিক্ষিত লোকের দ্বারা দেশে স্বরাজ অথবা স্বাধীনতা 
আনয়নের প্রয়াস যে বাতুলতার কল্পনা, তাহা গত কয়েকবারের নিষ্ফল আন্দোলনে 
ভগবান আমাদিগকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। 

যুগ-প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার জনসাধারণের সহিত ভারতের অবনত 
শ্রেণীর দুর্দশার কথা তুলনা করিয়া বেদনাবিদ্ধ প্রাণে এক শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন,_ 

আমাদের দেশে “যদি কারুর নীচ কুলে জন্ম হয়, তবে তার আর কোনও আশা 
ভরসা নেই__সে জন্মের মত গেল। কেন হে বাপু? একি অত্যাচার! আমেরিকায় 
সকলেরই আশা আছে, ভরসা আছে, সুযোগ এবং সুবিধা আছে। আজ যে গরীব, কাল 
সে ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগৎ-মান্য হবে। আজ যে রাস্তায় বসিয়া জুতা সেলাই 
করিতেছে, কাল সে প্রেসিডেন্ট হইবার আশা রাখে। আর আমাদের দেশে ?— Once 
a cobbler, ever and always a ০010. _মুচির ছেলে ছাপ্লান্ন পুরুষ ধরিয়া মুচিই 
থাকিবে, তাহার আর কোনও উচ্চ আশা নাই__থাকিতে পারে না। কারণ, এ দেশে 
মুচির ছেলের আর শুচি হইবার উপায় নাই।” 

পাঞ্জাবের ভাঙ্গী নামক এক নীচ শ্রেণীর নেতা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল,_ 

হিন্দু পড় হে (১) পৌথিয়া (3), মুছলমান কোরা (৩) চূড়া (8) লীচ্‌ (৫) প্নীচীয়া 
(৬), না জিমিন্‌ (৭) না আছ্মী (৮)। 

হিন্দুর পুঁথি আছে, মুসলমানেরও কোরাণ আছে, কিন্তু হতভাগ্য চূড়াদের স্বর্গও 
নাই মর্তও নাই-_তাহারা পৃথিবীতে নীচ এবং অধম জীবন যাপন করিতেই আসিয়াছে! 

হায় আমরা কি মানুষ !_এঁ যে হাড়ী, ডোম, বাগ্দী, চামার, মালী, মাইঠ্যাল, 
তোমার বাড়ীর আশে পাশ চারিদিকে অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে 
এবং পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছে, উহাদের উন্নতির জন্য তোমরা এই যুগযুগান্ত 
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ধরিয়া কি করিয়াছ বলিতে পার? তোমরা তাহাদের ছৌও না, কাছে আসতে দাওনা-_দূর 
দূর কর। জাপানী কুকুরটাকেও আদর করিয়া কোলে পিঠে নিয়া বেড়াও, আর সুশ্রী 
সবল হষ্টপুষ্ট নাদুস-নুদুস্‌ মুচির ছেলেটী যদি ঘরের দাওয়ায় হামা দিয়া ওঠে তবে 
জাত গেল, ধর্ম গেল বলিয়া হুঙ্কার দিয়া ওঠ! এ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু 
সন্ন্যাসী এবং ব্রিপুক্জুক কাটা উপবীতধারী ব্রাহ্মণ আছেন, তাহারা এই অধঃপতিত দরিদ্র 
পদদলিত গরীবদের জন্য এ যাবৎ কি করিয়াছেন বলিতে পার? তাহারা খালি বলেন, 
তোরা অস্ত্যজ, আমায় ছুঁস্‌নে, আমায় BATA | 

নিরক্ষর কৃষক তাহার খাজনার টাকার রসিদ বা দাখিলাখানি যদি পড়িবার চেষ্টা 
বলিয়াছেন,_-এঃ, চাষারা পো আবার দাখিলা পড়া শিখেছে! 

চামার যদি পেটের জ্বালায় এক মুঠা অন্নের জন্য বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া দীড়াইয়াছে, 
আমরা তাহাকে হৃদয়হীনের ন্যায় প্রত্যাখান করি নাই সত্য,__আমাদের পাতে উচ্ছিষ্ট 
অন্ব্ঞ্জন তাহাকে দিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহাকে হাজার বার সমঝাইয়া দিয়াছি যে, তুই 
মুচি, তুই অস্পৃশ্য, এখান হইতে সরিয়া যা,__এঁ দূরে বাগানের কছে গাছ তলায় যাইয়া 
অপেক্ষা কর্‌; সকলের খাওয়া হইলে পাত্‌ কুড়ানো সব পাবি। 

এমনি করিয়া আমরা ভারতের কোটী কোটী নরনারীকে যুগযুগান্ত ধরিয়া দলিয়া 
পিষিয়া রাখিয়াছি। আজ তোমার স্বরাজ ও স্বাধীনতার সংগ্রামের সাড়া দিবে কে?-_-আগে 
মূল গাছের গোড়া না বাধিয়া আগায় জল দিয়া তাহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিবার ব্যর্থ 
চেষ্টা করিবেন, ততবারই সব পণুশ্রম হইয়া যাইবে। 

আগে মানুষ চাই, তবে ত Wes লাভের জন্য সংগ্রাম করিবার সৈন্য পাইবে। 
You can't make bricks without clay. মানুষ চাই—মানুষ চাই_Not quantity 
and number, but quality. শুধু সংখ্যা (Number) হইলেই যদি হইত, তবে ত 
ভারতবর্ষকে আর পায় কে? বাঙ্গালীকেই বা পায় কে? পয়ত্রিশ কোটী লোকের বাস 
যে দেশে যাহার আয়তন একটা মহাদেশের মত-যদি সংখ্যাই ভাগ্যনিয়ামক হইত, 
তকেএই বিরাট দেশে এবং বিশাল জাতি কি মুষ্টিমেয় লোকের পদানত হইয়া থাকিতঃ 
কবি তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, 
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জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় 
সাত কোটী সম্তানেরে 
হে মুগ্ধ জননি। 
রেখে বাঙ্গালী ক'রে 
মানুষ করনি! 

আমি দেখিয়াছি এবং বুঝিয়াছি, সত্যসন্ধী এবং সত্যাত্রয়ী না হইলে কি মানুষ, কি 
জাতি, কিম্বা কি দেশ, কাহারও মাথা খাড়া করিয়া উঠিবার সাধ্য নাই। দুই এবং দুইয়ে 
যোগ দিলে চার হইবেই হইবে; উহাকে পাঁচও করা যায় না, তিনও করা যায় না। 
করিতে গেলে অঙ্ক মেলে না। জীবনভোর যদি এই মিথ্যা চেষ্টা করে, তবে চেষ্টা ব্যর্থ 
এবং জীবন বিফল হইয়া যাইবে। মিথ্যার উপর কোনও মহদনুষ্ঠান গড়িয়া তোলা যায় 
না। আজ যাহারা সত্যাশ্রয়ী হইবার অভিনয় করিতেছে, তাহাদের পলিটিক্যাল্‌ চালবাজী 
এবং চালাকী.লোকচক্ষু এবং জনমতের সম্মুখে পদে পদে ধরা পড়িয়া প্রতিহত হইতেছে। 
আজ চীৎকার করিয়া বলি,_-তোমরা সত্যকে স্বীকার কর এবং বরণ কর। লোকচক্ষুর 
অন্তরালে নহে, কিংবা মনের গোপন প্রকোষ্ঠের মধ্যে নহে; জগৎ সভায়, বিশ্ব-মানবের 
সম্মুখে, মেরুদণ্ড সোজা করিয়া অকুতোভয়ে, বুক ফুলাইয়া সতেজে দীপ্ত অনুরাগের 
সহিত সত্যের জয় গান কর। 
তত 
বাল্যকালে এক উদ্তট্‌ কবিতা পড়িয়াছিলাম,__ 

“সত্যং we, পিয়ং ক্রয়াৎ, মা spe সত্যমপ্রিয়ং” অর্থাৎ সত্য কথা বলিবে, 
লোকের শ্রুতিসুখকর কথা বলিবে, কিন্তু সত্য কথা যদি লোকের মনোমত বা ক্রুতিসুখকর 
না হয় তাহা কদাচ বলিবে না। 

জাতিকে মিথ্যার পথে প্ররোচিত এবং পরিচালিত করার এরূপ হীন-প্রচষ্টোর অভিযান 
আর কোথাও দেখি নাই। আজ এই হিতোপদেশকে উল্টাইয়া আপনারা দেশের মধ্যে 
প্রচার করুন,_“সত্যং ক্রয়াৎ, প্রিয়ং ক্রয়াৎ, ব্রয়াচ্চ সত্যম-প্রিয়ং”--সত্য কথা বল 
হিত কথা বল, এবং সত্য কথা বলিলে যদি লোকের অপ্রিয় হইতে হয়, তথাপি সেই 
সত্য কথাই বলে। যুবকদিগকে জনে জনে ডাকিয়া বলুন,_মিথ্যার উপর জাতি গঠন 
করিতে চাও? তা কি কখনও হয়; না, জগতের ইতিহাসে কোথাও হইয়াছে? চোরাবালির 
ভিতের উপর স্বাধীনতার তাজমহল গড়া যায় না। 

বাঙ্গলার আশা ভরসাস্থল যুবকগণ! তোমরা আজ কোথায়? জাতিভেদের অত্যাচার 
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আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 

ব্ৰাহ্মসমাজ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। সহস্র সহস্র বৎসরের সামাজিক 
নিষ্পেষণের ফলে যাহারা ভারতীয় হিন্দুসমাজের হস্ত, পদ এবং মেরুদণ্ড, তাহাদিগকে 
তুলিবার জন্য, মূর্খতা ও কুসংস্কারের মহাপন্ক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তোমাদের 
যৌবনের তেজোদৃপ্ত বলিষ্ঠ বাহু কি অগ্রসর হইবে না? এই অগণিত নরনারী কি 
চিরকালই এইরূপ হীন এবং অবজ্ঞাত জীবন যাপন করিবে? বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান 
বিজ্ঞানের আলোক, নব নব আবিষ্কারের কথা, কত আশা, আনন্দ আকাঙ্ক্ষার বারতা 
কি তাহাদের নিরানন্দময় অন্ধকার কুটীরে কখনও পোৌঁছিবে না? তাহাদের হৃদয়-দ্বার 
কি চিরকালই এমন রুদ্ধ থাকবে? 

এস, কে আছে হৃদয়বান্‌! কে আছ প্রেমিক! কে আছ কর্মী! কে আছ বীর! 
উহাদিগকে উঠাও, তোল, মানুষ কর! প্রেমামৃত ধারায় সহস্র সহস্র বৎসরের জাতিগত 
বিদ্বেষ-বহ্ছি নির্বাপিত করিয়া দাও। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, পাঠশালার বাণীমণ্ডপে, রাখালের 
গোচারণ মাঠে, হাটে, বাটে, ঘাটে, বাজারে, বন্দরে, পল্লীবাসীর গৃহে গৃহে ব্রাহ্মধর্মের 
এই মতৃসন্জীবনী বার্তা লইয়া যাও, আর বল, তোমাদের মহানিশার অবসান হইয়াছে_বল, 
তোমরাও মানুষ; মেদীপাতার বেড়া নহ যে মালীর ইচ্ছামত তোমাদিগকে নিয়ত কাটিয়া 
ছাঁটিয়া ছোট করিয়াই রাখিব; যে নূতন ডাল গজাইয়া মাথাটা বাড়াইবার চেষ্টা করিবে, 
অমনি মালীর সুতীক্ষ কাকিখোনা কচাং করিয়া সেই ডাল্রিই ছাঁটিয়া ছোট করিয়া দিবে। 
না, না, তোমরা মানুষ, বাবুর বাগানের মেদীপাতার বেড়া নহ, কাষ্ঠ লোস্ট্র নহ। আজ 
ভাঙ্গ তবে ওই জাতিভেদের পাষাণ স্তুপ,_যাহা জগদ্দল পাথরের ন্যায় এই বিশাল 
জাতির বুকে বসিয়া তাহার শ্বাসরোধ এবং ক্ঠরোধ করিয়া রাখিয়াছে; চূর্ণ fpe করিয়া 
ফেল ওই পাষাণ প্রাচীর, যাহা মানুষ এবং মানুষের মধ্যে নানারূপ ভেদ ও বিদ্বেষ 
ব্যবধান রচনা করিয়াছে এবং ভাই ভাইকে চিনিতে দিতেছে না। 

বাঙ্গলার নিগৃহীত এবং নিপীড়িত কোটী কোটী কণ্ঠ হইতে আজ সঙ্গীত উঠুক. 

ভেঙ্গেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়! 
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয়! 
জীর্ণ আবেশ, কাটো সুকঠোর ঘাতে, 
বন্ধন হোক ক্ষয়, তোমারি হউক জয়। 
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জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় 

আমার যাহা বলিবার ছিল তাহা বলিলাম। অভিভাষণ সুদীর্ঘ হইয়া গেল, আপনাদেরও . 
ধৈর্যচ্যুতি হইয়াছে তাহা বুবিতেছি; কিন্তু মনে হইতেছে, কিছুই বলা হইল না। দুঃখ 
এত গভীর, বেদনা এত ব্যাপক এবং ব্যাধির মূল এত সুদুর-প্রবিষ্ট, যে 

“লক্ষ রসনায়, বলা যদি যায়, তবু নাহি হয় শেষ কথার”। 

আমার শরীর ভগ্ন এবং জীর্ণ শীর্ণ; ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে আপনাদের নিকট 
ইহাই হয়ত আমার শেষ অভিভাষণ। যুগযুগান্ত ধরিয়া ভারতের আকাশে বাতাসে যে 
বহ্মবাণী উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে, সত্যের কষ্টিপাথরে তাহাকে যাচাইয়া বাজাইয়া 
নিয়া জীবনে অনুশীলন করুন, ইহাই আপনাদের নিকট আমার শেষ অনুরোধ। 

আর ব্রাম্মাসমাজ! তোমাকে বলি--হতাশ হইয়ো না, হাল্‌ ছাড়িয়া দিও না! তোমার 
আপনার লোকেরা আদর্শচ্যুত হইয়া অন্রান্মের জীবনযাপন করিতেছে দেখিয়া হাত 
পাত পা গুটাইয়া বসিও না। পূর্বেই বলিয়াছি, হিমালয়-যাত্রীর ন্যায় কত লোক পথ 
হইতে ফিরিয়া আসিবে,_কত লোক পথে নাবিতেই চাহিবে না। It is not Quantity 
but Quality that is the determining factor in every great issue. 

তোমরা সংখ্যায় অল্প? জগতে যত আদর্শবাদী আসিয়াছেন তাহার সংখ্যায় ত 
মুষ্টিমেয়ই ছিলেন। মহম্মদের চার ইয়ার, ঈশার দ্বাদশ শিষ্য, বুদ্ধের শ্রমণগণ, চৈতন্যের 
রূপ-সনাতন_ইঁহারা ত সংখ্যার সকলেই মুষ্টিমেয় ছিলেন; তথাপি ইহাদের প্রত্যেকেই 
সমগ্র দেশটাকে ভূমিকম্পের মত কীপাইয়া তুলিয়াছিলেন। 

ব্রা্মাসমাজের বাণী যদি যুগোপযোগী হয় এবং ইহা যদি মানবজাতির মুক্তির বাণী 
হয়, তবে আজ হউক কাল হউক, ইহা মানুষের প্রাণে বিপ্লব উপস্থিত করিবেই। 
হিন্দুতে মুসলমানে, হিন্দুতে হিন্দুতে এবং জাতিতে জাতিতে, যদুবংশ ধ্বংসের ন্যায় 
যেরূপ আত্মঘাতী মহামৃত্যুর বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে এবং দিকে দিকে এই বিদ্বেষবহ্নির 
পশ্চিম ঘাটে আরব সমুদ্রের তীরে যে কালবৈশাখীর ঝড় উঠিয়াছে, তাহাতে নিঃসংশয়ে 
ভবিষ্যদ্বাণী কবিতে পারি যে, ব্রাহ্মসমাজের চিরস্তন আদর্শ, 

“এক জাতি, এক ভগবান 
এক দেশ, এক মন-প্রাণ” 

এই আদর্শ গ্রহণ না করিলে ভারতের মুক্তি শত শত বংসরেও সম্ভব হইবে না। 
তাই বলিতেছিলাম,_তোমরা শুধু বেয়ে যাও, আর গেয়ে TN | 

শত বর্ষাধিক পূর্বে রামমোহন যে প্রদীপটি জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছেন তাহা নিভিতে 
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আচার্য প্রফুল্লচন্্র রায় রচনাসংকলন (Cx খণ্ড) 
দিও না,_পথপ্রষ্ট দিশাহারা সন্তানের জন্য জননী যেমন প্রদীপটী জ্বালাইয়া সারারাত 
আলোটি জ্বালাইয়া বসিয়া থাক। উপলবহুল বন্ধুর পথে অপথে বিপথে চলিতে চলিতে 
ক্ষত বিক্ষত হইয়া শ্ৰান্ত ক্লান্ত দেহে তাহারা একদিন না একদিন তোমার এই ব্রহ্মবাণী 
মুখরিত মন্দির দ্বারে ফিরিয়া আসিবেই;-_ তোমরা মন্দিরের আলোটি নিভাইয়া দিয়া 
তাহাদের ফিরিবার পথ বন্ধ করিয়া দিও না, মন্দিরের দুয়ারটি খুলিয়া রাখিয়া দিও। 


* টাঙ্গাইলে পূর্ববঙ্গ সম্মিলনীর যট্‌-চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি আচার্য প্রফুল্পচন্্র রায়ের 


অভিভাবণ : এটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়--সাধারন ব্রান্মাসমাজ প্রকাশক। প্রকাশকাল : (এশিয়াটির 
সোসাইটির সৌজন্যে) 
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প্ল্লীসংস্কারে সঙ্ঘ-শত্তিঃ 
“ডৃণৈশ্ণত্মাপনৈর্বধ্যান্তে মত্তদত্তিনঃ।” 


আত্মবিস্মতৃত বলিয়া বাঙালী জাতির দুর্নাম আছে। এক্ষেত্রে জার্ম্মান রাজনীতিবিদের 
উক্তি প্রণিধানযোগ্য—“ What infinite aptitude slubmers in the bosom of 
a nation" একটি জাতির বুকে অনস্ত শক্তিসামর্ঘ্য ও সম্ভাবনা নিদ্রিত আছে। সেই 
সুপ্ত শক্তিকে যে জাতি যতখানি জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারিয়াছে, জীবন-সংগ্রামে 
তাহার জয়ও ঠিক ততখানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের দেশে শক্তিসামর্থ্যের যে কত 
অপচয় হইতেছে তাহার লেখা-জোখা নাই। এদেশে যেখানে এক ফসলের অর্থাৎ শুধু 
ধান বা পাটের চাষ, সেখানে চাষীরা বৎসরে নয়মাস বসিয়া থাকে; আর যেখানে ধান 
ব্যতিরেকে পাট, সরিষা বা কলাই জন্মে, সেখানে বড় জোর আরো দুইমাসের মত কাজ 
হয় অর্থাৎ বাকী সাতমাস চাষীরা হাত পা কোলে করিয়া কাটায়। সাপ, ব্যাং প্রভৃতি 
শীতকালে সুযুপ্ত (hibernating) জীবের সহিত ইহাদের তুলনা করা যায়। দেশের 
নিদ্রিত কর্ম্মশক্তিকে যদি জাগ্রত করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে এঁ নয় মাস ও সাত 
মাসে অসাধ্য সাধন করা চলে। লোকের সমবেত চেষ্টার মধ্যে এক উন্মাদনা আছে; 
তাহা জাগিয়া উঠিলে “কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?” কিন্তু আমাদের না . 
আছে আত্মপ্রত্যয় না আছে সঙ্ঘ-শক্তির উপর আস্থা । বাংলার অধিকাংশ পল্লী ভেদ ও 
বিচ্ছেদের বিষে ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। 

আজকাল পল্লীসংস্কার ও “Back to the Village" বলিয়া এক রব উঠিয়াছে; 
কিন্তু যাহারা এ বার্তী জোরগলায় প্রচার করিতেছেন, তাহারা হইতেছেন CCS বাবু, 
কল্পনাপ্ৰসূত বড় বড় প্রবন্ধ লিখিয়া মনের উত্তেজনা লাঘব করেন। কিন্তু তাহাতে 
সত্যকার সমস্যার কতদূর নিরসন হয় তাহা বিচারের বিষয়। দুই হাজার বৎসর পূর্বে 
ঈশপ্‌ যে প্রশ্ন উতথাপন করিয়াছিলেন, এ সম্পর্কে তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে 
চাঁই—“Who is to bell the cat?”—কে বা কাহারা অগ্রণী হইয়া এই পল্লীসংস্কারে 
কাৰ্য্য করিবে,_দেশের নষ্ট স্বাস্থ্য, হৃত সম্পদ আবার ফিরাইয়া আনিবে? 

ভূমিকায় মাত্র এই কয়টা কথা বলিয়া হাতে কলমে কি প্রকারে প্রকৃত পল্লীসংস্কার 
হইতে পারে, তাহার একটা জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দিতেছি। নিজের অসামান্য আত্মত্যাগ 
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ও কর্ম্মনিষ্ঠর দ্বারা ফরিদপুরের শ্রীমান চন্দ্রনাথ বসু জনসাধারণের মধ্যে যে কর্ম্মশক্তি 
জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন, প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া “আনন্দবাজার+ 
পত্রিকার মারফত প্রচার করি। প্রায় ১০।১৫ হাজার বিঘা জমি জল-নিমগ্ন (water- 
logged) হইয়া পড়িয়াছিল, চন্দ্রনাথ ও তাহার সহকর্ম্িদের সমবেত চেষ্টায় সেখানে 
এখন fani শস্য-শোভা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম যে, হিন্দু 
ও মুসলমান সকলেই ঝুড়ি কোদাল লইয়া মাটী কাটিতে চলিয়াছেন। ইহাদের আচরণে 
. মনে হইল ইহারা বেশ বুঝিয়াছেন যে, হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ এক। মুসলমানের 
স্বাৰ্থই বেশী; কেননা পূর্ববঙ্গ মুসলমান-প্রধান; ম্যালেরিয়া বিতাড়িত হইলে, পতিত 
জমির উদ্ধার হইলে, প্রকৃত লোকশিক্ষা হইলে যে আমাদের মুসলমান ভ্রাতারই সমধিক 
উপকৃত হইবেন-এই সরল সত্য কথাটী আমরা ভুলিয়া যাই; অধিকন্তু কতকগুলি 
স্বার্থান্বেষী লোক কুমন্ত্রণী দ্বারা হিন্দু মুসলমানে দ্বন্দ্ব বাধাইতে দ্বিধাবোধ করে না। 
এরূপ সমবেত সাধারণ কাৰ্য্যে আর একটা লাভের কথা আছে। কার্য্যক্ষেত্রে নামিলে 
কেবল হিন্দু ও মুসলমানের কেন, তথাকথিত উচ্চ ও নিম্নবর্ণের পার্থক্যও চলিয়া যায়। 
গত মহাযুদ্ধে যখন (Trench warfare) খাদের নিন্নে থাকিয়া যুদ্ধ সমধিক প্রচলিত 
হইয়াছিল-_খাদের নিম্গে জীবন মরণ লড়াই,মাথা তুলিলেই শত্রুপক্ষের অব্যর্থ গুলিতে 
মরণের আশঙ্কা--তখন কে মুখে রুটা তুলিয়া দিতেছে তাহা নজর করিবার সময় নাই, 
কুলীন কি অকুলীন, সগোত্র কি ভিন্নগোত্র, বিচারের অবসর নাই; তখন "Death is 
the leveller of all distinction”—সমৃত্যু সকল পার্থক্য ঘুচাইয়া দেয়। দেশের স্বাস্থ্য 
সম্পদ যখন বিপন্ন তখনও ঠিক এইরূপ যুদ্ধের অবস্থা- ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শুদ্র, নমঃশুদ্র 
ও মুসলমান ভেদ ভুলিয়া ঝুড়ি কোদাল কাধে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া কাজে লিপ্ত। 
ফরিদপুরের কর্ম্মিগণ খালের খাদে (trench) দাঁড়াইয়া এইরূপ অপূৰ্ব্ব অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করিয়াছেন। ভূমিকার কলেবর না বাড়াইয়া কর্ম্মিদের নিজস্ব বিবরণ নিন্দে তুলিয়া 
দিতেছি। পল্লীসংস্কারকল্পে বাংলা দেশের ভাগে সরকার ষোল লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। 
মামুলী প্রথায় বড় বড় কর্ম্মপদ্ধতি প্রস্তুত করিয়া কাজে নামিতে হইলে এই সামান্য 
টাকায় আর কি হইতে পারে? সরকারী কর্ম্মচারীদের রাহাখরচ ও ভাতার কল্যাণে, উহা 
কর্পুরের মত উবিয়া যাইবে, কিন্তু চন্দ্রনাথ ও তাহার সতীর্ঘদিগের আদর্শে স্বাবলম্বী 
হইয়া চলিলে সামান্য টাকাতেই অনেক কাজ হইতে পারে। বিগত ৪ঠা আগষ্ট ডাক্তার 
উদ্যোগে আমার সভাপতিত্বে একটা সম্মেলন হয়। তথায় খাল-সংস্কার সমিতির সম্পাদক 
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পল্লীসংক্কারে সঙ্ঘ-শত্তি, 
গোপালগঞ্জের উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যে রিপোর্ট পাঠ করেন তাহা 
হইতে নিম্নলিখিত বিবরণটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :— 
“বাটিকামারী-চাওচা-বড়ইহাট খাল পুনঃসংস্কারের পরিকল্পনা মহব্বতপুর পরগণার 
লোকের নিকট একটা পুরাতন সমস্যা। এক সময়ে চাওচা বিলের মধ্য দিয়া একটী 
বহতা খাল ছিল--সে বহুকালের কথা। আমাদের অনেকেই খালের সে রূপ দেখে 
নাই। কালক্রমে এ খাল বুঁজিয়া যাওয়ায় এতদঞ্চলের জল-নিকাশের পথ বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে। যাতায়াতের দুর্ভোগ, ব্যবসা ও বাণিজ্যের অবরোধ, সহসা জল বৃদ্ধি হেতু 
কৃষির দুর্গতি, পয়ঃপ্রণালীর অভাবে রোগের প্রাদুর্ভাব প্রভৃতি বহু অসুবিধায় ভূগিয়া 
ভূগিয়া এতদ্দেশের সর্বস্তরে লোক বছ দিন হইতে অস্তরে অন্তরে খাল সংস্কারের 
সঙ্কল্প করিতেছিলেন। উত্তর কুমার নদ এবং দক্ষিণে গোহালা খালকে সংযুক্ত করিয়া 
একটি সোজা খাল কাটাইলে জলমগ্ন দেশের একটা গতি হইতে পারে এই আশায় 
জেলা বোর্ডে, সরকারী পূর্ত্তবিভাগে, ব্যবস্থাপক সভায় অনেক আবেদন নিবেদন ও 
আন্দোলন চলিল, কিন্তু সকলই অরণ্যে রোদন হইল। অবশেষে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রী 
নবাব আলি চৌধুরী যখন মহকুমা পরিদর্শনে আসেন এ সময়ে বাংলার Chief En- 
gineer Mr. Adams William-এর সম্মুখে এ প্রস্তাব করা হয়। শ্রীযুক্ত উইলিয়াম 
সাহেবও db খালের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত 
করিবার জন্য বিশেষ যত্ববান হয়েন। তাহারই এঁকাস্তিক চেষ্টায় সরকারের তরফ 
হইতে সরেজমীন তদন্ত ও জরীপের পর ৫০,০০০ হাজার টাকার একটি এষ্টিমেট 
(Estimate) প্রস্তুত হয়। ফরিদপুরের জনপ্রিয় নেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের 
চেষ্টায় বাংলা কাউ্সিলেও এ প্রস্তাব গৃহীত হয়, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সরকারের 
সকল সাধু সফল্পের ন্যায় এটিও আর্থাভাবের অজুহাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গেল। 
“যে «pf সরকারের পক্ষে দুঃসাধ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইল, দরিদ্র দেশবাসী যে 
তাহা কল্পনায় আনিতেও সাহসী হইবে না ইহাতে বিস্ময়ের আর কিছুই নাই। কিন্ত 
বারবার ব্যর্থকাম হইয়া যখন আমরা নিরাশার ঘন অন্ধকারে ডুবিতেছিলাম ঠিক সেই 
সময়ে গণদেবতার আসন টলিল। Heaven helps those who help themselves 
(যাহারা স্বাবলম্বী ঈশ্বর তাহাদের সহায়) এই পুরাতন প্রবচনটি যে কেবল কথার কথা 
নহে, খাঁটি সত্য, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য বোধ হয় ভাগ্য-বিধাতা এই অবস্থার সৃষ্টি 
করিলেন। 
“পরমুখাপেক্ষা ও আবেদন ব্যর্থ হইবার পর আমাদের চৈতন্য হইল" বুঝিলাম যে 
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নিজেদের পায়ে ভর দিয়া নিজেদেরই দাঁড়াইতে হইবে। হিন্দু মুসলমান, উচ্চ নীচ, 
ব্রাহ্মণ শূদ্ৰ সকলের অন্তরে যখন এইরূপ সঙ্কল্পের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে ঠিক সেই 
সময় কৃষক-বন্ধু কর্ম্মবীর চন্দ্রনাথ বসু যেন গণদেবের বাণী ও আশীর্বাদ লইয়া 
জনসাধারণের সম্মুখে আসিয়া দীড়াইহলেন। গত ৯ই জানুয়ারী তারিখে তাহারই নেতৃত্বে 
এক বিরাট জনতা চাওচার মাঠে একত্রিত হইয়া সরেজমীন্‌ তদন্ত করেন। অপরাহ্ন 
বাটিকামারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক সভার অধিবেশন হয়, তথায় সকলে 
একবাক্যে বাটিকামারী-চাওচা-বড়ইহাঁট খাল পুনঃ সংস্কারের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। অতঃপর 
গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রচার কার্য্য ও অর্থ সংগ্রহ চলিতে লাগিল। মস্জিদে ও মন্দিরে, 
গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে, গ্রাম্য স্কুল পাঠশালার সমবেত হইয়া জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলে 
কোদালী স্পর্শ করিয়া শপথ লইতে লাগিলেন যে, তাহারা অর্থের অপেক্ষায় থাকিবেন 
না, নিজেরাই কোদালী হস্তে মাটি কাটিবেন। স্বয়ং জৈনপুরের পীর সাহেব মুসলমান 
ভ্রাতাদের এই কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য এক “ফতোয়া” জারি করিলেন। 

“বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৫) তারিখে আমরা তিন চারজন বলুগ্রাম ক্যাম্পে 
চন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। ২৪শে ফেব্রুয়ারী খনন কার্য্য আরস্ত হইবে ঠিক 
হইল। চন্দ্রনাথ আশ্বাস দিলেন, উহার দুই দিন পূর্ব্বে তিনি কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন। 
ইতিমধ্যে তিনি কার্য্যারম্তের জন্য নিম্নলিখিত ফদ্দ অনুযায়ী রসদ ও সরঞ্জাম প্রস্তুত 
রাখিতে বলিলেন। | 

চন্দ্রনাথের প্রাথমিক ‘কার্ড’ 

(১) চাউল ৫০/০, (২) ডাল ১৫/০, (৩) তেঁতুল > Ho মণ, (8) কাঠ ১০০/০, 
(৫) ঝুড়ি ১৫০০, (৬) নিশান ১৫০০, (৭) কোদালী ৫০, (৮) কলসী ১০০, (৯) রশি 
৮০ হাত, (১০) নল ৮ হাত, (১১) য়্যাসেস্‌মেণ্ট লিষ্ট, (১২) কৰ্ম্মী ২০ জন, (১৩) 
খাল সংস্কারে স্থানীয় মাতব্বরদিগের স্বাক্ষর সম্বলিত সম্মতি-পত্র। এতদ্যতীত সূচনায় 
ন্যুনপক্ষে ১০০০ টাকা সংগ্রহ করিবার পরামর্শও তিনি দিয়াছিলেন। কিন্তু সঙ্ঘ-শক্তি 
একবার জাগ্রত করিবার পরামর্শও তিনি দিয়াছিলেন। কিন্তু সঙ্ঘ-শক্তি একবার জাগ্রত 
হইলে অর্থ আপনা হইতেই আসিবে, এই বিশ্বাসে আমরা প্রথমেই অর্থ সংস্থানের 
্রস্তাবকে সমীচীন মনে করিলাম না। খালের কাজে জনসাধারণকে আকৃষ্ট ও উৎসাহিত 
করিবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী একটি সময়োপযোগী 
গান রচনা করিয়া দিলেন। fecu উহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 


২৬৪ 


পল্লীসংস্কারে সঙ্ঘ-শত্তিঃ 


খালের গান 
সফল হবে আশালতা, দেখব সবাই চেয়ে 
(এবার) শুকনো মাঠে যাবিরে তোরা, সাধের তরী বেয়ে। 
দান কর ভাই পুণ্যে এখন যেমন শক্তি যার, 
শুষ্ক ধরার বুকে এবার RA জলের ধার। 
আয় না ছুটে কোদাল ঘাড়ে খাল কাটি এবার ।। 
বিনাশ করে শস্য সকল, কৃষক নিরুপায় 
(তার) নিরাশ প্রাণে আশার বারি ঢাল্‌তে কে না চায়? 
শুষ্ক ধরার বুকে এবার বইবে জলের ধার। 
আয়না ছুটে কোদাল ঘাড়ে খাল কাটি এবার ।। 
(তারা) গাইবে সুখে ভাটিয়ালী, আস্বে সে সুর ভাসি 
শুষ্ক ধরার বুকে এবার বইবে জলের ধার। 
আয়না ছুটে কোদাল ঘাড়ে খাল কাটি এবার।। 
রইছে যারা জ্যান্ত মরা, অস্থি চর্ম্ম সার 
এবার রাক্ষসী দূর হবে ভাই ভাবনা কিসে আর? 
শুষ্ক ধরার বুকে এবার বইবে জলের ধার। 
আয়না ছুটে কোদাল ঘাড়ে খাল কাটি এবার।। 
যাতায়াতের এ দুর্ভোগে, বিদেশবাসী দেশের লোক; 
পথের বাধা ভেবেই তারা, ধায় না দেশের পানে, 
(তোরা) মায়ের কোলে ফিরবে যদি পথের সুযোগ জানে। 
শুষ্ক ধরার বুকে এবার বইবে জলের ধার। 
আয়না ছুটে কোদাল ঘাড়ে খাল কাটি এবার।। 
“গ্রামের পথে হিন্দু ও মুসলমান «wa দল db গান গাহিয়া গাহিয়া ফিরিতে 
লাগিলেন; তাহাদের পুরোভাগে থাকিত বৃহৎ নিশান ও তৎসহ চন্দ্রনাথের সেই প্রাথমিক 


২৬৫ 


আচার্য প্রফুল্লচন্্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


কার্ড। দেশের আপামর সাধারণ সাগ্রহে চাল ডাল ও প্রাথমিক কার্ডে লিখিত দ্রব্য 
সামগ্রী দিয়া আমাদের ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন। কেহ কেহ পাড়ায় 
পাড়ায় মুষ্টিভিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। মোট কথা চতুর্দিকে উৎসাহের অগ্নি জুলিয়া 
উঠিল। ১০ই ফাল্গুন প্রাতঃকালে কন্মীর দল চন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা করিয়া “স্বর্ণ কুটারে” 
লইয়া আসেন যুদ্ধাভিমুখী সৈনিক দলের পুরোভাগে অবস্থিত সেনাপতির ন্যায় নিশান 
হস্তে বীর চন্দ্রনাথ যখন অগ্রসর হইতেছিলেন তখনকার সে দৃশ্য ভুলিবার নহে। এ 
দিবস ও তৎপর দিবস ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে বহু সভা-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। ১২ই 
ফাল্গুন রাত্রিশেষে চন্দ্রনাথ সর্ব্বসমক্ষে শপথগ্রহণপূর্ব্বক কর্মস্থলে অভিযান করিলেন। 
নিশান উড়াইয়া, ব্যাগু বাজাইয়া, গান গাহিয়া, কর্ম্মীর দল ঝুড়ির কোদাল হস্তে ছুটিলেন 
চাওচার মাঠে। দেখিতে দেখিতে বেলা সাড়ে আট ঘটিকার মধ্যেই অন্যুন ১৪1১৫ 
হাজার হিন্দু মুসলমান সমবেত হইল। তখন চন্দ্রনাথ বড় নিশানটি একস্থানে পুঁতিয়া 
অনুমান দেড় মাইল ব্যাপী একটি লাইন নির্দেশ করিয়া দিলেন। ব্যান্ড বাদ্যের সঙ্গে 
সঙ্গে কোদালী তালে তালে উঠিতে পড়িতে লাগিল। 

“এইরূপে চন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব কম্মকুশলতার গুণে তিন মাইল ব্যাপী খাল ও তাহার 
পার্শ্ব দিয়া একটি সুন্দর রাস্তা হইয়াছে। বর্ষা আসিয়া পড়ায় বাধ্য হইয়া কার্য বন্ধ 
করিতে হইয়াছে। আগামী অগ্রহায়ণ মাসে পুনরায় খনন কার্য্য আরম্ভ করা হইবে।” 

রিপোর্টের উপসংহারে সম্পাদক মহাশয় খাল সংস্কার কার্য্যে যাহারা অগ্রণী ও 
উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাহাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। বাছুল্যবোধে উহার 
উল্লেখ করিলাম না। 

ফরিদপুরের এক গগুগ্রামের মাঠে খাল কাটা হইয়াছে শুধু এই সংবাদটি দিবার 
নিমিত্তই এ প্রবন্ধের অবতারণা করি নহি। সঙ্ঘ-শক্তির জাগরণ ও চন্দ্রনাথের কর্ম্মশক্তি 
মিলিত হইলে যে কি অসাধ্য সাধন করা যায় তাহারই একটা জীবন্ত দৃষ্টান্ত দিলাম। এই 
প্রসঙ্গে আর একটি বিস্ময়ের কথা এই যে, উক্ত অদ্ভুতকর্্মা বীর চন্দ্রনাথ তথাকথিত 
উচ্চ শিক্ষার ধার ধারেন না। ইংরাজী শিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চাপরাশই তীহার 
নাই; থাকিলে হয়ত “ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইবার” মত এ দুম্মাতি তাহার হইত 
ati 

আমাদের হত-শ্রী পল্লীগ্রামের অবস্থা এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অচিরে 
প্রতীকারের উপায় না করিতে পারিলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমগ্ন হইবার আশঙ্কা । 
দৃষ্টান্তস্বরূপ কচুরী পানার উল্লেখ করা যাইতে পারে। চন্দ্রনাথ ও তাহার সতীর্ঘথগণের 


২৬৬ 


পল্লীস্‌ংস্কারে সঙ্ঘ-শত্তিঃ 
ন্যায় স্বাবলম্বনী ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিলে উহা অচিরে দূর হইতে পারে। জেলা 
বোর্ডের বা সরকারের নিকট পুনঃপুনঃ আবেদন নিবেদন করিয়া যাহা হয় নাই তাহা 
আত্মচেষ্টায় অনায়াসে হইতে পারে। প্রতি গ্রামে যেদিন একজন করিয়া চন্দ্রনাথের 
আবির্ভাব হইবে সেদিন পল্লী তাহার হতসম্পদ ও শ্রী ফিরিয়া পাইবে। শুধু “Back 
to the Village" বলিয়া চীৎকার করিলে হইবে না, হাতে-কলমে পল্লী-সেবায় নামিতে 
হইবে। সুপ্ত আত্ম-শক্তি জাগ্রত করিয়া অগ্রে গ্রে গ্রাম বাসোপযোগী করিতে হইবে। 


RT RR ume ভর বার, প্রথম প্রকাশ ১৯৩৬. ১৯৬-২০৪।চরবতী, 
চ্যাটাজ্জা এন্ড কোং। (সৌজেন্যে বঙ্গবাসী কলেজ, চৈতন্য লাইব্রেরি)। 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (Cx খণ্ড) 


বাঙালীর ধ্বংসের কারণ' 
বাঙালী তুমি কি ধ্বংস-সাগরে ঝাপ দিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ? 


প্রায় ৩১ বৎসর পূর্ব্বে “বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার” শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধে বাঙালীর অক্ষমতা, শ্রমবিমুখতা এবং নিশ্চেষ্টতার কথা উল্লেখ করিয়াছি। সেখানে 
আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আমরা যাহাদিগকে মেড়ো, ছাতুখোর ইত্যাদি 
আখ্যা দিয়া থাকি, তাহারাই সুদূর রাজপুতনার মরুপ্রান্ত হইতে রেলপথ হইবার পূর্ব্বে 
পদব্ৰজে লোটাকম্বল সম্বল করিয়া, সত্যসত্যই ২৪ পয়সার ছাতুখাইয়া, এই বাঙলা 
দেশের বুকের উপর আসিয়া বসিয়াছে এবং শতবর্ষ ধরিয়া ক্রমান্বয়ে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য 
আয়ত্ত করিয়াছে। তবুও আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাহাদের পারদর্শিতার কথা 
উপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা দু'পাতা Shakespeare, Milton এর পদ আওড়াইয়া 
বা Differential Calculus এর পাতা উল্টাইয়া গর্ব স্ফীত হইয়া পড়ি, এবং 
' মাড়োয়ারী প্রভৃতি অ-বাঙালী ভ্রাতাগণকে হীন ও মুরুব্বীয়ানার চক্ষে দেখি। ইহার 


. পরিণাম এখন হাতে হাতে ফলিতেছে। 


৩০ বৎসরেরও পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছিলাম, আজ তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রতিপন্ন 
হইতেছে। আমাদের উচ্চশিক্ষাভিমানী যুবকবৃন্দ যীহারা Political Economics বা 
অর্থনীতিমূলক বিদ্যা অধিগত করিয়াছেন-_তাহাদের মুখে কেবলই শুনা যায় মাড়োয়ারী 
মাত্র middleman ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্ত তাহারা ভাবিয়া দেখেন না ষে,কেবল 
মাড়োয়ারী নয়-_ভাটিয়া, গুজরাটী, কচ্ছ অঞ্চলের মেমনগণ এবং বোম্বাই-এর বোরো 
বা খোজা সম্প্রদায়ের ব্যবসায়িগণ কেবল middleman হইয়া এই বাঙলা দেশ হইতে 
লক্ষ লক্ষ কেন, কোটি কোটি টাকা উপাৰ্জ্জন করে। 

এবার পাটের ব্যবসার কথা ধরা যাউক। ৫০1৬০ বৎসর পূর্বে এই ব্যবসা সাহা, 
তিলি, কাপালী প্রভৃতি জাতির একপ্রকার একচেটিয়া ছিল। কিন্তু তাহাদের বংশধরগণ 
ক্ৰমশঃ গদিয়ান হইয়া উঠিল। এই সুবর্ণসুযোগে কন্মঠি, শ্রমপরায়ণ মাড়োয়ারী ছাতুখোর 
হইয়াও ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে বাঙালী ব্যবসায়িগণকে অপসারিত করিতে লাগিল। আজ 
শুধু দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙালী-_হিন্দু-মুসলমান- মাত্র সামান্য ব্যাপারী বা 
ফড়িয়া হিসাবে যাহা কিছু রোজগার করে। ১৪1১৫ বৎসরের পূর্ব্বেকার কথা বলিতেছি। 
যখন অসহযোগ আন্দোলন তীব্রভাবে চলিতেছে-_তখন আমি মাদারীপুর অঞ্চলে 
সফরে বাহির হই। সেই সময় সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলাম যে “As Madaripur ap- 
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peared in sight my heart sank within 11০”-__অর্থাৎ যখন মাদারীপুরে স্টিমার 
লাগিল তখন নিরাশ হইয়া পড়িলাম। সেখানে দেখিলাম পাটের গুদামগুলি হয় ইউরোপীয় 
বাআন্মেনীয়, না হয় মাড়োয়ারীদিগের দ্বারা অধিকৃত। আমরা সাধারণের অতিথিস্বরূপ 
সেখানকার লোন অফিস বা ব্যাঙ্কে অবস্থান করিলাম। পরদিন প্রাতে সকল শ্রেণীর 
লোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল। আমি যখন পাটের কথা উল্লেখ করিলাম তখন 
একজন মাতব্বর সাহা আমাকে বলিলেন--“কর্তা এ যে প্রকাণ্ড গুদামের কথা 
বলিতেছেন উহা আমাদের পিতৃপুরুষের ছিল। কিন্ত স্বর্গীয় কর্তারা যখন চলিয়া গেলেন 
তখন আমাদের মধ্যে গৃহবিবাদ ঢুকিল এবং এখন এঁ গুদামগুলি মাড়োয়ারীদিগকে 
ভাড়া দিয়াছি।” আমি শুধু এ স্থানেরকথা বলিতেছি না। বাঙলা দেশের প্রধান প্রধান 
গঞ্জগুলি এবং আমদানি রপ্তানির কেন্দ্রস্থলগুলিতে বর্তমানে খৌজ করিলে বোঝা যায় 
যে আমদানি রপ্তীনিঘটিত সমস্ত ব্বসায়ই অ-বাঙালীর করতলগত হইয়াছে এবং 
হইতেছে। ১৯২২ সালে যখন উত্তরবঙ্গে মহাপ্লাবন উপস্থিত হয়, তখন আমরা dl 
অঞ্চলে অর্থাৎ আত্রাই, সান্তাহার, বগুড়া, তালোরা প্রভৃতি স্থানে সাহায্যদান-কেন্্ 
(Relief Centre) স্থাপন করিয়া আসি। এ সব স্থানে তখন হইতেই প্রায় বৎসরে ২।১ 
ও গব্য ঘৃত প্রভৃতি উৎপাদন তদারক করিবার জন্য গমন করিয়া থাকি। এই সব সূত্রে 
উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। উত্তরবঙ্গের সমস্ত 
আমদানি-রপ্তানি মাড়োয়ারীদিগের করতলগত। সেখানকার যাবতীয় রপ্তানি মাল অর্থাৎ 
ধান, পাট, কলাই প্রভৃতি যাহা ক্ষেতে উৎপন্ন হয়, তাহা সবই উহাদের হাতে এবং 
যাবতীয় আমদানি মাল_-কেরোসিন, লোহালকড়, এমন কি খৈল পর্য্যন্ত সমস্তই 
মাড়ায়ারীদিগের দ্বারা সরবরাহ হইয়া থাকে৷ 

যাহা পূর্ববঙ্গের প্রধান ধনসম্পদ, শুধু সেই পাটের কথাই ধরা যাউক। ১৯২৯ সাল 
পর্য্যন্ত পাটের বাজার খুব গরম ছিল, এমন কি ২৫1৩০ টাকা পর্য্যন্ত মনকরা দর 
উঠেছিল। তাহার পর ৫1৭ বৎসর বড় মন্দা যাইতেছে। যখন বাজার গরম ছিল তখন 
সমস্ত বাংলা দেশ হইতে অন্যুনত চল্লিশ কোটি টাকার পাট রপ্তানি হইত। রেলি ব্রাদার্স 
প্রভৃতি ইউরোপীয় সওদাগরগণ এবং কয়েকজন আর্ম্মেনিয়াকে বাদ দিলে সমস্ত 
middleman হইতেছে মাড়োয়ারী। তাহারা এই middleman স্বরূপ কত কোটি টাকা 
উপায় করেন তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। শতকরা ১০ টাকা হিসাবে ধরিলে ৩1৪ 
কোটি টাকার কম হইবে না। 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 

১৯২৩ সালে আমি একবার সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত ও প্রফুল্পচন্দ্র ঘোষ সমভিব্যাহারে 
সফর করিতে বাহির হই। মুর্শিদাবাদ ছাড়াইয়া গেলে একজন হ্যাটকোটধারী বাঙালী 
আমার গাড়ীতে উঠিলেন এবং প্রণাম করিয়া বলিলেন--“আমি আপনার একজন 
ভূতপূৰ্ব্ব ছাত্র” আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের 
কৃষিজাত দ্রব্য, যথা- ধান, চাল, কলাই, সরিষা ইত্যাদি কাহাদের মারফৎ রপ্তানি হয়? 
তিনি উত্তরে বলিলেন--“আমি একজন রেলের কর্ম্মচারী; আমার কাজ হইতেছে কি 
উপায়ে গরুর গাড়ী ও নৌকাসংযোগে মাল বড় বড় রেলস্টেশনে আসিয়া রপ্তানির 
সুবিধা হয় তাহার ব্যবস্থা করা। এখনকার যাবতীয় ভূষিমাল মাড়োয়ারী ও আজিমগর্জের 
বড় বড় জৈন সওদাগরগণ কর্তৃক বাহিরে চালান যায়।” 

কাষ্টম্‌ আফিসের তালিকা দেখিলে জানা যায় যে, বৎসরে কত কোটি টাকার মাল 
বাঙলা দেশ হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়; আর কত কোটি টাকার মালই বা আবার 
আমদানি হয়। বাঙলা ও অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে যে প্রাদেশিক অন্তর্বাণিজ্য হইয়া থাকে 
তাহার পরিমাণও বহু কোটি টাকার। এতহ্যতীত বাঙলা দেশের মধ্যে সহর হইতে 
সহরে, গঞ্জ হইতে গঞ্জে, গ্রাম হইতে গ্রামে যে অস্তর্বাণিজ্য হইয়া থাকে তাহার পরিমাণও 
বাঙলা দেশের বহির্বাণিজ্যের ৩1৪ গুণ হইবে। এই সকল আমদানি, রপ্তানি এবং 
ক্রয়বিক্রয়ে যে কত কোটি টাকা মুনাফা হইয়া থাকে তাহা ধারণাতীত। কিন্তু ইহার 
অধিকাংশই বিদেশীয় ও অ-বাঙালীর বণিকগণের করতলগত। বাঙালী কেবল শৈশব 
হইতে নোকরী ও কলমপেশাদারী শিখিয়াছে। নিজ দেশের, এমন কি স্বীয় পল্লীর 
আদান-প্রদান ও আমদানি-রপ্তানির কোন খোঁজখবর রাখে না-_এমন কি রাখা তাহার 
ধারণাতীত। 

এইতো গেল এক দিক! বজবজ হইতে আরম্ত করিয়া ব্রিবেণী পর্য্যন্ত হুগলী নদীর 
দুই পারে আজকাল অনুন্য ৮০।৮৫টা পাটের কল স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে 
৬০ 1৬৫টি ইউরোপীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত। ৮1৯টি গত (প্রথম) মহাযুদ্ধের পর 
হইতে মাড়োয়ারী কর্তৃক পরিচালিত-_যথা, বিড়লা, হুকুম্ঠাদ, হনুমান প্রভৃতি। আয়তনে 
হুকুমটাদ মিল ভারতবর্ষের, এমন কি পৃথিবীর মধ্যে সব্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখন 
মাড়োয়ারীগণকে আর middleman বলিয়া মুরুব্বিয়ানা করা চলে না। একা সুরযমল 
নাগরমল হনুমান জুট মিল ছাড়াও দুইটি বৃহৎ চিনির কল স্থাপন করিয়াছেন এবং ইহা 
ভিন্ন বেলডাঙ্গায় আর একটি চিনির কলও মাড়োয়ারী কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। এখন 
দেখিতেছি আমাদের মাড়োয়ারী ভ্রাতাগণ middleman অপবাদ ঘুচাইতে বদ্ধপরিকর t 
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তাহারা এখন ইউরোপীয়গণের সহিত বাণিজ্য বিষয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। এমন 
কি অনেক স্থলে তাহাদিগকে প্রতিযোগিতায় হটাইয়াও দিতেছেন। 

১৯৩৬ সালে যতগুলি যৌথ কারবার মাড়োয়ারীগণ কর্তৃক অথবা মাড়োয়ারী ও 
ইউরোপীয় সহযোগিতায় রেজেন্ট্রীকৃত হইয়াছে পাদটিকায়।' তাহার একটি তালিকা 
দিতেছি। উহা হইতে বুঝিবেন যে, আজ বাঙলার মাড়োয়ারীর স্থান কিরূপ অগ্রগামী! 
এই বৃহৎ তালিকায় বাঙালীর স্থান নাই বলিলেই চলে। কয়েকটি ক্ষেত্রে ডিরেক্টর 
কাঠপুত্তলিকাবৎ 

বাঙালীর মাত্র একটি পাটের কল (প্রেমটাদ জুটমিল-_যাহা হাটখোলার রাজা 
জানকীনাথের আজীবন চেষ্টায় স্থাপিত) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি আলামোহন 
দাস যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিয়া যে কল চালাইতেছেন তাহা অতি ক্ষুদ্রকায় এবং এখন 


* কোম্পানীর নাম মঞ্জুরীকৃত মূলধন মন্তব্য 
১। ক্যালকাটা সেফ্‌ ডিপোর্জিট কোম্পানি লিঃ ১০ লক্ষ টাকা ডিরেক্টার বোর্ডে একজন 
মাত্র 


২! ডানলপ্‌ রাবার কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিঃ ২ কোটি টাকা " 
v| ফিল্মণ করপোরেশন্‌ অব ইন্ডিয়া লিঃ ২৫ লক্ষ টাকা ডিরেক্কার বোর্ডে তিনজন 
8| ন্যাশনাল আয়রণ আ্যান্ড স্টিল কোম্পানি লিঃ ৫০ লক্ষ টাকা ডিরেক্টার বোর্ডে কোন 


বাঙালি নাই। 
e| ন্যাশনাল সেফ্‌ ডিপোজিট জ্যান্ত কোল্ড ২৫ লক্ষ টাকা ডিরেক্টার বোর্ডে একজন 
স্টোরেজ লিঃ মাত্র বাঙালি আছেন। 
vi নিউ ইন্ডিয়া ইন্ভেষ্টুমেণ্ট ১ কোটি ডিরেক্টার বোর্ডে কোন 
করপোরেশন লিঃ ৩২ লক্ষ টাকা বাঙালি নাই। 
৭| শ্ৰীগোপাল পেপাল মিলস্‌ লিঃ ৫০ হাজার টাকা 
৮। ষ্টারপেপার মিলস্‌ লিঃ ৪০ লক্ষ টাকা is 
»| ক্যালকাটা সেফ্‌ কাষ্টড়ি কোম্পানি লিঃ ১০ লক্ষ টাকা i 
১০। ওরিয়েন্ট পেপার মিলস্‌ লিঃ ৫০ লক্ষ টাকা » 
১১। We করপোরেশন্‌ অব Crest লিঃ ১ কোটি টাকা Raza বোর্ডের 
চেয়ারম্যান একমাত্র বাঙালি 
ডিরেক্টার। 


ইহার পরে আরও কয়েকটি কলকারখানায় অনুষ্ঠানপ্ত্র প্রচারিত হইয়াছে। ৫ কোটি টাকা মুলধন 
লইয়া সম্প্রতি যে ডালমিয়া সিমেন্ট কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহারও কতক অংশ (share) 
ইতিমধ্যেই বিত্রি হইয়া গিয়াছে। 
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পূর্ণমাত্রায় চালু হয় নাই। কিন্তু ছোট হইলেও ইহাতে দাসমহাশয়ের বিশেষ কৃতিত্ব 
আছে। 

এই যে এত কলকারখানা নিত্য স্থাপিত হইতেছে, ইহার ভিতর বাঙালীকে খুঁজিয়া 
পাইবেন না। দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন গভর্মমেন্ট শতকরা ২৮০ (২ টাকা ১২ আনা 
অর্থাৎ ২.৭৫ টাকা) সুদ হিসাবে লোন খুলিলেন, বাঙালী ২1৩ ঘণ্টার মধ্যে তাহারা 
অধিকাংশ টাকার শেয়ার কিনিয়া রাখিল। প্রকৃত পক্ষে ১২ কোটি টাকার স্থলে ৩০ 
কোটি টাকার প্রস্তাব পাওয়া গেল। সম্প্রতি পোর্টট্রাস্ট ও টাকা সুদে যে ৫০ লক্ষ টাকা 
খণ গ্রহণ করিতেছেন তাহা কিনিবার জন্য বাঙালী শশব্যস্ত। বাঙালী চান যে কোন 
প্রকার ব্যবসাবাণিজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবে না, এবং নিরাপদ ANTO (5916 investment) 
যাহা পাওয়া যায় তাহাই ধরিয়া থাকিব। প্রায় দুই বৎসর হইল পরলোকগত স্যার 
সোরাবজ্ী পোচ্খানওয়ালা তাহার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের শাখা খুলিবার জন্য ঢাকা যান। 
সেই সুযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার প্রশংসাবাদ করিয়া একটি অভিনন্দন দেন। 
তিনি তাহার উত্তরে বলেন যে, “আপনাদের অর্থাৎ বাঙালীদের ব্যবসায় করিবার 
মূলধন নাই ইহা অমূলক। কেননা আমাদের কলিকাতা শাখায় শুধু বাঙালীদের প্রায় ২ 
কোটি টাকা চলতি হিসাব বা current account-« পড়িয়া রহিয়াছে। ইউরোপীয় ব্যাঙ্ক 
চল্তি হিসাবে শতকরা এক টাকা সুদ দেয় না, তবে আমরা বড় জোর এক টাকা দিতে 
পারি!” পরে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের একজন বিশিষ্ট ভাটিয়া দালালের মুখ শুনিলাম যে, 
একজন বাঙালীর অন্যান ২৫ লক্ষ টাকা এ হিসাবে আছে। তিনি কি ভাবে সেই টাকা 
খাটান তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। 

এই ত’ গেল এক অধ্যায়! আবার অন্য দিক দিয়া একটু প্রণিধান করিয়া দেখা 
যাউক। পূৰ্ব্বে যে পাটের কলের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহার মজুরের সংখ্যা আড়াই 
বা তিন লাখ হইবে৷ এতড্তিন্ন কলিকাতার যাবতীয় মুটে, মজুর, গাড়োয়ান, ট্যাক্সি 
ড্রাইভার, এমন কি গৃহস্থ বাড়ীর ঠাকুর, চাকর প্রভৃতি সকলই অবাঙালী। 

শিয়ালদহ ও হাওড়ায় যত কুলী আছে সমস্তই অবাঙালী এবং ইহার প্রত্যেকে গড়ে 
liy o দশ আনা কি ৮০ আনা (১২ আনা বা ০.৭৫ টাকা) (বর্তমানে অনেক বেশী) 
প্রতিদিন রোজগার করে। এতণ্ডিম্ন গোয়ালন্দ, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি ষ্টীমার স্টেশনে দেখিবেন 
হাজার হাজার কুলী প্রতিনিয়ত খাটিতেছে। ইহারা সকলেই অবাঙালী। অথচ এই সকল 
স্থানের চতুষ্পার্থ্ে বাঙালী কৃষকগণ বসতি করিতেছে। তাহারা খণে জর্জ্জরিত--কখনও 
বা অনশনে, কখনও বা অর্থাশনে দিন কাটাইতেছে; বাড়ীর সন্নিকটে উপার্জনের ক্ষেত্র 
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আছে, তবুও ইজ্জৎ যাইবার ভয়ে কেহ মুটের কাজ করিবে নাঁ। এ জাতির উপায় কি? 

কেবল কুলী ও মজুরগণ বাঙলা ও আসাম হইতে প্রেধানতঃ বাঙলা দেশ হইতে) 
প্রত্যেকে প্রতি মাসে ৫1৭1১০ টাকা করিয়া মনিঅর্ডার যোগে মোট প্রায় ৬ হইতে ৮ 
কোটি টাকা বাঙলায় রোজগার করিয়া বাঙলার বাহিরে পাঠায়। ইহা ১৯৩১ সালের 
Census report«4 উল্লিখিত আছে। প্রায় দশ বৎসর হইল আমি একবার ছাত্রসম্মিলনীর 
সভাপতিরূপে আহত হইয়া ছাপরা যাই। উহা সারণ জেলার সদর টাউন। সেখানকার 
"একজন বিশিষ্ট বাঙালী উকিল আমার নিকট দুঃখ করিয়া বলিলেন যে, যদি একজন 
বাঙালী ৪০।৫০ টাকা বেতনে একটি মাষ্টারী পায় তাহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত হয়। কেবল সংবাদপত্রে নহে, ব্যবস্থাপক সভায়ও ইহার আলোচনা হয়। অথচ 
এক ছাপরায় প্রতি বৎসর বাঙলা হইতে কুলী মজুরেরা এক কোটি টাকা মণিঅর্ডার 
যোগে পাঠায়। গত Census report-4 এ-তথ্যও স্বীকৃত হইয়াছে। ইংরাজীতে ইহাকে 
বলে invisible earning বা লোকচক্ষুর অগোচরে রোজগার। আমার আত্মচরিতে 
(যাহা ১৯৩২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় তাহাতে) বাঙলা হইতে কত অর্থ অবাঙালী 
কর্তৃক এই প্রকারে শোষিত হয় তাহা প্রথম দেখাই! পরে ১৯৩১ সালের আদমসুমারীতে 
দেখি যে এই বিবরণটি স্বীকৃত হইয়াছে। 

«qe fs আমার আত্মচরিতের ‘Bengal! he milch cow" শীর্ষক অধ্যায়ে দফায় 
দফায় হিসাব করিয়া দেখাইয়াছি যে, প্রতিমাসে ১০ কোটি অর্থাৎ প্রতি বৎসরে ১২ 
কোটি টাকা বাঙলা হইতে একমাত্র অবাঙালীর দ্বারা অপসারিত হয়! আমরা কাপড়ের 
জন্য প্রতি বৎসর অন্যুন ১২ কোটি টাকা বোম্বাই পাঠাই এবং বিভিন্ন বীমা কোম্পানী 
যথা Oriental, Empire প্রভৃতি ২১টি কোম্পানী যাহা বোম্বাইয়ে অবস্থিত এবং 
লাহোরের লক্ষ্মী, ভারত প্রভৃতি এবং মাদ্রাজের United India প্রভৃতি জীবনবীমা 
কোম্পানী বাঙলা হইতে বৎসরে অনূন্য ২ কোটি টাকা আদায় করে। কুলি-মজুরের 
কথা বাদ দিয়া বড়বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মহাজনের (Merchant princes) 
রোজগারের কথা ধরিলে হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। ক্লাইভ স্ট্রীটে যে সমস্ত ব্যাঙ্ক 
আছে- তাহাতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ, এমনকি কোটি কোটি টাকা আদান-প্রদান হয়। 
হিসাবে নয়, মসীজীবী হিসাবে! 

হায় বাঙালী! আজও তোমার চোখ ফুটিল না! এখনও তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মার 
জন্য প্রলুব্ধ হইয়া ছুটিতেছ! চোখেরউপর নিত্য দেখিতেছ-_একটি ৩০1৪০ টাকার 
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চাকরির জন্য অন্যান ৫০০ প্রার্থী,__তাহার মধ্যে এম.এবি.এল., বিটি, আছে__পি. 
এইচ-ডি. আছে-_তবুও তোমার মোহ কাটিল না! 

আবার এদিকে আয় যত কমিতেছে, বিনাসিতাও ঠিক তত বাড়িতেছে। (In pro- 
portion as the income decreases, luxury is on the increase). এক সিনেমায় 
প্রতিদিন কত টাকা বাঙালী-_বিশেষেতঃ যুবক ও ছাত্রগণ--অপব্যয় করিতেছে। এই 
সিনেমা-বাতিক জাতির সৰ্ব্বনাশ করিতে উদ্যত। ইহাতে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক 
দিন দিন গজাইতেছে। বস্তুতঃ আমার এই জীবন-সন্ধ্যায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই 
জাতি যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে যে, অতলস্পর্শী ধবংসসাগরে ঝাপ দিবেই। 


* ভারতবর্ষ-_কার্তিক, ১৩৪৪ পৃ ৬৬৫-৬৬৯। 
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বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ও ছাত্রগণের স্বাস্থ্য 


১৮১৩ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন গভর্ণর জেনেরল লর্ড মিন্টো সাহেব বাঙ্গালীর সাধারণ 
স্বাস্থ্য ও শারীরিক গঠনের প্রশংসা করিয়া এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন;_- পৃথিবীর আর 
কোথাও এমন স্বাস্থ্যবান এবং সুগঠিত দেহ-সম্পদ জাতি আমার নয়নগোচর হয় নাই। 
তাহারা সাধারণতঃ বেশ সরল, BEAD এবং কর্ম্মঠ। পরিমিত আহার এবং নিয়মিত 
অভ্যাসে তাহাদের স্বাস্থ্য বেশ বজায় আছে। আমি বাঙ্গালাদেশে যত স্বাস্থ্যবান্‌ বৃদ্ধলোক 
দেখিয়াছি, পৃথিবীর আর কোথাও তেমন দেখি নহি। 

বাস্তবিকও ৬০1৭০ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালার পল্লীসমূহে সবলকায় অশীতিপর বৃদ্ধের 
অভাব ছিল না। 

লর্ড মিন্টোর এই প্রশংসার পরে আজ প্রায় এক শত বৎসর অতীত হইয়াছে। এই 
এক শত বৎসর বা তিনচারি-পুরুষব্যাপীকালের মধ্যে যে বাঙ্গালাদেশে ও বাঙ্গালী 
জাতিরমধ্যে ব্যারাম পীড়ার তাদৃশ প্রাদুর্ভাব ছিল না, এখন সে দেশ ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত 
ও নানা রোগে জরাজীর্ণ! বাঙ্গালার তিন চারি পল্লীগ্রাম খুঁজিলেও অনেক সময় একটা 
অশীতিপর বৃদ্ধ দৃষ্টিগোচর হয় না। 

চারি-পুরুষের মধ্যে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের এতটা অবনতি হইয়াছে। এই অবনতির বেগ 
যদি এই ভাবে আর এক শতাব্দী বর্তমান থাকে, তবে বাঙ্গালীর কি পরিণাম হইবে চিন্তা 
করিতে পারেন? 

আমি এস্থলে দেশের সাধারণ-স্বাস্থ্যের কোন আলোচনা করিব না। দেশেরসাধারণ 
রোগ কি, তাহা নির্ণয়ের জন্য বছ অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন। যীহারা দেশের 
মস্তিষ্ক-স্বরূপ, সেইশিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য কিরূপ ভ্রুতবেগে ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, 
এ প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিব। 

আপনি যদি কোন হোষ্টেলে বা মেসে যাইয়া দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল ছাত্রগণের 
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, শতকরা ৫০ জনই অম্বল, 
অজীর্ণ ও চক্ষুরোগে ভুগিতেছে। তারপর শতকরা পঁচিশ জনের শরীর ম্যালেরিয়ায় 
ভগ্নাবশেষ। এই ত গেল ছাত্রগণের কথা; সাধারণ শিক্ষিত লোকের অবস্থাও ইহা 
হইতে ভাল নয়। ছাত্রাবস্থা হইতে তাহারা অনেকে ভবস্বাস্থ্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট 
হন; পরে আলস্য প্রযুক্ত এবং শারীরিক ব্যায়ামের অভাবে বাত, বহুমূত্র প্রভৃতি আরও 
কয়েকটা নুতন রোগ অর্জন করেন। ফলে এই হইয়াছে যে, গড়ে পঞ্চাশ বৎসরই 
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শিক্ষিত বাঙ্গালীর এবং শিক্ষিত ভারতবাসীর জীবনের চরম সীমা হইয়া দীড়াইয়াছে। 

বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচম্দর, নবীনচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতি সমস্ত লব্বপ্রতিষ্ঠ লেখকই 
৫০এর AA একরূপ অকর্ম্মরণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেনা শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 
মুখে শুনিয়াছি যে, অক্ষয়কুমার যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তখন 
এক এক দিন সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া লিখিতেন। এ দিকে কোন দিন «mes 
শারীরিক পরিশ্রম বা ভ্রমণ ইত্যাদি করিতেন না; আহারাদি সম্বন্ধে অতি সাবধান বা 
অতি নিষ্ঠাবান্‌ ছিলেন, মাছ মাংস ইত্যাদি কিছুই খাইতেন না। ফলে এই হইল যে প্রৌঢ় 
বয়স অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই উৎকট শিরোরোগগ্রস্ত হইয়া তিনি সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য 
হইয়া পড়িলেন। শেষ বয়সে তিনি বলিতেন “আমি বাঙ্গালীর শরীর ধারণ করিয়া, এবং 
বাঙ্গালীর মত আহার বিহার করিয়া, ইংরেজের মত মানসিক পরিশ্রম করিতে যাইয়া 
অকালে ভগ্নস্বাস্থ্য ও চিররুত্ন হইয়া পড়িয়াছি।” তিনি যদিও ৬৬ বৎসর বয়স পর্য্যস্ত 
জীবিত ছিলেন, তথাপি জীবনের শেষ ১৬ বৎসর কোনও রূপ কাজ করিতে পারেন 
নাই, প্রায় জীবম্মৃত অবস্থায় ছিলেন। 

আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই “যদ্‌ জীবনং 
তৎ মরণং হইয়া পড়েন। 
তাহা পৰ্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এইরূপ শোচনীয় অবস্থার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
যাইবে। 

সব্ব্ববিদ্যাবিদ্‌ মশীষি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অকালে নানা ব্যাধিপ্রস্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য 
হইয়া পড়িয়া আছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় শয্যাশায়ী হইয়া আছেন, শ্রীযুক্ত 
রামেন্দ্সুন্দর ব্রিবেদী মহাশয় শিরোরোগগ্রস্ত হইয়া সম্পূর্ণ আতুর হইয়া পড়িয়াছেন। 
এঁতিহাসিক ও প্রত্বতত্ববিৎ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় বহুমুত্ৰ রোগে একপ্রকার 
অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন। মহামতি গোখ্‌লেও ব্যাধিপ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাদের 
বয়স গড় পড়তায় ৪৪1৪৫ বৎসর হইবে। 
দেশের কত বড়লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, তাহার তালিকা লইলে 
বোধ হয় সকলকে স্তস্তিত হইয়া পড়িতে হইবে। এই সেদিন মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্টের 
সদস্য প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ কৃষ্বস্বামী আয়ার ৪৮ বৎসর মাত্র বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ জীবনের প্রথম উদ্যমে, ৩৯ বৎসর মাত্র বয়সে ইহলোক 
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ত্যাগ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র সেন ৪৫ বৎসর বয়সে, প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ ও পুরাতত্ববিৎ 
বিচারপতি কাশানীথ তেলাঙ্‌ ৪৬ বৎসরে, দীনবন্ধু মিত্র ৪২ বৎসরে, জজ দ্বারিকানাথ 
মিত্র ৩৯ বৎসরে ও কৃষ্ণদাস পাল ৪৬ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। 
এতগুলি প্রথম শ্রেণীর লোক সকলেই so হইতে ৫০ বৎসরে মধ্যে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন। দেশের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? আর 
একটী কথা; ইহারা প্রায় সকলেই বহুমুত্র রোগে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। 
আনন্দমোহন বসু যদিও ৫০ অতিক্রম করিয়াছিলেন তথাপি তিনি নানা পীড়ায় আক্রান্ত 
হইয়া পূৰ্ব্ব হইতেই প্রায় অর্থমৃত অবস্থায় ছিলেন। 

এতগুলি বড় লোকের অকাল-মৃত্যুতে দেশের কি ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে তাহা 
কাহাকেও বুঝহিয়া দিতে হইবে না। সাধারণতঃ সমস্ত দেশেই প্রায় ২৫ বৎসর বয়স 
হইতে জীবনের কার্য আরস্ত হয়। আমাদের দেশের যে চিত্র দেওয়া গেল, তাহাতে 
দেখা যায় যে গড়ে ২৫ হইতে ৫০ বৎসরই আমাদের দেশের কার্য্যের nes সীমা। 
তৎপরে হয় আমরা ইহলোক ত্যাগ করি, নয় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ি। ওদিকে দেখুন, 
ইংরেজেরা ৭৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অক্লান্ত উদ্যম ও উৎসাহের সহিত কাজ করিতে 
পারেন। পাটীগণিতের হিসাব অনুসারে বলিতেছি যে, আমাদের কার্যকরী জীবন 
ইংরেজদিগের SORS | 

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দেখিতে গেলে বোধ হয় এ অনুপাতও টিকে না; ইউরোপের 
বড়লোকদের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহারা জীবনের শেষভাগে, 
(অর্থাৎ ৫০ হইতে ৭৫ বৎসর পর্য্যস্তও) অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ nf করেন। ইংল্যাণ্ডের, 
বা অন্য কোন দেশের ক্যাবিনেট মেশ্বরদিগের মধ্যে ৫০এর ন্যুনবয়স্ক লোক খুব কম 
আছেন। ষাঁহারা শিক্ষা, কর্ম্ম বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করেন, তাহাদের মধ্যেও 
অনেকেই পঞ্চাশের পর জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম সমুদায় সম্পাদন করিয়াছেন। জগছিখ্যাত 
ডারউইন ৫২ বৎসর বয়সে তাহার "Origin of Species" লিখেন; যে বয়সে বাঙ্গালী - 
কবি বা লেখক অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন সেই বয়সে (৬০ বৎসর বয়ক্রমকালে) গেটে 
তাহার জগদ্ধিখ্যাত “ফাউষ্ট (Faust) লিখেন। মোটের উপর দেখিতে গেলে বড়লোকের 
জীবনের প্রথমাংশ (২৫ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত) অপেক্ষা শেষাংশই (৫০ হইতে ৭৫) 
দেশের নিকট অধিক মূল্যবান্‌। কারণ প্রথমাংশে তাহারা আত্মপ্রতিষ্ঠা বা আত্মশিক্ষা 
লইয়া ব্যস্ত থাকেন। দ্বিতীয় অংশে তাহারা দেশের বা সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া 
আপনার জীবনব্যাপী সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান দেশের সেবায়, এবং দেশের যুবক 
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আচার্য প্রফুল্পচন্্র রায় রচনাস্ংকলন (হম খণ্ড) 


সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য নিয়োজিত করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের দেশের এমনই 
দুর্ভাগ্য যে, যখন কোনও মহৎ লোক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় কৃতিত্ব লাভ করিয়া দেশের 
হিতসাধনে ব্রতী হইয়া কাৰ্য্য করিবেন, যখন তাহারা আপনার দৃষ্টান্তে ও অবিচলিত 
উৎসাহে দেশের যুবক সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করিবেন; যেখানে ঠেকি, সেখানে 
শিখি, এরূপ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ করিবেন, তখনই তাহারা কালশ্রাসে পতিত হন। 
দেশের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? 

দেখা যাইতেছে যে, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বল্লায়ুতা মহামারীর মত 
বিস্তৃত হইতেছে! এক্ষণে এই সমস্ত শোচনীয় অকালমৃত্যুর জন্য কে দায়ী? অথবা ইহা 
নিবারণ করিবার উপায় কিঃ-- পূর্বে ফাহাদের নাম করা গেল, সাধারণ লোকের মত 
তাহারা কেহই অন্নবস্ত্রের জন্য কষ্ট পান নাই, বা ম্যালেরিয়াও তাহাদের শরীরকে 
জীর্ণ-কঙ্কালে পর্য্যবসিত করে নাই। প্রথমতঃ, তীহাদের প্রায় সকলেরই স্বাস্থ্য অতি 
সুন্দর ছিল। আনন্দমোহন বসু, স্বামী বিবেকানন্দ ও রমেশচন্দ্র দত্তের মত সুগঠিত দেহ 
এবং সবল স্বাস্থ্য ইংরেজের মধ্যেও বড় বেশী দেখা যায় না। ইহাদের অকালে স্বাস্থ্যভঙ্গের 
একমাত্র কারণ অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম এবং শারীরিক পরিশ্রমের সম্পূর্ণ অভাব। 
বয়স্ক ইংরেজগণ দৈনিক কার্য্য শেষ হইলে টেনিস, ব্যাডমিন্টন বা গোল্ফ খেলিয়া 
একটু বিশ্রাম বা বিরাম গ্রহণ করেন। ইহাতে একদিকে যেন শারীরিক ব্যায়াম হয়, 
অপরদিকেও তেমনই চিত্ত প্রফুল্ল ও সতেজ হইয়া উঠে। এতদ্যতীত তাহারা মধ্যে মধ্যে 
স্বাস্থ্য লাভের জন্য নয়মাস বা এক বৎসরের বিরাম লইয়া দেশভ্রমণ করিয়া বেড়ান। 
সুতরাং তাহারা প্রায় ৭৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সতেজ ও পূর্ণ উদ্যমে কাজ করিতে 
পারেন। রীতিমত ব্যায়াম ও বিরাম গ্রহণের ফলে লর্ড কেল্ভিন্‌ ভগ্রদেহ লইয়াও ৭৪ 
বৎসর বয়স পর্যন্ত কার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকজগতের গুরু 
স্যর উইলয়ম্‌ PPA ৮০ বৎসর বয়সেও ত্রিশ বৎসরের যুবকের ন্যায় কর্ম্ম 
করিতেছেন।- মহামন্ত্রী গ্লাডস্টোন ৮৫ বৎসর বয়সেও বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরিচালনা 
করিয়া ক্লান্তিবোধ করেন নাই। অভিব্যক্তি-02৮০10007) বাদের অন্যতম আবিষ্র্তা 
ওয়ালেস আজ ৯০ বৎসর বয়সেও কার্যে অপটু হইয়া পড়েন নাই।--কিন্তু আমাদের 
দেশের বড়লোকগণ কখনও Relaxation বা বিরামের উপকারিতা অনুভব করিতে 
পারেন না; মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ুতে ভ্রমণ করিলে স্বাস্থ্যের কত উন্নতি হয়, মন কত সতেজ 
ও প্রফুল্ল থাকে, তাহা তাহারা কখনও অনুভব করেন না । কাজেই গ্লাডষ্টোনের আশী 
বৎসর বয়সে স্বহস্তে কুঠারধারণ, এবং ডিকেলের প্রত্যহ ১৫1১৬ মহিল সবেগে ভ্রমণ 
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বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ও ছাত্রগপের স্বাস্থ্য 


ইত্যাদি তাহাদিগের নিকট উপকথা, বা বড়লোকের ছিট্‌ (eccentricity) বা খেয়ালের 
মধ্যে পরিগণিত। 

এই ত গেল আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের সাধারণ -স্বাস্থ্য। এক্ষণে দেশের 
ভবিষ্যৎ আশাস্থল ছাত্রগণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচানা করা যাউক। আমার এক 
বন্ধু একদিন মস্তব্প্রকাশ করিয়াছিলেন_‘A class of under-graduates here 
present a remarkable contrast to a class of undergraduates at Cam- 
bridge or Oxford." বাস্তবিকও তাই। ইউরোপের কলেজের ছেলেদিগের নীরোগ, 
সবলশরীর, উৎসাহপূর্ণ মুখমণ্ডলবিশিষ্ট এবং সর্ব্ববিধ পুরুযোচিত ক্রীড়ায় তাহাদের 
নৈপুণ্য দেখিলে তাহাদিগকে স্বতঃই জীবন্ত জাতির প্রতিনিধি বলিয়া মনে হয়। আর 
আমাদের ছেলেদের শুষ্ক, বিবর্ণ মুখমণ্ডলে এবং ম্যালেরিয়া-জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালে আমাদের 
জাতির মুমূর্ধতা যেন স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দুঃখের সহিত 
বলিতেছি যে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনেরই দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, তাহারা চশ্মা ছাড়া 
দেখিতে পান্‌ না, এবং প্রায় শতকরা ৯০ জনই অজীর্ণ ও অন্বলরোগে ভূগিয়া থাকেন। 
ম্যালেরিয়া ত আছেই। এরূপ অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে অধিক দূর 
যাইতে হইবে না। প্রথমতঃ অধিকাংশ ছাত্রের অবস্থাই সচ্ছল নয়; তাহারা কোনও মতে 
হাতে মুখে, কায়ক্রেশে পড়াশুনা চালায়। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের খাদ্য হইয়াছে কয়েক 
হাতা ডালের জল, হোমিওপেথিক ডোজে মাছ; পীড়িত হইলে একটু দুধ। এরূপ 
আহার অনাহারের বা Physiological starvation এরই নামাস্তর মাত্র। তৃতীয়তঃ 
শারীরিক ব্যায়াম এবং বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব। সাধারণতঃ আমাদের ছাত্রগণ চিরকাল 
সহরের বদ্ধ বায়ুতে বাস করে এবং পড়ার চাপেই হউক বা আলস্য প্রযুক্ত হউক 
উপযুক্ত খেলা বা মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ ইত্যাদি তেমন কিছুই করে না। কলেজের ৪ বা 
৬ বৎস্রব্যাপী জীবন ছাত্রদিগকে প্রায় নির্জীব করিয়া তোলে। 

এক্ষণে এরূপ অবস্থার জন্য দায়ী কে? একটু বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখলে প্রতীয়মান 
হইবে যে,অভিভাবক, ছাত্র, এবং শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ সকলেই ইহার জন্য আংশিক 
দাঁয়ী। আজকাল আমরা স্কুল ও কলেজের ছাত্রসংখ্যার অযথা বৃদ্ধি এবং পাশের বাহুল্য 
দেখিয়া ভয় পাইয়া যাই। কিন্তু এতগুলি পাশকরা ছেলের মধ্যে কতগুলি কাজের লোক 
দীড়ায় অর্থাৎ কতগুলি ছেলে কেরাণীগিরি, ডাক্তারী বা ওকালতী ব্যতীত অন্য কোন 
স্বাধীন ব্যবসায় বা স্বাধীন চিন্তা উদ্যম প্রকাশ করে, তাহার হিসাব লইলে মন বিষাদে 
অবসন্ন হয়। স্কুল কলেজে বা লোকমহলে অনেক ভাল ছেলেরই নাম শুনি, অনেক 
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আচার্য প্রফুল্লচন্্র রায় রচনাসংকলন (ex খণ্ড) 


First class First এরই জয় জয়কার শুনি, কিন্তু পরে আর তাহাদের পরিচয় পাওয়া 
যায় না কেন? ইহার কারণ ছেলেরা সাধারণতঃ পরীক্ষা পাশ করাকেই জীবনের মুখ্য 
গৌরব মনে করে, সুতরাং পরীক্ষা পাশ করিতেই সমস্ত উদ্যম ও তেজ অপচয় করিয়া 
ফেলে। কাজেই যখন তাহারা পরীক্ষা-সমরে ক্লান্ত হইয়া নির্জীব দেহ ও মন লইয়া 
জীবনসংগ্রামে প্রবিষ্ট হয়, তখন আর তাহাদের উপযুক্ত তেজ বা উদ্যম থাকে না। 
অধিকাংশ ছেলেই চাকুরী বা অন্নসংস্থানের জন্য পড়ে, জ্ঞানের জন্য নহে। কাজেই 
পরীক্ষার জন্য অনবরত পুথি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাহাদেরও পাঠে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়। 

কিন্তু ইংলণ্ডে বা ইউরোপে ইহার ঠিক বিপরীত। তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন 
(Univerisity life) ছাত্রদিগকে উদ্যমশীল, বলিষ্ঠ ও স্বাস্থাবান্‌ করিয়া তোলে। 
ইউনিভার্সিটিতে থাকিতে ছেলেরা তেমন লেখা পড়া করে না, অনেক সময়ই নানাপ্রকার 
খেলায় এবং আমোদে কালযাপন করে। কিন্তু তাহাদের তেজ ও ভাবী সামর্থ্য তখন 
প্রচ্ছন্ন থাকে (Energy in Reserve) IATA যখন তাহারা বলিষ্ঠ ও স্বাস্থাবান্‌ দেহ 
এবং উৎসাহপূর্ণ মন লইয়া সংসারে প্রবিষ্ঠ হয়, তখন তাহারা নিজের ও দেশের জন্য 
অনেক কাজকরিতে পারে, এবং যাহাতে উদ্যম ও পৌরুষের প্রয়োজন এরূপ স্বাধীন 
কর্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। আমাদের দেশের রুগ্ন ও নির্জীব ছাত্রে তেমন উদ্যম 
এবং সাহস মোটেই সম্ভবপর নয়। 

ইউরোপের ইউনিভারসিটি শিক্ষার উদ্দেশ্য দেশের সুসম্তান তৈয়ার করা, অথবা 
দেশের যুবক সম্প্রদায়কে দেশের কাজের জন্য গঠন করা। কিন্তু আমাদের দেশে যখন 
ইউনিভারসিটির সৃষ্টি হয়, তখন “কেরাণী বা নানারকম চাকুরের দল” সৃষ্টিকরাই 
তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের অভিভাকেরাও তাই বুঝেন। ছেলে বি এ, এম্‌ এ 
বা বি এস্‌ সি, এম এস্‌ সি, পাশ করিয়া দোকান খুলিবে বা ব্যবসা বাণিজ্য করিবে 
কোনও অভিভাবক এরূপ ক্ষুদ্র আশা হৃদয়ে পোষণ করেন না। ছেলে ভাল পাশ 
করিয়া পাঁচ হাজার টাকা যৌতুক আনিবে, এবং পরে ডেপুটী উকিল বা ডাক্তার হইয়া 
শান্তিতে ও সম্মানে জীবন কাটাইবে, ইহাই অধিকাংশ অভিভাবকের উদ্দেশ্য। বঙ্কিমবাবু 
ঠিকই বলিয়াছেন যে, আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ চিনির বলদ। তাহারা 
সাহেবের পাদপদ্মে জীবন উৎসর্গ করে। : 

যাহা হউক উচ্চশিক্ষিতগণের রুচির সমালোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু 
এইরূপ ভাবের বশবর্তী হইয়া আমাদের দেশের ছেলেরা কত সময়, কত উদ্যম অপব্যয় 
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করে, তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য ও জীবন কেমন ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহাই প্রতিপাদন করা 
এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য | এফ্‌ এ বা বি এ পাশ করিতে না পারিলে সংসারের উন্নতি করা 
যায় না, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ম্যট্রিকুলেশন পাশ করিবামাত্রই ছেলের দল ঝাকে 
বীকে কলিকাতা বা অন্য কোন শিক্ষার স্থলে রওনা হয়। কিন্তু কলেজে পড়িবার 
উপযুক্ত সঙ্গতি অনেকেরই নাই; কাজেই তাহাদিগকে অল্লাহারে বা অপ্রচুর আহারে, 
বন্ধ বায়ুতে, স্টাতসেঁতে অন্ধকার ঘরে জীবনের চারি পাঁচটা বৎসর অতিবাহিত করিতে 
হয়; পরে তাহারা স্বাস্থ্য এবং সজীবতার বিনিময়ে দুই একটি ডিগ্রী লইয়া ইউনিভার্সিটি 
হইতে বাহির হয়। 

অভিভাবক অপেক্ষা ছাত্রদের দোষ আরও বেশী । অবস্থা খুব প্রতিকূল বটে, কিন্ত 
তবুও একটা আপোষ বা compromise করিয়া স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার চেষ্টা সব ছেলেই 
করিতে পারে। কিন্তু তাহারা সাধারণতঃ সে চেষ্টা প্রায়ই করে না। তাহার পর পরীক্ষার 
সময় আসিলে অনেকে “আদীজল” খাইয়া--প্রাণপণ করিয়া পড়িতে থাকে। কেহ 
হয়ত গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তৈল ধবংস করে, কেহ দৈনিক ১০ ঘন্টা, কেহ বা ১২ ঘণ্টা 
পর্য্যস্ত পাঠ করে। ইহাতে একে ত মস্তিষ্ক তোতা হইয়া যায়, উৎসাহ ও উদ্যম লুপ্ত 
হয়, অন্যদিকে স্বাস্থ্টীও মাটি হইতে বসে। দুই একটা ছাত্র পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাইবার 
জন্য এরূপ কঠোর পরিশ্রম করে যে, তাহা শুনিলে বা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। 
. অল্প কয়েক দিনের মধ্যে এরূপ কয়েকজন ভাল ছেলে পরীক্ষার জন্য অযথা উদ্যম 
প্রকাশ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই কয়েকটী প্রতিভাশালী ছাত্রের শোচনীয় 
অকালমৃত্যুর কথা লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া আমি নিজেই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেছি 
t দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৭ সনে এন্ট্রান্সে দ্বিতীয়, ১৯০৯ সনে 1. Sc. তে প্রথম 
এবং বর্তমান সনে B.Sc. Physics4 প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন! কয়েকদিন 
হইল বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ উপাধি এবং বন্ধুবর্গের আশাভরসা সঙ্গে লইয়া এই প্রতিভাশালী 
যুবক যক্ষ্মারোগে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আমি যতদুর জানি তাহাতে নিশ্চয় 
বলিতে পারি যে, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, শারীরিক ব্যায়ামের অভাব এবং উপযুক্ত 
খাদ্যের অল্পতাই তাহার অকালমৃত্যুর কারণ। এন্ট্রান্সে ১ম স্থান অধিকার করিতে না 
পারায় জিদের বশবর্তী হইয়া ইনি ISe. পড়ার সময় রোজ ১২ ঘণ্টা অধ্যায়ন করিতেন। 
ফলে এই হইল যে, চিরজীবনের স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতার বিনিময়ে ইনি ১৯০৯ সালে 
Intermediate এ প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে B.Sc. পড়ার সময় তাহার স্বাস্থ্য 
সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া যায়; এবার কোনও মতে অর্দ্ধশীয়িত অবস্থায় পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এই 


২৮৩ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


ত গেল পরীক্ষায় First Class First হইবার জন্য অযথা উদ্যমের শোচনীয় পরিণাম। 
দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত চণ্ডীদাস ভ্রাচার্ঘ্য।-ইনি ১৯০৯ সনে CATA প্রথম ও ১৯১১ সনে 
I. ATS প্রথম স্থান অধিকার করেন। গত গ্রীষ্মকালে সামান্য পড়ায় ভূগিয়া মৃত্যুমুখে 
পতিত হইয়াছে। 'ইহারও স্বাস্থ্য প্রথমে বেশ ভাল ছিল, কিন্ত পরীক্ষায় প্রথম হইবার 
জিদের বশবর্তী হইয়া রোজ মাত্র ৪ ঘণ্টা নিদ্রা যাইতেন-_ব্যায়াম বা ভ্রমণের অবকাশ 
মোটেই ছিল না। প্রেসিডেন্লী কলেজের অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ও এইরূপ 
পরীক্ষার ভাল ফলের জন্য স্বাস্থ্য মাটি করিয়া অবশেষে যন্ষ্মারোগে প্রাণ বিসর্জন 
করিয়াছেন। 

এই ত গেল দুই একটা প্রধান দৃষ্টান্ত। ভাইস-চেন্সেলর মহাশয় যদি একটু আয়াস 
স্বীকার করিয়া ইউনিভারসিটির ভাল বা নামডাকা ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন, তবে 
দেখিতে পাইবেন যে, তাহাদের অধিকাংশই নেহাত নির্জীব, তাহাদের শরীর ও মন 
উভয়ই wafer | তাহাদের মধ্যে কয়েকজন জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আছে। 
কোনও বিশেষ আইন করিয়া তাহাদিগকে ইউনিভারসিটি হইতে বিদায় না দিলে তাহারাও 
অচিরাৎ দুর্গাপদ ও চণ্ডীদাসের অনুগমন করিবে। আমি একটা ক্ষীণকায়, দুর্বল ও রুগ্ন 
ছাত্রকে জানি, তাহার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা he will spill his life-blood drop by 
drop in order to be a First class First অর্থাৎ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার 
করিবার জন্য তিনি বিন্দু বিন্দু করিয়া তাহার জীবনশোণিত উৎসর্গ করিবেন; কিন্তু 
আমার বোধ হয় যে এরূপ চেষ্টায় তাহাকেও দুর্গাপদের দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে। 

এক্ষণে এই প্রকার শরীর ও মন উভয়ের ধ্বংসকারী নিরর্থক উদ্যম নিবারণ করিবার 
উপায় নাই কি? এরূপ অন্যায় উদ্যমে কত যুবকের সমস্ত প্রতিভা ও অধ্যবসায় 
চিরজীবনের জন্য পণ্ড হইয়াছে তাহার এখনও কোন হিসাব করা হয় নাই। 
ভাঁইস-চেন্সেলর মহাশয় যদি ইউনিভারসিটী হইতে যাহারা ভাল পাশ করিয়া বাহির 
দেখিবেন যে তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। স্বাস্থ্-ভঙ্গই প্রতিভার 
এই শোচনীয় পরিণামের এক প্রধান কারণ । শুনিয়াছি যে এখন ইউনিভারসিটির অনেক 
প্ৰতিভাশালী ছাত্র বা Giant ভাল করিয়া চলিতে পারেন না, ভাত জীর্ণ করিতে পারেন 
না, সাগু খাইয়া প্রাণধারণ করিতে বাধ্য হন। 

বিলাতের কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে নিয়ম আছে যে, যদি কোন ছেলে তিন 
বৎসরের মধ্যে কোন ম্যাচে অবতীর্ণ না হয় তাহাকে ইউনিভার্সিটি হইতে বিতাড়িত 
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করিয়া দেওয়া হয়। তথায় ক্লাশের ভাল ছেলে অপেক্ষা উৎসাহী, কলবান্‌ এবং ক্রীড়ানিপুণ 
ছেলের সম্মান বেশী। ইহা হইতে বিলাতের ইউনিভার্সিটির Spirit এবং আমাদের 
ইউনিভার্সিটির Spirit এর তুলনা করুন। ছেলেদের স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার জন্য, 
ছেলেদিগকে উদ্যম্শীল করিয়া তুলিবার জন্য উহাদিগের কত যত্ব। কিন্তু আমাদের 
দেশের কর্তারা এ বিষয়টা বিবেচনার মধ্যেই ধরেন না ছেলেদের মধ্যে এরূপ ভাব 
প্রকাশ করাইবার বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। ছেলে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভূগিতেছে, 
এ অবস্থায় কুইনাইন সেবন করিয়া কলেজে আসিতেছে, পাছে পারসেন্টেজ (Per- 
centage) হারায়। তাহারা কিছুকাল বায়ু পরিবর্তন করিয়া স্বাস্থ্য লাভ করা নিষ্প্রয়োজন 
মনে করে। ছেলে যে শনৈঃ শনৈঃ মৃত্যুমুখে ধাবিত হইতেছে ইহা কোন অভিভাবক 
বা ছাত্রই মনে করেন না। 


মানসী কার্তিক, ১৩১৯, পৃ. ৬৭৩-৬৮২ 
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আচার্য প্রফুল্পচ্দ্র রায় রচনাসংকলন (ex খণ্ড) 
এখন ও তখন 


আজ আমরা একটা মহাযুগসন্ধিস্থলে এসে দীড়িয়েছি। ইউরোপীয় মহাসমরের পর 
শাস্তি স্থাপিত হ'য়ে জগতে একটা নবযুগ আস্ছে-অনেকেই সেই আশায় উৎফুল্ল 
হয়েছেন। আমরাও যে আশামুগ্ধ হ'য়ে এইপরিবর্ত্তনের দিকে চেয়ে দেখছি না এমন 
নয়। কিন্তু শুধু চেয়ে দেখায় লাভ কোথায় যদি এই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন 
ক'রে আমরা নবযুগকে বরণ ক'রে নিতে না পারি? তাই আজ বিবেচনা করে দেখ্তে 
হবে এই সামঞ্জস্যস্থাপনের পথে আমাদের বাধা কি; বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে আমাদের 
জীবন 00954955588 
প্রতিকূল। 

আপনারা স্বর্গগত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের “সেকাল ও একাল” নামক উৎকৃষ্ট 
সন্দর্ভ পাঠ ক'রে থাক্‌বেন। সে প্রবন্ধে তিনি নানাদিক থেকে সেকালের সঙ্গে একালের 
তুলনা ক'রে দেখিয়েছেন। সেকালে ইংরেজী শিক্ষা করবার কি অদ্ভুত চেষ্টা দেখুন; 
--কখন কবিতা, কখন বা গানের আকারে ইংরেজী শব্দের বাংলা অর্থ বসিয়ে তখন 


বসুমহাশয়ের “সেকাল ও একাল” থেকে আর-একটা সব মজার কথা উদ্ধৃত 
কর্ছি।__একবার রথের দিন এক সর্কার আফিস্‌ কামাই করে। পরদিন সাহেব জিজ্ঞাসা 
করলে, “কাল আসনি কেন?” সর্কার তো ভেবে আকুল! রথের ব্যাপার বুঝিয়ে দেয় 
কি ক'রে? তারপর বলে উঠলো “চার্চ” (church) | কিন্তু রথ চার্চের মত হ'লেও 
ইটের তৈরী নয়। তাই সে পরক্ষণেই বল্‌লে "wooden church" অর্থাৎ কাঠের 
গির্জা | ক্রমে আরও ব্যাখ্যা, নচেৎ মনের কথা মনেই থেকে যায়! তাই-_ “Three 
stories high," “God Almighty জেগমাথদেব) sit upon," “Long long rope," 
“Thousands men catch" "Pull, pull," “Run away, run away," “হরি 
হরি বোল,হরি হরি বোল।” দেখুন তবে, সেকালের ইংরেজীনবীশ রথের কোন্খানটা 
বুঝিয়ে দিতে বাকী রাখ্লেন। কিন্তু এই ‘সেকাল’ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের আগেকার কাল। 
১৮১৬ খৃষ্টাব্দে কল্কাতায় হিন্দুকলেজ স্থাপনের পর যে কাল এল সেই হচ্ছে 
বসুমহাশয়ের “একাল'। কিন্ত তাদের একাল আজ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আমাদের কাছে 
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এখন ও তখন 


পুরাকাল হ'য়ে গেছে। গত অর্ঘশতাব্দীকাল আমাদের দেশে এক মহাপরিবর্ত্তনের যুগ 
বল্‌লেই চলে। এ-যুগে ভাবে চিন্তায় ধর্ম্মে ধর্ম্মে নৃতন আদর্শর পরিকল্পনায় দেশে 
নানাদিক নুতন স্রোত প্রবাহিত হয়েছে, এ-যুগে সামাজিক রাজনৈতিক আর্থিক ও 
শিক্ষাসম্বন্ধীয় অনেকপ্রকার ব্যাপারে দেশ বিবিধ ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করেছে। আজ 
তাই “পধ্যাশবৎসরে রসায়নশাস্ত্রে উন্নতির কথা না ব'লে আমাদের জাতীয় উন্নতি বা 
অবনতি সম্বন্ধে মাত্র দু'এক কথার আলোচনা কর্ছি। ব্যবসায়ী একবৎসর অন্তর 
হিসাব-নিকাশ ক'রে নৃতন খাতা করেন। জাতির জীবনের হিসাব-নিকাশ এত সহজ 
ব্যাপার না হ'লেও ৫০ বৎসর পরে আজ আমরা সকলেই একবার সেই উদ্দেশ্যে 
চেষ্টিত হ'য়ে আলোচনা আরস্ত ক'রে দিয়েছি 

পরিবর্তন অনেক হয়েছে। বড় কথা ছেড়ে প্রথমে এই একটা সাধারণ কথা ধরা 
যাক। এইধরুন মহানগরী কল্কাতার অবস্থা। তখন কল্কাতার রাস্তার দুধারে বড়-বড় 
পগার ছিল, সীকোর উপর দিয়ে তা পার হ'তে হ'ত। ধাকাধাকিতে গাড়ি কোচোয়ান্‌ 
কখন কখন সব একসঙ্গে পগারস্থ হ’ত--ঘোড়া টেনে তোলা যেত না। আর সে 
পয়ঃপ্রণালীতে যে জলধারা প্রবাহিত হ'ত তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ কর্লে আজকালকার 
কল্কাতাবাসীকে অস্থির হ'য়ে উঠতে হবে। পিতার কাছে শুনেছি-ম্যাথর তখন গঙ্গায় 
ময়লা ঢাল্ত! কথা শুনে হয়ত এখন অনেক “সুকেশিনী সীমস্তিনী” প্রাতঃস্ানের নামে 
চমূকে উঠ্বেন। কলের জল তখন সেই প্রথম আরম্ভ হয়েছে, সহরে মহা আন্দোলন 
প’ড়ে গেল। নলের মুখে stop cock চাম্ডা দেওয়া আছে, তাই গোঁড়া হিন্দুর দল 
কলের জল ব্যবহার কর্বেন না ব'লে মহা হৈ-চৈ লাগিয়ে দিলেন। যা হোক্‌ কালক্রমে 
এমন বদলে গেল যে আজ তারাই আবার কলের জল বন্ধ হ'লে হৈ-চৈ লাগিয়ে দেন, 
রাগে ফুলে ওঠেন। সেকালে দুচারটা ইংরেজী বুলি জেনে আম্লারা বড়-বড় কাজ 
চালিয়ে দিতেন; যে যতগুলি ইংরেজী বাক্য মনে রাখ্তে পার্ত তার বিদ্যার দৌড় তত 
বেশী ধরা হ'ত। কিন্ত একালে এম এ-পাশকরা যুবককে চাক্রীর বাজারে কি বিড়ম্বনা 
সহ্য কর্তে হয় তা সকলেই জানেন। 

আমরা যে আজ সামাজিক ও আর্থিক অথবা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারের ঘুর্ণীর মধ্যে 
পাক খাচ্ছি, তার সর্ব্বপ্রধান কারণ হচ্ছে এই যে প্রাচীন বা মধ্যযুগের মত আর আমরা 
- পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য নই; আজ এই বাম্প-ও-তড়িত্শক্তির যুগে, 
এই রেল টেলিগ্রাফ ও জাহাজ প্রচলনের দিনে, নানাজাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে 
আমরা আঘাতের পর আঘাত পাঁচ্ছি। এ ঘাত-প্রতিঘাত এখন চল্তেই NFA, এর 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (€ম খণ্ড) 


বিরাম নেই। আমরা বেশ শীস্তিতে ছিলাম। দেশের মাটিতে সোনা ফল্ত, আনন্দ ও 
প্রাচূর্য্যে দিনগুলো বেশ সুখে স্থাচ্ছন্দে ৮লে যেতো । কিন্ত আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে 
পূৰ্ব্ব ও পশ্চিম উভয় দিক থেকেই কয়েকটা প্রচণ্ড শক্তিশালী জাতি বুদ্ধি কৌশল 
রাজনীতি কূটনীতি প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে আপনাদে চলন্ত ও ছুটস্ত জীবনের বিপুল 
চাঞ্চল্য এবং অদ্ভুত সঙ্ঘশক্তি উদ্দাম গতিবেগ নিয়ে অতি নির্ম্মমভাবে আমাদের ঘরে 
এসে পড়েছে। আমরা এখন ত্রাহি ত্রাহি ক'রে সাম্লাবার পথ খুঁজ্ছি। এই সাম্লাবার 
চেষ্টায় আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত জাতির সবর্ষতোমুখী উন্নতি ও বিকাশ। সমাজদেহের 
এক অঙ্গের পরিচালনা হ'লে মাত্র সেই অঙ্গেরই সৌষ্ঠব সাধিত হবে; অপরগুলি 
পঙ্গুত্বে নেমে গিয়ে অসাড় ও অচল হ'য়ে থাক্বে। এই ভয়ঙ্কর জীবন সংগ্রামের দিনে 
যদি আমাদের চেষ্টা ও উৎসাহ তদনুরূপ ভয়ঙ্কর না হয়, যদি সমাজের শ্রেষ্ঠ চিন্তা, 
শ্রেষ্ঠবুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠ প্রাণ অনন্যকর্ম্মা হ'য়ে এই মহাসমস্যার মীমাংসায় নিয়োজিত না হয়, 
তবে পরাজয়ই আমাদের পক্ষে সুনিশ্চিত এবং এ-পরজায়ের অর্থ জাতির মৃত্যু 
পরিবর্তনশীল জাগতিক ব্যাপারের সঙ্গে বুদ্ধি কৌশল ও প্রাণশক্তির বলে যারা অপরের 
সামঞ্জস্য স্থাপন কর্‌তে পারে, জীবনসংগ্রামে তারাই টিকে যায়; আর নৃতন-নৃতন 
ঘনটাপুঞ্জের সঙ্গে যুদ্ধ কর্তে যারা অক্ষয় হয়, কালে তাদেরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হ'য়ে 
যায়। ভূস্তর খুঁড়ে এমন অনেক অতিকায় জানোয়ারের কঙ্কাল পাওয়া গেছে যাদের 
বংশধর পৃথিবীতে এখন আর নেই। জীবন সংগ্রামে টিকতে না পেরে এদের অস্তিত্ব 
ধরাপৃষ্ঠ হতে মুছ গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় এমন কতকগুলি আদিম জাতি 
ছিল যারা প্রবল যুরোপীয় জাতির ও আওতায় দুর্বল হ'য়ে ক্রমে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর 
হচ্ছে বর্তমান জীবনসংপ্রামও আমাদের পক্ষে বড় ভয়ঙ্কর কথা। এর ফলাফলের উপর 
আমাদের মরণ বীচন নির্ভর কর্ছে। সুতরাং আমাদের এখন এমন কর্ণধার চাই যাঁরা 
সমাজ শিক্ষা রাজনীতি অর্থনীতি স্বাস্থ্যনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে পাকা হাতে হাল ধ'রে 
আমাদের সামাল ক'রে নিয়ে যেতে পার্বেন। জাতি সকলদিকেই আগুয়ান হ'য়ে 
চল্‌্বে- এই তাদের মুলমন্ত্র হবে। 
একটা লোকহাসানো কথা আছে__ 
লঙ্কায় রাবণ ম'লো। 
অহল্যা শোকে ডুবিল।। 
কিন্তু এই হাসির কথা আজ পরম সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে আজ 

যে একটা আবর্জনের সৃষ্টি হয়েছে, সব জাতিই তার মধ্যে গিয়ে পড়েছে। তাই যুরোপে 
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অম্নাভাব হওয়ায় ভারতবর্ষের ভাণ্ডারেটান ধরেছে। তাই ইউরোপে যুদ্ধ হ'ল আর 
ভারতবাসী মারা গেল--সত্য কথা হয়ে গেছে। ভাত-কাপড়ের টানাটানি এমন আর 
কোনোকালে হয়েছিল কি? Nature ৪01003৬2০০৮ একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। 
প্রকৃতিরাজ্যে কোথাও একটু ফাক থাক্বার জো নেই। বায়ুমণ্ডলের কোথাওদি কটু 
বায় কোনো উপায়ে নিষ্কাশিত করে 'দেওয়া যায়, তবে তখনি অপরস্থানের বায়ু এসে 
তার স্থান পুরণ করে। মানবসমাজ সম্বন্ধও আজ সেই নিয়ম খাট্ছে; একের অভাব 
অন্যে পূরণ করছে। কিন্তু এই পূরণের কাজ যে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেনি, যাকে নিজের 
ঘরের ভাত বাধ্য হ'য়ে অথবা বুদ্ধির দোষে অপরের মুখে তুলে দিতে হচ্ছে, দুর্দশা 
আজ তারই। সমস্ত পৃথিবীতে আজ ঘটনা-চন্র এমন আশ্চর্য্য বেগে ঘূর্্মান যে এর 
ভিতরে অবস্থান ক'রে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে বিগত এক শত বৎসরে 
আমরা যে-সব কাজ সম্পন্ন করার জন্যে রীতিমত আয়াস স্বীকার করিনি, আজ তা.এক 
বৎসরে সেরে নিতে হবে_ নইলে রক্ষা নেই। মাঞ্চেষ্টার আগে ৪০1৫০ কোটি টাকার 
কাপড় উৎপন্ন করে এ দেশে বিক্রয়ের জন্য পাঠিয়ে দিত; আজ সেখানে মাত্র ১০।২০ 
কোটি টাকার কাপড় তৈরী হচ্ছে। অবশিষ্ট অংশের কতটুকুই বা বোম্বাই পূরণ কর্তে 
পার্ছে? সাম্লাতে হ'লে আমাদের এখন একদিনের নোটিশে অনেক কাজ এগিয়ে 
নিতে হবে। | 


স্বদেশে বিদেশে এখন শোনা যায় যে-_আমাদের একটা জাতীয় জাগরণ হয়েছে। ' 


এটা খুব বড় কথা--খুব লম্বা চওড়া কথা! কিন্তু জাগ্রত জাতিমাত্রেই যে সুবিশাল C 
কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আপন-আপন শক্তি নিয়োজিত FLE, আমাদের সে কর্ম্মক্ষেত্র কোথায়? 
আমরা কি জাগরণের উপযুক্ত কাজ কর্তে প্রস্তুত আছি-_আমরা কি নিজের পায়ে ভর 
দিয়ে সংসারপথে নির্ভয়ে চলে যাবার উদোগ করেছি? অথবা এ জাগরণের পর শুধু 
FIA দুর্দ্দশা--আমাদের জন্য গোপনে অপেক্ষা কর্ছে! এ পৃথিবীতে একবার 
বেস হ'য়ে আমরা অনেক দিন কাটিয়ে দিয়েছি। বেহুসের এ ঘুমভাঙ্গা কি সত্য 
ঘটনা? এ জাগরণে সত্য আছে--আমি বিশ্বাসকরি। কিন্তু কোথায় কতটুকু জেগেছে, 
বিপুল এ জনসঙ্ঘ কোথা কি পরিমাণে সাড়া দিয়েছে তা বিবেচনা ক'রে দেখ্তে হবে। 
শুধু--জেগেছি, জেগেছি, ব'লে চীৎকার করে আত্মপ্রতারণা কর্‌লে চল্বে না। সক্রেটিস্‌ 
বলেছেন-__ কোনো বিষয়ের সত্য নির্ধারণ কর্‌তে হ’লে—passion, prejudice, sloth 
এই তিনটি বর্জন ক'রে অনুসন্ধান আরম্ভ কর্‌তে হয়। মনের যে দিকে বিশেষ ঝৌক, 
আমাদের চিন্তাপ্রণালী যদি বিচার বিবেচনা না ক'রে সেই ঝৌকের মুখে প্রবাহিত হয়, 
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আচার্য প্রফুল্লচন্্র রায় রচনাসংকলন €€ম খণ্ড) 


যদি আমরা আলস্য ও অন্ধসংস্কার বর্জন ক'রে আমাদের আলোচনার ধারাকে নিয়ন্ত্রিত 
না করি, তবে সকল বিষয়ের অন্তরের সত্যটুকু আমাদের কাছে চিরকাল গোপন 
থাকৃবে, আমরা কখনই তা উদ্ঘাটন ক'রে দেখ্তে সমর্থ হব না। সুতরাং আমাদের 
বর্তমান অবস্থায় ভাল মন্দ যা কিছু সবই সাবধানে বিশ্লেষণ ক'রে পরিবর্তন 
এই-সকল বিবেচনার উপর নির্ভর কর্বে। 

ইংলণ্ড, ভারতবর্ধ-_-সব দেশে মানুষমাত্রেই আবহমান কাল প্রচলিত প্রথার দাস। 
সমাজমাত্রই স্থিতিশীল, কিন্ত আমাদের conservatism-44 বিশেষত্ব আছে; 
পূর্বপুরুষগণ যা ক'রে গিয়েছেন বর্তমানে লোকে তাই মেনে চল্তে ইচ্ছা করে, তা 
থেকে একচুল তফাৎ যেতে সাধারণতঃ তার ভরসা হয় না। আমরা কয়েক বৎসর ধরে 
ঠিক এক ভাবেই চলেছিলাম। বিগত কয়েক শতাব্দী ধ'রে আমাদের চিন্তা 
জীবনযাত্রাপ্রণালীর বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। তারপর পাশ্চাত্য সভ্যতা তার 
চিন্তা ও কর্ম্মের সকল-রকম উপকরণ নিয়ে এসে সকল দিক থেকে আমাদের ধাক্কা 
দিলে। সে ধাক্কায় আমরা সাড়া দিলাম, আমাদের ঘুম ভাঙ্গতে আর্ত হ'ল। চোখ চেয়ে 
দেখ্লাম সরা জগৎ জুড়ে বিবিধ ঘটনাপুঞ্জ আশ্চর্য্য গতিতে ছুটে চলেছে এবং তার 
' ফলে সব দেশের মানুষের চিন্তায় কর্ম্মে ও সমাজে আশ্চর্য্য পরিবর্তন ঘটুছে। এই-সকল 
আন্দোলনের তরঙ্গ একে একে আমাদের সমাজের উপর এসে পড়ুছে। এখন আমাদের 
স্থাপন কর্‌তে হবে। আদালতের মত এরা নোটিশ দিয়ে আসে না-_হঠাৎ এসে পড়ে। 
তাই একন আমাদের যত শীঘ্র সম্ভব স্থির করে নিতে হবে পুরাতনের কোন্টা আমরা 
বৰ্জ্জন কর্ব এবং নৃতন থেকে কি কি অর্জন ক'রে নেবো। 

হিন্দুর মত খেতে শুতে উঠ্‌তে বস্তে জন্মাতে মর্তে এমন বাধাবীধির মধ্যে আর 
কোনো জাত আছে কি না জানি না। জন্ম হ'তে আর্ত ক'রে জাতক্রিয়াদি সংস্কার 
ইত্যাদি ধ'রে মৃত্যু AGE এবং মৃত্যুর পরেও কেবল শাস্ত্রের দোহাই। এ কাজ কর, ও 
কাজ কর, এটা মনু বল্‌্ছেন, ওটা যাজ্ঞবন্ধ্য বল্‌ছেন, এগুলি পরাশর বা বৃহস্পতি 
আদেশ কর্ছেন; এখন বারবেলা, তখন কালবেলা; আজ বাহিরে গেলে সর্বনাশ; 
কারণ এ রাক্ষসী তারা দুটা অশ্লেষা আর মঘা; ওই হাঁচি টিক্টিকি, গির্গিটি! চলা 
ফেরা, ওঠা বসায়, একি দারুণ বিড়ম্বনা! কিন্তু এত আগ্লেও আমরা সাম্লে রাখতে 
পার্ছি কৈ? যমালয়ের দ্বার একেবারে খুলে গেছে, আর যমদৃতগুলা নানা রোগের মুর্তি 
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ধ'রে এসে আমাদের টেনে হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে যাচ্ছে। আবার দেখুন, সাত সমুদ্র তের নদী 
পার হ'য়ে এসে যে-সব বিদেশীরা এ দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ক'রে Pres ভ'রে টাকা 
নিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছে, তাদের ওঠা বসা যাওয়ায় আসায় বারবেলা ও তিথিনক্ষত্রের 
কোনো শাসন নেই, তারা প্রত্যেক ব্যবহারেই স্ব-অধীন, তাই সর্ব্বত্র তারা স্বাধীন। 
নানা-প্রকারে অদ্ভুত লোকাচারে চাপে আমরা পঙ্গু হ'য়ে আছি, অথচ বারবার তাদের 
মেনে চল্ছি। কিন্তু সেই সাগরপারের লোকেরা কেমন মুক্ত ও স্বচ্ছন্দগিত, ও আত্মনির্ভর। 

ভগবান বিচারবুদ্ধি দিয়ে আমাদের মানুষ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন; সুতরাং 
এ-স্ব কথা একবার আমাদের নিজে ভেবে দেখা উচিত। দেশে স্ত্রীশিক্ষা অভাবে 
সমাজদেহের আধখানা ত অসাড় ও গতিহীন হয়ে প’ড়ে আছে. আবার পুরুষদের 
মধ্যে যারা শিক্ষতি লোক-সংখ্যার অনুপাতে তারা নিতান্তই মুষ্টিমেয় | 

মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি জীবনযাত্রাকালে কোথাও জীবনের পরিচয় না দিয়ে 
সৰ্ব্ববিষয়ে পুরাতনের চাবুক খেয়ে পথ চলেন, তবে সে পথ তাদের মরণ পর্য্যস্তই 
পৌঁছে দেবে কিন্তু মরতে ত আমরা চাই না। তাই সমাজ ধৰ্ম্ম নীতি সকল বিষয়েই 
যে-সব অন্ধসংস্কার বহু যুগ ধ'রে আমাদের হাড়ে হাড়ে বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে, তাদের 
উপ্‌ড়ে ফেলে প্রাচীনের মধ্যে যেখানে প্রাণ ছিল তার পরিচয় লাভ করতে হবে এবং 
সেই প্রাণের ধারাকে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে নতুন পারিপার্থিকের মধ্যে বিচিত্র রূপে বিবিধ 
রসে ও অভিনব গন্ধে ফুটিয়ে তুলতে হবে। জীবন-বাঁশীতে জাগরনের সুর তুলে 
দেশের SIC SIC. নৃতন যুগের আগমনবার্তা ঘোষণা কর্বার ভার যাদের উপর, কি 
দুঃসাহসে বুক বেধে কোন্‌ দুরাশায় মুগ্ধ হয়ে, কোন্‌ সে দুর্গম পথে তাদের ছুটুতে হবে, 
হে তরুণের দল, সে কথা যদি একবার স্ত্ধ সমাহিত চিত্তে চিন্তা ক'রে দেখ, তবেই 
বুঝতে পার্বে যে-সে নূতন পথে পথিকের পাথেয় হচ্ছে অন্তর ও বাহিরের পরিপূর্ণ 
_ সামঞ্জস্য! বিশ্বাসের হোমানল অন্তরে জ্বেলে প্রবল ইচ্ছাশক্তির স্বচ্ছন্দ আহুতি দানে 
যিনি বাহিরকে উজ্জ্বল প্রকাশমান ক'রে নিতে পার্বেন, তিনি সে পথের যাত্রী। যারা 
কপটাচারী, যাদের মন মুখ এক নয়, সে পৃণ্যপথে চলা ত দূরের কথা, তার সন্ধানই 
তারা পাবে না। 

অন্ধ দেশপ্রীতি সত্যের পথে বড় বাধা দেয়। এদের দেশের আচার বিধি ব্যবস্থা 
প্রভৃতিরা কিছু সবই ভাল-_এরূপ বিশ্বাসের দিকে যাঁদের মনে খুব ঝৌক, কোন-প্রকার 
সংস্কারের কথায় তারা কখনও আমলই দেবেন না। আমাদের দেশে জ্ঞাতসারেই হোক্‌ 
অথবা অজ্ঞাতসারেই হোক্‌ অনেকেই মনে মনে এই ধারণা পোষণ করেন যে আমরা 
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আর্ধ্খষিদের সন্তান; অতএব অন্য কোন জাতির চিন্তা বা কর্মপ্রণালী থেকে গ্রহণ 
কর্বার মত আমাদের কিছুই নেই,_-আমরা সবজাস্তা, আমাদের সমাজ সকলদিকে 
পূর্ণবিকশিত হয়েছে। এইরূপ সংস্কার অথবা কুসংস্কারের বশীভূত হয়ে আমরা এমন 
কৃপমণ্ুক হয়ে পড়েছি এবং আমাদের স্বাধীন বিচারশক্তি এমন বিলুপ্ত হয়েছে, যে, 
সনাতন ধর্মের mf যে কি, তার সঙ্গে সাক্ষা্ভাবে পরিচয় আমাদের না থাকলেও, 
আমরা উঁচু গলায় সেই সনাতন ধর্মে দোহাই দিয়ে দেশের অনেক অকর্ম্ম কুকর্ম 
কুরীতি ও কুপ্রথার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে আরম্ত করেছি। কিন্তু মানুষের ভাবরাজ্য 
হতে বিবেক ও বিচারশক্তিকে তাদের সিংহাসন থেকে নামিয়ে নির্বাসনে পাঠিয়ে 
দিলে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মনুষ্যত্বকে কি সঙ্গে সঙ্গে নির্বাসিত করা হয় না? অন্ধ 
গবর্ধকে উচ্চ আসন দিলে শ্রেষ্ঠ গৌরব কি ধুলিবিলুঠিত হয় না? যুরোপের ধর্ম্মরাজ্যে 
“ধর্মপ্তরু পোপে”্র অহঙ্কার যখন আকাশ স্পর্শকর্বার স্পর্ধা কর্ছিল, ধর্ম্মের নামে 
যখন মানব-মনের মুকতিও স্বচ্ছন্দ গতি অবরুদ্ধ করা হয়েছিল, তখন যুরোপ হয়েছিল 
মুঙ্ছিত। তারপর যখন মার্টিন লুথার পোপের অত্যচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে 
স্বাধীন চিন্তাকে শৃঙ্খনমুক্ত ক'রে দিলেন, তখন তার অদ্ভুত মনীষার সোনার কাঠি 
স্পর্শে মূৰ্চ্ছিত ইউরোপ চক্ষুরুন্মীলন কর্ল, বিশাল বিশ্ব তার কাছে নৃতন সৌন্দর্যে 
মণ্ডিত হ'ল; হৃদয়ে সে নুতনের আনন্দ-নৃত্য অনুভব কর্ল। তাই বলি, পৃথিবীতে 
Apre হলে আমাদেরও বিবেক ও বিচারশক্তিকে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখে চিরাগত 
অনেক বিষয়ের মূলে কুঠারঘাত ক'রে জীবন-পথে অগ্রসর হতে হবে। অন্য কোনো 
পথে শ্রেয়ের সন্ধান ATA না। 

এখন দেশের হাওয়া ক্রমে ফির্‌ছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যখন আমি হেয়ার স্কুলে পড়ি, 
আলোচনা চল্‌্ছে। রাজনীতিকদল তখন ছিল না, বল্‌্লেই চলে। সে সময় ছাত্রদের 
আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল মুন্সেফি বা ডেপুটিগিরি। কিন্তু এখন আমাদের আশা অনেক বেড়ে 
গেছে, এখন আমরা “রিফর্ম্” পাচ্ছি। কয়েক বৎসর আগে গভর্ণর জেনারেলের 
কার্য্য-নির্বহিক সভায় (Imperial Executive Council) একজন ভারতবর্ষীয় সভ্য 
গ্রহণ করা হবে এরূপ স্থির হয়। লর্ড মর্লি তার “জীবনস্মৃতি”তে এই ঘটনাকে A 
breach in bureaucracy ব'লে উল্লেখ করেছেন। এখন এ কার্য্যর্ব্বিহক সভায় 
- ভারতবর্ষীয় সভ্যের সংখ্যা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করা হবে। যোগ্য ভারতবাসী এই 


২৯২ 
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এমন আশা থাক্‌বে। আবার শাসনব্যাপারে কতকগুলি কার্ধ্য সম্পাদনের ভার বিশেষ 
ভাবে তাদেরই উপর এসে পড়ুবে (Transferred subjects) সুতরাং এক্ষেত্রে তাদের : 
কার্ষের প্রসার যথেষ্টই হবে। আমাদের একজন লর্ড সিংহ আমাদেরই এক প্রদেশের 
qefa হয়ে আস্ছেন। এই রিফর্ম্‌ ব্যাপারের ভালমন্দ বিচার আমি কর্ছি না। 
রাজনৈতিক দলের মধ্যে আমি কেউ নই; আমি বৈজ্ঞানিক মাত্র। আমার কথা শুধু এই 
যে নানাদিকে দেশে কর্মক্ষেত্রের প্রাসর ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে; জনসাধরণের অকাচ্্ষাদিন 
দিন বেড়ে যাচ্ছে। ৫০ বৎসর SIC. দেশের অবস্থা ও বর্তমান অবস্থার মধ্যে অনেক 
পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। সুতরাং সেইসঙ্গে আমাদের সামাজিক বিধিব্যবস্থার সময়োপযোগী 
পরিবর্তনের সঙ্গে এখন আমাদের সমানে পা ফেলে চল্‌তে হবে এবং তার জন্যে 
নানাদিকে আমাদের যোগ্যতা অঞ্জন কর্‌তে হবে__ এই আমার প্রধান বক্তব্য । 
দেশে নূতন যুগ আস্‌ছে। তাই আমদের নূতন আয়োজনে অভিনব শিক্ষার প্রয়োজন 
হয়েছে। বাঙ্লা দেশে আমাদের একটা সাংঘাতিক দোষ এই যে আমরা সহজে ফাঁকি 
দিয়ে কাজ সেরে নিতে চাই;-_রীতিমত একটানা পরিশ্রম ক'রে কার্ধ্য সম্পাদন কর্তে 
হলে আমাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। দেশের সহস্র কাজ আজ অসম্পন্ন . 
অবস্থায় প'ড়ে আছে। এখন শুধু “চালিকার দ্বারা” এই মহৎ কাজ সম্পন্ন হবার কোনো 
আশা আছে কি? সফলতার ত কোনো বাঁধা পথ নেই। “আলালের ঘরের দুলালে”র 
ঠগচাচার.মত “ও মুই তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে কেল্লা ফতে কর্ব” ভাব্লে কেল্লা ফতে 
হওয়া ত দুরের কথা, কর্মের পথে এক পা অগ্রসর হওয়াও সম্ভব হবে না;__সম্তব যা 
হবে সে শুধু কথার ফাকা আওয়াজ-_যা আমাদের দুনিয়ার সাম্‌নে ঘাড় আরও হেট 
ক'রে দেবে মাত্র, মিঞা তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা বেধে লড়াই কর্বার সাধে যে অবস্থা 
হয়েছিল। এখন চাই কাজ;- চীৎকার বা চালাকিতে আর চল্বে না; মুখে ছিপি এঁটে 
কথা বন্ধ ক'রে স্থিরচিত্তে কাজের জন্য দম্‌ নিতে হবে। "Everything great was 
achieved in solemn silence””— লোকচক্ষুর অন্তরালে স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে প্রকৃত . 
মহৎকার্ধ্য সম্পন্ন হয়েছে। আমরা বাঙ্গালী বড় ভাবপ্রবণ জাতি। কিন্ত ভাবের মধ্যে 
গভীরতা নেই বলে স্বদেসী আন্দোলনের সময় তা কলেজস্কৌোয়ারের গলাবাজীতেই 
নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছিল, -শিল্পোদ্ধারকল্পে একটাও আসল কাজের রিভিমত প্রতিষ্ঠা 
কর্তে পারেনি। ১৮ লক্ষ টাকা নিয়ে বঙ্গলক্ষ্মী” কি করেছে? কিন্তু এদিকে যুদ্ধের 
সুযোগে বোম্বাই কলওয়ালারা শতকরা দু তিন শ’ টাকা লাভ দেখিয়েছেন। নাগপুরে 
“এমৃপ্রেস মিল” টাটার এক অদ্ভুত কীর্তি। কিন্তু বিএ-এম্এ পাশ করে যাঁরা চিৎকার 
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করেন,_তা বাঙ্গালীই হন আর মাদ্রাজী বা মারাঠাই হন__তাদের এ ৪০ ৫০ টাকার 
চাক্রীই সম্বল হ'য়ে দীড়িয়েছে। . 

তবে অবসাদের কারণ নেই। কতকগুলি বিষয়ে আমরা যে কিছুমাত্র অগ্রসর হ'তে 
পেরেছি এইটেই নিঃসন্দেহে আশার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমরা যত কটাক্ষই 
করি না কেন, এ কথা স্বীকার কর্তেই হবে যে বিদ্যাশিক্ষার ফলে দেশে স্বাধীন চিস্তার 
বিকাশ হচ্ছে; ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিষয়ে স্বাধীন গবেষণাশক্তির পরিচয় 
পাওয়া যাচ্ছে। প্রেমটাদ রায়টাদ বৃত্তি পেয়ে সম্মানলাভ করা শুধু মুখস্থ বিদ্যার কর্ম্ম 
নয়-_এ কথা অবশ্য কারও অবিদিত নেই। স্বাধীন অনুসন্ধানের ফলে বিশ্ববিদালয় 
হ'তে ক্রমে এমন সব তত্ব বাহির হচ্ছে যা আমরা সগৌরবে অন্যদেশের সুমুখে দাখিল 
কর্তে পারি। নানা ঘটনাপরম্পরার সমবায়ে দেশে জাতীয় ভাব পুষ্টিলাভ কর্ছে। 
বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে প্রীতি ও সহানুভূতি ক্রমে ফুটে উঠৃছে। পঞ্জাবের 
দুর্দিনে ভারতের সকল স্থান থেকে ১৮1২০ হাজার সুশিক্ষিত লোক অমৃতসরে সমবেত 
হয়ে তাদের বেদনায় আস্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেছেন এবং তাদের দুঃখকে আপন 
দুঃখ ব'লে বরণ ক'রে নিয়েছেন। তোমরা ও আমরা আজ সেই একই ভারতমাতার 
সম্তান__ এই ধারণা স্পষ্ট হয়ে জাতীয় জীবন বিকাশলাভ কর্ছে। আবার দুর্ভিক্ষ-বন্যা- 
ও বঞ্ধাপীড়িত হতভাগ্য দেশবাসীকে নানা ভাবে সাহায্য করে সমাজ-সেবার আকাঙ্ক্ষা 
দেশের যুবকগণের মধ্যে জেগে উঠ্‌ছে। মহা সংক্রামক রোগ বা মহা বিপদ উপস্থিত 
হলে যখন সবাই আর্তকে ফেলে পালায়, তখন এমন লোকও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে 
যারা হাসিমুখে অকাতরে তাদের সেবা শুশ্রুধা ক'রে বাঁচিয়ে তুল্ছে। প্লেগরোগ, 
বর্ধমানে বন্যা ও পূর্ব্ববঙ্গে ঝড় তার প্রধান সাক্ষী। এই সেবাব্রত দেশে একটা খুব শুভ 
লক্ষণ সন্দেহ নেই। তাই আজ মনে হয় আমরা ধীরে ধীরে খাঁটি ও আসলের আদর 
কর্তে শিখ্ছি; অনেক চিন্তা ও ভাব বিপর্য্যয়ের পর, অনেক বিক্ষিপ্ত কর্ম্মচেষ্টার 
অবশ্যস্তাবী বিফলতার পর আজ দেশের সাধনা ক্রমে অস্তম্মু্খী হচ্ছে এবং দেশের 
চিন্তাকেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এ সকলই আশার কথা। 

এই সুত্রে মান্দ্রাজে “অব্রাহ্মণদের আন্দোলনের” কথা মনে পড়্ছে। ব্রাম্মাণই 
অব্রাম্মাণকে বরাবর ঘৃণা ক'রে এসেছেন। তাই রিফর্ম্‌ বিল পাশ হবার সময় থেকে 
অন্ৰাহ্মণ খুব সাবধানে আছেন।-_পাছে এই সামান্য রাজনৈতিক সুবিধার সবটুকু ব্রাহ্মণ 
একচেটে ক'রে ফেলেন। কুপ্রথা হজম ক'রে আস্তে আস্তে আমাদের সমাজে একটা 
নৈতিক অবনতি হয়েছে যে সামাজিক কুরীতির পরিবঙ্জন সম্বন্ধে বুদ্ধির সার (Intel- 
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এখন ও তখন 


lectual assent) থাকৃলেও অন্তরের সাহসে আর কুলোয় না। “পারিয়া 
অস্পৃশ্য”-_একথা যুক্তি ও তর্কের দ্বারা শতবার অস্বীকার করলেও কার্য্যতঃ আচরণের 
আমরা একথা শতবার স্বীকারই করেছি। তাই অন্যের কাছ থেকে আপনাদের রাজনৈতিক 
অধিকার ভিক্ষা করলেও আপন দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ জনসাধারণকে আমরা সামাজিক 
অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছি। বিদেশীর নিকট আমরা যে অধিকার ভিক্ষা করি, 
ঠিক সেইরকম স্বদেশীর জন্মগত অধিকার কেড়ে নিয়ে তার উপর অত্যাচার কর্‌তে 
কুষ্ঠিত হই না। যাহোক, এই রিফর্মূসূত্রে সকল শ্রেণীর লোককে ক্রমে মিল্তেই হবে। 
Creation of Electorate হচ্ছে রিফরণ্মের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব ব্যবস্থাপক সভার 
আপন-আপন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন কর্বার ক্ষমতা থাক্‌বে। কাজেই ব্রাহ্মণ কায়স্থ মাহিষ্য 
মনঃশুদ্র সকল জাতির প্রতিনিধিকেই এখন ব্যবস্থাপক সভায় পাশাপাশি বস্তে হবে। 
এখন আর জাত ছুত বাছুলে চল্বে না। আমরা এক দেশ-মাতার সস্তান সবাই এক-_ আজ 
পর্য্যন্ত যাদের অবজ্ঞা ক'রে এসেছি তাদের কোলে টেনে নিতে হবে; যীরা এতদিন 
দূরে সরে ছিলেন তাদের জোর ক'রে বাধা সঙ্কোচ ঠেলে এগিয়ে আস্তে হবে। তার 
পরিণামে যদি সামাজিক নির্যাতন সহ্য কর্তে হয় সেও ভাল। এমার্সন বলেছেন 
“Heroism consists not only in facing cannot ball but also in facing 
social 0920197_ কামানের গোলার মুখে দীঁড়ানোই কেবল বীরত্ব নয়, .. একঘরে 
হওয়ার ভয়ের মুখোমুখি দীড়ানোও সমান বীরত্ব” 

বাঙ্গালীর সুখ্যাতি গোখলে করেছিলেন। তিনি বলেছিলন-_-“%1)20 Bengal 
thinks today India thinks to-morrow”— বাঙলা আজ যা চিত্তা করে, সারা 
ভারতবর্ষ কাল সেই চিন্তা করে। বাঙ্গালীর পক্ষে এ বড় কম গৌরবের কথা নয়! কিন্তু 
লাট-সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ ব্যাপারে মান্দ্রাজ ও মহারাষ্ট্র দেশের কাছে বাঙ্লা হার 
মেনেছে। গোখ্‌লে এ সভার সভ্য ছিলেন; শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বর্তমানে সভ্য আছেন। 
এঁরা ধনী নন, কিন্তু জ্ঞানী ও কর্ম্মক্ষম। বাঙ্লা থেকে উপস্থিত যে-সকল প্রতিনিধি 
লাট-স্ভায় গিয়েছেন তাদের ধন আছে, কিন্তু দেশ সম্বন্ধে কোনো গুরুতর ব্যাপারের 
রীতিমত আলোচনা কর্বার শক্তি তাদেরকম। বাঙ্লায় রাজরাজড়া না হ'লে মেম্বর হয় 
না; কিন্ত মান্দ্রাজে তা নয়। বাঙ্লা এইখনে পশ্চাতে। 

বাঙ্লার এক অন্নসমস্যাই মহা সমস্যা হ'য়ে দাড়িয়েছে. বাঙ্লায় স্বাস্থ্যহানি 
উৎসাহহীনতা কর্্মবিমুখতা-_এ-স্কলের মূলে এ অন্নসমস্যা। পেট ভ'রে পুষ্টিকর 
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খাদ্য খেতে না পেলে বাঙ্গালী ক্রমে কাজের বাহির হ'য়ে পড়বে, ম্যালেরিয়ায় ভুগে 
ভুগে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে। তাই বলি, আজ আমাদের কড়া ও ঝাজালো বক্তৃতা 
ছেড়ে কাজের হাতেখড়ি হওয়া চাই। আর কথা নয়-_ এখন শুধু কাজ। কিন্তু যে কাজ 
সম্পাদন কর্তে পার্লে বাঙ্লায় মহা সমস্যার মীমাংসা হবে, সে কাজের প্রেরণা 
বাহির থেকে এলে কোনমতে স্থায়ী হবে না। সে প্রেরণা অন্তরের অস্তরতম প্রদেশ 
হ'তে আসা চাই। বাঙ্গালীর আত্মার জাগরণ চাই। আীত্মক শক্তির বলেই বাঙ্গালী তার 
জীবন পথে সকল বাধাগুলি ঠেলে দিয়ে জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে 
অগ্রসর হ'তে পার্বে। তাই আজ আমাদের আত্মার মধ্যে শক্তির কেন্দ্র খুঁজে বার 
কর্‌তে হবে__সে কেন্দ্রের সন্ধান পেয়ে সেইখানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত কর্তে পার্লে 
জীবনসংগ্রামে জয়লাভ হবেই হবে» 


* Aata রতনমপি চট্টোপাধ্যায়, বি-এ., ists OR Rete যা তার সারাংশ at e ৱান 
করিবার সাহায্য করিরাছেন। 


প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২৭, পৃ. €০৯-৫১৫ 
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টি 
৫ 
বাঙ্গালাদেশ বাঙ্গালী নিরন্ন 
ব্যবসা বাণিজ্যে অ-বাঙ্গালীর প্রাধান্য 
সহর ও পল্লীর কথা" 


আমি ইংরাজ অথবা ইউরোপীয় বণিকদের কথা বলিতেছি না; তাহাদের সর্ববপ্রাসী 
কবল হইতে রক্ষা পাওয়া দায়; কিন্তু অ-বাঙ্গালীরা বাঙ্গালার অর্থ কি প্রকারে শোষণ 
করিতেছে, সেই বিষয়ে দুই একটা কথা বলিতে চাই। গঙ্গার ধার হইতে আর্ত করিয়া 
সমস্ত বড়বাজার, চোরবাগান ও জোড়াসীকোর অধিকাংশ, আজ মাড়োয়ারী ও ভাটিয়ার 
করতলস্থ। চিত্তরঞ্জন এভেনিউ দিয়া যাও, দেখিবে দুইধারে পাঁচতলা বিরটি সৌধাবলী, 
তাহার একটিও বাঙ্গালীর কিনা সন্দেহ। ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্ট হইতে নেটীশ জারী করিয়া 
যে সমস্ত ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া দিতেছে, তাহার অধিকাংশের মালিক বাঙ্গালী ছিল। কিন্তু 
নৃতন রাস্তার দুই ধারের জমি ট্রাষ্ট হইতে এক সময়ে বিশ হাজার টাকা কাঠা বিক্রয় 
হইয়াছে; আজকালও দশ হাজার টাকার কমে পাওয়া যায় না। এত উচ্চহারে জমি 
হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে। সত্য বটে, ট্রাষ্ট ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্ব্বতন বাঙ্গালী 
মালিকগণকে কাঠীপ্রতি দুই একহাজার টাকা হিসাবে দিয়াছেন, কিন্তু সেই সামান্য টাকা 
লইয়া বাঙ্গালী স্ত্রী-পরিবারসহ চিরস্তন বিদায় লইয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে, যথা বেহালা, 
দমদমা, সোদপুর, আগড়পাড়া প্রভৃতি ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থানে কোনরকমে দিনপাত 
করিতেছে। এমনকি এখনও যেগুলিকে আমরা বাঙ্গালী পল্লী বলি, তাহার ভিতরও 
মাড়োয়ারীরা আসিয়া আস্তানা গাড়িয়াছে। অর্থাৎ বাঙ্গালী সমস্ত কলিকাতা হইতে ক্রমশঃ 
ভিটামাটীচ্যুত হইতেছে। যদি এইভাবে “মাড়োয়ারী অভিযান” চলে, তাহা হইলে আর 
দুই এক পুরুষের মধ্যে কলিকাতার উত্তরাংশ মাড়োয়ারীর খাস দখলে আসিবে। ৪1৫ 
বৎসর যাবৎ দেখিতেছি, পাঞ্জাবীরা কলিকাতায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে, 
ভবানীপুর হরিশ পার্কের সন্নিকটে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের কাছে তাহারা দলে দলে 
ঝাঁকে ঝাকে বসতি করিতেছে। যত মোটারচালক, বিজলী বাতির মিশ্ত্রীর ব্যবসায়, সব 
পাঞ্জাবীদের একচেটিয়া বলিলেও হয়। আবার দেখিতেছি, যেমন ব্যবসাক্ষেত্র হইতে 
. বাঙ্গালীরা অপসারিত হইয়াছে, তেমনি কেরাণীগিরি হইতেও তাহারা দিন দিন বিতাড়িত 
ইইতেছে। বি.এন. রেলওয়ে হওয়া অবধি মাদ্রাজীরা আসিয়া বাঙ্গালাদেশ ছাঁকিয়া 
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পড়িয়াছে। ইহারা বাঙ্গালীর ন্যায় শিক্ষিত, তীক্ষুবুদ্ধি; কিন্তু একজন বাঙ্গালী গ্রাজুয়েট 
যে চাকুরী ৫০ টাকা মাহিনায় করিবে, একজন মাত্রাজী গ্রাজুয়েট তাহা ac loo টাকা 
মাহিনায় অল্লানবদনে করিতে স্বীকৃত। 

একবার মফঃস্বলের দিকে তাকানো যাক। প্রায় সাত বৎসর হইল, আমি গাইবান্ধায় 
গিয়াছিলাম। সেখানে দেখিলাম, বড় বড় পাটের করোগেট টিনের গুদাম,_তার সমস্তই 
মাড়োয়ারীর। গাইবান্ধার সংলগ্ন বাহিরবন্দর পরগণা কাশিমবাজারের মহারাজার জমিদারী t 
সেই সময় ডাঃ হরিনাথ ঘোষ একদিন আমাকে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, ইহার 
প্রকৃত জমিদার বলিতে গেলে মাড়োয়ারী। সম্প্রতি আমি রংপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। 
সেখানেও দেখিলাম, যত পটি, সমস্তই মাড়োয়ারীর গুদামজাত হইতেছে। রংপুরে 
আরও বড় বড় জমিদার আছেন, যথা-_মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, তাজহাটের 
রাজা, ডিমলার রাজা প্রভৃতি; কিন্তু প্রত্যেক জমিদার যে কর প্রাপ্ত হন, সেই জমিদারীতে 
মাড়োয়ারীরা দাদন দিয়া যে পাট ক্রয় করে, তাহাতে তাহারা জমিদারের অন্যুন দশ গুণ 
আয় করেন রেলী, ডেভিড, বার্কমার প্রভৃতি ইউরোপীয় ও আরমানী বাদ দিলে, প্রায় 
দেখা যায়, সমস্ত পাটের ব্যবসা মাডোয়ারীর হস্তগত। বাঙ্গালায় যে কাচা পাট জন্মায়, 
তাহার মুল্য ৫০ হইতে ৬০ কোটী টাকা; কিন্তু এই সমস্ত “মধ্যবর্তী ব্যাপারীরা” ইহার 
অন্যুন এক-চতুৰ্থাংশ অর্থাৎ বৎসরে ১২ হইতে ১৫ কোটা টাকা লাভ করে। বাঙ্গালার 
জমিদার বাঙ্গালী (এখনও ।), প্রজা বাঙ্গালী, কিন্তু বাঙ্গালার মাটিতে যে ফসল হয়, 
_শুধু পাটও নয়, ধান, সরিষা, ভূষিমাল প্রভৃতি সমস্তই প্রধানতঃ মাড়োয়ারীর 
মধ্যবন্তীতায় চালান হয়। গত বৎসর ঠিক এই সময়ে আমি আজিমগঞ্জে গিয়াছিলাম। 
করিয়া জানহিলেন যে, তিনি এক সময়ে আমার ছাত্র ছিলেন, এখন তিনি রেলওয়ে 
ট্রাফিক বিভাগে কাজ করেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এ অঞ্চলে দেখিতেছি, 
আমন ধান কম; আউস, পাট এবং নানাবিধ কলাই,--যাহাকে ভূষিমাল বলে, এগুলি 
কাহারা রপ্তানী করে? তিনি বিমর্ষভাবে উত্তর করিলেন- সমস্তই মাড়োয়ারী ও “পশ্চিমা 
কলিকাতার দক্ষিণে-যেমন মগরাহাট অঞ্চল হইতে যত চাউল রপ্তানি হয়, তাহা 
প্রধানতঃ রেলী ও কছী মেমন মুসলমান ব্যবসায়ীদের হাতে । এই কহীরা অনেকে 
ইংরাজী পর্যন্ত জানে না, অথচ তাহারা এক একজন দশ বিশ ত্রিশ লক্ষ টাকার কারবার 
করে। পূর্ব্বে আমার বলা উচিত ছিল যে কলিকাতার যত বড় বড় erus, পার্ক স্ট্রীটে, 
চৌরঙ্গীতে,_সমস্তই সিন্ধী হিন্দু। আবার এই সিন্ধী জহুরীরা আফ্রিকার উপকূল-_কেনায়া 
অঞ্চল, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, আলজিরিয়া, মরকে এমন কি প্যারিস পর্য্যন্ত 


২৯৮ 


স্হর ও পল্লীর কথা 


মণি-মক্তার কুঠী স্থাপন করিয়াছে। 

৫1৬ বৎসর পূর্ব্বে আমি মাদারীপুর যাই। সেখানে গিয়া দেখিলাম, নদীর উপর যত 
বড় বড় পাটের গুদাম, সমস্তই মাড়োয়ারীর কবলিত। স্থানীয় সাহা ব্যবসাদার আমার 
সহিত দেখা করিয়া বলিলেন-__“আজ্জে প্রতিযোগিতায় উহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠি 
নাই। কাজেই ছাড়িয়া দিতে হইল I" সেদিন খুলনায় শুনিলাম, মালগাড়ী বোঝাই করিয়া 
তথায় মাড়োয়ারীরা গোল আলু সরবরাহ করে এবং বাঙ্গালীরা সামান্য ফড়ে ও ব্যাপারী 
হিসাবে তাহা ক্রয় করিয়া যৎকিঞ্চিৎ মুনাফা করে। 

ঘুম, দার্্জলিং, কালিম্পং এবং নেপাল, সিকিম ও ভোটানের সীমান্ত প্রদেশে, 
মাড়োয়ারীরা একদিকে বিলাতী কাপড়, লবণ প্রভৃতি সরবরাহ করে এবং তাহার বিনিময়ে 
পশম, FEN ও ঘৃত ক্রয় করে। একশত বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে অর্থাৎ আসাম 
ইংরাজের অধিকারে আসিবার পূর্ব্বেও বরাবর ব্রহ্মপুত্র নদের ধার দিয়া ব্রহ্মপুত্রের 
উৎপত্তি স্থানের সম্নিকট সাদিয়া নগর পর্য্যস্ত মাড়োয়ারীরা ব্যবসা-কেন্দর স্থাপন করিয়াছে। 

৪1৫ বৎসর পুর্বে আমি বীকুড়া--বিষ্ণুপুর গিয়াছিলাম। সেখানে বিষ্ণুপুর তসর, 
চেলী প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ; কিন্তু এ ব্যবসা দাদন দিয়া মাড়োয়ারীরা হস্তগত করিয়াছে। 
মালদহে যত রেশম উৎপন্ন হয়, তাহা হয় মাড়োয়ারীর, নয় ভাটিয়া দাদন দিয়া একচেটিয়া 
করিয়াছে। দার্জ্জিলিং, তেজপুর, ডিক্রুগড় প্রভৃতি সহরে যে সমস্ত মাড়োয়ারী মহাজন 
(ব্যোঙ্কার) আছেন, তাহারা যে কেবল দেশীয় ব্যবসা হস্তগত করিয়াছেন, তাহা নহে, 
চা-বাগানে পর্য্যস্ত টাকা দাদন দিয়া প্রভূত উপার্জন করেন। 

আরও কত বলিবার আছে। কিন্তু যাহা বলিলাম, ইহাতেই প্রতীয়মান হইবে যে, 
যাবতীয় ব্যবসা বাণিজ্য হইতে বাঙ্গালী বিতাড়িত হইতেছে। এ ভীষণ প্রতিযোগিতার 
দিনে বাঙ্গালী নিজের ওদাসীন্য, অলসতা, জড়তা ও নিজ্জবিতা প্রভৃতি দোষে আর 
টিকিয়া থাকিতেছেন না। তাই বলি, বাঙ্গালী যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাও, এখন সময় 
আছে, সাবধান হও! তুমি পচ বৎসর হইতে আর্ত করিয়া ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যাভ্যাস 
কর; তাহার পরিণত স্বরূপ কেবল উকীল ও কেরাণীতে দেশ প্লাবিত; ঘরে ঘরে 
অনশন বা অর্থাশন। চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট, পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে অস্থিচর্মসার। আর 
সহরে রাজযক্ষা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, শিশু মৃত্যুহারও যে ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, 
তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার উপক্রম। এক 
অন্নসমস্যহি এই সব ব্যাধির মূল। ইহার সমাধান না করিতে পারিলে আর উপায়াস্তর 
নাই। 

*আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বন্তৃতাবলী ১ম খণ্ড পৃ. ৪৫-৪৯, (চক্রবর্তী-চ্যাটার্জী এন্ড কোং) 
প্রকাশিত, ১৯২৭। 


২৯৯ 


আচার্য প্রফুল্নচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (CX খণ্ড) 
ছাত্রগণের প্রতি উপদেশ" 


এই জায়গার সঙ্গে আমার বাল্যস্মৃতি জড়িত। উত্তরে একটু তফাতে তিন কুড়ি 
বৎসর আগে আমাদের মাইনর স্কুল ছিল। মাঠের ভিতর বলে তাকে “মাঠের স্কুল” 
বলিত। আমার কত সহাধ্যায়ী ছিলেন; কাটীপাড়ার যোগেন্দ্রনাথ বসু (তোমাদের স্কুলের 
সেক্রেটারী মহাশয়ের CS ভ্রাতা) অতুলবাবু সবাই এক সঙ্গে পড়েছি। সেই সময়ের 
কথা স্মরণ করে মনে কত ভাব হয়, সিংহা হয়, পড়তে ইচ্ছা করে। “আলো ও ছায়ার 
একটী কবিতার কথা মনে পড়ে__ 

“স্মৃতি শুধু জেগে রহে, অতীত কাহিনী কহে, 
লাগে গত নিশীথের স্বপনের প্রায়।” 

“আলো ও ছায়া”র প্রায় সব কবিতাই আমার মুখস্থ আছে। এখনও এই বুড়া বয়সে 
আমি মুখস্থ করি। ভাল ভাল কবিতা মুখস্থ করা ভাল। এই স্কুল আমার বড় সাধের 
স্কুল a বাংলাদেশের কেন, আমি ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানেই ঘুরে বেড়াই। বোম্বাই 
মাদ্রাজ গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে অহরহ যাতায়াত করি। এই সেদিন বোম্বাই-এর দক্ষিণ 
পুনা সহর থেকে আসছি। বোম্বাই অঞ্চলে মেয়েদের পর্দা নাই-_সেখানে স্কুল কলেজে 
ছেলে ময়ে সব এক সঙ্গে পড়ে। মেয়ে-ছেলেরা পুরুষের সামনে একহাত ঘোমটা 
টানিয়া বসিয়া থাকে না। আমি উইলসন কলেজে একবার ছদ্মবেশে গিয়াছিলাম। কিন্ত 
অধ্যক্ষমহোদয় ধরিয়া ফেলিলেন এবং ছেলেদের লেক্চার দিতে বলিলেন। বক্তৃতা 
দিয়ে গেলাম--গিয়া দেখি প্রথম দুই বেঞ্চে শুধু বর্ষীয়সী মহিলারা সব বসিয়াছেন। 
পুনায় er কলেজও এরূপ দেখিয়াছি। মেয়েদের বলিলাম তোমাদের বাংলার 
ভগিনীরা তোমাদিগকে এরূপ দেখিলে লজ্জায় ও হিংসায় মরিয়া যাইবে। মোটের 
উপর আর্ধ্যাবর্তত ছাড়া পর্দ্দা-প্রথা প্রায় কোন প্রদেশেই নাই। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় সাড়ে নয়শ স্কুল। এই এতগুলি স্কুলের 
ছেলে কেবল পুস্তকে-লেখা গদ তোতাপাখীর মত মুখস্থ করে; কি সর্ব্বনাশের 
কথা--যেটুকু শুধু পরীক্ষায় লাগিবে কেবল সেইটুকু গলাধঃকরণ করিয়াই 
খালাস--নিশ্চিন্তু। বাস্তবিক পক্ষে লেখাপড়াকে অত ছোট করিয়া ভাবা উচিত নয়। 
শুধু বই পড়িলেই জ্ঞানলাভ হয় না। বিদ্যাশিক্ষা একটা সামান্য জিনিষের মধ্যে আবদ্ধ 
"করিতে যাওয়া আহাম্মকি নয় কি? শরীর, মন এবং ইন্দ্রিয়নিচয়ের যাহাতে সম্যক্‌ 
স্ফুর্তিলাভ হয় তাহাই প্রকৃত শিক্ষা 


ছাত্রগণের প্রতি উপদেশ 


শারীরিক পরিশ্রমকে ঘৃণা করিও না। “শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম সাধনম্‌।” পরিশ্রম 
করিলে মানুষ ছোয় হয় না। নীচকুলে জন্মিলেও মানুষ নীচ হয় না। পঞ্চম বেদ C 
মহাভারতে দেখিতে পাই, মহাবীর কর্ণকে যখন সৃতপুত্র বলে ঠাট্টা করা হয়েছিল, তখন 
কর্ণ গব্ধভরে উত্তর করেছিলেন, “সুতো বা সৃতপুত্রো বা কো বা ভবাম্যহম, দৈবায়ত্তং 
কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম্‌।” বৈশম্পায়নও মহাভারতে বলেছেন 

“ন কুলেন ন জাত্যা বা ক্রিয়াভি ব্রান্মাণো ভবেৎ। 
চণ্ডালোহপি হি বৃত্তস্থো ব্রাহ্মাণঃ স যুধিষ্ঠিরঃ। 

আমি নয় বৎসর বয়সের সময় কলিকাতা যাই--শীতের সময়-্রীম্মের সময় এক 
মাস করে ছুটি ছিল বাড়ী এসেই কোদালী ধরতাম। যত নারিকেল গাছ আমার বাড়ীর 
চারি পাশে দেখ, এই হাতে তাদের পুঁতেছি, চারা বাঁচাইয়া বড় গাছ করেছি। বাগানের 
জন্য আমার নেশা ছিল--মদের বোতলের উপর মাতালের নেশার মত। নিজেরহাতে 
বেড়া ঘিরেছি। বাবার অবস্থা নেহাৎ মন্দ ছিল না, লোকজনও যথেষ্ট ছিল। সঙ্গতিপন্ন 
লোকের ছেলে বলে মনে কখনও এমন হয়নি যে পরিশ্রম কর্তে নেই। তোমাদের 
কেন এমন হয়? 

বিলাত যাইতেছিলাম। তোমরা বোধহয় ম্যাপে মাল্টা দ্বীপ দেখেছ। মাল্টা হইতে 
একজন ইংরেজ জাহাজে উঠেন। তাহার সঙ্গে আলাপে ফুটবল খোলার কথা হইল। 
স্বাস্থ্যের পক্ষে আদৌ উপযোগী নহে। একে ত অতিরিক্ত পরিশ্রম-_-তাহাও আবার 
কয়জনের হয়-এগার দুগুণে বাইশ জনের মাত্র। কিন্তু ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার 
লোক জড় হইয়া কেবল মজা দেখে। পাড়াগীয়ে এমন কেউ নেই যার বাড়ী দু'কাঠা 
পাঁচ কাঠা জমি নেই। অনেকের দু'দশ বিঘাও আছে। যদি কোদাল নিয়ে সকালে আধ 
ঘণ্টা ও বিকালে আধ ঘণ্টা কাজ কর, বৎসরের শেষে কতটা জমি নিজ হাতে চাষ 
করতে পার ভাব দেখি। কচু বেগুণ কত করতে-_-একটা লাউ গাছ কর-_-কত কুড়ি 
লাই ফলে। ছোট ঘেরা দিয়ে একটা সিম গাছ করে’, উপরে একটা মাচা দেও ও গাছের 
গোড়ায় সার দেও ত দেখ্বে গাছের “ভাল ধাত” হবে--কত হাজার সিম ফলে ভাব 
দেখি? 

আমদের ছেলেবেলায় শুনেছি_মা” প্রায়ই বলতেন-__“ক্ষেতের কোণা বাণিজ্যের 
সোণা!” খুব কঠোর পরিশ্রম করে মানুষ হতে হয়। আর নিজের পরিশ্রমের অর্জিত 
দ্রব্য দেখিতে কত সুন্দর, খাইতে কত মিষ্ট, রূপে সেগুলি অনুপম, গুণে অতুলনীয়। 


$05 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন €েম খণ্ড) 


অনেকে বলে খাই কি, কিন্ত আমি বলি পরিপাক করি কি প্রকারে ইহাই প্রশ্ন হওয়া 
উচিত। আমাদের খাবার জিনিষের অভাব; অবস্থা ভাল নয়; তা বেশ। ফ্যানে ফ্যানে 
ভাত খাও। সিকি পয়সা খরচে বেশসারবান জলখাবার হয়। দুই আনায় এক সের 
ছোলা; এক মুঠা ভিজালেই যথেষ্ট; একটু আদার সঙ্গে খাইলে এক পোয়ায় সাতদিন 
চলে। এরূপ খাদ্য কি লুচি, না সন্দেশ? ইংরেজীতে ইহাকে “পারফেক্ট ফুড” বলে। 
লক্ষ্মীপূজার সময় তোমরা মুগের অঙ্কুর খাও। এরূপ অঙ্কুর খাইতে পাইলে শরীর 
দ্বিগুণ সবল হয়। উহাতে ‘ভাইটামিন’ বলে এক প্রকার জিনিষ আছে, তাহা শরীর গঠন 
পক্ষে বিশেষ কাজ করে। সিকি বা আধ পয়সা ব্যয় সকলেই করিতে পারে। কিন্ত সে 
সব খাবার এখন উঠিয়া গিয়াছে। ভাল ভাল গৃহস্থ বাড়ী খই ভাজার ধান রাখা হয়; 
কেহবা মুড়ির চাউল তৈয়ার করিতে জানেন। আজকালের বউরা লুচি ও হালুয়া 
তৈয়ার করিতেই জানেন। সে কালের সস্তা অথচ সারবান খাবার তাহাদের নিকট অতি 
নিকৃষ্ট। খই গুড়, মুড়ির সহিত মৌঝোলা গুড়ের চাকৃতি, যা আমি এখন খাই, অতি 
উত্তম খাবার। নিজের হাতে কলা আরও মিষ্ট, কথায় বলে “আপন হাত জগন্নাথ৷” 

এখন কি কপাল পুড়েছে! আমাদের ছেলেবেলায় প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ী গরু ছিল; 
গ্রামে গো-চারণের মাঠ ছিল। specus প্রধান কাজ ছিল গো সেবা করা--ভগবতীর 
এক রকম মূর্ত্য উপাসনা। বাড়ীর কর্তা-কর্তী এ সেবার ভার লইতেন। দুগ্ধত পাওয়াই 
যাইত গোবরও জ্বালানী কান্ঠের ও সারের কাজ করিত। গোমূত্র গোবর ফেলা পলকুটা 
পচিয়া সার হইত। সকল দেশেই ইহা ব্যবহৃত হয়। বিলাতে এডিনবরা সহরের অতি 
সন্নিকটে দেখেছি গরুর গোবর মলমূত্র সারের জন্য ব্যবহার হয়। মানুষের “নরবর” 
(বিষ্ঠা) আরও ভাল। জাপানে প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীতে একটা হাত গাড়ী আছে; তাতে 
করে বিষ্ঠা রাখে এবং তাহা কৃষকেরা খোষামোদ করিয়া লইয়া যায় ও জমিতে দেয়। 
কলিকাতায় ধাপার মাঠ আছে। এ মাঠ মল মুত্র আবর্জ্জনা দ্বারা ভরাট করা হয়। 
কলিকাতা মিউনিসিপালিটি বিঘা প্রতি যথেষ্ট খাজনা ও সেলামি আদায় করিয়া এ সার 
বিলি করে। সেখানে ভাল ভাল কফি বেগুন ইত্যাদি হয়। এসব হেয় জ্ঞান করার নয়। 
গোসেবা করিতে বার মাস নিজেরা কেন পারিবে না? গো সেবা করিলে লক্ষ্মীর প্রকৃত 
পূজা ঘরে ঘরে করা হয়। দুগ্ধ ঘৃত মাখন দধি আপশোস মিটাইয়া খাইতে পার অথচ 
ব্যয় সামান্য। পাড়াায়ে এসব এখনও আছে বটে কিন্তু নামমাত্র, এখন বর্ষাকালে 
১০/০ ছয় আনা মূল্যে দুধ বিকায়-কয়জন তাহা খাইতে পায়? পাড়াগায়ে গরুর 
চেহারা দেখিলে প্রাণ কাদে। 


৩০২ 


ছাত্রগণের প্রতি উপদেশ 


তোমরা যখন কলেজে যাবে একটী একটা ক্ষুদ্র নবাব হবে। খাসা টেড়ী তাম্বুল 
রাখে রক্ত অধর, কি নধর দেহখানি। মা-বাপ কত কষ্টকরে খরচ পাঠান, আর তোমরা 
সহরে সিনেমা ও থিয়েটারে গিয়া--আর এখন পাড়ায় পাড়ায় রেস্তোরা হইতেছে, 
সেখানে যাইয়া চপ্‌-কাটলেট্‌ অনেক সময় অর্থপচা মাংস প্রভৃতি খাইয়া, সেই অর্থের 
কি সব্যবহার কর? গ্রীষ্মকালে আড্ডা, তাস দিনের বেলায় ঘুম। দৈহিক পরিশ্রমে পাপ, 
হীনতা বৌধকর। যারা দু'পাতা পড়েছে তাদের রোজগারের ক্ষমতা নাই। কিন্তু কাজও 
করে না। তোমরা লেখাপড়া শিখছ ডিগ্রি পেলেই তোমাদের শিক্ষা ফুরাল। কিন্ত তা 
নয়। লেখাপড়া শেখে কেন? দুনিয়াটা চক্ষু মেলে প্রকৃতভাবে দেখার reg | প্রকৃতির 
সহিত চাক্ষুষ পরিচয় হওয়ার জন্য। কিন্তু তা কৈ? পশুত্বে ও মনুষ্যত্বে প্রভেদ কি? 
আমার ছেলেবেলায় গ্রামের প্রজাদের বল্তে শুনেছি “আরা চোখ থাক্‌তে কাণা!” 
সত্যই অশিক্ষিত লোকগুলি পশুর মত। “জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ I" 

চোখ ফুট্‌লে তবে দেখতে পারে, তোমরা যা করছ সব ভূয়া। এ যে ইংরেজ 
দর্পভরে পা ফেলে চলে যাচ্ছে ওর কর্ম্মশক্তি যে কতবেশী প্রকৃত লেখাপড়া শিখলে 
তা চোখে পড়বে। উহাদের নিকট শেখার অনেক আছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য্য অস্ত 
যায়না__সাধে কি এত বড় রাজ্য হয়েছে? আমাদের মত কর্ম্মকুণ্ঠ জাতি কখনও এরূপ 
বৃহৎ সাম্রাজ্য করতে বা চালাতে পারেনা । ইংরেজের জাহাজ পৃথিবীময় সমুদ্রবক্ষে 
সদর্পে ভ্রমণ করছে। চীন জাপান অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছে_ শুধু আমাদের এই বাংলা দেশে 
বছরে পয়ত্রিশ কোটা টাকার কাপড় আমদানী হয়। একবার ভাব দেখি বিদেশীয়েরা কি 
টাকাই উপাৰ্জ্জন করে। আর আমরা কেবলই দেশের টাকা বিদেশে পাঠাই, আর 
দেশের লোকের অন্ন মারছি। আমার ছোট বেলা রাডুলী ঘাট ২৫৩০ খানা পান্সি 
থাকৃত। বেলেঘাটায় ১৫০1১৫৫ খানা নৌকা থাকৃত। সে সব আর এখন নাই, সেদিন 
গিয়াছে, মাঝিরা জমি বিভাগ করিয়া লইয়া লাঙ্গল ধরেছে অথবা বাবুর্চ্চি হয়েছে। 
স্টিমারে আমরা যাতায়াত করি, পায়ে হাঁটা ত ভুলে গেছি। যখন কলিকাতা যাও বা 
বিদেশে যাও তখনই টাকার hoaa আনা বিলাতে মণিঅর্ডার কর। বাকীটা খালাসী 
মিস্ত্রী বা এ 'নিরুক্তে” কেরাণীবাবু পান। রেলওয়েতেও এ প্রকার। রেল-স্টিমারের 
লোহা-লকড় কল-কজ্জা সবই বিদেশের । এসব যদি আমরা করতে পারতাম তবে 
আমাদের কিসের অভাব হইত? আর এখন ত মোটর গাড়ী সর্ব্বত্র। 

একটু কষ্ট করতে হবে। ইংলণ্ডে ১৫০ RAA পূর্ব্বে ভো CST চরকা চল্ত। কামার 
হাতুড়ি পিটৃত। কত বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া, গতর খাটাইয়া, লোকের অন্ন সংস্থান 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (€ম খণ্ড) 


করিতে হইত। গরুর রাখাল পরে কয়লার খনির কুলি ষ্টিফেনসন্‌ লোকোমোটিভ 
ট্টিমইঞ্জিন অর্থাৎ গতিশীল রেলগাড়ি আবিষ্কার করেন। তিনি লেখাপড়া জান্তেন না। 
তীর ছিল মাথা আর শক্ত খঠ-খটানীর দেহ। জেম্‌স্‌ ওয়াট তাহার পূর্বে স্টীমের 
শক্তির আবিষ্কার করেন। এই দুজনের উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা রেলওয়ে স্টীমার হল। 
তোমরা বই মুখস্থ করে আর কেরাণীগিরির দরবার করে এই উৎসাহ পরিশ্রমী জাতির 
সহিত টক্কর দিয়ে কি করে পার্বে? রেলওয়ে স্টীমারের সহিত কুলার ভেলা কি 
প্রতিযোগিতা কর্তে পারে? 

“সৃতা জীতা টেনে অন্ন মেলা ভার, জোলা কর্ম্মকার করে হাহাকার।” আজকাল 
লাখ লাখ কম্মকারের অন্নকষ্ট। ‘বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।” আজ যদি আমাদের ঘরে ঘরে 
চরকার প্রচলন থাকত এবং সেই সৃতায় যদি জোলা Wife কাপড় বুনিত তবে কত 
কোটী টাকা থাকত। এই বুদ্ধি আপনা হইতে খেলে না। হাতে কলমে কাজ করতে 
করতে খেলে। “কর্ম্মণা বর্ধতে বুদ্ধিঃ।” কিন্তু কাজ তোমরা করবেনা। তোমাদের 
সম্মানের আদর্শ বড় আশ্চর্যজনক। যদি কুড়ালি মার, কাট ফাড়, “খারৈ” হাতে করে 
মাছ আন, ভাব্বে আমার বুঝি লজ্জা পেতে হ'বে। 

বাংলাদেশে হাজার ত্রিশেক ছেলে কলেজে পড়ে, আমার মনে হয় যদি পাঁচ হাজার 
বাছা বাছা ছেলে কলেজে পড়িত, তা হলে ভাল হ'ত। পাশ করে চাকুরী কয়জনের 
জুটে? নৃতন ডিপার্টমেন্ট হইতেছে না বরং সর্বত্রই ব্যয় সংকোচের ডাক হাঁক চলিতেছে। 
যে কোনো আফিস বল, একবার একজন ঢুকিলে আর জায়গা কই? একজন না মরিলে 
ত আর জায়গা হয় না! আর এদিকে দেখ কত শত শত গ্রাজুয়েট বসে আছে সর্বত্রই 
চাহিদার চেয়ে আমদানী বেশী। ত্রিশ বৎসর পূর্বে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যের মধ্যেই লেখাপড়া 
সীমাবদ্ধ ছিল, এখন সর্ব্বজাতির ভিতর লেখাপড়া শিক্ষার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা 
জেগেছে। পনের বিশ হাজার ছেলে ম্যাট্রিক দেয়--এত ছেলে কেবল চাকুরীর জন্য 
লেখাপড়া শিখিতেছে, কি ভয়ানক কথা!!! 

লেখাপড়া শিখ্লেই যে চাকুরী করতে হয় তা নয়। বুদ্ধি-বৃত্তিকে একটু মার্জিত 
করা, দেশের ও দুনিয়ার সমস্ত খবর রাখা-_এই সব লেখাপড়ার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। 
এদেশে শতকরা সর্ব্বশুদ্ধ ৫ পাঁচজন মাত্র বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট, কিন্ত জাপানে শতকরা ৯৮, 
আমেরিকায় শতকরা ১০০ জন বল্লেও হয়, তারা কি চাক্রি করে? বেজ্ঞামিন ফ্রাঙ্কলিনের 
কথা শুনেছ_-তিনি নিজের জীবনস্মৃতি লিখে গেছেন। আমেরিকা যখন স্বাধীনতার 
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ছাত্রগণের প্রতি উপদেশ 


দেখিয়েছিলেন আর ফ্রাঙ্কলিন দৌত্যকার্যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন বলে স্বাধীনতাসমরে 
বিজয়লম্ষ্মী আমেরিকার অস্কশীয়িনী হয়েছিলেন, কিন্তু শেষোক্ত মহাপুরুষ নিজের 
চেষ্টায় ও অসাধারণ বুদ্ধিবলে লেখাপড়া শিখে ছিলেন। অতিসাধারণ অবস্থাপনন ঘরে 
ইহার জন্ম। স্কুল কলেজে কতটুকু শিক্ষা হয়? আমার নিজের লেখাপড়া বিদ্যাবুদ্ধি যদি 
স্কুল কলেজে একগুণ হয়ে থাকে তবে নিজের চেষ্টায় সহত্রগুণ হয়েছে। রামতনু 
লাহিড়ীর জীবনী পড়েছ? কৃষ্ণমোহন বস্তেনন্দ্যাপাধ্যায়ের জীবনী পড়েছ? কি কষ্ট 
করেই এঁরা লেখাপড়া শিখেছিলেন। পরিশ্রমের কাজ করলেই যে লেখাপড়া হয় না, 
ছোট হয়ে যেতে হয় তাহা তোমরা বল্‌তে পার না। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণমোহন 
বন্যোপাধ্যায়ের জীবনী সম্বন্ধে লিখেছেন, বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে তাহার যেরূপ আশ্চর্য্য 
অধ্যবসায় ছিল তা শুন্লে অবাক্‌ হতে হয়। কোন দিন অন্ন জুটিত কোন দিন জুটিত 
না, সেজন্য তাহাকে কৈহ কখনও বিমর্ষ দেখিত না। একবেলা তিনি নিজে রাধিয়া মাকে 
অবসর দিতেন। মা সেই সময় কীথা সেলাই করিয়া পয়সা রোজগার করিতেন। 

তোমরা বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়েছ? কত শারীরিক পরিশ্রম তাকে করতে হ'ত। 
ভাত রেঁধে খেয়ে সকলকে খাওয়াইয়ে তবে স্কুলে যেতে হ'ত। তোমরা ভাব বাড়ীর 
কাজ কর্তে হলে আর পড়া হয় না। শিক্ষা নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে। স্কুল 
কলেজে শুধু কোন্‌ পথে যাবে তাই দেখে নেওয়া, হাঁটুতে হবে তোমাদের I 

যদি এক বিষয়ে বুদ্ধি একটু কম খেলে হতাশ হইও না। যে যে-বিষয়ে পার এগিয়ে 
যাও। আমাদের বংশের সকলেই অঙ্কে খাট কিন্তু ইতিহাস সাহিত্য প্রভৃতি আমাদের 
বড়ই প্রিয় । আমার কনিষ্ঠ পূর্ণ সন তারিখ সব মনে রাখতে পারে; কাহার সহিত কোন 
কোন পৰ্যন্ত প্রথম রেললাইন খুলে ছিল, কোন সন কোন্‌ তারিখে কাহার ছেলের 
জম্ম, মেয়ের বিবাহ, বাপের শ্রাদ্ধ হয়েছিল সমস্ত পূর্ণর কাছে জিজ্ঞাসা করলেই বলতে 
পারবে। আমার দাদা যখন “মাঠের স্কুলে” পড়তেন, তখন তিনি রহস্য করে বল্তেন 
ইতিহাস হল ইতি-_হাস, আর ম্যাথেম্যাটিকস্‌ না__মাথায় মাটি। লর্ড বাইরণ একজন 
বড় ইংরেজ কবি, জ্যামিতির পঞ্চম প্রতিজ্ঞা কিন্তু তাহার মাথায় ঢুকিল না। স্যর 
ওয়াল্টার স্কট একজন বিখ্যাত উপন্যাস লেখক--এঁরূপ লেখক এ পয্যস্ত জন্মে নাই 
বল্লেও অত্মুক্তি হয় না। তিনি কবি ও এঁতিহাসিকও বটেন। একখানা জীবন-চরিতে 
পড়িয়াছি তাহার শিক্ষক অঙ্ক কষাইতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন “Dunce he was 


and dunce he would remain." 


আচার প্রফুল্পচন্দ্র রাষ রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


খাদ্যের অভাবে আমাদের প্রকৃত লেকাপড়া হয় না তা নয় চেষ্টার অভাবই মূল 
কারণ। পাঁড়াগায়ে কত ভাল খাদ্য, মুড়ির চাকৃতি নলের গুড় । “সরষে ফুলে’ ফুট হইতে 
যখন “চাল্‌তে ফুটে” আসে সেই তাত রস কি মধুর কি উপাদেয়। একটা বড় পূবে 
“ডয়া” কি সুন্দর খাদ্য। 

কলা এত সারবান খাদ্য যে ইংলশ্ডের সমস্ত জায়গায় ঠেলা গাড়ী করে ফেরি করে 
নিয়ে বেড়ায়; জাহাজে করে বোঝাই হয়ে আসে, ইংলণ্ড কলায় কলায় ছেয়ে যায়। 
আনারস আগে ১০1১৫ টাকা করে বিক্রী | “হট-হাউসে” তৈরী কর্‌তে হত। এখন 
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে জাহাজে করে আসে--এসব এমন উপাদেয় খাদ্য যে বিদেশ 
থেকে জাহাজ ভরে এনে ধনী ইংরাজ খায়। আর আমাদের ঘরের কানাচে দুই ঝাড় 
কলাগাছ করে তাহা আমরা খাইতে পারি না। ইহাকে কি খাদ্যের অভাব বলে না চেষ্টার 
অভাব বলে? 

তোমরা নিজের চেষ্টায় শিক্ষা করার উদাহরণ চারিদিক হইতে গ্রহণ কর এবং 
ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া মানুষ হও । আমাদের দেশে না জন্মে এমন 
জিনিষ নাই। যাদের চাষা বল তারা যে টুকু তৈয়ার করে দেয় তার উপর আর এক 
পয়সা যোগ কেউ করেনা । তোমরা কেবল “খাওয়ার খাসি!” কাচামাল যাহা আছে তাহা 
বিদেশীয়েরা লয়ে যায়, আর তাহারা উহার উপর নিজের পরিশ্রম ব্যয় করে উহার মূল্য 
বিশগুণ বৃদ্ধি করে। আর তোমরা তাই খরিদ কর, গরীব হয়ে যাও। এই ধর চামড়া । 
এই চামড়া এখান থেকে মুচিরা চালান দেয়, ইংলগ্ডে যায়। এ চামড়া সেখান থেকে 
লেদারে পরিণত হয়ে আসে। এক টাকার মালে আমাদের কাণ মলে ১৫ টাকা আদায় 
করে। আমরাও ত এসব পারি। আমার পায়ের এই জুতা ডাক্তার নীলরতন সরকারের 
কেবল সুনিপুণ চিকিৎসক নন্_He is the Prince of Muchis. 

মূলধন নাই-_কি করে কি করি, আজকাল এরূপ একটা বুলি শুনা যায়। আমি কিন্তু 
ও কথা মানিনা। এন্ডরকার্ণেগী স্কটল্যাণ্ডের লোক-_অতি দরিদ্রের সম্তান। কোনরূপে 
দেশে অন্নসংস্থান করতে না পেরে ভিক্ষাদ্ধারা “প্যাছেজ” সংগ্রহ করে আমেরিকায় 
গেলেন “নিউস বয়” টেলিগ্রাফিক পিয়ন প্রভৃতি হয়ে জীবিকা নিবর্বাহ করতে লাগলেন। 
ক্রমে স্বীয় প্রতিভাবলে লোহার খনির মালিক হন। তিনি কত টাকাই না রোজগার 
করেছেন আর দেশের কাজে কত টাকাই না ব্যয় করেছেন। নিজে শ্রমজীবী 
ছিলেন-_জানতেন শ্রমজীবীরা সন্ধ্যাবেলায় মদ খায় মন্দসংশ্রব ও কুৎসিৎ আমোদে 
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প্রমোদে মত্ত হয়। তাই অনেক টাকা ব্যয় করে “ওয়ার্কিং ম্যান্স্‌ ইনষ্টিটিউট” স্থাপন 
করেন; সঙ্গে সঙ্গে কোকো কাফি, চা, বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ, লাইব্রেরীতে বই পাবার 
সুবিধা সমস্তই তাহারা পাইতে থাঁকিল। ভাব দেখি কত অজস্র টাকা ব্যয় করেছেন 
তিনি। সমস্ত জীবন ভরে তিনি কোটা কোটা টাকা দান করে গেছেন। তিনি বল্তেন, 
"Those who die rich die condemned" «bere ৪টি ইউনিভার্সিটি আছে, 
উহার প্রত্যেকটাকে কার্ণেগী বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বল্তেন স্কটলণ্ডের কোন 
প্রতিভাবান মেধাবী ছেলে অর্থাভাবে পড়তে পারে না- ইহা আমার সহ্য হ'বেনা। 

আমেরিকায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। অনেক গরীব ছেলে পড়ে. তারা কিন্তু 
পরের নিতান্ত গলগ্রহ হয়ে পড়ে না। যারা গরীব তারা গ্রীষ্মের ছুটিতে রেলওয়ে 
করে, আবার শীতকালে কলেজে পড়ে। সেখানে দৈহিক পরিশ্রমে জাত যায় না। 
শ্রমের মর্য্যাদা সেখানে পুরাপুরি। কেহ দৈহিক পরিশ্রমের জন্য টিট্কারী দিলে সে 
অসভ্য আখ্যা প্রাপ্ত হয়। III-mannered, ill-bred বলে তাকে নির্য্যাতিত হ'তে হয়। 
যে আজ রাস্তার মুটে সে প্রতিভাবলে আমেরিকার সর্ব্বোচ্চপদ প্রেসিডেশ্টের আসন 
দখল করতে পারে। তারা বলে পরিশ্রমই উন্নতির মূল--“উদ্যোগিনং 
পুরুষসিংহমুপৈতিলক্ষ্্ী, দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদস্তি। এই পুরুষকারের আদর 
এক সময়ে ভারতেও ছিল। কর্ণের উত্তর তাহারই প্রতিবাদন করে। পুরুষকার দেখিয়াই 
পুরুষের বিচার করা TET | 

বড় মানুষের ঘরে জন্মিলেই প্রকৃত মানুষ হয় না, অধিকাংশই গাছগরু হয়। কলিকাতার 
একজন সৰ্ব্বপ্রধান ধনী জমিদার, অনেক উপাধিধারী, তাঁর নাম আমি কর্ব্বো না-_তার 
সঙ্গে দেখা হ'ল এক শ্রাদ্ধ-বাসরে। তাকে অভিবাদন করে বল্লাম-_-'আজ শ্রাদ্ধ-বাসরে 
দেখা কিন্তু আপনার শ্রাদ্ধ প্রত্যহ না করিয়া আমি জল খাই না!” তার নিকট থেকে 
দেশের কাজে কোন সাড়াই পাই নাই কিন্তু রাজপুরুষেরা ডাক দিলেই ৩০1৪০ হাজার 
টাকা দান করতে তিনি বিন্দুমাত্র কৃঠিত হ'ন না। এই ত বড় মানুষের ছেলে । আর এ 
যে এই নদীর ওপারে আঘড়ঘাটার ডাক বাঙ্গালায় বেহারা ছিল--মেহের বেহারা-_তার 
আজন্ম সঞ্চিত অর্থ ৪ হাজার টাকা দান করে তার আয় থেকে তোমাদের 
পড়াচ্ছে--সমাজের হিসাবে সে ত অতি ছোট লোক! তোমরাই বল কে প্রকৃত বড়? 

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের কথা sped বলিয়াছি। তারা ওয়াশিংটন ও বেঞ্জামিন 
ফ্াঙ্কলিনকে দেবতার মত পূজা করেন। ফ্রাঙ্কলিন অতি দরিদ্রের সম্তান। গ্রাসাচ্ছাদনের 
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জন্য ছাপাখানার কম্পোজিটার হ'য়ে কিছু কিছু উপার্জন করিতেন। এই অবস্থায় সন্ধ্যার 
পর ধার করে বই নিয়ে লেখাপড়া শিখতেন। পুস্তক বিক্রেতার নিকট হইতে সন্ধ্যার 
পর বই লইতেন, সমস্ত রাত্রি পড়তেন, সকালে ফিরাইয়া দিতেন। "Spectator" 
পড়তেন আবার Reproduce করতেন, শেষে মূলের সঙ্গে মিলহিতেন। এই প্রকারে 
লেখার শক্তি বাড়াইতেন। শেষে কিছু অর্থ সঞ্চয় করে' নিজে ছাপাখানা করেন। শুধু 
এই নয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তিনি অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি ঘুড়ি 
উড়াইতে ছিলেন- বিদ্যুৎপ্রবাহ ভিজা সূতা বহিয়া মাটিতে এল। সেই অবধি তাহার 
নির্দেশিমত Lightning conductor-«s সৃষ্টি হ'ল। শেষে আমেরিকার যুদ্ধের সময় 
তিনি বৈদেশিক দূত নিযুক্ত হলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম কবি মাইকেল মধুসুদন 
যেমন কবিশ্রেষ্ঠ বান্ধীকিকে উদ্দেশ করে বলেছেন__“নমি আমি কবিগুরু তব পদানুজে” 
তেমনি যে ছাত্র পদার্থবিদ্যা পড়িতে যায় সে অপ্রে Self-taught Benjamin 
Franklin-এর পদার্ুজ বন্দনা করে। 

তোমরা ছেলেমানুষ। সমস্ত দিনটা ২৪ ঘণ্টা না হয় ৮ ঘণ্টা ঘুমাইলে। তবু ত যোল 
ঘণ্টা হাতে রইল। সকালে রাত্রে পড়াশুনায় ৩ ঘণ্টা গেল। তার পর কি করবে? শুপারি 
নারিকেল গাছে ওঠ, “ঝাপাই” জোড়, স্বাস্থ্যলাভ FA বৎসরে ৬ মাস ছুটী; গ্রীষ্মের 
বন্ধ হিন্দুর পর্ব্ব, মুসলমানের পর্ব, খৃষ্টানের পর্ব্ব। ভাব দেখি ছুটীর সময় কত 
“আলসেমি” করে সময় নষ্ট কর-__ আমার এই বয়স-_পাঁচ মিনিট কারো সঙ্গে দেখা 
কর্তে পারি না। 

আমি ৪ বৎসরে ৪০ হাজার মাইল বাংলায় ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ঘুরেছি 
গত তিন মাসে ৮৫০০ মাইল ভ্রমণ করেছি--বন্বে থেকে পুনা, সেখান থেকে ঢাকা_কত 
কাজ তবুও সময় পাইি। একটু পরে ত নৌকায় বাহির হইব; নিজ হাতে দাঁড় বাইব, 
তোমরা যদি বল সময় পাওনা তা হ'লে মিথ্যা কথা বলা হবে। মিষ্টার গ্লাডস্টোনকে 
এক সময় জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি কি করে এত কাজের সময় পান, তার উত্তর t— 
The businest man has the largest available time at his disposal—it is 
only method, punctuality, precision. সময়ের মূল্য তোমরা বোঝ না, তাই এত 
সময়ের অভাব। ইংরাজের সঙ্গে দেখা করার যদি কথা থাকে তবে ঠিক সময় না গেলে 
আর দেখা হবে না। আমাদের নিমন্ত্রণ যদি মধাহ-ভোজনের জন্য হয় তবে সে 
সন্ধ্যায়। একজন ইংরাজ Punctual to the minute আর আমরা পাত্রমিত্র কোটাল 
নলনীল গয়গবাক্ষ দ্বারা সৰ্ব্বদাই পরিবেষ্টিত। অথচ সময় হয় না। 
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ইহার সহিত অক্লান্ত অধ্যবসায়ও চাই। db দেখ রাজপুতানার উষর মরুভূমি পার 
হ'য়ে, লোটা কম্বল মাত্র সম্বল করে লোক এসে তোমার সাধের বাংলা দেশ জুড়ে 
বসেছে, It is the Marwari conquest apart from the British conquest that 
has impoverished Bengal. শুধু কলিকাতার বড়বাজার কেন আমাদের দেশের সব 
চেয়ে বড় হাট ‘বড়দল’, সেখান এক এক একটা রবিবারে যত টাকার কারবার হয় তাহা 
সমস্ত একজন মাত্র মাড়ওয়ারির মুঠোর ভিতর। তীর নম মাদ্দিলাল মাড়োয়ারি। আমাদের 
ভাগ্য-বিধাতা লর্ড বার্কেন হেড লিখিতেছেন £_About 55 years ago there stood 
behind the counters of a Lancashire grocer a young lad about whom 
nothing was particularly noticeable except his bright intelipent eyes.— 
আজ কোটীপতি। ইহার নাম William Hesketh Lever পরে Lord Leverhulme. 
ইহার সাবনের কারখানা লিভারপুলের নিকট-_ইনি পৃথিবীর মধ্যে সব্ব্বশ্রেষ্ঠ সাবান 
নিৰ্ম্মাতা--যার সাবান এমন কি আমাদের দেশেও ঘরে ঘরে রোজ ব্যবহৃত হয়। “সান 
লাইট সোপ” দেখেছ ত। ইহা তাহারই কীর্তি। ইহার কর্তমান মূলধন ৪২ মিলিয়ান 
"fes অর্থাৎ ৬৩ কোটী টাকা। ভাব দেখি কি বৃহৎ ব্যাপার! 

চাকরী চাকরী করেই এদেশটা গোল্লায় গেল। বাংলার মুসলমানেরা আজ কায়েত 
বামুনের দাসত্বের গবর্ধ ভাগাভাগি করার জন্য মহাব্যস্ত, অবশ্য সংখ্যা অনুসারে তাদের 
দাবী অন্যায় নহে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান চাষ-ব্যবসায়ী। অনেক চাষী মুসলমান 
লেখাপড়া শিখে চাকরীর দরবারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের “যাও” গেল “অও” 
গেল-_তাতিকুল বৈষ্টমকুল দুইই গেল। চাষ ব্যবসায় আর শরীরে সয় না। চাকুরীও 
জোটে না। আমি বলি মুসলমান তুমি বাংলার মুসলমান হইও না; দিল্লীওয়ালা হও, 
বোন্বাই-এর নাখোদা হও। কলিকাতায় দিল্লীওয়ালা মুসলমানের হাতে বড় বড় কারবার। 
লাখ লাখ টাকা তাদের উপায়। ফৌজদার বালাখানায় যীরা গিয়াছেনতারা জানেন 
নাখোদারা কি পরিমাণ টাকার মালিক। বোম্বাই এর একজন মুসলমান স্যর ইব্রাহিম 
করিমভাই-_ইনি মারা গেছেন। তীর অনেকগুলি ছেলে । তার জাপানে টোকিও, কিয়াতো 
এবং হংকং প্রভৃতি স্থানে ব্যবসায়- রাশি রাশি তুলা রপ্তানি করেন। রেশন আমদানী 
করেন--কত কোটী টাকা তার উপায়। তার এক একজন ম্যানেজারের মহিনা ৫,০০০. 
টাকা । আবার কচ্ছের মুসলমানেরা চাল রপ্তানি করেন-_ব্যবসা” ছাড়া উন্নতি হয় না। 
যত গ্রাজুয়েট হয় তার শত করা কয় জন চাকুরী পায়? চাকুরী চাকুরী করে ঘুরে 
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বেড়ানো কোনো জাত উঠৃতে পারে না। 

স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি--কুলীন বামুনের ছেলে। বারাসতের কাছে ভেবলায় 
তীর বাড়ী। অতি দরিদ্রের সম্তান। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ঢোকেন, কিন্ত পয়সা অভাবে 
বেশী দিন পড়তে পারেন না। প্রাইভেট টুইশানি করতেন-_শেষে ছোট ছোট কনট্রাক্ট 
লইতেন- আবার এখন তিনি বাংলার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসাদার। কত রেল লাইন 
তার অধীনে। ফেলে ঝেলে ১২ মাসে ১২ লক্ষ টাকা তার আয়। তার তাবেদারে 
১০1২০ জন হাজার দেড়হাজার টাকা বেতনের সাহেব ভৃত্য আছেন। It would have 
been a real misfortune for Bengal if Sir R. N. Mukherjee had come 
out of the Engineering College successful—কথা আমি নানাস্থানে বলিয়া 
থাকি--আজ তিনি কত বড় বড় ইপ্রিনিয়ারকে চাকর রেখেছেন। 

শুধু কতকগুলি কেতাব মুখস্থ করলেই বিদ্যা হয় না। আকবর লেখাপড়া জানতেন 
শিবাজী মহারাজ লেখাপড়া জানতেন না, রণজিৎ সিংহও নয়। মানুষ হওয়া চাই। 
জ্ঞানের জন্য বাজে বই অর্থাৎ পাঠ্য তালিকাভুক্ত পুস্তক ভিন্ন অন্য বই পড়ে। যারা 
আপন চেষ্টার মধ্যে মানুষ হয় তারাই মানুষ! পুরুষকার আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। 
উপর আমার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করে। আমার সফলতা বা নিম্ষলতার জন্য অপর 
কেহই দায়ী নহে-_আমি নিজেই দায়ী। নিজের জীবন-যাত্রাকে সফল করিতে হইলে 
নিজেই পথ দেখিয়া লইতে হইবে। 

আমার শেষ সময় উপস্থিত-_হে আমার সাধের ছাত্রগণ, তোমাদের দিকে আগ্রহাকুল 
নয়নে আমি তাকিয়ে আছি। যদি দেখি তোমরা মানুষ হচ্ছ তবে ভাব্বো আমার 
জীবন-যুদ্ধ সফল হল। The future destiny of my country is in the hands 
of my young children—তোমরা মানুষ হও-_নিজেরা আপন পায়ে ভর দিয়ে 
দীড়াও--দেশ আবার নিশ্চয় উঠবে। 


* বঙ্গবানী ভাদ্র, ১৩৩৪ পৃ. ৫৭-৬৬ 


(আচাৰ্য রায়ের গ্রামস্থ স্কুলের ছাত্রগণের প্রতি উপদেশ। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বসু বি-এ হেডমাস্টার কর্তৃক 
অনুলিখিত। 
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আজ পর্যস্ত বহু জায়গায় ঘুরেছি, ইউরোপে পীচবার যাওয়া-আসা করেছি, সেখানে 
পড়ার সময় আট বছর কাটিয়াছি, গত দশ বছরে সমগ্র ভারত, বাংলাদেশের প্রায় সব 
জেলায় পর্যটন করেছি। আজ পর্য্যন্ত প্রায় দুই লক্ষ মাইল ঘোরা হ'ল: এই সম্প্রতিও . 
সাঁড়েতিন হাজার মাইল ঘুরে এসেছি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত বংশবাটীর 
মতন RS জায়গাতে আসা হয়নি। বংশবাটী আগেও যেমন লোকপ্রসিদ্ধ ছিল, 
আজকালও তেমনি বাংলাদেশে পাঠাগার আন্দোলনের কেন্দ্র বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। 
এতদিন আমার এখান আসার সৌভাগ্য হয়নি। আজ সে সৌভাগ্য হওয়াতে একান্ত 
আহ্রাদিত হয়েছি। 

লহিব্রেরীর উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা অনেকে বলেছেন। বাংলাদেশে লাইব্রেরী 
রাখা বড় শক্ত। যে-কোন পুরান লাইব্রেরীতে Public Library$ হ’ক, দেখা যে 
অনেক বই হয় কীটদষ্ট হ'য়ে না হয় “ডাম্প” লেগে নষ্ট হয়েছে বা হচ্ছে। বাংলাদেশে 
কত যে প্রাচীন পুথি নষ্ট হয়েছে বলা যায় না। বাংলার বাইরে বিহার, নেপাল, কাশ্মীরএবং 
রাজপুতনার করদ রাজ্যে পুস্তক রাখার সুবিধা । এখানে পূর্বপুরুষদের সুন্দর সুন্দর পুঁথি 
সব নষ্ট হয়ে যায়। আমি যখন হিন্দু-রসায়নের ইতিহাস রচনা করি, তখন বহু প্রাচীন 
পাণ্ডুলিপি, প্রতিলিপি সংগ্রহ করেছিলাম। তার মধ্যে বহু মহামূল্য জিনিস ছিল; সে-সব 
সংরক্ষণ করা দুরূহ দেখে অর্ধেক সাহিত্য-পরিষদে আর অর্ধেক এশিয়াটিক সোসাইটিকে 
দিয়েছি। বাংলাদেশে বইয়ের যম. হচ্ছে উই আর “সিল্ভার বোরাক্স” বলে একরকম 
সাদা সাদা পোকা । উই যে কোথায় কি করে গিয়ে ধরে তার ঠিকানা করা অসম্ভব। 
সায়েন্স কলেজের বাড়ীর মত অমন চমৎকার প্রাসাদের দোতলায় আলমারির মধ্যেও 
উই গিয়ে ঢোকে, এমনকি লোহার কড়ি-বরগাতেও উইয়ের উপদ্রব দেখা যায়। 

লাইব্রেরী লোকের নিত্য প্রয়োজনীয়। আমার পিতার পুস্তক সংগ্রহ করা রোগ ছিল। 
অগ্রজেরও এ রোগ ছিল। ১৮৭৪ সালে আমি যখন হেয়ার স্কুলে পড়ি-_আমার বয়স 
তখন বার-তখন থেকে আমরাও এ দিকে নজর। বরাবর পড়ার প্ররোচনাতেই স্বাস্থ্য 
নষ্ট করেছি। যা হ’ক সময়ে একদিন রাস্তায় হকারের কাছে একখানা বই CPI Smith's 
Principles of Latin’, বইখানা দেখেই পড়তে লাগলাম, বেশ লাগল; দেখলুম 
ল্যাটিন’ শেখা ত শক্ত নয়, তর তর করে ল্যাটিন শেখা হ'য়ে গেল! এমনি করেই 


৩১১ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাস্ংকলন (৫ম খণ্ড) 


*Smith's Principles of French', শেষ করলুম, ব্যাকরণ কৌমুদীও অমনিভাবে 
পড়া হ'ল। Grimms Comparative Grammar' তখনও পড়িনি, কিন্ত দেখলুম 
বিভিন্ন ভাষায় ব্যাকরণে অদ্ভূত সাদৃশ্য। সংস্কৃতে যেমনভাবে সপ্তমীর ব্যবহার আছে, 
ল্যাটিন ভাষাতেও সেঁইরকমের ব্যবহার আছে। সেই সময়ে যত নানারকমের বই 
পড়বার তা পড়েছি, পরে রসায়ন-চচ্চার জন্য আর তত সুযোগ হয়নি। তখন ভাল 
ভাল বইয়ের অধিকাংশ মুখস্থ ছিল, Macbeth-এর "When the hurlyburly is 
done’ Julius Caeser-43 “Friends, Romans, countrymen! lend me your 
ears-I come to bury Caeser, not to praise him", এ-সমত্ত এখনও মুখস্থ 
আছে, আমি ইংরাজী সাহিত্যের ভাল বই যত মুখস্থ করেছিলাম আজকালকার ইংরাজীতে 
এম.এ-রাও তা পারে না। অথচ মুখস্থ করতে শেখা খুবই সোজা। 

লাহোরে All India Library Conference-4 একটা কথা বলেছি, সেটা ওখানেও 
পুনরায় বলতে চাই। অনেক বিখ্যাত লোকের জীবন-চরিত পড়ে দেখেছি Boswell's 
‘Life of Johnson’, Gibon's ‘Autobiography’, Froude's Life of Carlyle’, 
ইত্যাদি বহু বই পড়েছি, কিন্তু এঁরা কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত পণ্ডিত ছিলেন না। 
লাইব্রেরীর সুযোগ ছিল বলেই এঁরা এক-একজন বিদ্যাবিশারদ হতে পেরেছিলেন। 
বাস্তবিকইংরাজী সাহিত্য-সম্রাট্‌ যীরা-তীরা সবাই আত্মপ্রচষ্টোয় শিখেছেন। ডাঃ জনসন 
এক প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া বোধ হয় আর কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাননি। ভার বাপের 
কেতাবেরে দোকান ছিল, তারই এক কোণে বসে তিনি যত রাজ্যের বই পড়তেন। তার 
যথার্থ শিক্ষা হয়েছিল লহিব্রেরীতে। পরে তিনি অক্সফোর্ডে কিছুদিন ছিলেন, কিন্তু 
শিখবার উদ্দেশ্যে নয়। সর্ববাদিসম্মতরূপে ডাঃ জনসনই ছিলেন সে সময়ের সবচেয়ে 
বড় পণ্ডিত। তার রচিত ডিক্সনারীই ইংরাজীতে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ডিক্সনারী, 
ছেলেবেলাতে আমরাও Todd's Edition of Johnson's Dictionary, ব্যবহার 
করেছি। 

গিবনের শিক্ষার ইতিহাসও তাই। তিনি সঙ্গতিপন্ন লোকের সন্তান ছিলেন, কিন্তু 
বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন আত্মচেষ্টায়। তিনি অক্সফোর্ডে ঢুকেছিলেন বটে কিন্তু দু'চারমাসের 
মধ্যেই সেখানকার কাণুকারখানা দেখে তার ভক্তি চটে গেল। তার শিক্ষকের কথা 
তিনি বলেছেন যে, "he had a regular pay to draw but forgot he had a 
class to take” কলেজের প্রফেসারদের চেয়ে অনেক সময় বাইরের লোকের পড়াশুনার 
জন্য যথার্থ আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা যায়। সেকালে রামপুরের নীলকুঠির সাহেব Mr. 
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Chief-43 a splendid set of Gibbon RA সে যা হ’ক গিবন ত লেকচার সম্বন্ধে 
হতাশ হয়ে লাইব্রেরীকে লাইব্রেরী উজাড় করলেন। শেষে জেনেভা গিয়ে লেকের 
ধারে মস্ত লাইব্রেরী নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করে দিলেন। সেখানেই তার বিখ্যাত ইতিহাস 
“The Decline and fall of the Roman Empire" লেখা হয়। 

মেকলে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি কেন্ত্রিজ ‘ট্রিনিটি’ 
কলেজের “ফেলো” হয়েছিলেন! যারা Trevelyon's ‘Life of Macaulay’ পড়েছেন 
তারা জানেন যে জাহাজে করে এ-দেশে আসবার সময় তিনি পড়ার জন্য বাক্স বাক্স 
বই এনেছিলেন। সে সময় “কেপ্‌ অভ্‌ গুড হোপ্‌” ঘুরে ভারতে আসতে প্রায় পাঁচ-ছয় 
মাস লাগত, তিনি “এঁডিনবরা রিভিউ”-এর সম্পাদককে বলেছিলেন যে তার লেখার 
দরুন অন্য পারিশ্রমিক না দিয়ে যেন মনের মত ভাল বই দেওয়া হয়। ভারতে আসবার 
সময় স্প্যানিস, ইটালিয়ান, গ্রীক বই গাদা গাদা সঙ্গে করে এনেছিলেন। জাহাজে করে 
এ-দেশে আসতে আসতে সেগুলি পড়ে শেষ করে ফেলেছিলেন। এখানে এসে তিনি 
লর্ড বেন্টিক্কের Government Law Member হয়েছিলেন, সে সময়েও তিনি 
তারপড়ার অভ্যাস ছাড়েননি। তার নিয়ম ছিল যে সকালে ব্রেকফান্টের আগে ৩ ঘন্টা 
বই পড়বেন। তখন ত আর দার্জিলিং, সিমলা যাওয়ার রেওয়াজ হয়নি, মেকলে কলকাতায় 
বসে এই গরমে এই রকম জলহাওয়ায় পড়াশুনা করতেন। বাস্তবিক তিনি ছিলেন 
যাকে বলে গ্রন্থপ্রাসী আমাদের বাংলাদেশে এইরকম একনিষ্ঠ জ্ঞানের উপাসক নেই 
বলেই বাংলা ভাষা দৈন্য। বাস্তবিক বাংলায় বিজ্ঞানের ও অন্যান্য পরিভাষার একান্ত 
অভাব, কারণ সে-সব বিষয়ের চর্চা বাংলায় নেই। বার-তের বৎসর আগে রাজসাহীতে 
বলেছিলুম যে বাংলায় বৈষ্ণব-সাহিত্য ও কথাসাহিত্য বাদ দিলে আর কিছুই থাকে না। 
প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিদের পীরিতের পদাবলী আর বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের 
নভেল-_এ বাদ দিলে বাংলা-সাহিত্যে আর প্রায় কিছুই থাকে না। ৬এঅমৃতলাল বসুও 
সেই কথা বলতেন। 

যাক্‌ যে কথা বল্ছিলাম-_ইংরাজী-সাহিত্যের মহারখীদের মধ্যে কার্লাইলও 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাননি। তিনি ছিলেন নিতান্ত দরিদ্রের সন্তান, স্কটল্যান্ডের Bar- 
ren Soil-4 তার জম্ম। তার বাপ আর সাত ভাই বহু পরিশ্রম করে খেটে-খুটে 
কোনমতে দিন গুজরান করতেন। পয়সা খরচ করে ছেলেকে পড়াবার ক্ষমতা তাদের 
বিশেষ ছিল না। তবে একটা সুবিধা ছিল--স্কটল্যান্ডে আবহমান কাল থেকে সর্বসাধারণের 
মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার চল ছিল। কার্লাইলও সেই প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছিলেন। তার 
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শিক্ষক তার বাপ-মাকে বলেন যে ছেলেটি খুব প্রতিভাশালী, শেখালে উন্নতি হবে। 
শিক্ষকের কথায় তার বাপ-ভাই বহু কষ্টে অর্থ সংগ্রহ করে তাকে এডিনবরা 
ইউনিভারসিটিতে পড়তে পাঠালেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে শীঘ্রই তার ভক্তি চটে গেল। 
তিনি লিখে পাঠালেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরী ছাড়া আর প্রয়োজনীয় কিছু নেই। 
অধ্যাপকদের কাছ থেকে শুনবার কিছুই নেই। “The professors are not worth 
listening to", কিছুদিন বাদেই তিনি নিজের বাড়ী ফিরে গেলেন। গিয়ে খুঁজলেন 
কার কার সে অঞ্চলে লাইব্রেরী আছে লাইব্রেরীতে পড়ে পড়েই তার বিদ্যা। তার 
জীবনচরিত লেখক ফুড বলেছেন যে শিক্ষার জন্য তাকে কখন দক্ষিণমুখো হ'তে হয় 
নাই, তাকে ইংলন্ডে যেতে হয় নাই। অথচ তখনকার দিনে তিনিই ছিলেন, (সবচেয়ে 
পণ্ডিত) ‘most learned man’, নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে তার অধিকার ছিল, বিশেষ 
করে জার্মান থেকে তিনি নানা বই অনুবাদ করেন, জার্মান দর্শনে তার বিশেষ পারদর্শিতা 
ছিল। তিনি প্রথম যে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য সম্পাদকের কাছে পাঠান তাতে এতটা 
পাণ্ডিত্যের কটমটি ছিল যে সম্পাদক মহাশয় না বুঝতে পেরে সেটা ফেরত দেন! তার 
পরে অবশ্য ক্রমে তীর খ্যাতি বিস্তার লাভ করে। যা হ’ক লাইব্রেরীর সাহায্েই তিনি 
তার অসীম জ্ঞান সঞ্চয় করেন। 

শুধু বিলাত নয়-_আমাদের দেশেও যাঁরা খ্যাতি পেয়েছেন শুধু বাংলাদেশে নয়, 
_র্যারা বিশ্ব জুড়ে খ্যাতি লাভ করেছেন-_তারা কেউ বিশ্ববিদ্যালয় মাড়ান নি। কেশব 
পরীক্ষা-মন্দির থেকে ফিরে গিয়েছিলেন। কেশব সেনের সহচর বিখ্যাত প্রচারক 
প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও বিশ্ববিদ্যালয়ের “ডিগ্রী-হোলডার, ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের ত 
কথাই নাই, তিনি কলকাতার কোন স্কুলে নীচের ক্লাসে কিছুদিন মাত্র পড়েছিলেন। 
বলতেন যে গিরিশ ঘোষ পুস্তকাগারে গিয়ে গ্রন্থে মগ্ন হয়ে থাকতেন। আজকালকার 
বড় ওঁপন্যাসিক ও গল্পলেখক শরৎচন্দ্রেরও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ হয়নি; অথচ 
শরতচন্দ্রের মত নানা বিষয়ে বিজ্ঞ লোক আজকালকার মধ্যে খুব কমই আছে। তার 
“নারীর মূল্য” নামক প্রবন্ধের “ফুটনোটে” যত anthropology-3 নৃ-তত্ব বইয়ের উল্লেখ 
ও খবর আছে যে আজকাল নৃ-তত্বে যারা “ডিগ্রী” নিয়েছেন তারাও তত জানেন না। 
তার রচিত উপন্যাসের চরিত্র-চিত্রণে তিনি Psychology এত গভীর জ্ঞান দেখিয়েছেন 
যে ভাবলে অবাক হ'তে হয়। তার উপন্যাসের চরিত্রের চরিত্র-বিশ্লেষণ করেই আবার 
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আজকালকার “ডিগ্রী-হোল্ডার'রা RER লিখেছেন। 

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হরিশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত 
ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রথমে সামান্য বেতনের কেরানি, সওদাগরী আফিসে কাজ 
করতেন, আর অবসরকালে “মেটকাফ্‌-হলে' গিয়ে volume after volume, পড়তেন। 
শেষটা কিন্তু “হিন্দু পেট্রিয়টে+ তার লেখার প্রভাবেই বাংলাদেশে নীলকরের অত্যাচার 
প্রশমিত হয়। শুধু হরিশচন্দ্র কেন, কৃষ্ণদাস পাল, শিশির ঘোষ, মতিলাল ঘোষ প্রভৃতি 
বাংলার অন্যান্য সাংবাদিক কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা পাননি। বাংলার বাহিরেও 
সংবাদপত্রসেবীদের সেবা মিঃ চিত্তামণিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট নহেন। তিনিও 
প্রথম জীবনে ছিলেন কেরানি। আজকাল রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি শুধু শ্রেষ্ঠ দরের 
সাংবাদিক নন- একজন প্রথম শ্রেণীর নেতা ব'লে পরিগণিত। শ্রীকালীনাথ রায় যিনি 
আগে “বেঙ্গলী”তে ছিলেন এবং বর্তমানে “ট্রিবিউন'-এর সম্পাদক তিনিও “ডিগ্রী'-হোল্ডার' 
নন। কার্লাইল্‌ তার "The Hero as man of Letters’, নামক প্রবন্ধে যে-কজন 
সাহিত্যিকের নাম করেছেন তীরা কেহই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা নেননি। 

প্রাচীনকালে যখন বেদ ইত্যাদি রচিত হয় তখন হয় ত বর্ণমালা হয়নি। শ্রুতি, স্মৃতি 
ইত্যাদি নামেই তার পরিচয়। তখন গুরুর কাছে গিয়ে শুনে শুনে বিদ্যালাভ করতে 
হ'ত এবং স্মৃতির সাহায্যে লব্ধ বিদ্যাকে রক্ষা করতে হ'ত। তখনকার দিনে অবশ্য 
গুরুণৃহে বা বিদ্যামন্দিরে না গেলে বিদ্যালাভের উপায় ছিল না। কিন্তু যেদিন ছাপাখানা 
হ'ল, সেদিন থেকে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার কোন দরকার রইল না। আগে পণ্ডিতদের 
কাছ থেকে বিদ্যা পাবার জন্য বহু দেশ থেকে ছাত্র আসত, কারণ গুরুর মুখ থেকে ভিন্ন 
অন্যত্র বিদ্যালাভের উপায় ছিল না। কিন্ত এখন আর সেদিন নেই; কার্লাইলের কথায় 
বলতে গেলে the true university in these days is.a collection of books; 
যে দিন একখানা বই ছাপা হল, সেই দিন থেকেই সেই বিষয়ের যারা অধিকারী তারা 
গৃহকোণে ব'সে তার অমৃত পানের অধিকার লাভ করলেন। শিক্ষার জন্য এখন আর 
অমুক অমকু পণ্ডিতের শিষ্য হবার দরকার নেই। যারইচ্ছা আছে সে ঘরে বা লাইব্রেরীতে 
বসেই শিক্ষা লাভ করতে পারে। সে জন্য তাকে বিদেশে ছোটবার দরকার হয়না । কেউ 
কেউ এইরকম বলে গর্ব করেন-__আমি বিলাতে অমুক পণ্ডিতের ছাত্র ছিলাম, আমি 
“র্যামজে+র ছাত্র ছিলাম। আমি বলি-_বাপু, “র্যামজে'র ছাত্র তো ছিলে, কিন্ত করেছ 
কিঃ “র্যামজে'র ত হাজার হাজার ছাত্র ছিল, তার মধ্যে ক'জন “র্যামজে'র মতন হতে 
পেরেছে? 
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করবার ছিল। তার বিশেষত্ব যে তিনি এ-দেশে বসেই যা কিছু শিক্ষা গবেষণা করেছেন, 
বিদেশে গিয়ে নয়। ইদানীং অবশ্য তিনি ইউরোপে গেছেন কিন্তু শেখ্বার জন্য নয়, 
তিনি গেছেন as an ambassador of knowledge from the East. তিনি জন্মাবধি 
তার গবেষণা করেছেন। যাঁরা সুয়েজের খাল পেরিয়েছেন বলেই চাল দেন--তিনি 
তাদের দলে নন। আমাদের সায়েল কলেজে বসে কাজ করেই কতজনে খ্যাতি উপার্জন 
করেছেন; যেমন মেঘনাদ সাহা__তিনি Nobel Laureate হননি, কিন্তু হবার সম্পূর্ণ 
যোগ্য পাত্র। তারপর, তার সহপাঠী সত্যেন বোস; তিনি আইনস্টাইনের Relativity 
theory সম্পর্কে নানা সিদ্ধান্ত প্রচার করে বিখ্যাত হয়েছেন। তাছাড়া জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান 
মুখুয্যে, নীলরতন ধর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা সকলেই এই সায়েন্স কলেজে শিক্ষিত। 
বাস্তবিক উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য আজকাল আর বিলাতে যাবার দরকার হয়না, শুধু 
তকমা আর হ্যাটকোট ছাড়া সেখান থেকে নতুন কিছু আনবার নেই। বিলাতে ত 
অনেকে গেছেন, কিন্তু বলুন দেখি বিলাত ফেরত পণ্ডিতদের মধ্যে ব্রজেন শীলের মত 
দার্শনিক ক'জন আছেন? তীর কাছে শুধুএক-আধ ঘণ্টা বসে আলাপ ক'রে কত 
লোকে যে পি-এইচ-ডি হয়েছে তার হিসাব নেই। তবে তাঁর এক দোষ এই যে এত 
যে পড়েন, ভাবেন-_কিছু লিখতে চান না। আমি তার কাছে বসে বসে জ্বালাতন 
ক'রে তবে তার কাছ থেকে "The Positive Knowledge of Hindus'. ব'লে 
বইখানা বার করেছিলাম! এ-বিষয়ে তিনি Lord /০০-এর মত। লর্ড এক্টনও মস্ত 
জ্ঞানী পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু উল্লেখযোগ্য বই তেমন কিছু রেখে যাননি। 

সুতরাং এখন শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের চিরচলিত ধারণা বদলাবার সময় হয়েছে। 
আমাদের বুঝতে হবে যে “A true university in these days is a collection 
of books." এইচ. জি. ওয়েলসের কথায় বলতে গেলে "Now the frank recog- 
nition of books, not lectures, as the basis of education opens up a new 
and vast possibility, in matters of education there need not now be 
any servitude to place or time." সেই জন্যই বিলাতে গিয়ে অমুক কলেজে 
অমুক প্রফেসারের ক্লাসে ঘোরবার দরকার নেই। আমাদের দেশে যারা এখন সবচেয়ে 
বড় পণ্ডিত বা জ্ঞানী তারা কেউ বিলাতের শিক্ষিত নন। দর্শনে যাঁরা বড় পপ্ডিত-ব্রজেন্্ 
শীল, রাধাকৃষ্ণণ্‌ হীরালাল হালদার- এঁরা কেউ বিলাতে গিয়ে শিখে পণ্ডিত হননি। 
এত সব 7705-ওয়ালা এদেশে আছেন, তারা কি কেউ এদের সমান? তেমনি ইতিহাসে 
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পাঠাগারের কার্যকারিতা 


যদু সরকার, সুরেন সেন, রমেশ মজুমদার প্রভৃতি ফাঁরা সবচেয়ে বড় পণ্ডিত তারা 
সকলেই এখানকার শিক্ষিত। তাই বলি যে এখন আর বিদেশী তক্মার কোন মোহ 
নেই। আশুবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যলয়ে লোক নিয়োগের সময় বিদেশী তকৃমার কোন 
বিশেষ মূল্য দিতেন না। তিনি লোক চিনতেন, খাঁটি লোক দেখে দেখে নিয়োগ করতেন। 
তাই রমন, রাধাকৃষ্ণণ্‌ প্রভৃতির মত অধ্যাপক আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বর্ধন করতে 
পারছেন। 

মোটের উপর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য It is no longer necessary to go a 
particular room at a particular hour to hear a particular professor. আর 
সেখানে গেলেই কি শিক্ষা হয়? সময়ত ৪০ মিনিট, তাতে হাজিরা ডাকৃতে ১০ মিনিট, 
বাকি আধ ঘণ্টার মধ্যে গরমে সিদ্ধ হ'তে হ'তে ক'টা কথাই বা কানে যায়? এইচ.জি 
ওয়েলসের কথায় বলতে গেলে "The yougman who reads in luxurious 
rooms at llp.m. in Cambridge does not necessarily know more than 
the yougnman who reads in a garret at 11 p.m. in Glasgow." বর্তমান 
শ্রমিক গভর্ণমেন্টে ১৭ জন মন্ত্রীর মধ্যে only five ever went to a university, 
and only three took a degree, বর্তমানে যিনি প্রধানমন্ত্রী মিঃ রামসে 
ম্যাক্ডোনাম্ড-_তিনি অতি দরিদ্রের সন্তান। তার বাপ ছিলেন স্কটল্যাণ্ডে লসিমাউথের 
লোক, মাছ ধরে খেতেন। ছেলেবেলায় যখন ম্যাকৃডোনাল্ প্রাথমিক স্কুলে পড়তেন 
তখন শিক্ষক বলতেন ছেলেটার উন্নতির লক্ষণ আছে, চেষ্টা করলে মানুষ হতে পারবে। 
কিন্তু শহরে তাঁকে রেখে পড়াবার সামর্থ্য তার বাপের ছিল না। ম্যাক্‌ডোনাল্ড নিজে 
সাহস করে লন্ডনে এলেন। প্রথম প্রথম তার এমন দুরবস্থা গেছে যে রাত্রে কোথায় 
থাকবেন তারও স্থিরতা ছিল না, চা খাবার পয়সা জুটত না বলে শুধু জল গরম করে 
খেতেন। এই অবস্থায় তিনি নিজের চেষ্টায় শ্রমিক দলের একজন নায়ক হন। ১৯১০ 
সালে তিনি ভারতবর্ষে আসেন; ফিরে গিয়ে ‘The Awakening of India’ বলে 
একখানা বই লেখেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এমন সারগর্ভ বই আর দেখিনি। ভারতবর্ষে 
জায়গায় ঘুরছেন মোটা মোটা টাকার Travelling allowance নিয়ে পকেট পুরছেন, 
কিন্ত ভারতের সমস্যা তিনি অল্প দিনে যেমন বুঝেছিলেন এমন আর কাউকে দেখিনি। 
তার বইতেই আছে যে “five sixth of Indian revenue being spent on mili- 
tary expenditure means the impoverishment of Indian masses." এই 
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আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (€ম খণ্ড) 


জন্যে সেই বইখানা proscribed হয়ে যায়। ম্যাকডোনান্ড যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন 
তখন লেজিস্লেটীভ্‌ এসেম্ব্রিতে জিজ্ঞাসা করা হয় যে "The Awakening of In- 
dia’, বইখানা proscribed, কি-না? হোম মেম্বার জবাব দিলেন--কই না। কিন্তু 
ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে সেই বইখানা খোঁজ করলে পরে জবাব এল যে বইখানা 
বাজেয়াপ্ত। সে কথা যাক। শুধু ম্যাক্ডোনাল্ড নয় ফিলিফ স্নোডেন, হেপ্তারস্ন্‌ ইত্যাদির 
মত শ্রমিকদের মহারতীরা সকলেই এই রকম সামান্য অবস্থায় জীবন আরম্ত করে 
নিজের চেষ্টায় জ্ঞান অর্জন করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকে কয়লার খনিতে কাজ 
করেছেন, কেউ কেউ রাস্তায় ঝাড়ু দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে evening class-4 
গিয়ে লেখাপড়া শিখেছেন। সেই জন্যই বলছিলাম যে শুধু কেন্ত্রিজের ট্রিনিটা কলেজে 
পড়লেই বেশী বিদ্যা হয় না। সেসব জায়গাতে বিদ্যার চেয়ে বিদ্যার জীকজমকই বেশী। 
সেবার যখন কেপ্ত্রিজে যাই সেখানে ট্রিনিটী কলেজের মাস্টারের অতিথি হয়েছিলাম। 
আমি যেখানে ছিলাম তার পাশে একটা ঘর সাজান হচ্ছিল, তারই এত সমারোহ ও 
আয়োজন যে দু'রাত্র আমার ঘুম হয়নি। 

লাইব্রেরী এখন ইউনিভারসিটির জায়গা দখল করতে পারে। উচ্চ শিক্ষা লাভের 
জন্য আপনাদের মত লাইব্রেরী হলেই যথেষ্ট, কলেজে গিয়ে অধ্যাপকদের লেকচার 
না শুনলেও চলে | এখানে এসে আপনাদের এই পাঠাগারের গ্রন্থ রক্ষা ও প্রস্থ প্রচারের 
ব্যবস্থা দেখে অত্যন্ত আহ্াদিত হলুম। ছেলেরা কলেজে পড়ুক আর নাই পড়ুক এই 
লাইব্রেরী থেকেই তারা জ্ঞানভাণ্তারের অমূল্য রত্বরাজি সংগ্রহ করতে পারবে!" 


* ২৮শে জুন ১৯২৮৫) তারিখে বীশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগারে প্রদত্ত ভাবণ ও অধ্যাপক অমূল্যধন 


মুখোপাধ্যায় এম-এ পি-আর-এস্‌ কর্থক অনুলিখিত। সংগ্রাহক : রঞ্জিতকুমার fua 
কপোতাক্ষ-_সত্তরতম সংখ্যা-২০০৯। 
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সমবায়ের আদর্শ" 


সবদেশেই ধর্মঘটের কথা শুনতে পাওয়া যায়; সমগ্র পৃথিবী যেন 
: fd ঢেউতে আচ্ছন্ন হয়েছে। ভারতবর্ষে, বাংলাদেশেও এই ঢেউ-এর 
/৫গৌঁছেছে_কলিকাতাবাসী সকলেই তা একেবারে দোরের গোড়াতেই টের 
0 Mes এই ধর্মঘটের মূল কারণ কি? শ্রমিকদের সঙ্গে বণিকদের বিরোধ-_অর্থাৎ 
কি না যারা দিন-মজুরী ক'রে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে কোনো 
রকমে দিন গুজরান করে, তাদেরই সঙ্গে যারা জমা টাকার জোরে, বা যে-কোনো 
প্রকারে অর্জ্জিত বেশী রোজগারের জোরে এই সকল মজুরদের উপর কর্তৃত্ব করে ও 
তাদের পরিশ্রমে ফল উপভোগ করে তাদের বিরোধ। এই যে বৈষম্য, এর উৎপত্তি 
অনুসন্ধান কর্তে গেলে আমাদের যেতে হবে সাতসমুদ্র তের নদী পেরিয়ে এবং 
দেড়শতাব্দী সময় অতিক্রম ক'রে বিশেষ ক'রে ইংল্যাণ্ডে এবং এ যুগের ইউরোপে 
নয়-_অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের ইউরোপে | 
পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে রেনেশীসের যুগে যেমন মানুষের জ্ঞান-রাজ্যে এক মহা 
হুলস্থূল পড়ে গিয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও ঠিক তেমনি এক ব্যাপার 
আবিষ্কার ও গ্যালিলিওর দূরবীণ সৃষ্টির ফলে মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে এক নূতন পৃথিবী 
ও এক নূতন আকাশ প্রসারিত হয়েছিল। এর দ্বারা মানুষের কল্পনা বহু দূর ব্যাপ্ত হ'য়ে 
পড়েছিল এবং মানুষের উদ্যম তার কল্পনার অনুগামী হ'য়ে সাত সমুদ্র তের নদী লঙ্ঘন 
ক'রে সমগ্র পৃথিবীকে বেস্টন করতে চেয়েছিল। এই যে উদ্যম তার একটী বিশেষ 
পরিণতি দেখতে পাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। আপনারা জানেন সে সময়ে 
ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়ে সমগ্র পৃথিবীকে কি রকম প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু তার 
চাইতেও আরও বড় একটি বিপ্লবের সেই সময়ে সূত্রপাত হয়-_-আজও তার শেষ হয় 
নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এর নাম দিয়েছেন শ্রম শিল্প বিপ্লব (Industrial 
Revolution) ! 
মানুষ যে-দিন থেকে পৃথিবীতে এসেছে সে-দিন থেকে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম 
ক'রে তাকে বাঁচতে হয়েছে। একদিন ছিল সে উলঙ্গ, বনের ফল মূল ও ভৌতা পাথর 


* ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক উৎসব উপলক্ষে বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত সভায় 
সভাপতির অভিভাষণ। 
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আচার্য প্রফুল্চন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম a0) BN 


দিয়ে মারা জীবজন্তর কীচা মাংস খেয়ে সে জীবন ধারণ করত। তার. 


এই যে ক্রমোন্নতিশীল জীবন-যাত্রা প্রণালী তারই এক মহা পরিবর্তন দেখতে পাই 
আমরা এই শ্রমশিল্প বিপ্লবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মানুষ নানা প্রকারের কলকজার 
উদ্ভাবন ক'রে প্রথমে বাম্পীয় পরে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে সেই সকল কল চালানোর 
উপায় আবিষ্কার করলো। ক্রমে দেখা দিল বড় বড় কারখানা ও নানা বিরাট ব্যবসা-সঙ্ঘ। 
রেল ও স্টীমারের আবির্ভাবও এই সময়ে। এই সকল বিরাট ব্যবসা-সঙ্ঘের কারখানাজাত 
বিপুল পণাসম্তার রেল ও স্টীমারের সাহায্যে স্থলপথে ও জলপথ দেশে দেশে প্রচারিত 
হয়ে মহাদেশে মহাদেশে বাণিজ্যের বিস্তার সাধন করলো। এক নবতর এক্যের বন্ধনে 
সমগ্র পৃথিবীব্যাপী মানুষ সংহত হলো। 

এই যে এক্যবন্ধন এটা খুবই কল্যাণকর, সন্দেহ নাই। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশিল্প 
বিপ্লবের ফলে অনেক অকল্যাণ যে ঘটেছে তা আমরা প্রত্যক্ষ আজও দেখতে পাচ্ছি 
ও উপলব্ধি কচ্ছি। ধর্মঘট প্রভৃতির মূলে যে বণিক ও শ্রমিকের বিরোধ, যুদ্ধ-বিপ্লবের 
মূলে যে জাতিতে জাতিতে ঈর্ষা, এই সকলেরও উৎপত্তি এই শ্রম-শিল্প বিপ্লবে এই . 
সকল বিরোধ ঘটলো এইভাবে। কলের শক্তি আবিষ্কার হওয়া মাত্র যাদের হাতে কিছু 
জমা টাকা ছিল, তারা তাই দিয়ে কারখানা স্থাপন ক'রে আগে আগে অনেক মানুষ 
অনেক দিনে যে পরিমাণে কাজ করতো কলের সাহায্যে সেই কাজই অল্পতর সময়ে 
অল্পতর মানুষের সাহায্যে করতে আরম্ত করলো। যাদের হাতে টাকা ছিল না, 
উপার্জনের উপর নির্ভর ক'রে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হতো, তারা এইসকল 
টাকাওয়ালা কলের মালিকদের নিশ্চিত বেতনের লোভে আকৃষ্ট হ'য়ে দলে-দলে 
দিন-মজুরী করতে শুরু করল। এই নিশ্চিত উপার্জ্জনের আশায় তারা তাদের স্বাধীনতা 
বিসর্জন দিয়ে ধনিকদের দাস হ'য়ে পড়ল। শ্রমশিল্প-বিপ্রবের আর একটা ফল হলো 
এই যে এই সকল কারখানায় কাচা মাল সরবরাহের জন্য ও কারখানাজাত বিপুল 
পণ্যসন্তার বিতরণ ও বিক্রয়ের জন্য একদল পাইকার, দালাল প্রভৃতি ব্যবসায়ী সৃষ্টি 
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হলো এবং তাদের মধ্যবর্তিতায় একদিকে কীচা মালের উৎপাদক কৃষক সম্প্রদায়, 
অপর দিকে কারখানাজাত দ্রব্যের গ্রাহণকগণের বিশেষ অসুবিধা হলো। কলকারখানার 
ফলে দেশের ধনবৃদ্ধি হলো সন্দেহ নহি, কিন্তু দরিদ্র ও ধনীর পার্থক্য অনেকখানি বেড়ে 
গেলো; কেন না, ব্যবসায়লৰ্‌ প্রায় সমস্ত টাকাই জড়ো হতে লাগলো বিশেষ এক 
সম্প্রদায়ের হাতে। এইরূপে ঘোর অশান্তির সূত্রপাত হলো ও নানা মতবাদে ও নানা 
আন্দোলনে তা প্রকাশিত হ'তে লাগলো। প্রশ্ন উঠলো-_ কারখানা-যুগের আদর্শ কি 
দরিদ্রের নিম্পেষণ? কলকজ্জা উত্তাবন ক'রে মানুষ যে নৃতন মহাশক্তি অর্জন করেছে 
তার প্রয়োগ কি শুধু ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান সৃজনের জন্য? মানুষের 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের কি এই চরম পরিপতি? কারখানাযুগের এই যে সকল গভীর সমস্যা-- 
এর সমাধান কি? 

একদল উত্তর দিলেন, ব্যবসায়িগণের ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অবাধ 
প্রতিযোগিতাই হলো সকল সমস্যার প্রতিবিধান। এই প্রতিযোগিতা যতক্ষণ ক্ষুণ্ন না হয় 
ততক্ষণ এক সম্প্রদায় বা ব্যক্তি অপর সম্প্রদায় বা ব্যক্তির উপর অত্যাচার করতে 
পারবে না। সুতরাং সাবধান। ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ক'রে অবাধ-প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্রে খর্ব্ব করো না। ব্যক্তি-স্বাধীনতামূলক এই অবাধ প্রতিযোগিতার আদর্শ সমগ্র 
উনবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক চিন্তা ও কর্ম্মের ইতিহাসকে ওতপ্রোতভাবে আচ্ছন্ন 
ক'রে রেখেছে। 

কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতার আদর্শ পালন ক'রে দরিদ্রের, বিশেষভাবে শ্রমিকদের, 
দুঃখদুদ্শী ঘোচেনি, ধনিকদেরপ্রভুত্ব তিলমাত্রও কমেনি। তাই যেখা যায়, আর-একটি 
মতবাদও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবল হ'য়ে উঠেছে। যদি ষ্টেট বা গভর্ণমেন্ট অর্থাৎ রাষ্ট্র 
বা শাসনবিভাগ ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনের ভার প্রহণ করেন তাহ'লে ব্যক্তি ও সম্প্রদায় 
নিবির্বশেষে দেশের সমগ্র জনমণ্ডলী কারখানা শিল্পের সুফল ভোগ করতে ও কুফলের 
প্রকোপ থেকে উদ্ধার পেতে পারে। এই হলো ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের 
যুক্তি। এই মতবাদই সোস্যালজিম্‌, কম্যুনিজম্‌ প্রভৃতি বা সমাজতন্ত্রবাদ নামে খ্যাত। 
সমাজতন্ত্রবাদিগণ ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপোষকগণের মতকে ক্যাপিট্যালজিম্‌ বা 
ধনিকতন্ত্রবাদ নাম দিয়েছেন। সমাজতন্ত্রবাদিগণ উনবিংশ শতাব্দীরে জান্ম্েণীতে মার্কস্‌ 
(Marx), ফ্রানে সেন্ট সাইমন (St. Simon), ফুরিয়ার (Fourier), ইংল্যাণ্ডে ওয়েন 
(Owen) প্রভৃতির নেতৃত্বে বণিক ও বণিকবৃত্তিবাদিগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা 
করেন ও পৃথিবীর সমগ্র শ্রমিক সম্প্রদীয়য়ে সংঘবদ্ধ হ'য়ে এই সংগ্রামে যোগদান 
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করতে আহ্বান করেন। এইভাবে যে বিরোধের সৃজন হয় তা আজও যে শেষ হয় নাই 
ডিক বাতা উর CI 4x Sut জি 
f 
fw এই দুই মতবাদের যে বিরোধ, তারই-সমাধান দেখতে পাই আর ed 
মতবাদের ভিতর দিয়ে করবার চেষ্টা হয়েছিল। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব্ব না ক'রে ব্যক্তি 
স্বাধীনতার ভিত্তির উপরেই যদি এমন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠান করা যায় যা গ্রাহক হিসাবে হোক 
বা উৎপাদক হিসাবেই হোক সভ্যদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহের ও সভ্যদের দ্বারা 
. উৎপাদিত বা প্ৰস্তুত দ্রব্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থা ক'রে, মধ্যবর্তীদেরও, প্রয়োজন হ'লে, 
ক্রমে ক্রমে কলওয়ালা বণিকদের প্রভুত্বের উচ্ছেদ সাধন ক'রে নিজেরাই কারখানা 
চালিয়ে ও মধ্যবর্তীর কাজ ক'রে সভ্যগণের সকল অভাব মেটাতে পারে তাহ'লেই . 
সকল ছন্দের অবসান হয়। এই মতবাদই: সমবায় মত নামে খ্যাত। . 
কারখানাসন্কুল শ্রমিক-প্রধান ইংল্যাণ্ডে সমাজন্ত্রবাদিগণের অন্যতম নেতা রবার্ট 
ওয়েন শ্রকিমদের মধ্যে এই সমবায় প্রণালীর প্রবর্তন করেন? ওয়েন নিজে ছিলেন 
ধনী, কারখানার মালিক। কিন্তু ধনী হ'লেও ধনিকবৃত্তি তাকে পেয়ে বসেনি। তার 
কারখানায় যে সকল মজুর কাজ করতো তাদেরই নিয়ে তিনি সমবায় সমিতি স্থাপন 
ক'রে একটী আদর্শ সমবায় উপনিবেশ গ’ড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার 
আশা ফলবতী হয়নি। কেন না তিনি ছিলেন পৃথিবীর যত ক্ষ্যাপা, পাগল মহাপুরুষ 
. তাদেরই দলের লোক। এই সকল লোক পথ দেখাতে পারেন, কিন্তু পথ চলতে জানেন 
নাঁ; বীজ বপন করতে পারেন কিন্তু বৃক্ষ পালন করবার মত ব্যবহারিক বুদ্ধি বেশীরভাগ 
ক্ষেত্রেই এঁদের থাকে না। কিন্তু ওয়েন যে বীজ বপন করেছিলেন তারই ফল ফললো 
অখ্যাত ২৮ জন তাতী মিলে তারই প্রদর্শিত পথ অবলম্বন ক'রে নিজেদের অন্নবস্ত্রগত 
অভাব অভিযোগ দূর করবার জন্যে একটী সমবায় ভাণ্ডার স্থাপন করল। ১৮৪৪ 
ভিতর একটা ক্ষুদ্র গৃহে বাতি জ্বেলে এই ভাণ্ডারের কাজ আরম্ত হয়েছিল। সেই বাতি 
আজো নেবেনি এবং তীর শিখার জ্যোতি সমগ্র ইংল্যাশুকে আলোকিত ক'রে পৃথিবীর 
নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ইংল্যাণ্ডে আজ প্রায় ১৩০টি সমবায় ভাণ্ডার আছে তার 
সভ্য সংখ্যা ৫০ লক্ষেও উপর। সমগ্র পৃথিবীতে যে হাজার হাজার সমবায় ভাণ্ডার 
আছে তার সভ্যসংখ্যা তিন কোটিরও উপর। প্রতি দেশেই নানা ক্ষুদ্র ভাণ্ডার নিয়ে 


৩২২ 


সমবায়ের আদর্শ 


একটী ক'রে বৃহৎ পাইকারী ভাণ্ডার গঠিত হয়েছে এবং এই সকল জাতীয় ভাণ্ডার নিয়ে 
এক বিরাট “আন্তর্জাতিক সমবায় ভাণ্ডার’ স্থাপিত হয়েছে। এই সকল ভাণ্ডারে পাওয়া 
যায় না এমন কোন জিনিষই নাই এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত বা 
উৎপাদিত হয় এই সকল ভাণ্ডারের অধীনস্থ কারখানায় বা ক্ষেত্রে। চা-বাগান, মাছ 
ধরার জাহাজ, ময়দার কল, আসবাবের কারখানা বা গোচরণ ভূমি-_সমবায় ভাণ্ডারগুলির 
অভাব কিছুই নাই। সভ্যদিগের গচ্ছিত টাকা সুদে খাটানো এবং সভ্যদের জীবনবীমা 
করার ব্যবস্থাও এই সকল ভাণ্ডারের কার্য্যক্ষেত্রের অন্তর্গত, কিন্তু সমবায় প্রণালীর 
প্রসার শুধু ভাণ্ডারের মধ্য দিয়েও হয়নি। ভাণ্ডার-প্রচেষ্টার মধ্যে সমবায়ের যে দিকটার 
বিকাশ আমরা দেখতে পাই তাকে বলা যেতে পারে গ্রাহক সমবায় (Consumers Co- 
operation) অর্থাৎ যাঁরা তৈয়ারী জিনিস কেনেন ও ব্যবহার করেন তাদেরই সমবায়, 
যারা উৎপাদন করেন তাদের নয়। 

ইংল্যাণ্ডে যেমন দরিদ্র শ্রমিকদের মধ্যে গ্রাহক সমবায় সমৃদ্ধি লাভ করেছে তেমনই 
আয়ারল্যাগু, কানাডা প্রভৃতি দেশে উৎপাদক সমবায়ের ফলে কৃষিজীবীগণ দ্রুত উন্নতি 
লাভ করেছে। এই সকল দেশের কৃষকগণ একজোট হয়ে তাদের চাষের কাজ করছে 
এবং তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে চালানোর ব্যবস্থা ক'রে কত কত ধনকুবের 
ব্যবসায়িগণের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতাকে উপেক্ষা করতে, পরাস্ত করতে পেরেছে। বৃহৎ 
বৃহৎ গুদামে তারা তাদের উৎপন্ন শস্য জড় ক'রে রাখে এবং দরকার মত শহরে শহরে 
দেশে দেশে তা রপ্তানি করে; দালালরা, পাইকাররা তাদের সঙ্গে পেরে ওঠে না। 
নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা টাকা তারা পরের হাতে তুলে দিয়ে 
ক্ষুধার অন্ন ও লজ্জানিবারণের বস্ত্রের জন্য হাহাকার করে না। সমবায়ের মন্ত্র আয়ত্ত 
ক'রেছে বলেই তাদের আজ এই সমৃদ্ধি। 

কিন্তু সমবায় প্রচেষ্টার আর-একটা দিক আছে যা বিশেষ ভাবে ভারতবর্ষে প্রসার 
লাভ ক'রেছে। একে বলা যেতে পারে খণ-সমবায় (credit co-operation) এবং এর 
প্রয়োজন বিশেষভাবে কৃষিপ্রধান দেশেই উপলব্ধি করা যায়। কারখানার মজুররা পরের 
দাস্যবৃত্তি করে দিন আনে দিন খায়, কৃষিজীবীগণ এ-দিক দিয়ে দেকতে গেলে স্বাধীন 
অপর মানুষের উপর চাকুরির জন্য তাদের নির্ভর করতে হয় না। কিন্তু তাদের নির্ভর 
করতে হয় আবহাওয়ার পাগলামির উপর, প্রকৃতির খেয়ালের উপর ভূমিকর্ষণ, বীজবপন 
থেকে আরম্ভ ক'রে ফসল কাটা ও বিক্রি পর্য্যন্ত যে সুদীর্ঘ কাল, সেই সময়ে তাদের 
কোনোই রোজগার থাকে না-_সেজন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বাধ্য হ'য়ে মহাজনের 


৩২৩ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (হম খণ্ড) 


দ্বারস্থ হ'তে হয় ধারের জন্য। মহাজনও সুবিধা পেয়ে চড়া সুদ হেঁকে বসেন। তারপর 
ফসল বিক্রি ক'রে যা-কিছু টাকা পাওয়া যায়, তাতে ধার শোধ ক'রে খাওয়া-পরা 
চালানোর মত সামান্যই উদ্বৃত্ত থাকে। তাই আবার পরের বৎসর বীজবপনের সময় 
তাকে বাধ্য হ'য়ে যেতে হয় আবার সেই মহাজনের কাছে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 
যা ঘটে তা এর চাইতেও ভয়ানক। ফসল বিক্রী ক'রে যা টাকা জোটে তাতে আসল 
শোধ দেওয়াতো দূরের কথা, সুদই পোষায় না__ সুতরাং চক্রবৃদ্ধিহারে সুদের মাত্রা 
বৎসরের পর বৎসর বেড়ে যেতে থাকে, তার উপর নূতন ক'রে ধারও কর্তে হয়। 
কেন না, খেয়ে পরে বাঁচা ত চাই। সুতরাং দায় বেড়েই চলে। কিন্তু আয়ের সেই এক 
সঙ্ধীর্ণ পথ এবং তাও অনিশ্চিত। 

এইজীবন্ৃত অবস্থা থেকে কৃষকদের উদ্ধারের জন্য এদেশে ১৯১৪ সালে খণসমবায় 
প্রবর্তন হয়। কিন্ত এই প্রণালী প্রথম প্রবর্তিত হয় জান্মেনীতে উনবিংশ শতাব্দীর 
মাঝামাঝি। রাইফাইসেন্‌ ও সুলজ্‌ নামক দুই মহাপুরুষ কুশিদজীবী গ্িহদিগণের কবল 
হতে জার্ম্মান কৃষকদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এই প্রথার প্রতিষ্ঠা করেন। যদি দশ বা 
ততোধিক কৃষক পরস্পর পরস্পরের দায়িত্ব স্বীকার ক'রে একত্রে খণগ্রহণ ক'রে 
তাহ'লে মহাজনের দ্বারস্থ না হয়েও সে ব্যাঙ্ক অথবা অপর স্থল থেকে ন্যয্য সুদে খণ 
পেতে পারে-_ এই হ'ল খণ-সমবায়ের মূল কথা। 

ভারতবর্ষে এই প্রণালীর প্রয়োগ ক'রে আশ্চর্য্য ফল লাভ করা গিয়েছে। আজ 
সমগ্র ভারতবর্ষে ন[নাধিক একলক্ষ খণ-সমিতি আছে, তার মধ্যে প্রায় পনেরো হাজার 
বাংলাদেশে। যে-সকল জায়গায় এক সময়ে মহাজনের সুদের হার শতকরা eo ৪০. 
৫০, এমন কি, সময়ে সময়ে ১৫০ ২০০ টাকা পর্যন্ত ছিল, এখন সে-সব জায়গায় 
সমবায় সমিতির প্রতিযোগিতার ফলে তা ১৫ ২০ টাকায় নেমেছে। 

কিন্ত তবু কি দেশের দরিদ্র কৃষকগণের দুঃখ ঘুচেছে? বাংলাদেশের লোকসংখ্যা 
সাড়ে চার কোটি, তার মধ্যে বেশীর ভাগই কৃষক। বাংলাদেশের সমবায় সমিতির সভ্য 
.. সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ। এই ছয় লক্ষ সভ্য যদি ছয় লক্ষ বিভিন্ন পরিবারভুক্ত হয়, এবং 

প্রতি পরিবারের লোকসংখ্যা হয় যদি পাঁচ তাহা হইলেও বড় জোর ত্রিশ লক্ষ লোক 
সমবায় প্রচেষ্টার অন্তর্গত অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার পনেরো ভাগের এক ভাগ মাত্র। 
সমপ্র-ভারতবর্ষের হিসাবও প্রায় এইরূপ। কিন্তু আরও মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র 
খণসমবায়ই ভারতবর্ষে বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করেছে এর তুলনায় অন্য জাতীয় 
সমবায়-প্রসার নিতান্তই সামান্য। খাণের প্রয়োজন ভারতীয় কৃষকের সর্ব্বাপেক্ষা বড় 


- ৩২৪. 


সমবায়ের আদর্শ 


প্রয়োজন হ'লেও একমাত্র প্রয়োজন নয়। মহাজনই তার উন্নতির পথে একমাত্র শক্ত 
নয়। সমৃদ্ধিলাভের পথে কৃষকের সেই এক বিদ্ব-_ কৃষি-কর্ম্মের:উন্নতি-সাধন। কিন্তু ' 
এই পথে অস্তরায়ের অস্ত নাই। সকল অস্তরায়ই দূর করতে হবে। তাই আজ কানাডা, `. 
ডেনমার্ক, প্রভৃতি দেশের কৃষকদের মতন বৃহৎ বিক্য়-সয়িতি ও enc scr 
প্ৰতিপত্তিশালী ব্যাপারী, দালাল প্রভৃতি ধাবর্থীদের সঙ্গে সমান করিতে হবে, :* 
নতুবা এই প্রতিযোগিতার দিনে জীবন সংগ্রামে ভারতীয় কৃষক টিকবে কি করে?" 
আপনাদের খুব আনন্দের সঙ্গে, গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই বাংলাদেশের সমবায় 
প্রচেষ্টায় কেন্্রস্থানীয় যে বঙ্গীয় সমবায় সংগঠনত সমিতির আহ্বানে আজ আমরা 
সম্মিলিত হয়েছি_তীর উদ্যোগে এই কাজ ইতিপূর্ব্বেই আরম্ত হয়েছে। বাংলাদেশের 
- একচেটিয়া যে পাট-- যা থেকে ছালা, বস্তা প্রভৃতি তৈরী ক'রে কলওয়ালারা কোটি 
কোটি টাকা লুটে নিয়ে যাচ্ছেন-_, তার উৎপাদক যে কৃষক, সে এতদিন বেদিশী বণিক 
ও দেশী দালালদের সম্পূর্ণ কবলগত ছিল। সম্প্রতি সমবায়-প্রণালীতে পাটিবিক্রয়ের ৷ 
ব্যবস্থা সুরু হয়েছে। নানাস্থানে বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং তাদের নিয়ে কলিকাতা 
নগরীতে এক বৃহৎ পাইকারী সমিতি গঠিত হয়েছে। বন্বেতেও ঠিক তুলার চাষীদের 
এইভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করার চেস্টা চলেছে। এবং ভারতবর্ষের দুই বিপরীত প্রান্তবর্তী এই 
দুই বিভিন প্রদেশে সমবায় বিক্রয় সমিতি অল্প দিনের মধ্যে যে সমৃদ্ধি লাভ করেছে তা 
সত্যই আশ্চর্যজনক। 

যে দেশের শতকরা ৭৫ দিন লোক কৃষির উপর জীবিকা নির্বাহের জন্য নির্ভর 
করে যে দেশের কৃষিজীবিগণের মধ্যে সমবায়ের সর্ব্বাধিক প্রসার লাভ করা খুবই . 
বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সাধন করতে হলে শিক্ষিত অশিক্ষিত । 
শ্রমিক কৃষিজীবী সকল সম্প্রদায়কেই এই প্রচেষ্টায় যোগদান কর্‌তে হবে। দুঃখের 
বিষয় দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এ পর্যন্ত এই প্রচেষ্টায় আরও বেশি উৎসাহ প্রদর্শন . 
করেন নাই। আমি আজ আহ্বান করি আপনারা সকলে, বিশেষভাবে শিক্ষিত যুবকগণ 
দলে দলে এসে, সমবায় প্রচেষ্টায় যোগাদন করুন। নিজেরা সমিতি গঠন করুন ও 
সমবায়ের গৌরব দিকে দিকে প্রচার করুন| আমি প্রথমেই ধর্মঘট প্রভৃতির কথা উল্লেখ 
করেছি। পশ্চিমের শিল্পবিপ্রব প্রায় শতাব্দীকাল, পরে ভারতবর্ষে সবে এসে দেখা 
দিয়েছে_সঙ্গে সঙ্গে তার উপসর্গগুলিও নিয়ে আসতে ভোলেনি। এই সকল ধর্ম্মঘট 
TEE UU রিয়ার হাতের ভিন হবিজ নার ONE 
একথা আপনারা স্মরণ রাখবেন। 


৩২৫ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকল্ন (€ম খণ্ড) 


আরো মনে রাখবেন যে, পৃথিবীব্যাপী সকল অশাস্তি, সকল GA কোলাহলের 
মাঝখানে প্রায় সকল দেশেই এই সমবায় প্রচেষ্টা দিনের পর দিন মাসের পর মাস, 
বৎসরের পর বৎসর উন্নতি লাভ করে চলেছে দেশগত, জাতিগত কোনো সন্কীর্ণ বন্ধন 
তাকে বাঁধতে পারেনি, তার গতিবেগ ক্রমশই বেড়ে চলেছে। পৃথিবীর প্রায় সকল 
দেশেই যে সকল বৃহৎ জাতীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান আছে তাদেরই নিয়ে এক বিরাট 
আন্তর্জাতিক সমবায় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে জাতিতে জাতিতে QS সম্বন্ধ স্থাপিত 
.হয়েছে। ভারতবর্ষ এই বন্ধনে বাধা পড়েছে। তাই আজ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সমবায়ীগণ 
আন্তর্জাতিক সমবায় উৎসবে আনন্দে যোগ দিয়েছেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ১৯২৩ 
সালের আন্তর্জাতিক সমবায় সঙ্ঘ এই উৎসবের সূচনা করেন। আন্তর্জাতিক সমবায়ের 
এই উৎসবই হোলো প্রতীক। আজ এই ষষ্ঠ উৎসবের দিন জগত্ব্যাপী বিরাট সমবায় 
প্রচেষ্টায়, পৃথিবীর সকল দেশের জনসাধারণের এই মহামিলন ক্ষেত্রে আপনাদের 
সকলকে যোগাদন করতে আমি আহ্বান করি। 


* ভাশার £ ১১শ ভাগ, ১ম সংখ্যা শ্রাবণ-১৩৩৫-এ থেকে সংগৃহীত। 


৩২৬ 


বাংলার আর্থিক উন্নতিসাধনে সমবায়ের স্থান 


আপনাদের নবনির্মিত ব্যাঙ্ক গৃহ দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য আহ্বান করিয়া আপনারা 
আমাকে বিশেষ আনন্দ দান করিয়াছেন। আমার জীবনের কার্য ক্ষেত্রাস্তরে আবন্ধ 
হইলেও দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর করিবার উপায় চিন্তা করিয়া বহু সময় কাটহিয়াছি 
এবং সে বিষয়ে যথাসাধ্য পথ নির্ারণেরও চেষ্টা করিয়াছি। 
খণ প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্দশী ততোধিক। ইহারই মধ্যে আপনাদের নবগৃহ প্রতিষ্ঠার 
আয়োজন দেখিয়া মনে হয় আপনাদের অবস্থা তবু আশাপ্রদ। 

বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে গেলে আপনাদের উন্নতিই আমাদের বর্তমানের আশা ও 
ভবিষ্যতের ভরসা। ব্যাঙ্ক সমূহই দেশের আর্থিক অবস্থার মানদণ্ড। ব্যাঙ্কের অবস্থা 
হইতে যে কোন দেশের আর্থিক সচ্ছলতা বা অসচ্ছলতার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। 

অন্যান্য দেশ সমূহে ব্যাঙ্কের যে উপযোগিতা আছে আমাদের দেশে উহার কার্যকারিতা 
তদপেক্ষা অএনক বেশী। সে সকল দেশের অর্থনৈতিক জীবন সুগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত 
সে সকল দেশের অর্থ প্রতিষ্ঠান সমূহ জঙ্গাঙ্গীভাবে উহা হইতে পরিপুষ্টি লাভ করে 
এবং উহার স্বাভাবিক পরিচালনে সহায়তা করে মাত্র। কিন্ত আমাদের দেশের আর্থিক 
অবস্থা বিশ্বস্ত ও বিশৃঙ্ঘল। এখানে মাত্র এ রূপ পরিচালনের সাহায্য করিয়াই ব্যাক্কের - 
কর্তব্য শেষ হইবে না; দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনেও ব্যান্কের সাহায্য বহুলভাবে 
প্রয়োজন হইবে যাহারা এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন আপনাদের আনুকূল্য তাহাদের 
সর্বদা প্রয়োজন। তাহাদের চেষ্টা ও ব্যাঙ্কের পৃষ্টপৌষকতা এই উভয়ের যোগ হইলে 
তবে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। 

এ বিষয়ে মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সমূহের একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে। দেশের 
অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে পল্লীজীবনকে পুনর্গঠিত করা চাই ও পল্লীসমূহের নষ্টশ্রী 
ফিরিয়া আনা চাই। এখানেই আপনাদের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা 
ও গুরত্ব কম নহে। | 

এই কর্তব্য সম্পাদনে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা সমবায় অর্থপ্রতিষ্ঠানসমূহের যোগ্যতা . 
অনেক বেশি। অন্যান্য খণ প্রতিষ্ঠানসমূহ বনিকের লাভের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত 
হইয়া থাকে। দেশের আর্থিক দূরবস্থা দূর করা তাহাদের গৌণ উদ্দেশ্য। অন্যান্য দেশে 
যাহাই হউক, আমাদের দেশে এই সকল প্রতিষ্ঠান সমষ্টিগতভাবে দেশহিতর কর্মপন্থায় 


৩২৭ 


আচার্য AFAR রায় রচনাসংকলন (CN খণ্ড) 


বিশেষ করিয়া অগ্রসর হইতে পারে নাই। এখানেই সমবায়ের সহিত ইহাদের পার্থকা; 
কারণ লাভ করা সমবায়ের উদ্দেশ্যে নহে। পরস্ত দরিদ্র ও নিঃসহায় জনসাধারণ-_যাহারা 
দেশের অধিবাসীদের অধিকাংশ-_-তাহাদের আর্থিক অবস্থা উন্নতি করিবার আদর্শেই 
3 ইহা পরিচালিত হইয়া থাকে। সমবায়ের সাহায্যে উহারা মধ্যবর্তীর হাত হইতে নিষ্কৃতি 
:  পায়। আদর্শ সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিলে কৃষি ও শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য উপযুক্ত 
মূল্যে বিক্রিত হয় এবং ক্রেতারও উহা উচিত মূল্যে পাইয়া থাকে। অধিকন্তু সমবায়ের 
^ কাৰ্য্য হইতে যাহা লাভ হয় তাহা প্রকারস্তরে জনসাধারণই ফিরিয়া পাইয়া থাকে। 
সহজ ও সম্ভব। আপনারা যে শক্তির অধিকারী হইয়াছেন তাহা সুপরিচালিত হইলে 
প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। | 

বাংলার পল্লীর শ্রী ফিরাইতে হইলে একযোগে কৃষি ও কুটির শিল্পের উন্নতি বিধান 
করিতে হইবে। কুটির শিল্পের মধ্য দিয়া পল্লীতে যাহাতে পূর্বের ন্যায় যথেষ্ট অর্থ 
সঞ্চারিত হয় তাহার ব্যবস্থা প্রয়োজন। বর্তমানে সমাজের মধ্যে বিপর্যয়ের ফলে পল্লীর 
শিল্প ও শিল্পী দুই-ই নিৰ্ম্মূল হইতে বসিয়াছে। এখনকার পন্লীজীবন একমাত্র কৃষি 
নির্ভর। তাহাতেও কৃষকদের দারিদ্রবশতঃ কোন উন্নতির উপায় নাই। 

ইহার প্রতিকারের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ পন্থা । অন্যান্য দেশের 
দৃষ্টান্ত হইতেও ইহাই প্রমাণিত হয়। প্রয়োজন মত উপযুক্তরূপ অর্থ সাহায্যের দ্বারা 
কৃষি ও শিল্পসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মফঃস্বলের সর্বত্র সমবায় প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করিতে হইবে। একদিকে অর্থাভাবে দেশের শিল্প ব্যবসায় দিন দিন লোপ 
পাইতেছে। অন্যদিকে লোকের সঞ্চিত অর্থ ব্যবসার ক্ষেত্র হইতে দূরে পড়িয়া আছে। 
প্রধানতঃ উক্ত রূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের দ্বারাই এ সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে। 

এইরূপ ব্যবস্থা হইলে সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও স্থানীয় ব্যান্কের মধ্য 
দিয়া কৃষি শিল্প প্রভৃতির খাটিতে পারে মফঃস্বলের এইরূপ ব্যাঙ্ক স্থাপনের ফলে চাষী 
কম সুদে টাকা পায় এবং অন্যান্য নানারূপ অসুবিধা হইতেও রেহাই পায়। মাত্র চাষীর 
সহায়তা করিবার জন্যই আপনাদের কার্য্যের আরও প্রসার আবশ্যক! F. D. 
Ascoli -ATAA মতে প্রতি ১৫০ জন চাষীর মধ্যে মাত্র ১ জন ব্যাঙ্ক হইতে ঝণ পায় 
এবং যেখানে চাষের জন্য ব্যাঙ্কের দাদনের পরিমাণ এক টাকা সেখানে মহাজনের 
দাদন ২৫৮ টাকা। এই হিসাবের মধ্য হইতে অন্যান্য ব্যাঙ্ক বাদ দিলে সমবায় ব্যাঙ্কের 
দাদনের পরিমাণ আরও অনেক কম হইবে। অবশ্য Ascoli সাহেবের হিসাব ১০ 
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বাংলার আর্থিক উন্নতিসাধনে সমবায়ের স্থান 


বৎসর অধিকাল পূর্ব্বের। তখন সমবায়ের প্রথম অবস্থা । বর্তমানে ইহার উন্নতি হইয়াছে। 
সমবায় বিভাগের সমিতি সমূহের সভ্য সংখ্যা বাংলার গ্রামের মোট পরিবারের সংখ্যার 
তুলনায় শতকরা ৪.৭ অংশে দীড়াইয়াছে। বর্তমানে উহা ৫ অংশ মাত্র হইবে। ইহা 
হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, প্রয়োজনের তুলনায় আপনারা অতি অল্পই সাধন করিতে 
পারিয়াছেন। আপনাদের কর্তব্য এখনও অনেক বাকী। 

কিন্ত আপনাদের কার্য্যের পরিসর বর্তমানে যথেষ্ট না হইলেও উহা যে ক্রমশঃ 
বর্ধিত হইতেছে তাহা আশার কথা। ১৯৩০-৩১ সাল পর্য্যন্ত সমবায় বিভাগের সর্বশেষ 
যে কার্য্যবিবরণী বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে উক্ত বৎসর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের সংখ্যা হইয়াছিল ১১৯টি এবং উহাদের সহিত সংযুক্ত সমিতির সংখ্যা ১৯০৭১ 
হইতে ২০১৭৮ পৰ্যন্ত হইয়াছিল। এই সকলের মোট ব্যবহারিক মূলধনের পরিমাণ 
8৫৫.৭১ লক্ষহইতে বাড়িয়া ৪৮৮.৬৯ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। মোট আদায়কৃত 
মূলধন ৫১.৫২ লক্ষ টাকা হইতে ৫৩.৩২ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছিল। ১৯২৯ সাল হইতে 
দেশের উপর দিয়া যে দারুণ দুঃসময় যাইতেছে তাহার সহিত বিচার করিলে আপনাদের 
কার্য্যের প্রসার আশাপ্রদ। 

এই সময়ের মধ্যে আপনাদের যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে ভূমি 
শস্যসমূহের অসম্ভব মূল্যহরাস তাহার অন্যতম কারণ; বিশেষ করিয়া পাটের বাজারের 
মন্দা তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । ইহাতে বাংলার প্রায় সকল খণ প্রতিষ্ঠানের কার্য্যেই 
বিশৃখ্খলা ঘটহিয়াছে এবং অনেকের অবস্থাই সম্কটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। সহসা ইহার 
কোনো প্রতিকার করিবার উপায় আমাদের হাতে নাই। তবে ভবিষ্যতে পুনরায় এইরূপ 
সঙ্কট না ঘটিতে পারে এরূপ কোনো পন্থা উদ্ভাবন করিবার জন্য এখন হইতেই চেষ্টা 
করা কর্তব্য। বৈদেশিক বাণিজ্যের খোরাক যোগাইবার জন্য যে ফসলই উৎপন্ন করা 
হইবে উক্ত বাণিজ্যের মন্দা ঘটিলে উৎপাদনকারীগণও অবশ্যই এইরূপে বিপদে পড়িতে 
হইবে। তবে পাট চাবীগণ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উহার উৎপাদন আপনাদের ইচ্ছাধীন 
রাখিতে পারেন কিংবা প্রয়োজন মত পাটের পরিবর্তে দেশে ব্যবহার্য কাঁচামাল 
উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে হয়তো একটা ব্যবস্থা হইতে পারে। 
দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় তুলার জন্য আমাদিগকে অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেহয়। 
কিন্তু আপনাদের মেদিনীপুর অঞ্চলে চেষ্টা করিলে ভাল তুলা উৎপন্ন হইতে পারে। 
রেশম ও ইক্ষুর চাষের প্রসারও এ বিষয়ে উপযোগী। দেশীয় চিনি শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
করিতে হইলে বিস্তৃত ও উন্নততরভাবে ইক্ষুর চাষ আবশ্যক। বিদেশী চিনির মুখাপেক্ষিতা 
দূর করিতে হইলে গুড়ের ব্যবসায়ের উন্নতিও অপরিহার্য । কৃষকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইলে কি 


৩২৯ 


আচার্য প্রুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকল্ন (৫ম খণ্ড) 


করিতে পারে বর্তমান রুশিয়াই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত | 

আপনাদের কার্য্য বিস্তারের জন্য অন্যান্য যে সকল অসুবিধা দূর করা দরকার 
তাহার মধ্যে প্রধান হইল শিক্ষার অভাব। প্রথমতঃ জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার 
অভাব, দ্বিতীয়তঃ তাহাদের সমবায় সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাব, তৃতীয়তঃ জনসাধারণকে 
এই বিষয়ে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ কর্মচারীর অভাব। অবশ্য এই শিক্ষার 
অভাবের জন্য সমবায় বিভাগ ও সরকার উভয়েরই দায়িত্ব আছে। সমবায় সমিতিসমূহ 
হইতে এ বিষয়ে যেরূপ চেষ্টা হওয়া উচিৎ ছিল তাহাও হয় নাই। পাশ্চাত্যের যে সকল 
দেশে সমবায়ের প্রসার হইয়াছে তথাকার সমিতিসমূহ আপনাদের চেষ্টায় শিক্ষা বিষয়ে 
প্রভূত অগ্রসর হইয়াছে। বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক তদস্ত কমিটি এই শিক্ষার অভাবের প্রতি সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। 
একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ সমবায়ের উদ্দেশ্যে ও উপযোগিতা সম্বন্ধে যাহাতে 
সাধারণের জ্ঞান জন্মায় তজ্জন্য বিভাগ ও সমিতিসমূহ হইতে বিশেষজ্ঞ কর্মচারীর দ্বারা 
প্রচারকার্ধ্য করিতে হইএব। অনেকস্থলে দেখা যায় সমবায় সমিতির সভ্যগশেরই 
সমবায়ের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নাই। ইহার প্রতিকার প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ 
প্রচারকার্য্যে পূর্ব্বোক্তরূপ বিশেষজ্ঞ প্রস্তুত করিবার জন্য কর্মচারীগণের বিশেষ শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। আপনাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে যে লাভ হয় তাহার একটা 
অংশ এই শিক্ষাকার্য্ের জন্য ব্যয় করিলে ভাল হয়। পাশ্চাত্য দেশে সমবায় সংগঠনে 
এই নীতিই অনুসরণ করা হইয়া থাকে। 

এই সকল অসুবিধা দূর করা যেমন প্রয়োজন তেমনি আপনাদের কার্য্য সম্বন্ধেও 
কতগুলি বিষয়ে অধিকতর সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য 
আপনাদিগকে বিশেষ মনোযোগী থাকিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলির নিকট প্রাপ্য 
টাকা বাকী পড়িতে থাকিলে পরে এঁ অর্থ পরিশোধ উভয়পক্ষের মধ্যে একটা সমস্যা 
হইয়্যা দীড়ায়। অনেক সমিতিকে ইতিমধ্যেই এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। 
টাকা লগনী করিবার সময়- প্রয়োজন বুঝিয়া যাহাতে উহার মেয়াদ নির্ধরিত হয় এবং 
অল্প মিয়াদী আমানতের উপর ভরসা করিয়া দীর্ঘ মিয়াদী লগ্নী না করা হয় সে বিষয়েও 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভারতীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি আপনাদগিকে মাত্র অল্প ও মধ্যম 
মিয়াদী লগ্নীর কাজ করিয়া দীর্ঘ মিয়াদী লগ্নীর ভার জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের উপর ছাড়িয়া 
দিতে পরামর্শ দিয়াছেন। যে কার্যের জন্য আপনারা টাকা দিবেন উহা যেন ঠিক সেই 
কার্য্যেই ব্যয় করা হয়। অন্যথায় আপনাদের উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে। অধিকত্ত ধণের 


৩৩০ 


বাংলার আর্থিক উন্নতিসাধনে সমবায়ের স্থান 


ব্যবস্থা এইরূপ হওয়া দরকার যাহাতে আপনাদের নিকট হইতে অল্প মিয়াদে টাকা 
লওয়ার পর চাষীকে পুনরায় মহাজনের নিকট হাত পাতিতে না হয়। 

সাধারণ অবস্থার একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে যতগুলি সমিতির তাগিদ মিটানোর 
সম্ভব তাহার অধিক সমিতি উহার এলাকার মধ্যে গঠিত না হওয়াই উচিত। এ সম্বন্ধে 
ভারতীয় ব্যাঙ্ক তদস্ত কমিটির সাধারণ নির্দেশ এই যে, কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের এলাকা যথেষ্ট 
বিস্তৃত হইবে এবং যথেষ্ট সংখ্যক সমিতি উহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা চাই। বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক 
তদন্ত কমিটি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে এইরূপ সংশ্লিষ্ট সমিতির সংখ্যা ৩০০ 
শতের কম না হয়। শেষোক্ত কমিটির মতে, যতক্ষণ না ডিরেক্টর হইবার উপযুক্ত 
যথেষ্ট শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ লোক পাওয়া যায় ততক্ষণ কোনো নৃতন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
গঠিত হওয়া উচিত নহে। 

আপনাদের কার্য্যে যাহাতে ব্যাঙ্ক বিধিসমূহ যথাযথ পালিত হয় সেজন্য উভয় 
কমিটিই সুপারিশ করিয়াছেন। দুইটা বিষয়ে এখানে উল্লেখ করিব। হাতে যথেষ্ট নগদ 
অর্থ না রাখা কি অসুবিধা তাহা বর্তমান অর্থ-সঙ্কটে সকলেই বুঝিয়াছেন। নগদ অর্থের 
পরিমাণ একটা নির্দিষ্ট সীমার নীচে কখনই নামিতে দেওয়া উচিত নহে। দ্বিতীয়তঃ 
হানিকর। 

বর্তমান সঙ্কটের মধ্যে সমবায় প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্য সুনিয়ন্ত্রণ ও সুপরিচালনের 
জন্য রেজিস্ট্রার মহাশয় যে সকল নির্দেশি প্রচার করিয়াছেন তাহার অনেকগুলিই বেশ 
সময়োপযোগী 1 এই সকল সুবিবেচিত নীতি অনুসরণ করিলে নানারপ প্রতিকূল ঘটনার 
মধ্যেও নিয়মিতভাবে কার্য চালাইবার সুবিধা হইবে। এই দুঃসময়ে সমবায় সমিতি 
সমূহের সহায়তা করিবার জন্য বাংলা সরকার সমবায় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের পক্ষে ৩০ 
লক্ষ টাকার জামিন হইয়াছেন ইহা সকলেই অবগত আছেন। ইহাতে আমানতকারিগণের 
স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং বৃথা আশঙ্কায় ব্যাঙ্ক সমূহকে বিব্রত না 
প্রদর্শন করাই সকলের কর্তব্য। বিশেষতঃ প্রয়োজেনর সময় যথেষ্ট অর্থ না পাইলে 
শেষ পর্যন্ত সমবায়ের কার্য্যের প্রসার অবরুদ্ধ হইবে। 

সমবায় সমিতি সমূহের কার্য সুশৃখখলভাবে চালাইবার জন্য বঙ্গীয় সমবায় সংগটন 
সমিতি এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের উপযোগিতাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কোন 
বৃহৎ কাৰ্য্য সাধন করিতে হইলে ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ মিলিত হইয়া সমিতি গঠন করা 
দরকার সেইরূপ সমিতি সমূহের কার্ধ্য সর্ধাক্গসুন্দর করিতে হইলে এবং উহা হইতে 


৩৩১ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


সম্পূর্ণ ফললাভ করিতে হইলে সকলে মিলিয়া বৃহত্তর কেন্দ্রীয় সঙ্ঘ গঠনের প্রয়োজনীয়তা 
অস্বীকার করা যায় না। পাশ্চাত্যের যে কোন স্থানে সমবায় আন্দোলন সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে তাহার প্রত্যেক স্থলেই বিস্তার এই রূপ কেন্দ্রীয় সঙ্ঘ গঠন আবশ্যক হইয়াছে 
এবং উহার দ্বারা আন্দোলনের ও শৃঙ্খলা বিধানে যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে। 

প্ৰসঙ্গক্ৰমে ব্যাঙ্ক তদস্ত কমিটির অন্যান্য কয়েকটি সুপারিশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা 
করা যাইতে পারে। সমবায় বিভাগের ও সমিতি সমূহের কম্মচারিগণের বিশেষ শিক্ষার 
জন্য ভারতীয় ও বঙ্গীয় উভয় কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন এবং প্রথমোক্ত কমিটি ইহার 
জন্য এক বিস্তারিত শিক্ষা-প্রণালীও নির্দেশ করিয়াছেন। গ্রাম্য মহাজনদিগকে সমবায়ে 
যোগ দিতে আহ্বান করা হইয়াছে কিন্তু তাহারা সমিতির সভ্যগণকে ব্যক্তিগতভাবে 
খণ দিতে পারিবেন না। সমবায়কে যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য করিতে এবং সরকারী শাসনের 
চাপ হইতে উহাকে মুক্তি দিতে সরকারকে অনুরোধ করা হইতৈছে। অনাদায়জনিত 
ঘাটতি পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমূহকে একটি ফান্ড রাখিতে বলা হইয়াছে এবং 
রিজার্ভ ফান্ডে যে রূপ লাভের একটা অংশ নিয়মিতভাবে রাখা হয় তদ্রপ এই ফান্ডের 
একটা নির্দিষ্ট অংশ রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 

বঙ্গীয় ব্যঙ্ক তদস্ত কমিটির রিপোর্টে সমবায়ের COSE ব্যাঙ্ক সমূহের কার্য্যের 
যথেষ্ট প্রশংসা করা হইয়াছে। কমিটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমূহকে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার 
দেওয়া অনুমোদন করিয়াছেন। তবে পল্লী সমিতি সমূহকে অর্থ সাহায্য করাই কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের মৃখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া ব্যবসায়-মূলক কার্য ইহাদের লইতে নিষেধ করিয়াছেন। 
সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহের পরস্পরের মধ্যে অথবা অন্যান্য খণ প্রতিষ্ঠান ও সমবায় ব্যাঙ্কের 
মধ্যে অর্থের আদান-প্রদানও কমিটি নিষেধ করিয়াছেন। 

সম্প্রতি কোনো কোনো জায়গায় সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে তহবিল তছরুপের প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে। ইহার গুরুত্ব আছে তথাপি সমিতির সংখ্যা ও কার্য্যের বিস্তারের 
তুলনায় ইহা অধিক নহে। সুতরাং ইহাতে আপনাদের নিরুৎসাহ বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
সংশয়গ্রস্ত হইতে নিষেধ করি। তবে ভবিষ্যতে যাতে এরূপ না ঘটে তজ্জন্য এখন 
হইতেই বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। এইরূপ অসাদাচার দমন কবিরা জন্য রেজিস্ট্রার 
মহাশয় অগ্রসর হইয়াছেন ইহা আনন্দের বিষয় ৷ কিন্তু ইহা নির্মূল করিতে হইলে সমিতি 
সমূহের সতর্কতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। . . 

বক্তব্য শেষ করিবার পূর্বে জনসাধারণের নিকট আমার একটি নিবেদন আছে। 
সমবায় বিভাগ সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া ইহার কার্য্য সম্বন্ধে ওদাসীন্য প্রদর্শন 
করা ঠিক নহে। ইহাকে বাস্তবিক সরকারী বিভাগ বলা চলে না। কারণ বেসরকারী 


৩৩২ 


বাংলার আর্থিক উন্নতিসাধনে সমবার়ের স্থান 


সভ্যগণই ইহার অধিকাংশ «en নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। ইহার সহিত সরকারের 
যেরূপ যোগ, সেরূপ যোগ বিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি, হাসপাতাল, কর্পোরেশন, 
মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড প্রভৃতির সহিতও রহিয়াছে। কিন্ত তথাপি এ সকল 
প্রতিষ্ঠানের কার্যে সাধারণের উৎসাহের সহিত যোগ দিয়া থাকেন। আমার মতে 
সমবায়ের কার্যে সকলের যোগ দেওয়া উচিৎ। যত স্বাধীন মতের লোক ইহাতে যোগ 
দিবেন ইহার কার্য্যও তত অগ্রসর হইবে। সকল দেশেই এইরূপ দেখা গিয়াছে। 

একথা বলিবার বিশেষ কারণ আছে। অদূর ভবিষ্যতে সরকারের কার্য্য ক্ষেত্র 
প্রভৃতভাবে বিস্তৃত হইবে ইহা নিশ্চিত। রাজকীয় শ্রমিক কমিশন শ্রমিকের দুর্গাতি 
মোচনের জন্যও সমবায় প্রণালী অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন। শ্রমিকদের খণগ্রস্ততা 
দূর করা, তাহাদের জন্য বিশুদ্ধ খাদ্য সরবরাহ এবং গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারেও 
সমবায়ের যোগ্যতা স্বীকৃতি হইয়াছে। অধিকন্তু খণসমিতি ছাড়া সমবায়ের অন্যান্য 
সমিতি সমূহের (Non-Credit Societies) সংখ্যা ও কার্য্যক্ষেত্র প্রভৃতভাবে বর্দিত 
করিতে হইবে। অর্থ সাহায্য করাই সমবায়ের একমাত্র লক্ষ্য নহে। চাষী ও শিল্পীর 
উৎপন্ন দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া উহা যথাযথ মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য বিশেষ রকমের 
সমিতি স্থাপন ও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহাদিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে 
হইবে। এই সকল কাৰ্য্যে জনসাধারণে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রতি পদে পদে দরকার। 
সমবায় কর্ম্মপ্রসারে পরোক্ষভাবে বেকার সমস্যারও কথঞ্চিৎ সমাধান হইবে। 

পরিশেষে আপনাদের কর্তব্য পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিয়া বক্তব্যের উপসংহার 
করিব। আপনাদের প্রতিষ্ঠান সমূহকে অর্থ ব্যবহারের যন্ত্র মাত্র করিয়া তুলিবেন না। 
অর্থের আদান-প্রদান একটা অপরিহার্য অঙ্গ হইলেও উহাই আপনাদের মুখ্য উদ্দেশ্য 
নহে। জাতি গঠনে আপনাদের দায়িত্ব ও উপযোগিতা আছে। যে উদ্দেশ্য লইয়া 
সমবায়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে তাহা সফল হইবার অনেক বাকী। আপনারা কার্য্যক্ষেত্রের 
প্রথম সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র। দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
সেই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হউন--ইহাই আমার আবেদন।* 


* ওরা জুলাই ১৯৩২ তারিখে মেদিনীপুর জেলায় বেলেবেড়া সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যান্কের নব প্রতিষ্ঠিত 
গৃহের ঘ্বারোদঘাটন উপলক্ষ্যে সভাপতির অভিভাষণ। 
ভান্ডার £ আষাঢ় ১২শ সংখ্যা ১৩৩৮-১৩৩৯ থেকে সংগৃহীত। 


৩৩৩ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (CX খণ্ড) 
বর্তমান ছাত্রসমাজ ও বিলাসিতার প্রাবল্য' 


পরলোকগত ডাক্তার চুণীলাল বসুর নিকট শুনিয়াছি, তিনি যখন মেডিকেল কলেজ 
মেডিকেল কলেজ পৰ্য্যন্ত পায়ে হাঁটিয়া যাতায়াত করিতেন। অধিকন্তু সকালে কলেজ 
করিয়া স্ানাহারের জন্য মধ্যাহ্ছে বাড়ী ফিরিতেন। অপরাহ্ন পুনরয়া হাঁটিয়া কলেজ 
করিতেন। তাহাদের বাড়ীর অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না; সুতরাং দুইবারই চুণীলালকে 
অতখানি পথ হাঁটিয়া পাড়ি মারিতে হইত। একদিন দুইদিন নহে, পূর্ণ পাঁচ 
বৎসরকালএইরূপ কষ্ট করিয়া তবে তিনি ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবনে এই তপস্যা 
তাহার ভবিষ্য-জীবনকে কিরূপ সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। 
ছাত্রজীবনে একাদিক্ৰমে ছয় বৎসরকাল (১৯১০-_-১৬) ব্যাটরা হইতে হাটিয়া 
সেম্টজেভিয়ার্স ও প্রেসিডেলী কলেজে পড়িতে আসিতেন। সে আজ ২০ হইতে ২৫ 
বৎসরের কথা। তখন বাসের প্রচলন হয় নাই, হাওড়ার পারে ট্রামও ছিল না। যুবক 
জগণীন্দর প্রত্যহ তেলকল ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া হাঁটিয়া সেপ্টজেভিয়ার্স কলেজে যাইতেন 
ও তথা হইতে পাঠাস্তে গৃহে ফিরিতেন। বলা বাহুল্য ব্টাটরা হইতে তেলকলঘাট দুই 
মাইলের অধিক হইবে; এবং টাদপালঘাট হইতে সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজও দুই মাইল 
হইবে। 

এখন ট্রাম ও বাস অহরহঃ যাতায়াত করিতেছে। ইহাতে ছাত্রেরা ও যুবকগণ 
একেবারে অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এখন যদি একটি ছাত্রকে প্রত্যহ এক 
মাইল হাঁটিয়া কলেজ করিবার কথা বলা যায় তিনি হয়তো PÁ যাইবেন। ইহাতে যে 
কি কুফল ফলিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইদানীং আমি বিশেজ্ঞদিগের 
লিখিত অনেক স্বাস্থ্যবিষয়ক গ্রস্থাদি পড়িতেছি। তাহাতে লণ্ডন প্রভৃতি নগরে যানবাহনের 
আতিশয্য নগরবাসিগণের স্বাস্থ্যের কতদূর অনিষ্ট সধান করিতেছে তাহার উল্লেখ 
আছে। সারাদিন টৌকিতে বসিয়া মাথা ঘামাইয়া ও কলমবাজী করিয়া (Sedentary 
habits) পূৰ্ব্বে কেরাণীকুল অফিসের পর হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিত ও তঙ্জনিত শ্রমে 
তাহাদের দেহ-মনের গ্লানি ও জড়তা দূর হইত। কিন্তু এখন এ সকল স্থানে ২1৩ মিনিট 
অন্তর হয় বাস, না হয় ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ পথে রেল গাড়ী (Tube Railway) যাতায়াত 
করিতেছে। পূর্বে এদেশে যখন ট্রাম ও বাস ছিল না, তখনও দেখিয়াছি কলিকাতার 
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(Writers" Building) ও এ অঞ্চলের বহু সওদাগরী অফিস পর্য্যন্ত পদব্রজে গমনাগমন 
করিতেন। এখন বাড়ী হইতে পা বাড়হিতে না বাড়াইতে হয় ট্রাম, নয় বাসে 
আরোহণ-_ফিরিবার পথেও পুনরায় এরূপ! ইহাতে কেরাণীবাবুদের প্রতিদিন দু'আনা, 
দশ পয়সা গড়পড়তা ব্যয় হয়। কিন্তু ইহাদের গড়পড়তা মাসিক আয়ের কথা ভাবিলে 
হতাশ্বাস হইতে হয়। খুব বেশী করিয়া ধরিলেও তাহদের মাসিক বেতন 80, ৫০, ৭০১ 
৮০র বেশী নয়। তাহাদের ঘরে ছেলে-মেয়েরা দুধ দূরের কথা, সকালে-বিকালে এক 
পয়সা দু'পয়সা করিয়া জলখাবার-_এমন কি সামান্য দুইটি মুড়ি পর্যন্ত খাইতে পায় 
কিনা সন্দেহ! এ ২০--২১০ পয়সা বাঁচাইতে পারিলে শুধু যে পুত্রকন্যাদের মুখে কিছু 
খাদ্য দেওয়া যায় তাহাই নহে, অধিকন্ত হাটিয়া যাতায়াত করিলে শরীর ও মন সতেজ 
ও কাৰ্য্যক্ষম থাকে। 

ফল কথা, কথায় বলে, ঘোড়া দেখিলে খোঁড়া,_আমাদেরও তাহাই হইয়াছে। এই 
যে ব্যাধি এক পা হাঁটিব না--ইহা শারীরিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক দিয়া আমাদের 
সব্বনাশের একটি মূল কারণ হইয়াছে। 

উক্ত অবতরণিকার পর আধুনিক ছাত্রজীবন কত ব্যয়সাধ্য হইয়া যাইতেছে, তাহারই 
সম্বন্ধে কিছু বলিব। 

অতি হীন অবস্থা হইতে চারিত্র্য ও স্বাবলম্বন গুণে উন্নতির শীর্ষে উঠিয়াছেন, এরূপ 
হইলেন নিয়মের ব্যতিক্রম। আমাদের দেশের সাধারণ যুবকগণ বাল্যকাল হইতেই 
শিশুর মত অসহায় ও পরমুখাপেক্ষী। ইহাদের অভিভাবকগণের ভ্রান্ত মর্য্যার্দাবোধ 
দেখিলেও বিস্মিত হইতে হয়। 

আজকাল একজন কলেজে-পড়া ছাত্রদের মাসিক খরচা গড়ে ৪০ টাকা হইতে ৫০ 
টাকা। যেহেতু তাহারা শিক্ষার্থী সেই হেতু তাহাদের যাবতীয় আবদার ও দাবী পূরাইতে 
অভিভাবকগণ বাধ্য। ছেলের মাসোহারা জোগাইতে পিতামাতাকে ভূসম্পত্তি, এমন কি 
পৈতৃক ভিটা পর্য্যস্ত বন্ধক দিয়ে হয়; আপনাদিগকে দৈনন্দিন জীবনের নিত্য-প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যে বঞ্চিত করিয়া ইহারা দিনের পর দিন সংসারের একঘেয়ে হয়রাণি পোহাইয়া 
চলেন-_ ছেলে মানুষ হইবে এই ভরসায়! ভবিষ্যতের আশাভরসাস্থল এই সকল বাবাজীরা 
যখন ছুটীতে (কলেজগুলি বৎসরে প্রায় পাঁচ মাস সাড়ে পাচ মাস বন্ধ থাকে), গৃহে 
পদার্পণ করেন, তখন গৃহস্থালীর তুচ্ছ কাজকর্ম্মে তাহাদের খুঁজিয়া পাইবার যো 
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নাই- তাহাদের অমূল্য সময় আড্ডা, পরচর্চ্চা, তাস, পাশা কিংবা সখের থিয়েটারে 
অতিবাহিত হয়; তদুপরি কিছুক্ষণ করিয়া দিবানিদ্রা! পক্ষান্তরে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার্থী 
যখন গুরুগৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাহাকে গো-সেবা, কাষ্ঠ সংগ্রহ ও 
কৃষিকার্য প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কার্ধ্য করিতে হইত। সংক্ষেপে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে 
নিজের জীবিকাও অৰ্জ্জন করিতে হইত। 

হোষ্টেল বা ছাত্রাবাসগুলি--বিশেষতঃ যেগুলি সরকারী তত্বাবধানে পরিচালিত, 
_ ছাত্রগণকে বিদেশী-ভাবাপন্ন করিয়া তুলিবার পক্ষে এক একটি চমৎকার আওতা। 
কুক্ষণে লর্ড হার্ডিঞ্জ কলিকাতার বেসরকারী কলেজ কর্তৃপক্ষগণের হাতে পনেরো লক্ষ 
টাকা তুলিয়া দিয়াছিলেন! তাহার উদ্দেশ্য সাধু ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের 
ভাগ্যদোষে এ টাকায় নিৰ্ম্মিত হইল কতকগুলি প্রাসাদোপম ছাত্রাবাস। আধুনিক রুচির 
মাপে এই সকল হোস্টেলে আরাম-বিরামের এত পরিপাটি ব্যবস্থা যে, ৪৫ টাকার কমে 
এখানে কোনও ছাত্রের চলে না। অনেকের ইহাতেও কুলায় না। আমার কয়েকটি 
পাঞ্জাবী বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি এবং স্বচক্ষেও দেখিয়াছি যে, লাহারে ছাত্রদের মাসে গড়ে 
১০০ টাকারও বেশী করিয়া খরচ পড়ে ! তাহারা অভিভাবকদের “ছাল তুলিয়া” ছাড়ে। 
আমাদের.কর্তৃপক্ষরা সর্ব্বদা অক্সফোর্ড ও কেন্ত্রিজের স্বপ্ন দেখেন এবং এ দেশেও 
উহার পত্তন করিতে চাহেন। টেনিস খেলার জন্য ছেলেদের ব্লেজার কোট ও পাজামা 
চাই। ক্রিকেট খেলার জন্য ফ্লানেলের পোশাক চাই-__আরও কত কি! ইহার উপর 
প্রসাধনের পালা--তাহাতেও একরাশ টাকা চাই। এরূপ অস্বাভাবিক আবহাওয়ার মধ্যে 
বাস করিয়া ছাত্রেরা বিদেশী পণ্যের এক একজন সেরা প্রচারক হইয়া দাড়ায়। পাঁচ 
বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন প্যারীতে ছিলাম, অনুসন্ধান লইয়া জানিলাম যে, পোল্যাণ্ড 
প্রভৃতি দেশ হইতে আগত প্রবাসী ছাত্রেরা এত অল্প ব্যয়ে দিনপাত করে যে তাহা 
শুনিলে সহজে প্রত্যয় জন্মে না। যুরোপের প্রাচীনতম প্রাগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়-_বিজ্ঞান ও 
সাহিত্য চৰ্চ্চা শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান বলিয়া যাহার খ্যাতির অন্ত নাই__সেখানেও ছাত্রদিগকে 
অতি অল্প ব্যয় চালাইতে EX | হেয় কৃত্রিমতা ও ভণ্তামীর আড্ডা বলিয়া অক্সফোর্ড ও 
কেন্ত্রিজের প্রতি মনীষী বার্ণার্ড শ’ যে তীব্র কটাক্ষ করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। 
স্বয়ং র্যামসে ম্যাকডোনান্ড এই মত পোষণ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন অনেক 
ক্ষেত্রে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী করে। 

তারপর এই সকল গ্রাজুয়েটদিগের অর্থকরী শক্তির দৌড় কতদূর দেখা যাক্‌। 
অর্থনীতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বোম্বাই-এর অধ্যাপক কে. টি. শা মহাশয়ের মুখেই শুনিয়াছি 
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যে, বোম্বাই অঞ্চলের একজন গ্রাজুয়েটের মাসিক আয় গড়ে ২৫ টাকার বেশী নহে! 
সে আজ ৪1৫ বৎসরের কথা; বর্তমানে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দীড়াইয়াছে 
হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, বাঙ্গালী এবং মাদ্রাজী গ্রাজুয়েটদের লক্ষ্মীভাগ্যও বোম্বাই-এর 
অনুরূপ! তাই মনে হয় যে, পঞ্চনদের আজব দেশে বুঝিবা উপকথার মত দুধ ও মধুর 
স্রোত বহিয়া থাকিবে, নতুবা এরূপ আজগুবি কাণ্ড ঘটিবে কেন? 

১৯২৯ সালের লাহোর প্রদর্শনীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলাম, এখানে 
তাহারই পুনরুক্তি করিতে চাই,_-“ধিক্‌ সে শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে, যাহা আপনাদের 
ঘরের বোনা মেটা কাপড় ফেলিয়া বিলাতী কলের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বসনে প্রলুন্ধ করে ও 
বব্ধরতার নিদর্শন বলিয়া হুকা ও ফর্সিকে অবজ্ঞা করিতে শেখায়। ধূমপানই যদি 
করিতে হয়, তবে বিলাতী সিগারেট-ত্যাগ করিয়া স্বদেশী বিড়ি পান করুন। উহা খাঁটি 
স্বদেশী, উহার তামাক দেশী, পাতা দেশী, দেশী লোকের হাতেই উহা নিন্মিত। অপর 
পক্ষে বিলাতী সিগারেটের তামাক আসে বিদেশ হইতে। বিদেশী কাগজে ও বিদেশী 
কলে উহা পাকানো হয়; শুধু উহা পান করিয়াই আপনারা বৎসরে দুই কোটি করিয়া 
টাকা বিদেশীয়দের গ্রাসে তুলিয়া দিতেছেন। গণ্ডিয়ার চতুষ্পার্থে কয়েকটি বিড়ির কারখানা 
দেখিতে পহিয়াছিলাম। শুনিলাম, মধ্য প্রদেশের সেই শুষ্ক অনুবর্ধর অঞ্চলে প্রায় ৫০০০০ 
নর-নারী ও বালক-বালিকা বিড়ি বীধিয়া গড়ে দৈনিক এক আনা হইতে দুই আনা 
পর্য্যন্ত রোজগার করে। এইরূপে এই কুটীর শিল্পটির কল্যাণে প্রায় অর্থ লক্ষ লোকের 
মুখে ক্ষুধার গ্রাস উঠিতেছে। এই সকল বিড়ির ক্রেতা কাহারা জানেন? পদস্থ কর্মচারী, 
ও গাড়োয়ান শ্রেণীর মধ্যেই এই বিড়ির কাটতি। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা যেন সমাজের 
গলগ্রহ বিশেষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যাহারা মাটিতে সোনার ফসল ফলাইয়া 
ধনসম্পদ ইঁহাদেরই বিলাসের শ্রোতে ভাসিয়া বিদেশে যায়।” 

গ্রাম হইতে ছাত্র যখন সহরে পড়িতে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার রুচি ও আচার 
ব্যবহার সহরের রং ধরিতে আরম্ত করিল, সঙ্গীদের অনুকরণে তাহারও কতকগুলি 
ব্যয়সাধ্য অভ্যাস দেখা দিল। সাধারণ ধোপার কাপড়কাচা আর মনঃপূত হয় না, কাপড় 
যায় “Dyeing and Cleaning" দোকানে। “সেলুন” ভিন্ন অপর নাপিতের নিকট 
চুলছাটাই পছন্দ হয় না, সেখানে চুল ছাঁটিতে ছয় পয়সার স্থলে ছয় আনা দিতে হয়। 
অলিতে গলিতে অসংখ্য রেস্তোরী (ভোজনাগার); বৈকালিক জলযোগ-পবর্ব সেখানে 


৩৩৭ 


আচার্য প্রফুল্লচন্্র রায় রচনাসংকলন (হম খণ্ড) 


হওয়া চাই। অতঃপর সান্ধ্য চিত্তবিনোদনের অন্বেষণে সপ্তাহে অন্ততঃ দুইবার সিনেমায় 
যাওয়া আছে। এই সকল ব্যয় যোগাইতে দরিদ্র পিতামাতাকে যে কত বেগ পাইতে হয়, 
তাহা ভুলিয়াও ইহারা মনে করে না। অভিভাবকের কষ্টার্জিত অর্থ এইরূপ বিলাসব্যসনে 
ব্যয় করার মধ্যে যে কতদূর স্বার্থপরতা ও নীচাশয়তা রহিয়াছে, তাহা কয়জন ছাত্র 
বিচার করিয়া থাকে জানি না। সকল ছাত্র এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে অভিভাবকদের শোষণ 
করে, তাহাদের দৃষ্টি দানবীর কার্ণেগীর আত্মজীবনের নিনোদ্ধত অংশের প্রতি আকর্ষণ 
করিতেছি ৪ 

“কি কষ্টেই না আমাদের দিন কাটিত! শীতকালে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে শয্যাত্যাগ 
করিয়া কোনরূপে প্রাতরাশ সারিয়া বাবা ও আমি কারখানায় যাত্রা করিতাম। কারণ 
দিবালোকের পূর্ব্বে সেখানে পৌঁছানো চাই। মধ্যাহে, কিছুক্ষণের জন্য মাত্র জলযোগের 
ছুটি এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তবে নিষ্কৃতি। সময় আর কিছুতে কাটিতে চাহিত 
না, কাজেও বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতাম না; কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও আমার 
একটি সাত্বনা ছিল। আপনার জন ও পরিবারের জন্য আমার সাধ্যমত কিছু করিতে 
পারিতেছি-_ এই চিন্তাই আমাকে আনন্দ ও উৎসাহ দিত। পরবর্তী জীবনে আমি রাশি 
রাশি অর্থ উপার্জন করিয়াছি সত্য, কিন্তু সেই প্রথম সপ্তাহের পারিশ্রমিক হস্তগত 
হইলে যে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, পরে ক্রোরপতি হইয়াও তাহা করি নাই। সেই 
দিন প্রথম অনুভব করিলাম যে, আমি আর পিতামাতার গলগ্রহ নহি--আমি তাহাদের 
সহায়, পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়-নির্ব্বাহে তুল্য দায়ী ।” কোর্ণেগীর আত্মজীবনী পৃঃ 
৩৪) 

আমারই প্রায় সমসাময়িককালে সাহিত্যিক এইচ্‌. জি. ওয়েল্‌স্‌ (H. G. Wells) 
সাউথ কেনসিংটনের একটি বিজ্ঞানবিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে লগ্তনে সপ্তাহে মাত্র এক 
গিনি হিসাবে একটি ছাত্রবৃন্তি পাইতেন। তাহাতেই তাহার দিন কষ্টে চলিত। তাহার 
দুইটি লোককে লেবরেটরীতে মুঙ্ছিত হইয়া পড়িতে দেখিয়াছি। সাউথ কেনসিংটন 
বিদ্যালয়ের সেই কৃচ্ছুতার ফলে আমি সারা জীবন ভগ্ন স্বাস্থ্যের বোঝা বহিয়াছি। মাত্র 
এক গিনিতে আমার সপ্তাহের খরচ চালাইতে হইত। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে আমার 
শরীর শীর্ণ হইতে শীর্ণতর হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আমার দেহ 
একেবারে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়িল।” 

এনিডবরাতে ১৮৮২-১৮৮৮ সালে অবস্থানকালে বার্ষিক মাত্র ১০০ পাউণ্ডে আমি 


wot 


বর্তমান ছাত্রসমাজ ও বিলাসিতার প্রাবল্য 


বেশ আরামেই বাস করিতাম। এ ১০০ পাউণ্ড ভিন্ন স্বজনদের নিকট হইতে «fbs আর 
কিছু টাকা পাইতাম। 

এইবার সিনেমা ব্যাধির কথা কিছু বলিব ইহা মদের নেশার মত ছাত্রদের পাইয়া 
বসিয়াছে। বালকরা পর্য্যন্ত জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া সিনেমার টিকিট কিনিয়া থাকে। 
বহু কলেজের ছাত্র--উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে যাহাদের দেহে পুষ্টির অভাব লক্ষিত হয় 
তাহাদেরও সপ্তাহে দুই একবার করিয়া সিনেমায় না গেলে চলে না। জনৈক নবীন 
চিকিৎসক (শ্রীযুক্ত সুধীর বসু) এবিষয়ের সংবাদপত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম 
fira উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :— 

“কলিকাতার অলিতে গলিতে এবং মফঃস্বল সহরগুলিতেও ব্যাঙের ছাতার ন্যায় 
ছবিঘর গজাইতেছে। ইহাতে যে শুধু অর্থ-নৈতিক ক্ষতিই হইতেছে তাহা নহে--অনেক 
ক্ষেত্রে সমাজে গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। শিক্ষা, চিত্তবিনোদন বা চারুশিল্পের 
দিক দিয়া ইহার যে সার্ধকতা আছে, তাহা এখন গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। আজকালকার 
সবাক্চিত্রগুলির কামোদ্দীক দৃশ্য ও কথাবার্তা তরলমতি ছাত্র ও ছাত্রীদের পক্ষে যে 
কতদূর অনিষ্টকর তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। *** বিজ্ঞাপনের জন্য রাস্তায় রাস্তা. 
যে সকল প্রাচীরপত্র আঁটিয়া দেওয়া হয়, তাহাও কম মারাত্মক নহে, নগ্ন ও অর্ধনগ্ন নর 
ও নারী মূর্তি এবং তাহাদের কদর্ধ্য ও আপত্তিজনক হাবভাব--ইহাই হইল এই সকল 
প্রাচীরপত্রের বিশেষত্ব। যে সকল তরুণ-তরুণীর যৌনবোধ সবেমাত্র জাগ্রত হইতেছে, 
তাহাদের পক্ষে ইহা বিষতুল্য। এই সকল ছবি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে 
না। যাহারা কখনও সিনেমায় যাইবার কথা মনেও স্থান দেয় না তাহারাও এ সকল 
নিৰ্লজ্জ ছবি দেখিয়া sepa হয়।*** 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষায়তনগুলি ফাহাদের হস্তে কোমলমতি ছাত্রদের 
শিক্ষার ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত বলিয়া মনে হয়।” 

ফল কথা সিনেমাগুলি একপক্ষে যেমন ছাত্রদের নীতির ও স্বাস্থ্যের হানি করিতেছে, 
অপর পক্ষে তাহাদের সামান্য পুঁজিতেও ভাগ বসাইতেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অল্পপরিসর 
বদ্ধ প্রেক্ষাগৃহের দূষিত বায়ু সেবন, একদৃষ্টে ছবির পর্দায় চাহিয়া থাকা, সর্বোপরি 
কামোদ্দীপক ভাবের উদ্রেক- ইহাই হইল সিনেমার সর্র্বনাশা কুফল। 


প্রাগে ছাত্রজীবন 
ধন-কুবেরের দেশ আমেরিকাতেও বহু ছাত্র অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে কায়িক পরিশ্রম 


৩৩৯ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


করিয়া স্ব স্ব জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। ইউরোপ মহাদেশেও অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রগণ 
এত অল্প ব্যয়ে চালাইয়া থাকে যে, শুনিলে বিশ্বাস হয় না। বিশ্ববিশ্রুত ও সুপ্রাচীন প্রাগ 
বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে শ্রীমতী ডোরা রাউণ্ডের চিত্তাকর্ষক বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি। উহা 
হইতে তথাকার ছাত্রজীবন ও ছাত্র-সমাজের আবহাওয়া সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ 
করা যাইবে। 

“মুরোপের বনু বিশ্বদ্যালয়ের মধ্যে একমাত্র প্রাগের বিদ্যাপীঠর্টিই আধুনিক 
ছাত্র-সমাজের সম্মুখে এমন একটি আদর্শ ধরিয়াছে, যাহার মধ্যে অতীত ও বর্তমানে, 
প্রাচীন ও নবীনে একটা পারম্পর্য্যের ধারা বজায় আছে। আন্তঙ্্জাতিকতার ধারা । এই 
আন্তর্জ্জাতিক বোধের উপর ভিত্তি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়টি গঠিত হইয়াছিল এবং বহু 
প্রলয়ঙ্কর পরিবর্তনকে উপেক্ষা করিয়া উহা আজিও সেই উদার আর্দশকে আঁকড়াইয়া 
আছে; যুরোপের অপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ন্যায় তাহা হইতে স্থলিত হইয়া পড়ে নাই। 
যুগধর্মের অনুকূল এই বিশ্ববোধই প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সৰ্ব্বাঙ্গে একটি অনন্যসুলভ 
বৈশিষ্ট্য ও আধুনিকতার ছাপ দিয়াছে। l 

“সম্রাট চতুর্থ চার্লস্‌ কর্তৃক ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয়। কিন্তু দেশে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাবমমোচন করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, পরস্ত তিনি এমন 
একটি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত করিতে চাহিয়াছিলেন, যেখানে দেশবিদেশ হইতে দলে 
দলে বিদ্যার্থিগণ আকৃষ্ট হইবে। বিভিন্ন দেশ হইতে পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়া প্রাণে 
' বক্তৃতা করিতে আসিতেন এবং তাহাদের যশঃ সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া জার্ম্মাণী, হাঙ্গেরী, 
পোল্যাণ্ড, এমন কি সুদুর ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড হইতেও বহু ছাত্র আসিত। আল্পস্‌ পর্ব্বতশ্রেণীর 
উত্তরে এবং প্যারী সহরের পুর্বে ইহাই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। দেখিতে দেখিতে ইহার 
খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল এবং দলে দলে জ্ঞানলিন্দু পণ্ডিত ও ছাত্রগণ 
অভিমুখে ধাবিত ইলেন এবং সম্রাট চার্লসের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকিয়া নিরষ্কুশভাবে 
জ্ঞান্চায় নিমগ্ন হইলেন। 

বর্তমানে পূর্ব্বকথিত আন্তজ্্জাতিক বোধ কয়েকটি কারণে সমধিক সজাগ হইয়া 
উঠিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও জাতির লোকে পুরুষানুক্রমে চেকোস্্রোভেকিয়ায় বসবাস 
করিয়া এমন একটি একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদের পৃথক করিয়া 
চিনিয়া লওয়া সহজ নহে। পাৰ্শ্ববৰ্তী অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এখানে বিদেশী ছাত্রদের 
পক্ষে কোনও বিধি-নিষেধের বালাই নাই। শ্লাভ সভ্যতা ও রীতিনীতির সহিত ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় লাভের পক্ষে এমন একটি দ্বিতীয় কেন্দ্র সারা মধ্য যুরোপে নাই। অধিকস্ত 
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দূরদেশ হইতে ছাত্রগণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ নানা উপায় 
অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য অনেকগুলি বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। 
ভিন্ন দেশেও চেকোঙ্সোভাকিয়ার ছাত্রদিগের জন্য এরূপ ছাত্রবৃত্তি নির্ধারিত আছে বটে, 
কিন্ত অনেক ক্ষেত্রে, যেমন ইংল্যান্ডে, এরূপ কোনও পালটা ব্যবস্থা নাই বলিলেও 
চলে। 

চেষ্টা করিয়া বিদেশ হইতে আনীত এই সকল ছাত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রাশের 
ছাত্রসমাজে জাতি ও বর্ণগত বৈচিত্রের অন্ত নাই। এখানকার মোট ছাত্রসংখ্যা ২০, 
000, তম্মেধ্যে ১৬,০০০ চেকোম্নোভাক, কিন্ত চেক বা শ্লোভাক কোনও একটি 
সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা পূর্ণ ১২,০০০ হইবে না। অবশিষ্ট চার হাজার গণতন্ত্রের 
অন্তর্ভূক্ত হইলেও তাহাদের দেহে জার্ম্মাণ, হাঙ্গেরীয়ান, রুমেনিয়ান কিংবা পোল রক্ত 
প্রবাহিত। বাকী চার হাজার যাহারা গণতন্ত্রের প্রজা নহে তাহাদের অবস্থা আরও জটিল। 
জাতি হিসাবে ইহাদের কতক রাশিয়ান, কতক পোল, কতক ইউক্রেনিয়ান__কিস্তু পৌর 
অধিকারসূত্রে ইহারা ভিন্ন দেশের সহিত সংশ্লিষ্ট। এতছ্যতীত প্রাগে প্রায় ১,২০০ ইহুদী 
ছাত্র আছে। 

এই সকল বিদেশী ছাত্র স্বভাবতঃ জাতিবর্ণের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া পৃথক পৃথক 
দলে থাকিতে উৎসুক। কিন্তু এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী বা দলে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস 
করিবার ইচ্ছা ও অভ্যাস কেবল যে বিদেশী ছাত্রদের মধ্যেই দেখা যায় তাহা নহে, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর ছাত্রগণের মধ্যেও এই অভ্যাস পরিব্যাপ্ত। অধ্যাপনার বিষয় 
বিভাগ ও বিদ্যাভবনগুলির অবস্থান ইহার অন্যতম কারণ। বিদ্যায়তনের গৃহগুলি নগরের 
এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত। পৃথক পৃথক গৃহে পৃথক পৃথক বিষয়ের 
অধ্যাপনার ব্যবস্থা আছে। এক বিষয়ের (Faculty) শিক্ষার্থীদের সহিত অপর বিষয়ের 
শিক্ষার্থীদের মেলামেশা করিবার প্রয়োজন ও সুযোগের অভাব। খেলা-ধুলা কিংবা 
স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা নাই। ফলে এক একটি বিষয়কে (Faculty) কেন্দ্র করিয়া যেন 
এক একটি পৃথক জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে। 

কতকগুলি অর্থ-নৈতিক কারণও এই বিচ্ছিন্ন ভাবের জন্য কতকাংশে দায়ী. এই 
সকল ছাত্রের অনেককে ভরণপোষণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দল বা প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত 
অর্থের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং দাতাগণের ধর্ম্ম, রাজনীতি বা জাতিগত বৈষম্য 
ছাত্রগণকেও স্পর্শ করে। জার্ম্মাণ ছাত্রাবাসে কেবলমাত্র জান্ম্মাণ ছাত্রগণই বাস করে; 
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ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ছাত্রদের জন্য পৃথক ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা; ভূস্বামী ও চাষীদের 
মধ্যে চিরস্তন কলহের ফলে যে বিশেষ রাজনৈতিক দল (Agrarian Party) গড়িয়া 
উঠিয়াছে তাহাদের সহিত সংশ্লিট ছাত্রদের জন্য অপর একটি হোষ্টেল। অনেক সময় 
আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী দেখিতে পাওয়ায়, যেমন- জার্্মাণ ক্যাথলিক ছাত্রদের হোষ্টেল। 
ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের (Faculty) ছাত্রগণ এই সকল ছাত্রাবাসে কিয়ৎপরিমাণ মেলামেশা 
করিবার সুযোগ পায় সত্য কিন্তু তাহা আশানুরূপ নহে। একত্র আহার ও বাস ভিন্ন এই 
সমস্ত ছাত্রাবাসে অপর কোনওরূপ মিলনের আয়োজন বা ব্যবস্থা নাই। সুতরাং একত্র 
অধ্যয়ন-ব্পদেশে পৃথক পৃথক বিদ্যাভবনে এক একটি দলের সৃষ্টি হয়,যাহার সঙ্ধীর্ণ 
গণ্ডী অতিক্রম করিয়য়া বিষয়াস্তরের শিক্ষার্থীদের সহিত আলাপ আলোচনার সুযোগ 
ছাত্রদের বড় ঘটে না। অধিকস্ত প্রাগ একটি বৃহৎ নগর। এক এক বিষয়ের (Facutly) 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য পৃথক গৃহ বা গৃহ-সমষ্টি সারা সহর ব্যাপিয়া রহিয়াছে। 
দরিদ্র ছাত্রগণ নিজ নিজ বিদ্যাভবনের নিকট বাসস্থান খুঁজিয়া লয়, তাহাদের হাতে 
এমন অর্থ থাকে না যে, ট্রামভাড়া ব্যয় করিয়া দুরের ছাত্রদের সহিত মেলামেশা করিতে 
যাইবে। ~ 
মাত্র একটি ছাত্রাবাসে এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ছাত্রীদের জন্য ধুডেক 
(Bude) নামে একটি পৃথক হোষ্টেল আছে। এটি যথার্থই আন্তর্জাতিক ভাবাপম। 
এখানে স্বদেশী কিংবা বিদেশী বলিয়া কোনওরূপ পার্থক্য নাই। ছাত্রী নহে এরূপ 
লোকও এখানে থাকিতে পারে। তবে অধিকাংশই ছাত্রী। এই হোষ্টেলটি খুব সস্তা 
বলিয়া এখানে অত্যন্ত ভিড়, কারণ ছাত্রীদের অনেককেই অতি অল্প খরচে চালাইতে 
হয়। এই দারিদ্রোই এখানকার ছাত্রীসমাজকে একটি প্রীত ও সহানুভূতির বন্ধনে আবদ্ধ 
করিয়াছে। বুডেক হোষ্টেলের vro তলায় প্রায় বিশটি ছাত্রী থাকে। স্ব স্ব দেশের 
গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যে বৃত্তি আসে তাহাতে উহাদের ঘরভাড়া লাগে না। ইহাদের 
মধ্যে এমন একটি মধুর প্রীতির সম্বন্ধ আছে যে, অভাবের মধ্যেও ইহারা পরস্পরকে 
সাহায্য করিতে কখনও SERA হয় না। ইহারা প্রয়োজন মত পরস্পরের পোষাক 
পরিচ্ছদ, পুস্তক বা চায়ের পেয়ালা অসঙ্কোচে ব্যবহার করে, পরীক্ষার পূর্ব্বে একটি 
মাত্র বাজা-ঘড়িতে সকলের ঘুমভাঙ্গানোর কাজ চলে । ইহাদের মধ্যে কাহারও বাড়ী 
হইতে কখনও যদি উপহার বা খাদ্যদ্রব্ের পার্শ্বেল আসিল অমনি ছোট-খাটো ভোজের 
পালা পড়িয়া গেল। জল খাবার বা চায়ের আসর কোনও একটি নির্দিষ্ট ছাত্রীর ঘরেই 
জমে, খরচের অংশ যে যেমন পারে কিছু কিছু বহন করে। কিন্তু আয়োজন যতই দীন 
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হউক না কেন ইহাদের উৎসবের আনন্দ তাহাতে কিন্দুমাত্রও স্লান হয় না। 

“কিন্তু জাতিবর্ণ বা পাঠ্যবিষয় নিরপেক্ষ হইয়া মিলিবার মত কয়েকটি ছাত্র-প্রতিষ্ঠানও 
প্রাগে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় যে মিলনের সুযোগ সম্ভাবনা নাই এই সকল 
স্থানে তাহা সহজ হইয়া উঠিয়াছে। উহাদের মধ্যে Studentsky Domov ও 
Akademicky Dum এর নাম উল্লেখযোগ্য। শেষোজটিত বিদেশীয়গণের প্রবেশ 
নিষেধ না হইলেও উহারা পরিচালনা সম্পূর্ণ চেকোদের তত্বাবধানে হইয়া থাকে।কিন্তু ' 
প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে আতন্তর্জ্জাতিক ভাবাপন্ন। প্রায় সাতাইশটি জাতির ছাত্র 
ইহার সভ্যশ্রেণিভুক্ত এবং ইহার পরিচালক সমিতিতে পাঁচটি বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধি 
আছে। ইহার কর্ম্মী ও কর্ম্মচারীদের মধ্যে চেকো, আমেরিকান, রাশিয়ান, সুইস, জার্ম্মাণ, 
ইউক্রেনিয়ান, যুগোর্লীভীয় সকলই আছে। সান্ধ্য বৈঠকে চেকো ও হাঙ্গেরীয়ানদের 
মধ্যে সদালাপ জমিয়া ওঠে, কখনও বা ইংরেজী ভাষায় কথোপকথনের মজলিস বসে। 
এখানকার পাকশালার উপাদেয় অথচ অতি সুলভ ভোজ্য প্রত্যহ দুই সহস্র ছাত্রের 
ক্ষুনিবৃত্তি করে, অধিকস্ত এখানে যেরূপ চা প্রস্তুত হয় সেরূপ প্রাগের অন্য কোনও 
ভোজনালয়ে মিলে না। ভোজনালয়ের ন্যায় ধোপীখানা, গোসলখানা এবং সুবহৎ 
পাঠাগার-_সকলই দরিদ্র ছাত্রিদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। 
প্রাগের মেট ছাত্র সংখ্যার ৪০ জনের মাসিক আয় পাঁচশত ক্রাউনেরও (১) কম। 
শতকরা ৩৮ জন দরিদ্র বলিয়া ছাত্র-দেয় বেতন হইতে AFS পাইয়াছে, শতকরা প্রায় 
পঞ্চাশ জন যে স্কল ঘরে বাস করে তাহার ভাড়া মাসে ১৫০ ক্রাউনেরও কম। এই 
সকল সস্তা ভাড়ার ঘরে না আছে যথেষ্ট আলো ও উত্তাপের ব্যবস্থা, না আছে স্নানের 
ব্যবস্থা। সাধারণ ছাত্রদিগকে মাসিক মাত্র ৩৫০ ক্রাউনের মধ্যে চালাইতে হয়। সুতরাং : 
ছাত্রদের ভরণপোষণের জন্য সরকারকে একটা মোটা টাকা ব্যয় করিতে zu | এতপ্তিম 
বেতন হইতে নিষ্কৃতির কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ছাত্রদের ভরণপোষণের জন্য 
শিক্ষাবিভাগ যে অর্থ ব্যয় করেন তাহা অর্ধেকের কম (বৎসরে প্রায় ২৫ লক্ষ ক্রাউন) 
ব্যয় করেন স্থানীয় ছাত্রদের বৃত্তি দিবার জন্য। ইহার সহিত বিদেশী ছাত্রদের সাহায্য 
করিতে যে ব্যয় হয় তাহা যোগ করিলে দেখা যায় যে, গবর্ণমেপ্টের বার্ষিক খরচের যে 
বরাদ্দ আছে তাহার শতকরা একভাগ ছাত্রদের জন্য ব্যয়িত হয়” 

আর একজন লেখক প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :— 

“কায়িক পরিশ্রম ঘৃণার্হ নহে। দুই বৎসর পূর্বে আমি প্রাগের একটি ছাত্রাবাস 
পরিদর্শনে গিয়াছিলাম। শুনিলাম ছাত্রাবাসের ভবনটী ছাত্রদিগের কায়িক পরিশ্রমেই 
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নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। ছাত্রের স্বয়ং কায়িক পরিশ্রমে লিপ্ত থাকিয়া গৃহ নিম্মাণ করিতেছে, 
এই অভূতপূৰ্ব্ব দৃশ্য দেখিবার জন্য এত জনসমাগম হইতে লাগিল, দর্শকের নিকট 
হইতে কিছু কিছু দৰ্শনী আদায় করিয়া গৃহনির্ম্মাণ ভাণ্ডারের জমা দেওয়া হইল। ছাত্রগণকে 
খুব মিতব্যয়ী বলিয়া মনে হইল। তাহাদের অনেকেরই গায়ে কোনও জামা দেখিলাম 
না। তাহাদের ঘরগুলি দেখিতে অতি সাদাসিদে।” 

মুরোপের একটি প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে অতি উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান ও সাহিত্য 
শিক্ষা দেওয়া হয়-_ সেখানেও মিতব্যয়ী ছাত্রছাত্রিগণের মাসিক খরচ মাত্র ৩৫০ ক্রাউন 
অর্থাৎ আমাদের মুদ্রায় ৩০ হইতে ৩২ টাকা। পক্ষান্তরে এদেশে ছাত্রদের মাসিক ব্যয় 
গড়ে 80 হইতে ৪৫ টাকা । লাহোরের ছাত্রদের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। আমাদের মত 
দরিদ্র দেশের পক্ষে এরূপ ব্যয়বাহুল্য যেমন অস্বাভাবিক তেমনই লজ্জাকর। এ ব্যবস্থার 
আশু প্রতীকার না হইলে মঙ্গল নাই। 

ছাত্রগণ সহরের ব্যয়বহুল আরামের জীবনে এতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, 
বরং ধূলিধূম সমাকীর্ণ সহরে থাকিয়া অভিভাবকের কষ্টার্ছিত অর্থ জলের ন্যায় ব্যয় 
করিবে তফাপি কোনও স্বাস্থ্যকর পল্লীপ্রামে যাইবে না। বাগেরহাট কলেজের কথা 
পূৰ্ব্বে বলিয়াছি। উক্ত কলেজ ৫০ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত, কলেজের এক পার্শ্ব 
দিয়া নদী প্রবাহিতা, নৈসর্গিক শৌভার প্রাচুর্য আছে। বহু অর্থব্যয়ে বিভিন্ন বিভাগের 
জন্য পাকা ইমারত, হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র পাকা ছাত্রাবাস 
হইয়াছে-_কিছুরই অভাব নাই কিন্তু দুঃখের বিষয় এসকল সত্তেও সেখানে ছাত্রসংখ্যা 
আশানুরূপ নহে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে; কলিকাতায় সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি 
আমোদ প্রমোদের অশেষ আয়োজন-_অভিভাবকের প্রেরিত অর্থে এ সকল নিরষ্কুশভাবে 
উপভোগ করা চলে; বাগেরহাটে সে সুযোগ নাই। বলা বাহুল্য বাগেরহাটে ছাত্রদের 
অধ্যাপকগণের সহিত মেলামেশা করিবার যথেষ্ট সুযোগ আছে, যাহা কলিকাতায় 
অসম্ভব। 


* অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতীকারের উপায় পৃ. ৮১-৯১ (১৯৩৬) 
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মধ্যবিত্ত বাঙালীর বেকার সমস্যা" 


গত ৫০ বৎসর ধরিয়া আমি বিজ্ঞানচ্চা করিয়া আসিতেছি বটে, কিন্তু শুধু একটি 
বিষয় আলোচনা করিয়াই আমি সস্তষ্ট থাকি না। বাঙালী জাতি যে ব্যবসাক্ষেত্রে সকলের 
পিছনে পড়িয়া যাইতেছিল, তাহা আমি আমার যৌবনকাল হইতেই লক্ষ্য করিয়া 
আসিতেছি। সেজন্য কলেজে শিক্ষকতা করার সঙ্গে সঙ্গে আমি নানাবিধ ক্ষেত্রে কার্য্য 
আরম্ত করিয়াছিলাম। আমার সেই কার্য্য যে আজ কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সাফল্যমপ্তিত 
হইতে চলিয়াছে, তাহা দেখিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে জরাজীর্ণ দেহ লইয়াও আমি অধিকতর 
উৎসাহের সহিত কার্ষ্য প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই। আমার গত কয়েক বৎসরের কার্যের 
হিসাব সংবাদপত্রের পাঠকদিগকে নৃতন করিয়া বলিয়া দেওয়া সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। 

সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠকগণ জানেন যে, আমি লোকহিতকর ও জনশিক্ষাবিষয়ক 
কার্য্যব্যপদেশে সারা ভারতের AA ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকি। সমগ্র কর্মজীবন শিক্ষকের 
শিল্পবাণিজ্যের প্রবর্তক ও পরিচালক হিসাবে অপরদিকে তেমনই আমাকে সকল 
শিক্পব্যবসায়ের উন্নতি অবনতি কথাও চিন্তা করিতে হয়। তাহার উপর গত বার তের 
বৎসর মহাত্মা-গান্ধী-্রবর্তিত স্বদেশী আন্দোলনের জন্যও আমাকে কম পরিশ্রম করিতে 
হয় নাই। আমাদের দেশ এখন সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছে। দেশবাসীর 
দুঃখদুর্দশীর কথা চিন্তা করিলে সময়ে সময়ে আমি হতাশ হইয়া পড়ি। কিন্তু কর্্মীর দল 
কখনও আমাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় না। আমার কর্মক্ষেত্র বহু বিস্তৃত হইলেও এখন 
আমি বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে দেশবাসীকে কয়েকটি কথা শুনাইব। 

গত ২৫1৩০ বৎসর ধরিয়া আমি দেশের সৰ্ব্বত্ৰ চীৎকার করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছি 
যে, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অনুসরণকরিয়া বাঙালীজাতি অর্থনীতিক হিসাবে আত্মহত্যা 
করিতে বসিয়াছে। “বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার” পুস্তকে বহুদিন পূর্ব্বে 
আমি যে কথাটি বাঙালী জাতিকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, আজ-_বহ্ু বিলম্ব 
হইলেও-_সকলেও তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমাদের বর্তমান 
শিক্ষাপদ্ধতি আমাদিগকে কোন পথে লইয়া চলিয়াছে? 
ইঞ্জিনিয়ার- ইহারা আমাদের শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। সেইজন্যই আমরা দেখিতে 
পাঁই--যদি কোন পিতার তিনটি পুত্র থাকে, তিনি তিনজনকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট 
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বানাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়েন! কোন পিতাকে যদি তাহার বুকে হাত দিয়া 
বলিতে বলা হয়, তিনি পুত্রকে কি জন্য শিক্ষাদান করিতেছেন, তাহা হইলে জানা 
যায় --পিতা পুত্রকে হয় (১) হাইকোর্টের জজ, না হয় (২) ডেপুটি বা 
মুনসেফ-_অন্ততঃপক্ষে একটা মোটা বেতনের গভর্ণমেন্টের চাকরি করিয়া দিবার 
পক্ষপাতী। আর একদল পিতা পুত্রকে উকীল, ভাক্তরা বা ইঞ্জিনিয়ার বানাইতে চাহেন। 
মজার কথা এই-বড় মোটা চাকীর পাইলে, পিতা পুত্রকে অপর কিছু করিতে দিবেন 
না। এই যে থোড়-বড়ি-খাঁড়া আর, খাঁড়া-বড়ি-থোড়, এই মনোবৃত্তি আমাদের ভিতর 
হইতে কিছুতেই যায় না বলিয়া বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির কোন পরিবর্তন সম্ভব হয় নাই। 
বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি উপরি-উক্ত মনোবৃত্ত সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। 

ভারতের সেন্সাস রিপোর্টে আমরা দেখিতে পাই যে, হাজারকরা মাত্র ৮ জন 
ভারতবাসী গভর্ণমেণ্টের চাকরিতে নিযুক্ত। তন্মধ্যে কয়েকজন মাত্র হাইকোর্টের জজ 
আছেন; আর সিভিলিয়ান, ডেপুটি, মুন্সেফ প্রভৃতি ধরিলে আরও ৬1৭ শত লোক 
পাওয়া যায়। বাকী গভর্ণমেণ্টের চাকরিয়ারা হয় চাপরাসী, আরদালী-_না হয় মফঃস্বলে 
পুলিশের দারোগা বা চৌকিদার। উপরি-উক্ত হিসাব আলোচনা করিলে দেখা 
যায়_ একজন তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে হাইকোর্টের জজ হইবার সম্ভাবনা 
আছে কিনা সন্দেহ। তাহার পর মুনসেফ, ডেপুটি চাকরি পাইবার সম্ভাবনা দেখা যায়। 

তাহার পর উকীলের কথা । উকীলের দুর্দশার কথা আমি বহুবার বহুস্থানে বলিয়াছি। 
কিন্ত তথাপি আমাদের দেশের যুবকগণ দলে দলে আইন কলেজে প্রবেশ করিতেছেন 
দলে দলে উকীল হইয়া বাহির হইতেছেন এবং দেশের বেকার সমস্যা বাড়াইতেছেন। 
প্রত্যেক আদালতেই দেখিতে পাই-_মকেলের অপেক্ষা উকীলের সংখ্যা অধিক। কাজেই 
সে অবস্থায় উকীলদের অন্নসংস্থান হইবে কি প্রকারে? 

একটি স্থানের কথাই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। আলিপুরে অত্যাধিক উকীল 
আছেন। উহাদের মধ্যে শতকরা পাঁচজনের বেশ ভাল পসার আছে। বাকী শতকরা 
দশজন কোন প্রকারে ওকালতী দ্বারা অল্নসংস্থান করিয়া থাকেন। এই ত শতকরা মাত্র 
পনের জনের কথা গেল। বাকী শতকরা ৮৫ জন কি “বাতাস” খাইয়া থাকেন? আমি 
অনেক যুবক উকীলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি। তাহারা বৎসরে কেহ কেহ দুই শত 
টাকার অধিক উপাজ্জন করেন না। অথচ তাহাদিগকে ঘরের পয়সা খরচ করিয়া প্রত্যহ 
‘পোষাক’ পরিয়া ট্রামে বা বাসে চড়িয়া আদালতে যাতায়াত করিতে হয়। আমার 
নিজের জেলা খুলনাতেও ১০০।১৫০ উকীল আছেন। তাহাদের অধিকাংশেরই দুর্দশা 
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মধ্যবিত্ত বাঙালীর বেকার সমস্যা 


দেখিলে দুঃখ হয়। কিন্তু তাহা সত্তেও কলিকাতা ও ঢাকায় বৎসরে গড়ে দুই সহস্রাধিক 
ছাত্র আইন পড়িয়া থাকে। কি জন্য তাহারা আইন পড়িতেছে? তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেও তাহারা এ প্রশ্নর ভাল জবাব দিতে পারে না। ইহা কি সত্যসত্যই আত্মহত্যা 
নহে? ডাক্তারগণে অবস্থাও ক্রমে ক্রমে উকীলদিগের অবস্থার মত হইতে চলিয়াছে। 
উকীলের ন্যায় দুই চারিজন ডাক্তারের ভাল পসার দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্ত 
অধিকাংশ ডাক্তারই বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বহু এম. বি. পাশ করা ডাক্তার উদরান্ন সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইতেছেন। তথাপি 
মেডিকেল কলেজ বা স্কুলগুলিতে প্রবেশের সময় ভিড় কমে না, ইহাই দেশের অর্থনীতিক 
অবস্থা। 

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই সকল ব্যাপার চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়াও জাতির 
মোহ কাটিতেছে না। তথাকথিত উচ্চশিক্ষা যে আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছে, 
আজও আমরা সে কথা চিন্তা করি না। যে উচ্চশিক্ষা দেশের বেকার সমস্যার সমাধানের 
উপায় নির্ণয় করিতে পারে না; অধিকন্তু দেশের সহস্র সহস্র শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি করে, 
এই শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন করা কি আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত 
হইবে না? বি.এ. বা এম.এ. পাশকরা ছেলের দল বেকার অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 
কোন প্রকারে তাহারা জীবিকা অর্জনে সমর্থ হইতেছে না। অথছ এ অবস্থায় ভিন্ন 
প্রদেশবাসী অশিক্ষিত লোকগণ বাংলায় আসিয়া অর্থোপার্জ্জন ত করিতেছেই--তাহার 
উপর অচিরকাল মধ্যে বিরটা ধনী হইয়া উঠিতেছে। বাংলার যুবক সম্প্রদায় এ সকল 
দেখিয়াও দেখেন না। তাহারা সেই মামুলী চাকরির সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। 
ইহার কারণ কোথায়? ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙালী জাতি ত এরূপ ছিল না? এই শ্রমবিমুখতা 
ও মিথ্যা আত্মসম্মানজ্ঞান কোথা হইতে আসিতেছে? বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি কি ইহার 
একমাত্র কারণ নহে? পিতা বা অভিভাবক তাহার যথাসর্ববস্ব খরচ করিয়া পুত্রকে উচ্চ 
শিক্ষা প্রদান করিতেচেন। পুত্র কলিকাতায় আসিয়া পিতার প্রেরিত অনায়াসলব্ধ অর্থ 
অপব্যয় করিতেছে। থিয়েটার ও সিনেমায় ভিড় বাড়াইতেছে। কিন্তু তাহার পর? 
দেখিয়া হতাশ হইতেছে। সে আর গ্রামে ফিরিয়া যাইতে পারে না-_বিলাসবহুল 
জীবনযাত্রা-পদ্ধতি ত্যাগ করিতে পারে না। কাজেই তাহার কর্মজীবন নষ্ট হইয়া যায়। 
এই আত্মঘাতিনী শিক্ষাপধতি দেশবাসী কবে বর্জন করিবে?' 


* “গৃহস্থ মঙ্গল' জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। “নবভাবে' উদ্ধৃত। 
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আচার্য AFA রায় রচনাসংকলন (হম খণ্ড) 
বাঙালী ডুবিল কেন?" 


যে সকল কৃতী বাঙালী ব্যবসাক্ষেত্রে অনন্যসুলভ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, প্রসিদ্ধ 
কয়লাব্যবায়ী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাদের অন্যতম। তিনি হাতে কলমে 
যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা অমূল্য, সন্দেহ নাই। ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙালীর 
পরাভব দেখিয়া. আমারই ন্যায় তিনিও ইহার কারণ নির্ণয়ে যত্ববান হইয়াছেন। এই 
ভূয়োদর্শী প্রবীণ ভদ্রলোক এ বিষয়ে কিরূপ মতামত পোষণ করেন তাহা প্রণিধানযোগ্য 
মনে করিয়া নিম্নে তাহার লিখিত “বাঙালী ডুবিল কেন?” নামক প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিয়া 
দিতেছি। আশা করি ইহাতে অনেকর চক্ষুরুন্মীলনের উপাদান মিলিবে। প্রবন্ধটি “হিন্দু” 
নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 

“একদিন স্যার ডেনিয়েল হ্যামিল্টন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। 
একখানি গোপনীয় জরুরী চিঠি তিনি নিজ হাতে লিবিয়া তাহার পার্শন্যাল এসিষ্ট্যাপ্ট 
শর্টহ্যাণ্ু-টহিপিষ্ট বাবুকে (যিনি তাহার ঘরের এক কোণে বসিতেন)--ডাকিয়া বলিলেন, 
“বাবু, এই চিঠিখানি আমায় এই প্রেসকপি (Pres Copy), হইতে ছাপিয়া দিউন।” বাবু 
প্রথমে বলিলেন,_“সাহেব, আমি জানিনা ।” তাহার পর সাহেব দেখাইয়া দিলেন, 
_-“এইরূপে ক্রুশ দিয়া জল লাগান-_তাহার পর ব্লটিং কাগজ দিয়া চাপুন, পরে এ 
খাতার enden পাতার মাঝে চিঠিখানি দিয়াচাপুন, ছাপা উঠিবে।” বাবুটি উত্তর করিলেন, 
“সাহেব জলসহিত ব্রশ টানিতে আমি কাগজখানি ছিড়িয়া ফেলিতে পারি,-ভয় 
হইতেছে, আমি দণ্তরীকে ডাকিয়া আনিয়া চিঠিখানি ছাপাইয়া দিতেছি।” বাবুটি নিজের 
ভ্রান্ত আত্মসম্মানের জন্য এই কথাটি বলিয়াছিলেন এই ভয়ে যে তাহার দ্বারা সাহেব 
দপ্তরীর কার্যও করাইয়া লয়েন এইটি আমি জানিয়া গেলাম বা যাইব। 

সাহেব বলিলেন,_-“আমি কি এ আফিসের বড় সাহেব নই? আমি কি এ কাজের 
জন্য তাহাকে ডাকিতে পারিতাম না? আপনি জানেন, দপ্তরীরা একটু একটু ইংরাজী 
জানে 1 এই চিঠিখানি অত্যন্ত গোপনীয়। এই চিঠিতে কি আছে তাহা সে ফাস করিয়া 
দিতে পারে, তাহাতে এই কারবারের অত্যন্ত ক্ষতি হইতে পারে। এইজন্য আপনাকে 
প্রেসকপি করিতে বলিয়াছিলাম। যদি এই চিঠির সংবাদ বাহিরে ফাস হয় বা প্রকাশ 
পায়তাহা হইলে কোনও ইতস্ততঃ না করিয়া তজ্জন্য কেবল আপনাকেই দায়ী করিতে 
পারি, কেননা আপনি এবং আমিই এ পত্রের ভিতরের খবর জানি।” 

তাহার পর সাহেব আমাকে বলিলেন, “ব্যানার্জি, একমিনিটের জন্য আমাকে 


৩৪৮ 


বাঙালী ডুবিল কেন? 


মার্জনা করিবেন!” পরে এ বাবুটীকে ডাকিয়া লইয়া প্রেসকপিং মেসিনের নিকট লইয়া 
যাইয়া কিরূপে ছাপিতে হয় দেখাইয়া দিয়া চিঠিখানি নিজহাতে ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইয়া 
“বাবু, আপনি ভাবিয়াছিলেন যে, আমি আপনাকে একটি সামান্য ভৃত্যের কাজ করিতে 
বলিয়াছিলাম এবং এই ঘরে একজন ভদ্রলোকের সম্মুখে তাহা করিতে অপমান বোধ 
করিয়াছিলেন;__তাহাই নহে কি? দয়া করিয়া আমার কথা শুনুন,__আড়াইশো তিনশো 
টাকা বেতনে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে হেড় আফিসে আমাকে কি কি কাজ 
করিতে হইয়াছে; এখন আমি প্রতিমাসে ৫০০০ পাঁচহাজার টাকা মাহিয়ানা পাই এবং 
এই কারবারের আমি একনজ অংশীদীর। পূর্ব্বে বিলাতে সওদাগর আফিসে শিক্ষানবিশী 
(apprenticeship) করিতে হইলে পাচশত পাউণ্ড দক্ষিণআ দিতে হইত--এক্ষণে 
যেমন এটর্ণীর আর্টিকেল্ড্‌ ক্লার্ক হইতে হইলে প্রিমিয়াম ২০০০ দুই হাজার টাকা হইতে 
১০০০০ দশ হাজার টাকা পর্যাস্ত দিতে হয়। বাবু! আমাকে আফিসে ঢুকিবার প্রথম 
সপ্তাহে কাটা পাটের গোছা দিয়া মার্ব্বেল পাথরের মেঝ পরিষ্কার করিতে হইয়াছে। 
তাহার পর ডাকঘর হইতে চিঠি লইয়া আসিতে হইত-ও ডাকঘরে চিঠি দিয়া আসিতে 
হইত। পরে চিঠি বিলি করিতে হইয়াছে ও দুইমাস জাহাজের সবরকম কাজ শিখিয়া _ 
করিতে হইয়াছে এক সপ্তাহকাল। পরে আফিসে দপ্তরীর কার্য শিক্ষা করিতে হইয়াছে। 
পূৰ্ব্বে ত ফর্ম্‌ ছাপা ছিল না। তখন হাতে রুল কাটিয়া ফর্ম্‌ করিতে হইত। চার্টাড্‌ 
একাউপ্ট্যাপ্টসিপ পরীক্ষাতে ফর্ম্‌ ছাপিবার জন্য সেকালে ১২০০ নম্বর ছিল। এইরূপে 
দণ্তুরীর কার্য শেষ হইলে চিঠি কপি করিতে দেওয়া হয়_-পরে সব রকম কেরাণীর 
কাৰ্য্য শিখানো হয়। বুক্কিপিং, শর্টহ্যাু-লেখা এবং টাইপরাইটিং শিক্ষা হইলে আমাকে 
সাহেবের ঘরের ভিতরে থাকিবার স্থান দেওয়া হয়-_বাহিরের লোকের সহিত কি 
ভাবে কথাবার্তী করিতে হইবে তাহা শুনিতে ও শিখিতে বলা হয়। এইরূপে নিস্নতম 
ভূত্যের কার্য্য হইতে বড় সাহেবের কার্ধ্য পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়া তবে আমাকে চাকরীর 
জন্য পাঠান হইয়াছে আমি ত টাকা দিয়া নিন্গতম ভৃত্যের কার্য্য হইতে বড় সাহেবের 
কার্য পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়া তবে আমাকে চাকরীর জন্য পাঠান হইয়াছে। আমি ত টাকা 
দিয়া নি্নতম ভূত্যের কার্য্য করিতে দ্বিধাবোধ করি নাই।” 

মূল কারণ। খুব কম লোকই পাওয়া যায় যাহারা কোনরূপ দোকান বা শিল্পকারবার 


৩৪৯ 


আচার্য প্রকুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (ex খণ্ড) 


করিতে রাজী। বিজ্ঞান বলে, প্রকৃতি শুন্যতা থাকিতে দেয় না, সৰ্ব্বদা শূন্য পূরণ 
করে। সব ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য। বাঙালী যদি ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিকে বিমুখ হইয়া 
থাকে তবে কি বাংলায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্থান শূন্য পড়িয়া থাকিবে? নিশ্চয়ই নহে_ 
অন্যে এই সুযোগে সে স্থান পূরণ করিবে। অ-বাহালীরা এইভাবে বাংলায় 
ব্যবসায়-বাণিজ্য দখল করিয়াছে। বাঙালী সুযোগ অবহেলা করিয়া অ-বাঙালীকে প্রাধান্য 
দিয়াছেন। এখন শুধু চীৎকার করেন যে, তাহারা বিতাড়িত; অথচ নিজেরা নিজেদের 
জায়গায় অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করেন না। যদি কেহ সামান্য মুদি বা ষ্টেসনারী 
দোকান প্রভৃতি কারবার করেন তবে পারতপক্ষে নিজহাতে কাজ করেন না; প্রায়ই 
লোক রাখিয়া কাজ চালান। তাহার পর কোন খরিদদার অল্প দামের জিনিশ কিনিতে 
যাইয়া ২1৩ রকম জিনিষ দেখিতে চাহিলে দোকানদার বিরক্তি বোধ করেন, হয়ত ঠাট্টা 
করেন বা দুইকথা শুনাইয়াও দেন। যাহারা ইহা অপেক্ষা ভাল ব্যবহার করেন, তাহারা 
ক্রেতার কথার জবাব দেন না। এই সব বাঙালী কারবারীদের নিকট ক্রেতারা কোনরূপ 
সুবিধা পান না; কোন অ-বা্ভালীর দোকানে বা আফিসে যান,_-দেখিবেন তাহারা 
খরিদদারের কতরকম সৃস্তষ্টিসাধন করেন এবং সুবিধা দেন। আর বাঙালীর আফিস বা 
দোকানে যান, দেখিবেন তাহাদের ভাবখানা এই যে, তাহারা ব্যবসায় করিয়া যেন 
ক্রেতাদের কতই অনুগ্রহ করিতেছেন এবং তাহাদের ব্যবহারে খরিদদারের কৃতার্থবোধ 
করা উচিত। বইয়ের দোকনে যান-__সহজে কোন প্রশ্নের উত্তর পাইবেন না। ২1৩ বার 
জিজ্ঞাসা করিলে দোকানের লোকেরা যেন কতই অনিচ্ছার সহিত জবাব দিয়া থাকেন। 
বাঙালীর সব ব্যবসায়ই এইরূপ। আর ইংরেজ বা অন্য অ-বাঙালীর দোকানে যান, 
দেখিবেন কিরূপ আদর পাইবেন। 

শিল্পবিদ্যালয়ে যে সকল বাঙালী শিল্প শিখিতে আসেন তাহারা সহজে হাতে-হাতুড়িতে 
কাজ করিতে চান না। প্রায়ই স্কুলের লোক দ্বারা করাইয়া দেখাইতে হয়। শিক্ষকেরা 
হাতে-হাতুড়িতে করিতে বলিলে তীহারা বিরক্তি বোধ করেন। মেডিক্যাল কলেজের 
ছাত্রেরা অধিকাংশস্থলে ডোমকে দিয়া মরা চিরইয়া শিক্ষা করে। শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং 
কলেজে ছুতার মিস্ত্রী কাঠ কাটিয়া জোড়া দেয়,_ছাত্রেরা দেখে; কিন্তু পরীক্ষার সময় 
জোড়া মিলাইতে পারে না। আমাদের খনিতে লীচ্‌ সাহেব বলিয়া একজন খনির 
ইনস্পেক্টার ছিলনে। তিনি বাঙালী ছেলেদের খনিবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য বড়ই মনোযোগ 
দিতেন। তিনি আমার খাদে একটি খনিবিদ্যাশিক্ষার্থী ছাত্রকে ট্রামলাইন ও ক্রসিং জোড়া 
দিতে বলেন। সেই বালকটি ট্রামলাইন ও ক্রসিং লাইনের মিন্ত্রীকে আনাইয়া করাইতে 
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বাঙালী ডুবিল কেন? 


যান। সাহেব বলিলেন যে, তিনি নিজে ট্রামলাইন ও ক্রসিং কুলীর সাহায্য না লইয়া 
স্বহস্তে জোড়া দিয়াছেন। বিলাতে মিস্ত্রীকে দিয়া জোড়া দিতে দেয় না। পরে একটি 
গীতিতে নিজহাতে কয়লা কাটিতে ছেলেটিকে বলেন, সে গাঁতি ধরিয়া মারিতেই 
পারিল না। সাহেব বলিলেন, “তুমি যদি নিজে কয়লা কাটিতে না জান তাহা হইলে 
খনির লোকদিগকে কিরূপে শিক্ষা দিবে?” বিলাতে যত পরীক্ষো্তীর্ণ ম্যানেজার আছেন 
সকলেই হাতে-হাতিয়ারে কয়লা-কাটা খনিকছিলেন। এইরূপে হাতে-হাতিয়ারে খনিবিদ্যা 
শিক্ষা আমাদের ছেলেরা করে না। কেবল বই পড়িয়া মাইন-ম্যানেজারের পরীক্ষা দিতে 
যায়, সেই জন্যই বেশী ছেলে ফেল হয়। তাহারা নিজেরা জরীপ নক্সাকরিতে পারে না। 
আমি ১০০টি আই-এসসি, ও বি-এসসি ছেলেকে মাইন-ম্যানেজারী পরীক্ষা দিবার 
জন্য বিনা ব্যয়ে আহার ও থাকিবার স্থান দিয়া পাঠাইয়াছিলাম-_এক বৎসর বাদে ১০ 
টাকা হিসাবে ভাতাও দিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় দুইটি প্রথমশ্রেণীর ম্যানেজার ও 
দুইটি দ্িতীয়শ্রেণীর ম্যানেজার হইয়াছে। আর অনেকেই চলিয়া আসিয়াছেন বা খাদে 
ত্রিশ টাকা বেতনের “ওভারম্যান' চাকরী লইয়া কুলী রমণীদিগের সহিত ব্যভিচার 
আমোদে মত্ত আছেন। 

কোনও শিক্ষিত যুবক কোন কারখানায় বা কয়লার খাদে শিক্ষানবীশ থাকিলে মিস্ত্রী 
বা কারিগরদের সাথে সমানভাবে মিশিতে অপমান বোধ করেন। সর্ব্বদা নিজেদের বড় 
ভাব বজায় রাখিয়া চলেন এবং নিজের মানের দায়ে TF ফলে মিস্ত্রী বা কারিগরেরাও 
দূরে দূরে থাকে। সুতরাং ভালরূপ কাজ শিখিতে পারেন না। এই কারণে বাঙালী 
কারখানার মালিকেরা কিছুতেই বাঙালী শিক্ষানবীশ রাখে না। রাজার ছেলেএড্মিরাল্টিতে 
জাহাজে খালাসির কার্য্য করিতে অপমান বোধ করেন না দেখিয়াও তাহারা শ্রমের 
মৰ্য্যাদা শিক্ষা করিলেন না। কারিগর বা মিস্ত্রীদিগকে কার্য্যস্থলে সহকর্ম্মী মনে করিতে 
পারেন না। বাহিরে আসিয়া সমাজে তুমি বাবু হও না কেন_-কে তোমাকে ধরিয়া 
রাখিয়াছে? 

আমার এক পরিচিত বাঙালী প্রাজুয়েট বিলাতে যাইবার পূর্ব্রে কার্য্য শিখিবার জন্য 
বাংলার সব কাপড়ের মিলের কর্তৃপক্ষের সব রকম ACE রাজী হইয়া কোনও মিলে 
বা কলে কাজ শিখিতে পায় নাই। পরে পশ্চিমের এক বড় কাপড়ের মিলে কাজ 
শিখিয়া বিলাত গিয়াছিলেন। কলকারখানার বাঙালী কর্তৃপক্ষের মনোবৃত্তি এইরূপ । 
আর স্যার ডোরাব টাটার ৫০০০ টাকা বেতনের ম্যানেজারের সহিত এইরূপ চুক্তি যে, 
তাহাকে একটি পার্শীছেলেকে কাপড় প্রস্তুত করা শিক্ষা দিতে হইবে। 


৩৫১ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (£x খণ্ড) 
* * * * * 


কলিকাতা ও মফস্বলের সহরগুলিতে স্টীমার ও রেলষ্টেসন অ-বাস্তালী কুলীতে 
ভরিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের নিন্নশ্রেণীর লোকেরা তাহা করিবে না--কারণ এত 
পরিশ্রম তাহাদের পোষায় না বা তাহা অপমানজনক বোধ করে। অথচ ঘরে বসিয়া 
পরিবারসহ উপবাস করিতেছে। 

কলিকাতা ও মফঃস্বলের বাঙালী গৃহস্থের ঠাকুর চাকর পর্যন্ত অ-বাঙালী, কারণ 
বাঙালী পাওয়া দুক্ধর। অথচ সেখানে এ শ্রেণীর কত লোক উপবাস বা অর্থ উপবাসে 
দিন কাটাইতেছেন। তাহারা এই কাজ করিলে তাহাদের কষ্টের অবসান হয় এবং 
বাংলার টাকা বাংলায় থাকে। কিন্তু তাহা তাহারা করিবে না-_মানের হানি হয়,_আর 
উপবাসে কষ্ট পায়। একটি পরিবার এইরূপে প্রায়ই উপবাসে কষ্ট পায়। সে পরিবারের 
একটি ছেলেকে এক বাসায় রাখিয়া দেওয়া হইলে, ৬ মাস কাজ করিলে তখন তাহাদের 
আর উপবাস করিতে হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ৬ মাস পরে সে কাজ ছাড়িয়া 
দেয় এবং জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় যে, চাকরের কাজে পোষায় না। ২০ টাকা 
বেতনের এক কেরাণীর জন্য একশত উমেদারীর পাওয়া যায়, কিন্তু একজন পাচক বা 
চাকর পাইতে হয়রাণ হইতে হয় এবং অ-বাঙালীদের খোসামোদ করিতে হয়। কেন, 
দেশে কত লোক কষ্ট পাইতেছে তাহারা কি করিতে পারে না? 

এমন কি, ভিক্ষুক বা চাদা-আদায়কারীকে যদি ভিক্ষা বা টাতা দিতে ২1১ বার 
অনিচ্ছা প্রকাশ করা হয় তবে তাহারা অসস্তুষ্ট হয়; হয়তো দাতাক দুইটি কড়া কথা 
শুনাইয়া দেয়! আর অ-বাঙালীরা কতরূপ তোষামোদ করিয়া আদায় করে। না পাইলেও 
এরূপ খারাপ ব্যবহার করে না। 

দৈহিক পরিশ্রমে অনেক বাঙালী কাহারও অপেক্ষা কম যায় না। বুদ্ধি ও বিদ্যায় 
বাঙালী অ-বাঙালীর চেয়ে বড়। এবং বিদ্যা ও বুদ্ধির সুযোগ নিয়া অ-বাঙালীরা বাঙালী 
কর্মগিরীর দ্বারা তাহাদের কারবার বড় করিয়া ধনী হইতেছে। আর বাঙালী উদাসীন, 
_ চাকুরী করিয়াই জীবনের সার্থকতা বোধ করিতেছে! চাকুরীতে যেন চতুর্ববর্গ ফল 
লাভ হয়। 

বাঙালী মনিবেরা বাঙালীর শ্রমকাতরতার জন্য পরিশ্রমের ঠিক মূল্য দেন না। 
প্রথমতঃ বাঙালীর অবস্থা বুঝিয়া প্রায়ই কম মূল্য দিয়া থাকেন এবং এই কম মূল্যও 
সময়মত দেন না। খুব কম বাঙালী মনিবই পাইবেন যাহারা ঠিক নিয়মিতভাবে বেতন 
দেন। প্রায় ২৩ মাস জমাইয়া সামান্য সামান্য করিয়া দিয়া থাকেন। 


৩৫২ 


বাঙালী ডুবিল কেন? 


চীনদশে সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল “সুপ্ত সিংহকে জাগাইও না!” বাঙালীও আজ সুপ্ত। 
তাহাকে জাগহিতে হইবে, তবে বাংলায় বাঙালী বিতাড়ন বন্ধ হইবে ও অ-বাঙালী 
একে একে ঘরে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। বাঙালীর দৈহিক পরিশ্রমের ক্ষমতা ' 
আছে। বিদ্যাবুদ্ধিও আছে এবং অন্যান্য গুণাবলীও যাহা আছে তাহা দ্বারা বাঙালী 
পৃথিবীর মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ জাতি হইতে পারে। 

এই সুপ্ত বাঙালীকে জাগাইতে হইলে দুটি মিষ্ট কথায় বা বন্তৃতায় চলিবে না। কড়া 
নীতির দরকার। বাঙালীর শ্রমবিমুখতা, আরামপ্রিয়তা ও মানের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে 
হইবে। তাহা দূর করিতে কঠিন শাসন দরকার। 

এখনও বাঙালী জাগো; নচেৎ তোমরা দৈনিক কুলীমজুরে পরিণত হইবে- বাঙালীর 
গৌরব লুপ্ত হইবে। এমন কি এইরূপভাবে চলিলে ৫০ বৎসরের ভিতরে বাঙালী জাতি 
অস্তিত্ব লুপ্ত হইবে। নিন্নশ্রেণীর লোক দ্বারা একটি জাতি গঠন হয় না কিংবা তাহাতে 
জাতির নাম ও প্রতিষ্ঠাও হয় না।” 


* অম্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকারের উপায়-_চত্রবর্তী, চ্যাটার্জী এন্ড কোং (১৯৩৬) 
পৃ. ২২৫-২৩২ 


৩৫৩ 


আচার্য প্রফুল্পচ্দ্র রায় রচনাসংকলন (Cx খণ্ড) 


(3) 


পূৰ্ব্বে যখন মুদ্রাযস্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই, এমন কি অক্ষরেরও প্রচলন হয় নাই 
তখন শিক্ষার্থী গুরুর মুখ হইতে বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ করিতৈন। ইহা ইইতৈই ‘শ্রুতি’ 
কথার উত্তব। ক্রমে লিখন প্রণালী প্রবর্তিত হইলেও এক একখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি 
প্রস্তুত করিতে প্রচুর সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় হইত। কিন্তু যে দিন হইতে মুদ্রাযন্ত্রের 
আবিষ্কার হইল সেই দিন হইতে শিক্ষাগুরু তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা কমিয়া 
গেল। সাহিত্যসম্রাট ও দার্শনিক কার্লাইল, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার নী ধারিয়াও 
আত্মচেষ্টায় “আজকাল ও কালকার দিনে, অর্থাৎ মুদ্রাযস্ত্রের যুগে, কতকগুলি উৎকৃষ্ট 
পুস্তকের সমাবেশই হইল প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়*_“1)০ true university of these 
days is a collection of books." স্থানাভরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিলোপ-সাধন-সমর্ঘন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যখন গ্রন্থের বহুল প্রচার হয় নাই তখনকার 
প্রয়োজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়। সেই প্রাচীন কালে এক একখানি গ্রন্থের মূল্য 
স্বরূপ প্রভূত ভূসম্পত্তি দিতে হইত। কিন্ত মুদ্রাযস্ত্রের কল্যাণে যখন পুস্তক সুলভ ইইল 
তখন হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন খর্ব্ব হইয়া গেল। 

বিখ্যাত মনীষী H. 0. Wellse উক্তরদপ মত পোষণ করেন। তিনি 
বলিতেছেন-_ শিক্ষাদান ব্যাপারে শিক্ষকের স্থান যখন পাঠ্যগ্রন্থ আসিয়া অধিকার করিল, 
তখন অনেক কিছু নৃতন সম্ভাবনা দেখা দিল। প্রাচীন কাল হইতে শিক্ষার্থী যে স্থান ও 
কালের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল সে বন্ধন আর রহিল না। এখন আর ছাত্র 
নির্দিষ্ট কোনও সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া শিক্ষক-বিশেষের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী 
শুনিয়া জ্ঞান লাভ করিতে বাধ্য নহে। কেন্ত্রিজের ট্রিনিটি কলেজের সজ্জিত কক্ষে 
বসিয়া দিবাভাগে পাঠাভ্যাসরত এক যুবক, অপর দিকে আর এক যুবক, সে দিবসে 
কর্ম্মনিযুক্ত থাকে, কিন্তু কর্ম্মক্লান্ত দিনের শেষে গ্রাসগো সহরের নিভৃত শয়নকক্ষে 
বসিয়া অধ্যয়নে মগ্ন থাকে তুলনা করিলে প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত যুবককে যে বিশেষ 
কোনও পার্থক্য আছে তাহা বলা যায় না। 


(3) 
পরীক্ষার প্রহসন 


বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা প্রণালীর মধ্যে যে কিরূপ অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি রহিয়াছে 


৩৫৪ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা 


তাহা নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে কতকটা হদয়ঙ্গম হইবে। E 

সম্প্রতি ম্যাক্মিলান কোম্পানী হইতে An Examination of Examinations 
(অর্থাৎ পরীক্ষার পরীক্ষা) নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার হইতেছেন 
সুবিখ্যাত শিক্ষাতত্ববিৎ স্যার ফিলিপ হার্টগ। আমেরিকার কলাহিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 
: তরফ হইতে পরীক্ষা গ্রহণ প্রণালীর সারবন্তা ও কার্ধ্যকারিতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার 
জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। পুভ্তকখানিতে সেই অনুসন্ধানের ফলাফল সমিবেশিত 
হইয়াছে। কমিটির সভাপতি ছিলেন স্যার মাইকেল স্যাড্লার। পরীক্ষার্থিগণের লিখিত 
্রশ্নোত্তরের খাতা দৃষ্টে পরীক্ষকগণ যে মূল্য বা নম্বর দিয়া থাকেন, এবং যে নম্বরের 
মানদণ্ডে পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা বা অযোগ্যতার বিচার হয়, তাহাতে যে কতদূর বৈষম্য 
থাকিতে পারে তাহারই সমালোচনা পুস্তকখানির বিষয়বস্ত। কতকগুলি পরীক্ষিত খাতা 
লইয়া উক্ত অনুসন্ধান কমিটি নিজেদের নিযুক্ত কয়েকজন নৃতন পরীক্ষকের হস্তে 
দেন। | paf পরীক্ষকগণের বিচারে খাতাগুলিতে একরূপ নম্বর উঠিয়াছিল, কিন্তু নূতন 
পরীক্ষকদের হাতে পড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন খাতার ভিন্ন ভিন্ন মূল্য নির্দিষ্ট হইল-_সে মূল্যের, . 
পাৰ্থক্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহারই এক বৎসর পরে, শেষোক্ত পরীক্ষকগণকে 
এঁ খাতাগুলি পুনরায় দেখিতে দেওয়া হইল, তখন তাহারা উহাতে যে মূল্য নির্দিষ্ট 
করিলেন প্রথম বারে তাহাদেরই দেওয়া নম্বরের সহিত তাহার অনেক পার্থক্য দৃষ্ট 
হইল। ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষায় একই উত্তরের খাতায় ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষকের নিকট ' 
যথাক্রমে ১৫1৫০ ৬৩ fe» lar | ৬২1৭৫1৪৮1৭১ ও ৬৪ নম্বর 'উঠিল। 

ইহার পর টীকা নিশ্প্রয়োজন। 


€৩) 
পুরুষকার 


যাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত যোগ্যতার বীজ লুকায়িত থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্মাধারী 
না হইয়াও যে তাহারা আত্মচেষ্টায় শীর্ষস্থানে আরোহণ করিতে পারেন তাহার বহু 
দৃষ্টান্ত “বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্মা বনাম পুরুষকার” প্রবন্ধে (পৃঃ ৯৬-১০৩) দিয়াছি। 
আরো কয়েকজন কৃতী পুরুষের উল্লেখ করিতেছি। ইহাদের কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
দ্বারস্থ হন নাই, অধিকন্তু আভিজাত্য বা বংশ-গৌরবে গরীয়ান্‌ নহেন। আমাদের দেশে 
যাহারা কৌলীন্যের মর্যাদায় স্ফীত, তাহারা যে কত দূর ভ্রান্ত তাহা এই সকল শ্রেষ্ঠ 
পুরুষের জীবনকথা আলোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে। 
* এ লেখাটি ২য় খণ্ডে প্রকাশিত পৃ. 368-3621 


৩৫৫ 


আচার্য প্রফুল্পচন্্র রায় রচনাস্ংকল্ন (6x খণ্ড) 


বিখ্যাত পর্যটক ও সাংবাদিক স্টান্লির নাম সভ্যজগতে সুবিদিত। আভিজাত্য ও 
জারজ সম্তান। জন্মদাতা ছিল জনৈক চরিত্রহীন মদ্যপ কৃষক-_পানশালার কলহের 
ফলে যাহার কলঙ্কিত জীবনের অবসান হয়। মাতাকর্তৃক পরিত্যক্ত বালকের প্রথম 
জীবন অনাথাশ্রমের অনাদরে কাটে। পঞ্চদশ বৎসরে তিনি মেষ পালকের বৃত্তি 
অবলম্বন করেন এবং সপ্তদশ বৎসরে জাহাজের খালাসীরূপে আমেরিকা যাত্রা 
করেন কালক্রমে ইনি কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হন তাহা সকলেই জানেন। 

জগদ্বরেণ্য চিত্রকর লিওনার্ডো দা বিধির জীবনকাহিনী পর্যালোচনা করিলেও চমৎকৃত 
হইতে হয়। ইহার বহুমুখী প্রতিভা যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। কিন্তু ইহারও 
প্রথম জীবন অগৌরবে ও অনাদরে কাটিয়াছিল। ফ্লোরেন্সবাসী এক চপলমতি যুবকের 
ওঁরসে বিঞ্চি গ্রামবাসিনী জনৈকা অনুঢ়া কৃষক কন্যার গর্ভে তাহার জন্ম হয়। ভবিষ্যত 
জীবনে মাতার সহিত তাহার কোনও সংযোগই ছিল না, কিন্তু তাহারই নামের রাজটীকা 
ললাটে ধারণ করিয়া বিঞ্চি নামে ক্ষুদ্রতম পল্লী যুগযুগান্ত অমর হইয়া রহিয়াছে। বিস্ময়ের 
বিষয় এই যে, কেবলমাত্র আত্মচেষ্টার গুণেই লিওনার্ডোর অনন্যসুলভ প্রতিভার বিকাশ 
হইয়াছিল__স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার তিনি ধারেন নাই। বয়োবৃদ্ধির সহিত 
তাহার জ্ঞানানুরাগ বর্ধিত হইতে থাকে। ত্রিশ বৎসর বয়সে ইনি ল্যাটিন ও অঙ্কশাস্ত্রের 
চর্চা আরম্ভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নাই বলিয়া ইনি সমসাময়িক পণ্ডিত সমাজের 
নিকট অশেষ লাঞ্ছনা ও অবজ্ঞার ভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু উহাদের অবজ্ঞাকে তুচ্ছ 
করিবার মত দৃঢ়তা তাহার ছিল। 

বিখ্যাত ফরাসী ওপন্যাসিক ব্যাল্জাকের জন্ম কাহিনী বিস্ময়কর। তীহার পূর্ব্বপুরুষগণ 
কৃষিজীবী ও দিনমজুর ছিলেন। স্কুলের কঠোর শাসনে তিনি অতিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
শিক্ষকের হস্তে প্রহার, পাঠে অপটুতার জন্য ছুটির পরেও স্কুলে আটক থাকিবার 
দুর্ভোগ, এই সকল পীড়নে তাঁহার স্কুলের জীবন "afe হইয়া উঠিল। কিন্তু স্কুল 
লাইব্রেরীর প্রাপ্ত জনৈক বৃদ্ধ ধর্মযাজকের অনুগ্রহে তিনি লাইব্রেরীর পুস্তকপাঠের 
অবাধ অধিকার পাইলেন। শৈশবে যিনি বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষাই লাভ করিতে পারেন 
নাই, এক্ষণে তাহার অভূতপূর্ব পাঠানুরাগ উদ্রেক হইল এবং তিনি তিন বৎসর ধরিয়া 
মাত্র দ্বাদশ বর্ষ বয়সে ...নবের ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিলেন। ইহার 


bI. 


বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা 


পর তিনি প্যারীর গরীব এক স্কুলে অধ্যয়ন করিতে করিতে আরও অনেক Sy পাঠ 
করেন এবং অবশেষে বিশ বৎসর বয়সে গ্রন্থকার হইতে মনস্থ করেন এবং শতাধিক 
অতুলনীয় নভেল লিখেন। জনৈক লেখক বলিয়াছেন যে, বাল্যে শিক্ষকগণ তাহার 
স্বভাবে এমন কোন বিশেষত্ব লক্ষ্য করেন নাই যাহা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের উৎকর্ষ 
বা অপকর্ষের পূর্ব্বাভাষ দিতে পারে। প্রথম জীবনে তাহাতে কোন পাণ্তিত্যের আভাষও 
পাওয়া যায় নাই; .. সাহিত্যিকগণ বলেন যে, ব্যালজাক্‌ যে শতাধিক অনুপম উপন্যাস 
লিখিয়াছেন তাহার চরিত্রাঙ্কন বিষয়ে তিনি প্রায় সেক্স্পীয়রেরই সমকক্ষ | 

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত কেবল পাশ্চাত্য দেশেই আবদ্ধ নহে। আমাদের দেশের প্রাচীন 
ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেও এরূপ উদাহরণের অভাব হইবে না। আর্ধাজাতি যখন 
সৰ্ব্ব বিষয়ে চরম উৎকর্ষের শিখরে অবস্থিত সেই সময়ে জাতি কুলের বিশেষ ধরাবীধা 
ছিল না। অখ্যাত কূলে কিংবা গৌরবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্ব স্ব মহত্ব বলে 
যাহারা চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন মহাবীর কর্ণ তাহাদের অন্যতম। মাতা কুস্তীর কুমারী 
যৌবনের সন্তান বলিয়া ইহার জম্ম-রহস্য নিজেরও অপরের নিকট বহুদিন গোপন 
ছিল; সৃত-পুত্র পরিচয়ে ইহার প্রথম জীবন কাটে। হস্তিনার রাজসভায় অস্ত্র পরীক্ষার 
কালে বংশপরিচয় লইয়া যখন তাহার প্রতি সর্ব্প্রকারের শর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তখন 
তিনি যে বীরত্বব্যঞ্জক উত্তর করিয়াছিলেন তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে : 

“সুতো বা সৃতপুত্রো বা যো বা সো বা ভবাম্যহম্‌। 
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং তু পৌরুষম্‌।।” 

কর্ণের সে পৌরুষ যে কত Wife ও বিস্ময়কর তাহা স্বর্ধজনবিদি মহামুনি বেদব্যাস, 
যিনি বেদের বিভাগ-_কর্তা এবং মহাভারত অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা-_তাহার জন্ম 
নীচকুলোভ্ভবা মৎস্যগন্ধা কুম গর্ভে ও পরাশরের ওুরসে। 

সপ্তর্ষিমগ্তলের অন্যতম wf বশিষ্ট ছিলেন বেশ্যাপুত্র। কিন্তু সে-কথা তাহার 
গুণগরিমায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, কেহ আর স্মরণ করে না। 

পিতৃপরিচয়হীন স্ত্যকাম ছিলেন জ্ঞানশ্রেষ্ঠ, দাসীপুত্র বিদুর ও ন ধর্ম্ম-প্রাণ ও 
ভক্তশ্রেন্ঠ বলিয়া চিরকাল pert পাইয়া আসিতেছেন। 

বাহুল্য ভয়ে অধিক দৃষ্টান্ত দিলাম না। 


* পরিশিষ্ট-১ 


অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতীকারের উপায় চক্রবর্তী, চ্যাটাজ্জঁ এন্ড কোং (১৯৩৬), 
পৃ. ২৩৫-২৩৬ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (€ম খণ্ড) 

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা প্রণালীর মধ্যে যে কিরূপ অসম্পূর্ণতা ও ক্রটি রহিয়াছে 
তাহা নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে। 

সম্প্রতি ম্যাক্মিলান কোম্পানী হইতে An Examination of Examinations 
(অর্থাৎ পরীক্ষার পরীক্ষা) নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে প্রস্থাকার হইতেছেন 
সুবিখ্যাত শিক্ষাতত্ববিৎ স্যার ফিলিপ হার্টগ। আমেরিকার কলাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 
তরফ হইতে পরীক্ষা গ্রহণ প্রণালীর সারবন্তা ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার C 
জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। পুস্তকখানিতে সেই অনুসন্ধানের ফলাফল সমিবেশিত 
হইয়াছে। কমিটির সভাপতি ছিলেন স্যার মাইকেল স্যাড্লার। পরীক্ষার্থিগণের লিখিত 
প্রশ্নোতরের খাতা দৃষ্টে পরীক্ষকগণ যে মূল্য বা নম্বর দিয়া থাকেন, এবং যে নম্বরের 
- মানদণ্ডে পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা বা অযোগ্যতার বিচার হয়, তাহাতে যে কতদূর বৈষম্য 


^ পরীক্ষুকদের হাতে পড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন খাতায় ভিন্ন ভিন্ন মূল্য নির্দিষ্ট হইল-_সে মুল্যের 
- পার্থক্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহারই এক বৎসর পরে, শেষোক্ত পরীক্ষকগণকে 
." 4 খাতাণগুলি পুনরায় দেখিতে দেওয়া হইল, তখন তাহারা উহাতে যে মুল্য নির্দিষ্ট 
- করিলেন প্রথম বারে তাহাদেরই দেওয়া নম্বরের সহিত তাহার অনেক পার্থক্য দৃষ্ট 
হইল। ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষায় একই উত্তরের খাতায় ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষকের নিকট 
যথাক্রমে ১৫1৫০ ড৩1৬৯।৭৮।৬২।৭৫1৪৮।৭১ ও ৬৪ নম্বর উঠিল। 

ইহার পর টীকা নিষ্প্রয়োজন। 


* অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতীকারের উপায় (১৯৩৬) পরিশিষ্ট ২, পৃ. 


২৩৬-২৩৭ | 


৩৫৮ 


পথনির্গেশ 


পথনির্দেশি 


ব্রাহ্মামমাজের বাণী যদি যুগোপযোগী হয় এবং ইহা যদি মানবজাতির মুক্তির বাণী 
হয়, তবে আজ হউক কাল হউক, ইহা মানুষের প্রাণে বিপ্লব উপস্থিত করিবেই- হিন্দুতে 
মুসলমানে, হিন্দুতে হিন্দুতে এবং জাতিতে জাতিতে, যদুবংশ ধ্বংসের ন্যায় যেরূপ ' 
আত্মঘাতী মহা-মৃত্যুর বিষাণ রাজিয়া উঠিয়াছে এবং দিকে দিকে এই বিদ্বেষবহির 
ধুমায়মান শিখা লোলজিহ্বা বিস্তারকরতঃ যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, এবং ভারতের 
পশ্চিমঘাটে আরব সমুদ্রের তীরে যে কাল বৈশাখীর ঝড় উঠিয়াছে, তাহাতে নিঃসংশয়ে 
ভবিষ্যদবাণী করিতে পারি যে ব্রাহ্ম সমাজের এই আদর্শ 

“এক জাতি, এক ভগবান 

| এক দেশ, এক মনপ্রাণ” 

এই আদৰ্শ গ্রহণ না করিলে ভারতের মুক্তি শত সহস্র বৎসরেও হইবে না। 


* {১৩৪৭ সালে টাঙ্গাইল রা নিন বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির 
অভিডাষণ হইতে [| ; 

আমি দেখিয়াছি এবং বুঝিয়াছি, সত্যসন্ধী এবং সত্যাশ্য়ী না হইলে কি মানুষ, কি : 
জাতি, কি দেশ, কাহারও মাথা খাড়া করিয়া উঠিবার সাধ্য নাই। দুই 'এবং দুইয়ে যোগ 
দিলে চার ইইবেই হইবে; উহাকে পাঁচও করা যায় না, তিনও করা যায় না। করিতে 
গেলে অঙ্ক মেলে না। জীবনভোর যদি এই মিথ্যা চেষ্টা কর, তবে চেষ্টা ব্যর্থ এবং 
জীবন বিফল হইয়া ষাইবে। মিথ্যার উপর কোনও মহদনুষ্ঠান গড়িয়া তোলা যায় না। 
আজ যাহারা সত্যাশয়ী হইবার অভিনয় করিতেছে. তাহাদের পলিটিক্যাল চালবাজী 
এবং চালাকী লোকচক্ষু এবং জনমতের সম্মুখে পদে পদে ধরা পড়িয়া প্রতিহত হইতেছে। 
আজ চীৎকার করিয়া বলি, তোমরা সত্যকে স্বীকার কর এবং বরণ কর। লোকচক্ষুর 
অন্তরালে নহে, কিংবা মনের গোপন প্রকোষ্ঠের মধ্যে নহে-_জগৎ সভায় বিশ্ব মানবের 


সম্মুখে, মেরুদণ্ড সোজা করিয়া অকুতোভয়ে, বুক ফুলাইয়া, সতেজে, দীপ্ত অনুরাগের 
সহিত সত্যের জয় গান কর। 


৩৫৯ 


আচার্য প্রফুল্পচন্্র রায় রচনাসংকলন (CX খণ্ড) 


আমাদের দেশে ghe হয়, অও হয় কর।” “রামরহিম ভজা”, “ঝোলের লাউ, 
অন্বলের কদু” নামক যে সকল সুবিধাবাদী আছে, তাহাদের দলপুষ্টি করার জন্য 
হিতোপদেশে বাল্যকালে এই উত্তট কবিতা পড়িয়াছিলাম_ 

“সত্যং বয়াৎ, প্রিয়ং ব্রয়াৎ, মা ক্রয়াং সত্যমপ্রিয়ং” "refe সত্য কথা বলিবে, 
লোকের শ্রুতিসুখকর কথা বলিবে, কিন্তু সত্য কথা যদি লোকের মনোমত বা শ্রুতিসুখকর 
না হয় তবে তাহা কদাচ বলিবে না। 

জাতিকে মিথ্যার পথে প্ররোচিত এবং পরিচালিত করার এরূপ হীন প্রচেষ্ঠার 
অভিযান আর কোথাও দেখি নাই। আজ এই হিতোপদেশকে উল্টাইয়া আপনারা 
দেশের মধ্যে প্রচার করুণ, “সত্যং ক্রয়াৎ, প্রিয়ং ব্রুয়াৎ ব্রুয়াচ্চ সত্যমপ্রিয়ং”__সত্য 
কথা বল. হিতকথা বল, এবং সত্য কথা বলিলে যদি লোকের অপ্রিয় হইতে হয়, 
তথাপি সত্য কথাই বল। যুবকদিগকে জনে জনে ডাকিয়া বলুন,_মিথ্যার উপর জাতি 
গঠন করিতে চাও? তা কি কখনও হয়? না, জগতের ইতিহাসে কোথায়ও হইয়াছে? 
চোরা বালির ভিতের উপর তাজমহল গড়া যায় না। 


* তত্বুকৌমুদী পত্রিকায় প্রকাশিত, ১ জুলাই, ১৯৪০। 


সুরেন্দ্রনাথের তিরোধান 


সুরেন্দ্রনাথ যখন সিভিল সার্ভিসে ইস্তফা দিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে 
প্রায় সেই সময়েই স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার ও ভারতবাসীদিগের মধ্যে সর্বপ্রথম র্যাঙ্গল 
(Wrangler) স্বীয় আনন্দমোহন বসু বিলাত হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন 
উভয়ে সৌহার্দসূত্রে আবদ্ধ হইয়া রাজনীতি আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। আমার বয় 
তখন সবে ১৩1১৪ বৎসর। কিন্তু সেই সময়েই যেখানে সুরেন্্রনাথ ও আনন্দমোঃ 
পাশাপাশি বস্তার জন্য উপস্থিত ইইভেন, আমরা পাগলের মত সেইখানেই ছুটি 
যাইতাম। ইহার কিছু দিন পরেই ভারত-সভা (Indian Association) স্থাপিত ? 
এবং ইহার উন্নতিকল্পে উভয়েই যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। পরলোকগত শিবনাথ শা 
মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহারা এই অনুষ্ঠানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহা 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোনও প্রকারের রাজনীতি বা অন্যান্য আন্দোল৷ 
বীতরাগ (Cynic) হইয়া তাঁহাদের প্রার্থনায় ওঁদাসীন্য প্রদর্শন করেন ও এই অনুষ্ঠা 
যোগদানে অসম্মত হয়েন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করিবার নিচি 
যাহাতে ভারতের যুবকবৃন্দ বিলাতে না যাইয়া এই দেশেই পরীক্ষা দিবার সুযোগ পা 
সে জন্য তিনিই ত্রম্মাপুত্র হইতে সিদ্ধুনদের মধ্যবর্তী সমগ্র উত্তর-ভারত, আর্যাবির্ত 
গৌড় অভিযানে বাহির হয়েন ও তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও বাকৃকৌশলে সকল; 
আলোড়িত, অনুপ্রাণিত, বিস্মিত ও স্তম্ভিত করেন। সে আজ কত কালের কথা। 

ইহার পর আমি প্রায় ৪ বৎসর কাল মেট্রোপলিটান ইন্ষ্টিটিউশনে অধ্যয়ন ক 
অধুনা সুকিয়া স্ট্রীটের যে স্থানে স্বীয় অশ্থিকাচরণ লাহা মহাশয়ের প্রাসাদতুল্য ভন 
অবস্থিত, তখন সেইখানেই উক্ত বিদ্যালয় ছিল। সেখানে আমি এফ-এ ও বি-এ ক্ল! 
সুরেন্দ্রনাথের ছাত্র ছিলাম। তাঁহার নিকট Macaulay's Essay on Clive & Wa 
ren Hastings এবং Burke's Reflections on the French Revolution না 
গ্রন্থ অধ্যয়ন করি। তিনি যে ভাবে মূল সাহিত্য অধ্যাপনা ও ব্যাখ্যা করিতেন, তা 
সত্যই অতুলনীয়। মনে হয়, এখনও যেন সেই ধ্বনি আমার কর্ণে বাজিতেছে। অধ্যা* 
সুরেন্্রনাথ রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথের অপেক্ষা কোনও অংশে কম ছিলেন না। 
. রাজনীতি সম্বন্ধে আমার যা কিছু শিক্ষা-দীক্ষা, এক কথায় বলিতে গেলে তাহা এ 
গুরুরই পাদপ্রান্তে লাভ করিয়াছিলাম। তখনকার বাঙ্গালার যুবকদের প্রাণে তিনি 
নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন। সেই বোধনের পুরোহিতের আজ তিরোধান হইয়া 


ততমত 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (€ম খণ্ড) 


শুনিয়া প্রাণ গত যৌবনের সুখ-দুঃখের স্মৃতিতে কাঁদিয়া উঠিয়াছে। 

নব্য ইটালীর সৃষ্টিকর্ত্শ বিরাট পুরুষ ম্যাটসিনির কথা স্ব্বদাই তিনি বলিতেন এবং 
তাঁহার সুমহান্‌ আদর্শে যুবকদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেন। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র আজ যে 
জাতীয় স্পন্দন দেখিতে পাইিতেছি, তাহার আদি কেন্দ্র ও মূলীভূত কারণ সুরেন্দ্রনাথ। 
তাঁহার অভাবে বাঙ্গালী আজ অনেকখানি নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। সেই যুগেই ছাত্র-সভা 
(Student Association) স্থাপিত হয় ও তিনি তাহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। 


* মাসিক বসুমতী, আবণ, ১৩৩২, পৃ. ১-২, ০৯২০) 


দেশবন্ধু “স্মৃতি-ত্পণ” 


দেশবন্ধু “স্মৃতি-তর্পণ” 


দেশবন্ধুর মৃত্যুতে আজ বাংলায়_এমন কি সমগ্র ভারতে--হাহাকার পড়িয়াছে 
কেন? রাজা মহারাজা বল, নরমপন্থী চরমপন্থী বল, দোকানী পসারী বল, সকলের 
মধ্যেই ক্রন্দনের রোল কেন? যীহারা রাজনীতি ক্ষেত্রে কখনই তাহার সহিত একমত 
তাহার মৃত্যুতে কেবল শোক প্রকাশ করিতেছেন তাহা নয়--তীহার গুণকীর্তনেও শত 
মুখ। আজ অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া আমি বাংলার রাজনীতি আলোচনা দেখিতেছি; অনেকেই 
হহার *[C কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন সত্য কিন্তু দেশবন্ধুর ন্যায় অনন্যকর্ম্মা ও 
সর্ব্বত্যাগী হইয়া স্বরাজলাভের উদ্দেশ্যে এইপ্রকার আত্মোৎসর্গ করিতে কদাপি দেখি 
নাই। যিনি ভোগলালসা ও বিলাসিতার মধ্যে আশৈশব মানুষ হইয়াছিলেন এবং পরিণত 
বয়সেও তাহাতে ডূবিয়াছিলেন তিনিই এই মহাশুভ মুহূর্তে দেশের পক্ষে এক মহা 


এ প্রকার আত্মোৎসর্গ, এপ্রকার জীবনাহৃতি কখনও দেখি নাই-_আর দেখিব কিনা তাও 
জানিনা। সকলেই আজ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন, হাঁ, বাঙ্গালীর ঘরে একটা মানুষ 
জন্মেছিল CO যে নিজের স্বার্থের দিকে না তাকাইয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, 
লাভ লোকসান গণনা না করিয়া, সর্বস্ব পণ করিয়া, প্রাণ ঢালিয়া দেশের সেবায়, 
স্বরাজ সাধনায় তার সমস্ত শক্তি, সামর্থ, বুদ্ধি ও প্রতিভা নিয়োগ করিয়াছিলেন-_-সেই 
নিয়োগের ফলেই আজ এমন অসময়ে তার বিয়োগ ঘটিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 
দেশবন্ধু মরেন নাই-_তীর নশ্বর দেহ ভস্মে ও বাম্পে পরিণত--পঞ্চভূতে বিলীন 
হইয়াছে মাত্র। তাহার অমর ও সাধু দৃষ্টান্ত আজ বাঙ্গালী মাত্রেরই মধ্যে জাজ্জ্বল্যমান। 
এইপ্রকারের মানুষ মরিয়াও অমর হয়। ভগবান করুন যেন তাঁর চিতা-বাম্প সমগ্র 
প্রত্যেক ভারতবাসীকে তার সুমহান আদর্শে ও অনুরাগে, প্রদীপ্ত প্রতিভা ও প্রেরণায় 
অনুপ্রাণিত, উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করিয়া তুলে। ভারতের জননীগণ যেন এই প্রকার সম্তানই 
গর্ভেধারণ করেন। 
“সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে! 
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।।” 


বঙ্গবাণী, শ্রাবণ, ১৩৩২, পৃ. ৭০২ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে ভারতের, বিশেষ করিয়া বাঙলার ও বাঙালা সাহিত্যের 
যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পরিমাণ করা আমাদের সাধ্যের বাহিরে 1 গল্পে, গানে, কবিতায়, 
নাট্যে, প্রবন্ধে, সমালোচনায় বাঙলা সাহিত্যে এই মহারথী তাহার প্রতিভার অমর 
অবদানে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে বিজয়মাল্য আহরণ করিয়া আনিয়াছেন। বঙ্গজননীর 
লজ্জানতশিরে তিনি বিজয়তিলক পরাইয়া দিয়াছেন। বাঙলাভাষা আজ যে পৃথিবীর 
সৰ্ব্বত্ৰ আদৃত তাহার মূলে রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের প্রাণপণ চেষ্টা। বাঙালী হইয়াও . 
বাঙুলাভাষা পাঠ করা ইংরাজ রাজত্বের প্রথম যুগে শিক্ষিত সমাজের রুচিবিকার বলিয়া 
গণ্য হইত। বঙ্কিমচন্দ্ৰ ইহা লইয়া তথাকথিত শিক্ষাসমাজকে যথেষ্ট RAAN করিয়াছেন। 
কিন্তু তৎসত্বেও সাহিত্যক্ষেত্রে একটা সুষ্ঠ আত্মচেতনা প্রাক্‌-রবীন্দ্র যুগে গড়িয়া উঠে 
নাই, একথা বলা বোধ হয় অন্যায় হইবে না। বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র এবং 
আরও অনেক দিকপাল মাতৃভাষার উন্নতির জন্য এবং ভাষাকে সাহিত্যের পর্য্যায়ে 
উন্নীত করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। 
ইহা ঠিক। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে প্রাণশক্তি তাহাদের প্রচেষ্টায় পরিপূর্ণরূপে বিকশিত 
হইয়া উঠিতে পারে নাই। কারণ অতিদুস্তর বাধা অতিক্রম করিয়া পথ খুঁজিয়া লইতেই 
তাহাদের অনেকটা শক্তির অপব্যয় করিতে হইয়াছিল। সাধারণ লোক তখনও যেমন 
সাহিত্যের ধার ধারিত না, এখনও তেমনি তাহার সন্ধান রাখে না। রবীন্দ্র-প্রতিভার 
উদ্মেষ কালেও যে তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে তেমন 
আস্থাবান্‌ ছিলেন না, তাহা অনায়াসে বলা যায়। বঞ্কিমের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ফলে 
অবশ্য এই অবস্থা ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তাহার গতিবেগ খুব বেশী ছিল না। 
ঠিক এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা দিলেন, তাহার চিত্তের 
এন্বর্য্য ও ভাষার ভাণ্ডার লইয়া। কমপক্ষে ৩০ বৎসর বাঙলা সাহিত্য তাহার 
অলোক-সামান্য সৃজনীশক্তি ও অতুলনীয় কাব্য প্রতিভার মাধূর্য্য উপভোগ করিতে 
পারিয়াছে, এবং কোন প্রকার অতিশয়োক্তি না করিয়াই বোধ হয় বলা যায় সবর্বদেশ 
সৰ্ব্বকালে শ্রদ্ধানতশিরে তাহার সার্থক সৃষ্টির পূজা করিবে। রবীন্দ্রনাথের গুণকীর্ত্তন 
করার আজ প্রয়োজন কিছু আছে বলিয়া মনে করি না। বাঙলার এই সত্যকার গুণীর 
গুণ কীর্তন সমস্ত জগতেই হইতেছে। তাহার প্রতিভার অমর অবদানে আমাদের এই 
পরিষদ আজ ধন্য হইয়াছে। তাই পরিষদের বিশেষ কর্তব্য হইতেছে তাহার স্মৃতি 


৩৬৬ 


সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা 


পুজার। বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের চিত্রের আবরণ উদ্মোচন করিয়া আজ 
আমরা ধন্য হইব। আমাদের অভিশপ্ত জাতীয় জীবন তাহার অস্তাচল গমনে আজ 
অন্ধকারাচ্ছন্ন ইয়া পড়িয়াছে। জানি না, ভগবানের আশীব্্বাদে কবে আবার নূতন 
উষার অরুণোঁদয় হইবে। 

মাত্র এই কয়টি কথা বলিয়াই আমি আজ রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির আবরণ উম্মোচন 
করিতেছি। 


প্রবাসী কার্তিক, ১৩৪৮ 


১৩৪৮ সালের ২০ ভাদ্র সাহিত্যে পরিষদে আচার্য পরফুল্লচনদ্ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসুর অফিত রবীন্দ্রনাথের 
প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচনকালে এ ভাষণ দেন 


৩৬৭ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (Ex খণ্ড) 


অভিনন্দন জ্ঞাপন 
|| শ্ৰীঃ।। 
আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় 
মহোদয় শ্রদ্ধাস্পদেষু 
মহাত্মন! 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দে যে দিন বাঙ্গালার মুমূর্ষু জাতীয় জীবন নব অভ্যুদয়ের 
চঞ্চল তরঙ্গাঘাতে নৃতন করিয়া আলোড়িত হইল; সাহিত্য সমাজে, রাষ্ট্রে নব নব 
বিচিত্রতায় যে দিন বাঙ্গালীর পুনর্জ্জন্মের স্পন্দন সুচিত হইল; যুগযুগাম্তসঞ্চিত পঙ্কপুজ 
ভেদ করিয়া যে দিন স্বচ্ছ সরসীত বাগদেবীর চরণপদ্ম শতদল মেলিয়া বিকশিত হইল, 
সেই দিন নৃতন ও পুরাতনের সেই শুভ সন্ধিক্ষণে ভারতের বিজ্ঞান-লক্ষ্মী নয়ন উন্মীলন 
করিয়া প্রসন্ন হাস্যে নব জাগ্রত বাঙ্গালীকে নন্দিত করিলেন। সেই সফল লগ্নে বঙ্গমাতার 
যে দুই জন কৃতী সন্তান তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন, তুমি তাহাদের অন্যতর। 
বিজ্ঞানের সাধনায় শিষ্য-প্রশিষ্য সমভিব্যাহারে তুমি সেদিন জয়যাত্রা করিয়াছিলে। 
তোমার সেই বিজ্ঞান-গোষ্ঠী আজ দেশে-বিদেশে যশস্বী হইয়া তোমার সাধনা ও সঙ্কল্পকে 
সার্থক করিয়া দেশজননীকে গৌরবাধিত করিয়াছে। বিজ্ঞানচর্চায় তুমি দেশকে উদ্বুদ্ধ 
করিয়াছ। নিজেকে অক্লান্ত তপস্যায় বিশ্বের জ্ঞানসম্পদে তুমি প্রচুর eni দিয়াছ। হে 
আচার্য! আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি। 

হে বিজ্ঞান-সাধক! বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রেও তোমার দান সামান্য নয়; বহু বৎসর যাবৎ 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত আপনাকে যুক্ত রাখিয়া পরিষদের সভাপতিত্বের গুরুভার 
স্কন্ধে লইয়া, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পৌরোহিত্য করিয়া তুমি আপনি ধন্য হইয়াছো, 
আমাদিগকেও ধন্য করিয়াছ। তোমার সপ্ততিতম জন্মদিনের সুযোগে বঙ্গ দেশের সুধী 
ও সাহিত্যিকদিগের প্রতিনিষিস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে তোমাকে 
অভিনন্দিত করিতেছি। 

হে আচার্য! বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সাধনা করিয়াই তুমি ক্ষান্ত হও নহি। দৈন্য-দুঃখ, 
অভাব অনটনে মৃতল্স স্বজাতির দুর্দশা মোচনের জন্য, স্বদেশের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য 
তুমি কারুশিল্প ও চরকা-খদদর প্রচারে ব্রতী হইয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছ; হে 
মাতৃভক্ত! আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি। 


৩৬৮ 


অভিনন্দন জ্ঞাপন 


হে ত্যাগী! তুমি জীবন কোন দিন সঞ্চয়' কর নাই-যাহা উপার্জন করিয়াছ, 
রাজাধিরাজের ন্যায় অকুঠিত চিত্তে দেশের জন্য তাহা বিতরণ করিয়া, নিজে রিক্ত 
হইয়া সন্যাসী হইয়াছো। দে দানবীর! তোমার মহত্ব স্মরণ করিয়া আমরা তোমাকে 
অভিনন্দিত করিতেছি! 

হে মহাত্মন! তোমার নিষ্ঠা, তোমার একাগ্রতা, তোমার দেশপ্রীতি, তোমার আদর্শ 
জাতিকে উত্তরোত্তর মঙ্গলের পথে লইয়া চলিয়াছে। হে কর্ম্মী, হে আজন্ম ব্রহ্মচারী! 
তোমার অমানুষিক কর্মশক্তি একদা এই দুর্ভাগা জাতির মুক্তি বহন করিয়া আনিবে। 
সেই শুভদিন লক্ষ্য করিয়া আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি। 

ভগবান তোমাকে শতায়ু করিয়া দেশের কল্যাণে নিযুক্ত রাখুন__ তোমার চিরস্বস্তি 
ও শাস্তি বিধান করুন। 

11 ও স্বস্তি।। ও স্বস্তি ।। 

বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৫ এ অগ্রহায়ণ শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, সম্পাদক 


(এই মানপত্রটি খদ্দরের উপর মুদ্রিত এবং উহা খদ্দরের পীঠবস্তে সংযুক্ত করা 
হয়৷) 


* ‘আচাৰ্য প্রফুল্পচন্ত্র প্রোট্রের অব এ ম্যান’ সংখ্যা ২ থেকে নেওয়া। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় 
শিক্ষক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। 


৩৬৯ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (ET খণ্ড) 


অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতীকারের 
উপায় বইয়ের অবতরণিকা 


অনেকের মনে বাঙালী বলিতে কেবলমাত্র বাংলার ভদ্র ও হিন্দুস্প্রদায়ের কথাই 
মনে পড়ে, কিন্তু আমি এরূপ সংকীর্ণ অর্থে বাঙালী শব্দের প্রয়োগ করি না। বাঙালী 
বলিতে আমি কেবল হিনদুসম্প্রদায় বুঝি না। উচ্চ শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত বা নিরক্ষর 
হিন্দু, মুসলমান, খু'টান, চাষী ও শ্রমজীবী সকলকেই বুঝি এবং এ গ্রন্থে আমার যাহা 
কিছু বক্তব্য তাহাদের সকলকে লক্ষ্য করিয়া। আজ বাঙালীর জাতীয় জীবনে ভীষণ 
সঙ্কট উপস্থিত। সেই সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া এই জাতি ধরাপৃষ্ট হইতে 
লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, সঙ্কট আমরা ইচ্ছা করিয়াই বরণ করিয়া 
লইয়াছি। শত সহত্র যুবক দিশাহারা হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে, কোনও প্রকারে জীবনোপায় 
নির্ধারণ করিতে না পারিয়া হতাশ্বাস হইতেছি, এমন কি কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়া 
ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছে--নিত্য সংবাদপত্রে স্তম্ভে এরূপ দুর্ঘটনার কথাও পড়িতেছি। 

জগতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সর্বাগ্রে জীবিকা অর্জনের পথ দেখিতে হয়। 
কেবল মানুষ নহে, পশুপক্ষীও এই নিয়মের অধীন। মাতা যেমন শিশুকে স্তন্যপানে 
পুষ্ট করেন পশুদেরও সেইরূপ। গাভীও বাছুরকে একটু স্তন্যপান করাইয়া, তাহারহ গা 
চাটিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করে। পক্ষিশাবকের পিতা ও মাতা পালা করিয়া নীড়ে বসিয়া 
তাহাদের সম্ভতিকে রক্ষণাবেক্ষণ করে, এবং ইতস্ততঃ চরিয়া তাহাদের জন্য “আধার” 
সংগ্রহ করে। একমাস কিংবা দুইমাস পক্ষিশাবক এইরূপে পিতা মাতার মুখাপেক্ষা 
করে। তাহার পর একটু বড় হইলেই চরিয়া বেড়াইতে শিখে, আর মা বাপের তোয়াক্কা 
রাখে না। কিন্তু মন্দভাগ্য বাঙালী সমাজে এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছে। 
বাঙালী ছেলে আজ চিরশিশুভাবাপন্ন। সে বাড়িয়া উঠিলেও এক প্রকার বাপের গলগ্রহ। 
ভাবিয়া দেখিতে গেলে এই প্রকার অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য মা বাপ বা অন্য 
অভিভাবকগণই দায়ী। পুরুষানুক্রমে সন্তানের শিক্ষাদীক্ষা ও জীবনোপায় পদ্ধতি 
নিরূপণের যে চিরাগত প্রথা চলিয়া আসিতেছে তাহারই সংকীর্ণ খাতে সন্তানের 
জীবন-ধারা বহাইয়া দিয়া আমার পিতা মাতা ও অভিভাবকের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করি। সেই সংকীর্ণতার গণ্ডী ও সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিজস্ব পথ করিয়া 
লইবার মত শক্তি ও প্রতিভা কয়জনের থাকে? তাই দেখিতে পাই, গতানুগতিকার 


৩৭০ 


অননসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতীকারের উপায় বইয়ের অবতরণিকা 


কুস্তীপাকে পড়িয়া বাঙালী যুবকের অশেষ দুর্গতি। 

আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবার পর হইতে আজ অন্যুন ৪৫ বৎসর যাবৎ এই 
সকল গুরুতর সমস্যা অনুক্ষণ অনুধাবন করিয়া আসিতেছি। বাঙালীর সম্মুখে যে ভীষণ 
অন্ন-সমস্যা উপস্থিত তাহার সমাধানে অক্ষম হইয়াই যে এ জাতি দ্রুত মরণপথের 
পথিক হইতেছে তাহা উপলব্ধি করিয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে “বেঙ্গল কেমিক্যাল” কারখানা 
স্থাপনে প্রবৃত্ত হই এবং বাঙালী জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য “বাঙালীর মস্তিষ্ক ও 
তাহার অপব্যবহার” শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করি। সে আজ ২৫।২৬ বৎসরের কথা, কিন্তু 
এই সুদীর্ঘ কালের পারে দাঁড়াইয়া এখন দেখিতেছি যে, উক্ত প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলাম 
ও যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা সকলই আজ বর্ণে বর্ণে খাটিয়া যাইতেছে। 
আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণের অবিমৃষ্ধকারিতার ফলে আজ আমরা বাঙালী জাতি “নিজ 
বাসভূমে পরবাসী” বনিয়া গিয়াছি। সম্প্রতি আমার নিজ জেলা খুলনা এবং রাজসাহী, 
বগুড়া ও পাবনা অঞ্চলের কতকগুলি গ্রামের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। এততিনন 
গত ১৪ বৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতে প্রায় তিন লক্ষ মাইল পরিভ্রমণ করিয়াছি। তন্মধ্যে 
ফরিদপুর, বিক্রমপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলের বহু সহর ও গ্রামে ঘুরিয়াছি। গত ৪1৫ 
বৎসর যাবৎ যে একটানা মন্দা চলিয়াছে তাহার ফলে কৃষিজাত দ্রব্যাদির মূল্য বহুল 
পরিমাণে হাস হওয়ায় বাংলার আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়াছে। 
অবশ্য এই “মন্দা” কেবল এ দেশেই আবদ্ধ নহে, সমগ্র ভারতে, এমন কি পৃথিবীর 
সর্বত্রই, ইহা ব্যাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার ধাক্কা বাঙলা দেশেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লাগিয়ছে। 
বোম্বাই ও সমগ্র দাক্ষিণাত্য এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে তুলা জন্মে; 
পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গম একটি প্রধান ফসল। বাংলার প্রধান ফসল হইতেছে 
ধান ও পাট। কিন্তু এই দুই দ্রব্যেরই মূল্য যত কমিয়াছে অপর কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য 
তত কমে নাই। এই ক্ষতির অঙ্ক শুনিলে হতাশ হইতে হয়। ১৯২৮।২৯ সালে বাংলা 
দেশে মোট উৎপন্ন ধান্য ও পাটের মূল্য যথারুমে ১৭১ কোটী ৩৫ লক্ষ ও ৩৭ কোটী 
২৫ লক্ষ টাকা ছিল। কিন্তু ১৯৩২।৩৩ সালে এই দুইটি ফসলের মোট মূল্য যথাক্রমে 
৬৪ কোটী ৬৪ লক্ষ এবং ১০ কোটী ৫৭ লক্ষে যাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। 

বাংলার আর্থিক দুর্গতির আর একটি প্রধান কারণ রহিয়াছে। আমি যখন বোম্বাই, 
লাহোর, মাত্রাজ, এলাহাবাদ ও দিল্লী অঞ্চলে যাই তখন একটি বিষয় সর্ব্বাপ্রে আমার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই সকল সহরে ও প্রদেশে সমস্ত শ্রমজীবী ও চাষী 


৩৭১ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাস্ংকলন (6x খণ্ড) 


দেশেরই লোক। লাহোরে কেবল মুটে মজুর নহে, যত বড় বড় ব্যবসাদার সবই 
পঞ্জাবী। আমাদের কলিকাতায় যেমন চৌরঙ্গী, সেখানেও সেইরূপ সুবৃহৎ সৌধমালা 
খচিত মাল (Mall) i ইহাই হইল সেখানকার ব্যবসাকেন্দ্র। কিন্তু চৌরঙ্গীর সহিত তফাৎ 
এই যে, সেখানে কচিৎ এক আধ জন ইউরোপীয় বা ভিন্ন দেশীয় লোকের সাক্ষাৎ 
মিলে। লাহোরের “আনারকালি' কলিকাতার বড়বাজারের তুল্য, কিন্তু সেখানে মাড়োয়ারী 
বা ভাটিয়ার স্থান নাই, সমস্ত ব্যবসাই পঞ্জাবীর অধিকৃত। বোম্বাইতেও এই প্রকার। 
মাদ্রীজের অবস্থা অনেকটা বাংলার অনুরূপ অর্থাৎ যাবতীয় ব্যবসাবাণিজ্য ইউরোপীয়, 
মাড়োয়ারী, কাচ্চি প্রভৃতির করতলগত। কিন্তু ইহার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে, সেখানে 
প্রবল- প্রতাপ চেটি বা শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় ব্যাঙ্কিং এর কাজে পুরুষানুক্রমে সিদ্ধহস্ত; 
বাংলায় সে শ্রেণীর লোকের একান্ত অভাব। MORES মুটে, মজুর ও সকল প্রকার 
শ্রমজীবী সেই প্রদেশস্থ। 

_ একবার কলিকাতার দিকে তাকানো যাক। দেখিবে যে বড় বড় রাস্তার যাবতীয় 
মুটে,মজুর, কুলি, পাচক, ভৃত্য, ধোপা এবং অধিকাংশ নাপিত উড়িয়া, বিহারী বা 
পশ্চিমা। এতপ্তিম্ন বড় বড় মুদীখানা ও হালুইকরের দোকান, সমস্তই অ-বাঙ্গালীর 
দখলে। গোয়ালন্দ, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্টীমারঘাটে সমস্ত কুলীমজুর বিহারী ও 
পশ্চিমা-_একটিও বাঙালী নাই। বরিশালেও এই প্রকার, তবে রকমভেদ এই যে, 
সেখানকার কুলী মজুরের কাজ বিহারী বা পশ্চিমার পরিবর্তে উড়িয়ার করতলস্থ। অথচ 
এই সকল বন্দরের চতুঃসীমানায় চাষীরা দারিদ্রের নিম্পেষণে আকণ্ঠ খাণে ডুবিয়া 
অর্থাশনে মৃতপ্রায় জীবন কাটাইতেছে-_কুলীর কাজ তাহারা করিবে না, করিলে ইজ্জৎ 
যাইবে। আর একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। কলিকাতায় শত শত পশ্চিমা 
“স্লোইজুতির' কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করে, কিন্তু একটিও বাঙালী চামার “সেলাই 
জুতি’ নাই। এই কাজের মূলধন এক টাকা বা পাঁচসিকা হইবে। ঘরে-সেলাই একটি 
চামড়া বা ক্যানভাসের থলে, কয়েক প্রকার টুক্রা চামড়া, একটি সেলাই করিবার ছুঁচ 
বা ভোমর এবং এক বাণ্ডিল সৃতা হইল ইহার সরঞ্জাম। অথচ দমদম প্রভৃতি স্থানে বহু 
দেশীয় মুচি ও চামার উপবাসে শুকাইতেছে। এ অবস্থা শুধু কলিকাতারই বিশেষত্ব 
নহে, ঢাকা প্রভৃতি মফঃস্বল সহরেও এইপ্রকার, এবং সেখানেও ধোপা, নাপিত, কুলী, 
“স্লোইজুতি” গৃহস্থ ঘরের পাচক, ভৃত্য প্রভৃতির যত কিছু শ্রমসাধ্য কাজ ক্রমশঃ 
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অন্নসমস্যার বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতীকারের উপায় বইয়ের অবতরণিকা 


অ-বাঙালীর হস্তগত হইতেছে। বাংলার অর্থ কি প্রকারে শোষিত হইয়া ভারতের ভিন্ন 
ভিন্ন প্রদেশে প্রবেশলাভ করিতেছে তাহার উল্লেখ করিতেছি। 

গত ১৯২৫ হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত এই ছয় বৎসরে গড়ে প্রায় বার্ষিক অটি 
কোটী টাকা মণিভর্ডারযোগে বিহার ও উড়িষ্যা দেশে প্রেরিত হইয়াছিল। এই টাকার 
অধিকাংশ বাংলা ও আসাম হইতে যায়, এবং উভয় দেশের বাংলার অংশই অধিক। 
বিহার-উড়িষ্যার যত লোক বিদেশে যায় তাহাদের শতরা ৬৪.৩ জন যায় বাংলা দেশে 
সুতরাং একথা বলিলে সত্যের নিতাস্ত অপলাপ করা হইবে না যে এই সকল প্রবাসী 
বিহারী ও উড়িয়া বিদেশ হইতে যত অর্থ দেশে প্রেরণ করে তাহার প্রায় ২/, অংশ 
সংগৃহীত হয় একমাত্র বাংলা দেশ হইতেই। মিঃ লেসি আরও দেখাইয়াছেন যে, ১৯৩১ 
সালের আদম সুমারীর অব্যবহিত পূর্ব্বের তিন বৎসরে সারণ ও কটক জেলাদ্বয়ে 
বিদেশ (অর্থাৎ প্রধানতঃ বাংলা) হইতে যথাক্রমে বার্ষিক গড়ে v কোটি ও ৮০ লক্ষ 
টাকা ডাকযোগে প্রেরিত হইয়াছে। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, বাংলা দেশে যত ভিন্ন 
দেশীয় লোক আসে তাহাদের মোট সংখ্যার একটা বৃহৎ অংশ এই দুইটি জিলা হইতেই 
আসে।” এই সাধারণ সহরেই প্রতি বছর বাংলা হইতে এক কোটা টাকা পোষ্টআফিস 
মারফত প্রেরিত হয়। 

এই ত গেল কুলি, মুটে, মজুর, বেহারা, চাকর ও পাচকদের রোজগারের তালিকা, 
কিন্তু ইহা অপেক্ষা ঢের বেশী টাকা শোষিত হয়। প্রতি বৎসর বা প্রতি দুই বৎসর পরে 
যখন এই সকল লোক দেশে যায় তখন ট্যাকে বা গেঁজেয় করিয়া সঞ্চিত অর্থ লইয়া 
যায়। 

ইহা তো গেল শোষিত অর্থের ভগ্নাংশ মাত্র। এতত্তিম্ন রাশি রাশি টাকা বাংলা হইতে 
প্রতি বৎসর বাহির হইয়া যায়। যত আমদানি, রপ্তানি, অন্তর্বাণিজ্য ও বর্হিবাণিজ্য এ 
সমস্তই ইউরোপীয় ও তাহার পর মাড়োয়ারী, ভাটীয়া, বোরা, খোজা,'কাচ্চি, পঞ্জাবী, 
দিল্লীওয়ালা প্রভৃতির একচেটিয়া বলিলেও হয়। পুরকাল হইতে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য 
অর্থাৎ সওদাগরী, গন্ধবণিক, সাহা, তেলি, কাপালি প্রভৃতির হাতে ছিল। কিন্তু তাহারা 
"efft" ভাকেকাজ করিয়া আসিতেছিল, নড়িয়া চডিয়াপ্রতিদন্থিতা ক্ষেত্রে ফাঁজিকরিবার 
মত ক্ষিপ্রতা তাহাদের ছিল না, তাই রেল স্টীমারে যাতায়াতের সুবিধা হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে তাহাদের আলস্য ও ওঁদাসীন্যের রন্ধপথে ভিন্ন প্রদেশের লোক আসিয়া তাহাদের 
উৎখাত করিয়াছে ও করিতেছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম যখন বাংলায় ছাউনি 
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আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (€x খণ্ড) 


বেনিয়ান ছিলেন। তাহারাই এক সময়ে বড় বড় হৌসের মুৎসুদ্ধি ছিলেন। এতদ্যতীত 
তস্তবায় শ্রেণীর বসাকবংশ চন্দননগর, ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে মসলিন আদি সুক্ষ্ম বন্ত 
সকল সংগ্রহ করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সরবরাহ করিতেন ও বিনিময়ে বিপুল 
ধনলাভ করিতেন। ৬রাজা হৃবীকেশ লাহার পূর্বপুরুষ প্রাণকৃষ্ণ লাহাও কয়েকটি সুবৃহৎ 
হৌসের মুৎসুদ্দি ছিলেন। অনেকেই কায়স্থকুলোদ্তব রামদুলাল দে'র নাম শুনিয়াছেন। 
এক শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি ৫1৭ টাকা বেতনের সরকার হইতে নিজ অসামান্য 
প্রতিভাবলে একজন বড় সওদাগর ও ধনকুবের হইয়াছিলেন। বিখ্যাত মতিলাল শীলও 
এই প্রকারে ব্যবসা বাণিজ্যদ্ধারা হীন অবস্থা হইতে ক্রোরপতি হন। কিন্তু এ প্রকার 
দৃষ্টান্ত আজকালকার দিনে নাই বলিলেও চলে। 

বাংলা দেশ সুজলা, সুফলা, রত্ব-প্রসবিনী। কিন্তু ইহাই এ দেশবাসিগণের পক্ষে 
সৰ্ব্বনাশের মূল হইয়াছে। গঙ্গা, যমুনা, পদ্মা প্রভৃতি নদীতে যখন বর্ষাকালে ‘ঢল’ নামে 
অর্থাৎ প্লাবন হয়, তখন নদীতীরস্থ অঞ্চলে প্রচুর পলি পড়ে এবং তাহাতে জমি উর্বর 
হয়। এই জমি একটু আঁচড়াইয়া বীজ বপন করিলেই প্রভূত ফসল জম্মে। অন্যান্য 
অঞ্চলে যেখানে নদী প্লাবিত হয় না সেখানকার মাটিতেও অল্লায়াসে ফসল হয়। 
বৎসরে তিন মাস বা চারি মাস মেহনত করিলেই চাষিগণের গ্রাসাচ্ছাদনের সুন্দর 
ব্যবস্থা হয়। একদিকে লোক সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি, অপরদিকে ইউরোপীয় এবং ইদানীং 
জাপানী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতা, এই উভয় কারণে দেশের গৃহশিল্প লোপ পাইয়াছে। 
আমাদের বাল্যকালে অর্থাৎ ৬০/৬৫ বৎসর পূর্বেও রুবি খেদ করিয়াছেন : 

“সূতা যাঁতা ঠেলি অন্ন মেলা ভার 
তাতি কর্মকার করে হাহাকার” 

এই ভীষণ প্রতিযোগিতায় সর্ধ্বশ্রেণীর কারিগর ও শিল্পী পৈতৃক ব্যবসা হারাইয়া 
জমির দিকে ঝুঁকিয়াছে। কাজেই জমির উপর অযথা চাপ পড়িয়াছে, ফলে শতকরা ৯০ 
জন লোক চাষের উপর নির্ভর করিতেছে। তদুপরি গত ৪1৫ বৎসর যাবৎ মন্দা 
পড়িয়াছে। ফলে কৃষিজীবীর দুঃখের অবধি নাই। কিন্তু এই দুঃখ কেবল কৃষিজীবীদের 
মধ্যেই আবদ্ধ নহে। আমাদের দেশ কৃবিপ্রধান। সুতরাং কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হাস 
পাওয়ায় সকল শ্রেণীরই লোক-_যাহারা কৃষকের শ্রমে উৎপন্ন পণ্যের উপর নির্ভর 
করে,__অর্থাৎ জমিদার, মহাজন, উকিল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি__খণভারাক্রান্ত 
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অনস্মস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতীকারের উপায় বইয়ের অবতরণিকা 


হইয়া অতিকষ্টে দিন কাটাইতেছে। প্রতি বৎসর তামাদীর মুখে হাজার হাজার জোত 
জমি ও শত শত জমিদারী নীলামে চড়িতেছে। কিন্তু খরিদ্দার নাই। অর্থাভাবে কেহই 
ক্রেতা হইতে চাহে না। সমগ্র বাংলা আজ আর্তনাদ করিতেছে-_ যেখানে যাই, হাহাকার 
রব। যাহারা ভূমির উপসত্বের উপর সাক্ষাৎ ভাবে নির্ভর করে- অর্থাৎ জমিদার, 
_তালুকাদার পত্বনিদার, গাঁতিদার প্রভৃতি_আর কৃষকের ত কথাই নাই,__তাহারা আজ 
খণে মগ্ন বা eor | সুতরাং বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা চরম দশায় উপনীত 
হইয়াছে। কলিকাতার সুবর্ণবণিক প্রভৃতি সম্প্রদায়, যীহারা পূর্ব্ব ব্যবসাজীবী ছিলেন, 
তাহাদের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কর্ম্মকুশলতার অভাবে ইহারা ধীরে ধীরে 
পৈতৃক ব্যবসাবৃত্তি হইতে বিতাড়িত হইয়া এক্ষণে কোম্পানীর কাগজে একাস্ত-নির্ভর 
হইয়া শতকরা মাত্র ৩, ৩11০ টাকা সুদেই পরিতৃপ্ত আছেন। কিন্তু পূর্বপুরুষ অর্জিত 
ধনসম্পত্তির সুদে আর কতকাল চলিতে পারে? ক্রমান্বয়ে বংশ বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যয়বাহুল্য হইতেছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে সঞ্চিত অর্থের অঙ্ক শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। 

দেশের এই দুর্দশার জন্য প্রধানতঃ দায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সকল দেশেই অপেক্ষাকৃত 
শিক্ষিত ও উন্নত মধ্যবিত্ত শ্রেণী দ্বারাই যত ব্যবসা-বাণিজ্য সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হয়। 
পণ্য আমদানি করিয়া জগতের সহিত লেন-দেন চালান এবং দেশের ধনবৃদ্ধি করেন। 
বাংলা দেশে কিন্ত ইহার বিপরীত ব্যবস্থা। এখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলিতে প্রধানতঃ 
কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সম্প্রদায় বুঝায়। এতত্যতীত অতিঅঙ্গ সংখ্যক মুসলমানও এই 
শ্রেণিভুক্ত। দুর্ভাগ্যক্রমে বৃটিশ রাজত্বের প্রথম হইতেই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী চাকরীর 
লালসায় সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে কোনও কালে 
ব্যবসাবুদ্ধির বিকাশ হয় নাই। ব্রা্মণগণের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক টোলের পণ্ডিত 
হইয়া শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দানে রত ছিলেন বটে, কিন্ত অধিকাংশই পৌরোহিত্য এবং দেবোত্তর 
ও ব্রন্মোত্তর সম্পত্তির উপর নির্ভর করিতেন; অবশিষ্ট ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নিৰ্ব্বাহ 
করিতেন। কায়স্থগণও কিছুকাল গুরুমহাশয়ের নিকট পড়িয়া এবং শুভঙ্করীর হিসাব 
করিতেন এবং আপনা্দিগকে শ্লাঘান্বিত মনে করিতেন। কদাচিৎ ব্রাহ্মণও এই সকল 
পদলাভের জন্য লালায়িত হইতেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রঘুন্দন এই প্রকারে নবাব মুর্শিদকুলি 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (€ম খণ্ড) 


স্থাপয়িতা। নবাব সরকারের পদগৌরবের মহিমা এতো উচ্চ ছিল, যে এ সকল পদে 
যাহারা কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহাদের নবাবদত্ত পদবী আজিও তাহাদের বংশধরগণ 
HICA ও সগৌরবে ব্যবহার করেন। তরফদার, শীনবীশ, খাস্নবশী, মহালনবীশ, খাঁ, 
মুনসী, দস্তিদার প্রভৃতি পদবী তাহার সাক্ষী। এই সকল কায়স্থ প্রধানতঃ জমিদার 
সরকারের দেওয়ান, তহশিলদার, নায়েব ও গোমস্তারকাজ অর্থাৎ পাটোয়ারীগিরি 
করিতেন। বৈদ্যের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। এখনও লক্ষাধিক হইবে না। ইহারা "থলে 
বড়ি’ লইয়া বৈদ্যগিরি করিতেন। আমার শৈশবে ইহাদের এইভাবে জীবিকানির্ব্বাহ 
করিতে দেখিয়াছি। 

পৃবের্বই বলিয়াছি বাংলার জমিদারবর্গ আমাদের এই দুর্দশার জন্য অনেকাংশে 
^ দায়ী। আর এক কারণেও পরোক্ষভাবে তাহারা দেশের অকল্যাণ করিয়াছেন। বৃটিশ 
শাসনের প্রারম্ভে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও রাণী ভবানী প্রমুখ অনেকে অজন্র দেবোত্তর, লাখেরাজ 
ও ব্রন্মোত্তর সম্পত্তি দান করিয়া দেশের এই দুরবস্থার সহায়তা করিয়াছেন। ইংরাজীতে 
একটি প্রবাদবাক্য আছে “An idle brain is the devil's workshop” — aaa 
মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। জীবিকার্্জনের জন্য কোনও প্রকার কষ্ট বা কায়ক্লেশ 
করিতে হইবে না, আজীবন “বসিয়া” খাওয়া চলিবে এইরূপ অবস্থার মধ্যে জম্মাইলে 
মানুষ একেবারে অপদার্থ হইয়া যায়। অধিকস্ত যত কিছু বদ্‌খেয়াল তাহার বশবর্তী 
হইয়া পড়ে। শ্রীযুক্ত শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের “পল্লি-সমাজে” ইহার চমৎকার চিত্র আছে। 
এই কারণে পাড়াগীয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে সময় কাটাইবার প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে 
ও মামলা মোকদামার সৃষ্টি। সময়ের অন্যরূপ স্ঘ্যবহার ইহাদের অজ্ঞাত। এই প্রকারে 
বাংলার পল্লিগ্রীমগুলি দুর্নীতির উৎস হইয়া দীড়াইয়াছে। 

আর এক বিপদজাল আমরা নিজেরাই ডাকিয়া আনিয়াছি এবং তাহাতে জড়িত 
হইয়া হাবুডুবু খাইতেছি ও স্বোপার্জিতি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। এদেশে পাশ্চাত্য 
শিক্ষার দীক্ষাগুরু প্রকৃতপক্ষে রামমোহন রায়। এই অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী 
, দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে ভারতবাসী যদি জগতের দরবারে পুনরায় সম্মানের 
আসন অধিকার করিতে চায় তাহা হইলে দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার 
অত্যাবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সাধনে তিনি জীবনের শেষভাগ উৎসর্গ করেন। তাহার এবং 
ডেভিড. হেয়ার প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহিগণের একান্তিক যত্বে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে 
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অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতীকারের উপায় বইয়ের অবতরণিকা 


হিন্দুমহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমাদের শাসকগণ এই প্রচেষ্টার 
অনুকূলে ছিলেন না। রামমোহনের প্রস্তাবে শঙ্কিত ও দিশেহারা হইয়া তাহারা এক 
সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের কল্পনা করেন। এই প্রসঙ্গে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহন তদানীস্তন 
গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্টের নিকট যে তেজোদীপ্ত নিভীক পত্র লিখিয়াছিলেন 
তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিতেছি s— 
নিমজ্জিত রাখাই যদি সঙ্গত বলিয়া মনে হইত, তাহা হইলে মধ্যযুগসুলভ চিরাগত 
প্রতিষ্ঠা হইত না, কারণ অজ্ঞতার পরমায়ু বৃদ্ধি করিবার পক্ষে প্রথমোক্ত মতবাদ যেমন 
উপযোগী ছিল, তেমন আর কিছুই নহে। সেইরূপ, এতদ্দেশে অজ্ঞানের তিমিরশাসনকে 
চিরস্থায়ী করাই যদি বৃটিশ ব্যবস্থাপক সভার উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে সে কার্ধ্য 
পুরাতন “সংস্কৃত” শিক্ষাপদ্ধতির সাহায্যেই অতি চমৎকারভাবে সংসাধিত হইতে পারিত। 
কিন্তু দেশবাসীর হিতসাধনাই সরকারের লক্ষ্য, সুতরাং আশা করা যায় যে, প্রস্তাবিত 
অর্থব্যয়ে তাহার এমন একটি উদার ও উন্নত শিক্ষাপ্রণালী রচনা করিবেন যাহাতে 
থাকিবে এবং উক্ত বিষয় সমূহে শিক্ষাদানের জন্য কতিপয় ইয়োরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
প্ৰতিভাশালী বিঘজ্জনকে নিযুক্ত করা হইবে ও আবশ্যক পুস্তকাদি, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামে 
সুসঙ্জিত একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে।” 

উল্লিখিত পত্রে সংস্কৃতজ্ঞ রামমোহনের সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠায় আপত্তি ও পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় পক্ষপাতিত্ব দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু একটু ভলাইয়া 
বুঝিলে রামমোহনের প্রকৃত মনস্তত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে। তিনি নিজে একজন উচ্চদরের 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তদানীস্তন পণ্ডিতগণ বেদান্ত ও উপনিষদের চর্চা ত্যাগ 
করিয়া ন্যায় ও স্মৃতির চর্চায় ব্যস্ত ছিলেন। রামমোহনই সর্ক্প্রথম কয়েকখানি উপনিষদ্‌ 
প্রথমে বঙ্গভাষায়, এবং পরে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া নূতন করিয়া দেশে উপনিষদ 
চচ্চার পথ প্রদর্শন করেন। কিন্তু তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য বিদ্যার, বিশেষতঃ 
পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতির অনুশীলন ব্যতীত এদেশের মুক্তি নাই। 

রামমোহন, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি হার 
কলেজ এবং পরিণামে প্রেসিডেলী কলেজে পরিণত হয়। 
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হিন্দু কলেজে শিক্ষিত ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, ভুদেব 
মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, প্যারীটাদ মিত্র প্রভৃতি অনেকেই নবধুগের 
অবতারণা করিলেন। এ স্থলে তাহার সবিস্তার আলোচনা অগ্রাসঙ্গিক। কিন্তু শিক্ষার 
প্রসার হইতে থাকিলেও, আমাদের জাতীয় চরিব্রগত ক্রটি রহিয়া গেল, বরং অনুকূল 
আবহাওয়ার গুণে সমধিক বিকাশলাভ করিল। 
প্রকৃত মঙ্গল কামনায়, কিন্তু আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ তাহার অপব্যবহার আরম্ত 
করিলেন। আমার প্রপিতামহ নদীয়া ও যশোহর জিলার জজ ও কালেক্টারের 
দেওয়ানরূপে প্রভূত অর্থ উপাজ্জন করেন, এবং আমার পিতামহও সেই পথ অনুসরণ 
করেন। আমার পিতা “দানার” মধ্যে (১৮২৬ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে 
বাড়ীতে মৌলবীর নিকট পার্সী ও কিছু কিছু আরবী শিক্ষা করেন। কিন্তু পরে কৃষ্ণনগর 
কলিজিয়েট স্কুলে ইংরাজীও শিক্ষা করেন। ইহার মূলেও ছিল সেই চাকরীর কথা। 
১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, অতঃপর দেশবাসিদিগের লভ্য 
যত কিছু সরকারী পদ, ইংরাজীশিক্ষিত যুবকদিগকেই তাহা দেওয়া হইবে। ইহার কিছুদিন 
পূৰ্ব্বে আদালতে পার্সী ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়া যায়। এই ঘোষণায় হিন্দু কলেজে 
শিক্ষিত যুবক-সমাজে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। “জিয়ল' সিঙ্গী) প্রভৃতি কতকগুলি মাছ 
আছে যাহারা গ্রীষ্মকালে জলাশয়ে জলাভাব ঘটিলে শৈবালের নিন্ধে বা কর্দমাক্ত গর্তে 
আত্মগোপন করিয়া প্রাণ ধারণ করে, কিন্তু বর্ষার নূতন বৃষ্টির ধারা পড়িবামাত্র উহারা 
আনন্দে লাফালাফি করিতে থাকে। লর্ড হার্ডিপ্রের অনুজ্ঞা ও আশ্বাসবাণী শুনিয়া শিক্ষিত 
যুবক মহলে অনুরূপ উল্লাসের সাড়া পড়িয়া গেল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে কিশোরীটাদ মিত্র 
প্রমুখ ব্যাক্তিগণ ফ্রী চার্চ কলেজে সমবেত হইয়া লর্ড হার্ডিঞ্জকে আন্তরিক ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করিলেন। 

জাতির ভাগ্যবিধাতা এই উল্লাসে কিন্তু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া থাকিবেন। যেমন বৃটিশ 
দৃঢ় হইতে লাগিল অমনি নৃতন নূতন বিভাগ ও নূতন নূতন পদের সৃষ্টি হইতে লাগিল। 
সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষিত যুবকদের চাহিদা বাড়িতে লাগিল। ক্রমে বাংলা দেশ 
ছাপাইয়া পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চলে টান পড়িল। আর্ধ্যাবর্তের মধ্যে বাংলাই সর্বাগ্রে 
ইংরাজীশিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়। সুতরাং প্রথমতঃ বিহারে যত কিছু উচ্চ পদ, এবং 
ডাক্তারী ও ওকালতী বাঙালীর একচেটিয়া হইল। তাহার পর মধ্য প্রদেশ, এবং লর্ড 
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অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতীকারের উপায় বইয়ের অবতরণিকা 


ডালহোৌসী যখন নবাবকে পদচ্যুত করিয়া অযোধ্যাপ্রদেশ বৃটিশ অধিকারভুক্ত করেন 
তখন সে অঞ্চলও বাঙালীতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ক্রমে পঞ্জাব দেশ যখন বৃটিশ 
অধিকারে আসিল তখন নৃতন চারণের মাঠ (Fresh fields and pastures new) 
পাইয়া বাঙালী উর্ধশ্বাসে ছুটিল এবং সমস্ত পদ অধিকার করিল। এইরূপে যখন . 
গ্রাজুয়েটের চাহিদা কমিয়া আসিতেছিল ঠিক সেই সময়ে সমগ্র ব্রন্মাদেশও ইংরাজ 
অধিকারভুক্ত হইল, পুনরায় আর এক কিন্তী শিক্ষিত বাঙালীর জীবনোপায়ের সংস্থান 
হইল। এই সমস্ত কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মহিমা এবং পাশ করা ছেলের গুমোর 
বাড়িয়া গেল। তখন সমস্ত আর্্াবর্ত এমন কি সুদূর সিংহল ও ব্ৰহ্মদেশ কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। কাজেই বাঙালীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতে লাগিল 
যে, ইংরাজী লেখাপড়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্মা জীবিকা অর্জনের একমাত্র পন্থা। 
সূতিকাগার হইতে বাহির হইয়াই সে ছড়া শুনিতে লাগিল, “লেখাপড়া করে যে, 
দুধভাত খায় সে” অথবা “গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে” ইত্যাদি; কিন্তু মূর্খ বাঙালী বুঝিল 
না যে, সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার ভাবী ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিল। এ কারসাজি কয়দিন 
টিকে? কয়দিন বা চাকরী ও ওকালতি এক্চেটিয়া থাকে, আর কয়জনই বা তাহাতে 
প্রতিপালিত হইতে পারে? 

গত. কয়েক বৎসরের মধ্যে একে একে বিহারে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, মধ্যপ্রদেশে 
নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তপ্রদেশে এলাহাবাদ, আগ্রা, লক্ষৌ, বারাণসী ও আলিগড়ে 
একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এতত্ডিম দিল্লী, পঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশে তিনটি 
এবং বাংলা দেশে ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়-_মোট এগারোটি। মাদ্রাজ ও বোম্বাই এর কথা 
তুলিলাম না, কেননা সে অঞ্চলে বাঙালী পসার জমাইতে পারে নাই। আজ এই ১১টি 
বিশ্ববিদ্যালয় পাল্লা দিয়া কলকারখানার হারে রাশি রাশি গ্র্যাজুয়েট তৈয়ারী করিতেছে। 
সুতরাং এই সকল প্রদেশে সরকারী ও বেসরকারী চাকুরী লইয়া শৃগাল কুকুরের কলহ 
বাধিয়াছে। বাঙালী চাকুরিয়া সেখানে চক্ষুশূল হইয়া দীড়াইয়াছে। ইহার ফসল এই 
হইয়াছে যে, ৭৫ বা ১০০ বৎসর পূর্ব্বে এলাহাবাদ, বেনারস, লক্ষৌ, লাহোর প্রভৃতি 
সহরে যে সমস্ত বাঙালী চাকুরিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাদের বংশধরগণের 
দুঃখক্লেশের অবধি নহি। প্রাদেশিক ঈর্ষার দারুণ এ সমস্ত প্রদেশে মসীজীবীবাঙালীর 
আর স্থান নাই। তাহারা তত্তৎদেশের স্থায়ী বাসিন্দা (domiciled) হইয়াও আর চাকুরী 
পায় না। ডাক্তারী ও ওকালতীত পসার হয় না। শিক্ষিত বাঙালীর একমাত্র পেশা 
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আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


চাকুরী, ডাক্তারী ও ওকালতীতে বার্থমনোরথ হইয়া হাজার হাজার প্রবাসী বাঙালী আজ 
নিরম্ন ও ফতুর হইয়া বসিয়াছে। আমার আত্মচরিতের প্রথম খণ্ডে নানা দফায় পুখ্খানুপুত্খ 
করিয়া দেখাইয়াছি যে, ইউরোপীয়দিগকে বাদ দিয়া কেবল মাত্র ভারতীয় অ-বাঙালীর 
শোষণেই বাংলা দেশ হইতে প্রতি মাসে ১০ কোটী হিসাবে বৎসরে ১২০ কোটী টাকা 
' চলিয়া যায়। সে রোজগার অদৃশ্য (invisible eaming)— হঠাৎ লোকচক্ষে পড়ে না; 
কিন্তু বাঙালীর রোজগার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ। ইহা বিহার, উত্তর পশ্চিম 
অঞ্চল ও পঞ্জাবের শিক্ষিতদিগের হঠাৎ নজরে পড়ে ও চক্ষুপীড়া তথা অন্তর্দাহের 
কারণ হয়। কাজেই Assam for the /১55217656-_-আসামীর জন্য আসাম, Bihar 
for the Biharees বিহারীর জন্য বিহার ইত্যাদি রোল (cry) উঠিয়াছে কিন্তু বাংলার 
ধন সকলেই লুঠিতেছে। বাংলার সকল দরজা খোলা, সকল প্রদেশের লোকই বাংলায় 
আসিয়া ধন লুঠ করিতেছে। হতভাগ্য বাঙালী সবই চক্ষে দেখিতেছে, কিন্তু প্রতীকারের 
কোনও পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না, নিশ্চেষ্ট ও নিঃসহায় ভাবে উপবাস করিতেছে আর 
অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে; এবং যত কিছু অপরাধ গভর্ণমেন্টের ঘাড়ে চাপাইয়া হাত পা 
গুটাইয়া বসিয়া আছে। আমি বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে অনেক বিষয়ের জন্য প্রকৃত দোষারোপ 
করিয়াছি তাহা আমার যাবতীয় লেখনী, বিশেষতঃ দুই খণ্ড আত্মচরিতে যথেষ্ট বিবৃত 
আছে। কিন্তু যখন অ-বাঙালী আসিয়া আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া অন্যুন বছরে ১২০ 
কোটী টাকা শুধিয়া লইতেছে এবং আমরা নিশ্চেষ্ট ও হতবুদ্ধি হইয়া কিংকর্তৃব্যক্চিমূঢ 
হইতেছি, তখন গবর্ণমেন্টের উপর রোষ বৃথা। 

এই ত গেল এক taf | একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, চাকুরিয়া, ডাক্তার 
বা উকীল নতুন ধন্‌ সৃষ্টি করে না। আমাদের দেশে একমাত্র চাষীরাই কৃষিজাত পণ্য 
উৎপাদন করে এবং যাহা কিছু অর্থের আদান প্রদান তাহাদেরই শ্রমলব্ধ শস্যের বিনিময়ে। 
ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যবিত্ত শ্রেণী দ্বারা যত বিরাট ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা 
ও প্রসার হইয়াছে; কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী চৌবট্রি হাজারী মন্ত্রী ও হাইকোর্টের 
বিচারপতি হইতে সামান্য কেরাণী পর্য্যস্ত সকলেই এ কৃষকের মেহনৎ হইতে উৎপন্ন 
ধন বন্টন করে। তাই। ডাক্তার ও উকিলও একটি বড় ঘরের মামলা বাধিল আর 
ব্যারিষ্টার, উকীল ও মোক্তার মহলে পরব পড়িয়া গেল। একটি বড় ধনীর ঘরে 
বাটোয়ারা বা উত্তরাধিকার সূত্রে মামলা বাধিলে ব্যবহারজীবিগণের উল্লাসের সীমা 
থাকেনা। যেমন মরা গরু ভাগাড়ে ফেলিলে শকুনের আমদানী হয়, তেমনি ইহাদের 
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অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতীকারের উপায় বইয়ের অবতরণিকা 


কে কত ছিঁড়িয়া খাইবে বা আত্মসাৎ করিবে তাহা লইয়া আসর সরগরম হয়; কথায় 
বলে “গো-মড়কে মুচির পার্কণ”-_অর্থাৎ জমীদার ও ধনীর ঘর উৎসন্ন যায় ও তাহদের 
সম্পত্তি ইহারাই ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া লয়। পরলোকগত ভূৃপেন্দ্রনাথ বসু প্রায়ই 
বলিতেন, “We attorneys are licensed freeboters’— আমরা এটর্ণীকুল যেন 
সনদ-প্রাপ্ত দস্যুবিশেষ। 

আর একটি প্রণিধানযোগ্য কথা। চাকুরী, ওকালতী বা ডাক্তরীতে কয়জন লোক 
প্ৰতিপালিত হইবে? গত- সেন্সাস্‌ রিপোর্ট দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। 

কিন্ত অন্ধ বাঙালী ত্যাগ বুঝিবে না। গত ৩০ বৎসর যাবৎ চোখে আঙ্গুল দিয়া এই 
কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্ত অরণ্যে রোদনই সার হইয়াছে। চৈতন্য যে হয় 
নাই, তাহা গত প্রবেশিকা পরীক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। 
পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছিয়া ১৮,০০০ হইয়াছিল। তাহার মধ্যে উত্তীর্ণ 
সংখ্যা ১৫,০০০। প্রবেশার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কলেজগুলির মহোৎসব, কারণ 
আয়ের পথও প্রশস্ত হইল। অদুরদর্শী বাঙালী কিছুতেই বুঝিবে না যে, কেবল সরকারী 
চাকুরী, ওকালতী বা ডাক্তারীতে অধিক লোক প্রতিপালিত হওয়া সম্ভব নহে--বিশেষতঃ 
বাংলার বাহিরে যখন বাঙালীর ছার রুদ্ধ। এই তিনটি মাত্র পেশার (profession) জন্য 
কলিকাতা ও ঢাকার দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৩০,০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। 
উপজীবিকার জন্য ইহাদের সম্মুখে মাত্র তিনটি পথ অবলম্বনীয়--থোড় বড়ি খাঁড়া, 
আর খাঁড়া বড়ি থোড়। ফলে এই দীড়াইয়াছে যে, আজ সামান্য ২৫1৩০ টাকার কোনও 
সরকারী চাকুরী খালি হওয়ার বিজ্ঞাপন বাহির হইলে অন্যুন ৫০০ প্রার্থী হাজির; ইহার 
মধ্যে আবার B.A.; M.A.; M.Sc.; M.A., B.L.; M.Sc., B.L. ইত্যাদি আছে। 
উকীলদের ত কথাই নাই; প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কবি রজনী কান্ত গাহিয়াছিলেন 
আমার পসার হইবে কি করিয়া? মকেল অপেক্ষা উকীলের সংখ্যা বেশী! 

“কাজ যত, তার ত্রিগুণ উকীল, মক্কেল তাহার অর্থ” 

ইহার ফলে কিরূপ অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাই বলিব। আমাদের 
খুলনা জিলা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। তথাপি সেখানকার সদর সহরে উকীলের সংখ্যা ১৭৫ 
হইবে। ইহাদের মধ্যে B.L.; M.A., B.L. আছে। মোক্তারদের বাদ দিলাম । ডাক্তারের 
মধ্যে অন্যুন ৬০ জন- ইহাদের M.B ও L.M.S. ১৪ জন হইবে। হোমিওপ্যাথ 
ও কবিরাজ ধরিলাম না। খুলনা জেলা বোর্ডের অধীনে যে সমস্ত দাতব্য চিকিৎসালয় 
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আচার্য প্রফুল্চ্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


আছে তাহাতে ২৫ বেতনে ক্যান্ছেলী ডাক্তার এবং ৪০ বেতনে M.B. 1 এই বেতনের 
জন্যই তাহারা লালায়িত! আর কলিকাতার ত কথাই নাই। এখানে ৩,০০০ ডাক্তার 
(practitioner) হইবে। মাত্র ৮1১০ জন ১৬ কিংবা ৩২ টাকা দর্শনী পান বটে, কিন্তু 
শতকরা ৯৫ জনকে উপবাস করিতে হয়। ইহাদের দশা দেখিলে অশ্রুসংবরণ করা যায় 
না। কিন্তু দেখিয়া শুনিয়াও আমাদের অভিভাবকগণের চৈতন্য হয় না। তাহারা সকলেই 
ভাবেন ছেলে হাইকোর্টের জজ, না হয় ডেপুটি কিংবা মুন্সেফ, অন্যুন একটা উচ্চ 
সরকারী পদে আরুঢ় হইবে। কেহ কেহ বা ভাবেন ছেলে পসারী উকীল বা ডাক্তার 
হইবে। কিন্তু একটু হিসাব করিলেই দেখা যায় যে, ২০।২৫ হাজার গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে 
একজনের হাইকোর্টের জজ হইবার সম্ভাবনা এবং ১০।১৫ হাজারের মধ্যে একজনের 
মাত্র ডেপুটি বা মুন্সেফগিরি পাইবার সম্ভাবনা। | 

কেহ কেহ বলেন যে, আমি কেবল বাঙালীকে মাড়োয়ারী হইতে শিক্ষা দেই। তবে 
কি লেখা পড়া ও কৃষ্টি বা সংস্কৃতি (culture) বর্জন করিতে হইবে? 

যথাস্থানে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছি। আমার বিশ্বাস আমার নিজের জীবনেও উক্ত 
প্রশ্নের জবাব মিলিবে। ব্যবসা-সৃত্রে আমার উপর লক্ষ্মীর কৃপাও যে কতকটা বর্ষিত 
হইয়াছিল সে কথা বলিবার অধিকার আমার আছে, কিন্তু এ কৃপাকে আমি জীবনে 
কখনও উচ্চ আসন দিতে পারি নাই। মেনকার কোলে শিশু শকুত্তলাকে দেখিয়া 
লজ্জিত খাষি বিশ্বামিত্ৰ হস্তপ্রসারণে যেরূপ স্বীয় দুষ্কৃতির ফলকে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন 
আমিও অর্জ্মিত বিত্ত-সম্পদকে বর্্জনকরিবারই প্রয়াস পাইয়াছি--অবরেণ্য বরণ করি 
নাই। করযোড়ে বলিয়াছি, “আমি মা লক্ষ্মীর কৃপা চাহিনা। সরস্বতীর সাধনায় আমি 
জীবন পাত করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। একথা কখনও আমি বলি নাই যে, সকল 
বিদ্যার্জ্জনে বিরত হইয়া অর্থলাভে প্রবৃত্ত হউক স্থানান্তরে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা 
করিয়াছি। 

যাহারা সংস্কৃতি (culture) হারাইবার ভয়ে ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া ধনোৎপাদনে 
নারাজ,তাহাদের কাছে একটা জিজ্ঞাস্য আছে--অক্সফোর্ড, কেম্ব্ৰিজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়জন গ্র্যাজুয়েট আমাদের দেশের ন্যায় চাকুরী, ডাক্তারী বা ওকালতী 
করিতে যায়? তাহারা একটা সর্বাঙ্গীন মানসিক উৎকর্ষের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় যায়, 
কিন্তু আমাদের দেশের ছাত্র বা অভিভাবকে জিজ্ঞাসা করিলে এই উত্তর পাইবে যে 
চাকুরী, ডাক্তারী, ওকালতী এমন কি ব্যবসা শিক্ষার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। এই 
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অনস্মস্যার বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতীকারের উপায় বইয়ের অবতরপিকা 


সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সকলেরই আশা ভরসা ও আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি 
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রসম্মিলনে স্যার, তেজ বাহাদুর AF যে সারগর্ভ 
বন্তৃতা করিয়াছেন তাহার কিয়দংশের অনুবাদ উদ্ধৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

“বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষা প্রণালীর বিরুদ্ধে তরুণ সমাজে যে অভিযোগ ও 
অশ্রদ্ধা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে তাহাতে আমার সম্পূর্ণ যোগ আছে। বর্তমান 
পরিস্থিতিতে শিক্ষিত যুবকদের চিন্তার ধারা যদি বিপথে পরিচালিত হয় তবে তাহাতে 
বিস্মিত হইবার কিছু নাই। শিক্ষার সহিত বেকার সমস্যার সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, একের 
সুসমাধানের উপর অপরটির সার্থকতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, কিন্তু এবিষয়ে গভর্ণমেন্ট 
ও দেশবাসী উভয়েরই অবহেলার ফলে শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট 
ও দেশবাসীর প্রতি আমার সতর্কবাণী এই যে, তাহারা এখনও সাবধান হইয়া নির্দ্দিষ্ট 
কর্ম্মপদ্ধতি সহ নিভীকভাবে এই দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হউন। নচেৎ সর্ব্বনাশের মাত্রা 
কোথায় পৌঁছিবে তাহা ভাবিতেও আতঙ্ক হয়।” 

এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দিন দিন কিরূপ সংস্কৃতিসর্ব্থ হইয়া পড়িয়াছে তাহা 
লক্ষ্য করিয়া স্যার সপ্রু তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন__“যাহারা ওকালতী, ডাক্তারী 
বা ব্যবসাবৃত্তি করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন তীহাদের পক্ষে জ্ঞানচর্চা বা 
সংস্কৃতির দেহাই দেওয়া শোভন ও সহজ। কিন্তু শিক্ষার মূল্য নিরূপণ কেবলমাত্র 
সংস্কৃতি তুলাদণ্ডে করিলে চলিবে না, উহার একটি অর্থনৈতিক সার্থকৃতাও থাকা চাই। 
আমি সংস্কৃতির বিরোধী নহি, কিন্তু বস্তজগতের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া সংস্কৃতির কল্পলোকে 
বিচরণ করিতে নারাজ। কি মর্ম্মস্তদ দৃশ্য__যুবকগণ ঘারে দ্বারে সুপারিশ ও চাকুরীর 
সন্ধানে ফিরিয়া হতাশ হইতেছে আর অভিভাবকগণের সকল আশা ভরসায় ছাই 
পড়িতেছে। অনেকে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এই (এলাহাবাদ) বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অনেক গ্রাজুয়েট পুলিশ কনেক্টবলের চাকরীতে বহাল হইয়াছে। এম-এ উপাধিধারী 
যুবক রাজপথে দুগ্ধ ফিরি করিতেছে, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অনেক সাইকেল 
পিয়াদার কাজ করিতেছে, কেহ বা আইন পাশ করিয়া আবগারী ও রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে 
অকিঞ্চিৎকর কার্যে লিপ্ত হইয়াছে। যে দেশে বহুযুগের সুপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যায়গুলিতে 
হইতে পারিত না। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে কেবলমাত্র সংস্কৃতি ও 
জ্ঞানানুশীলনের মায়ামৃগের পশ্চাতে ছুটিলে চলিবে না, পরস্ত অর্থনীতিরদিক দিয়াও 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


এখানে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য। হাইকোর্টের জজ না হয় অপর চাকুরিয়া 
অপেক্ষা আরও পাঁচ বৎসর অধিক চাকুরী করেন, কিন্তু তাহার পরই তাহাকে অবসর 
গ্রহণ করিতে হয়। চাকুরী যতই দীর্ঘকালব্যাপী হউক না কেন, উহা স্বল্পায়ু ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। কথায় বলে চাকুরী “তালপাতার ছাউনী’। পক্ষান্তরে ব্যবসা একবার ফাদিয়া 
বদিতে পারিলে পুরুষানুক্রমে চলে এবং কত লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়। 
চাকুরিয়ার যদি অসুখ বিসুখ বা মৃত্যু হয় তবে তাহার পোষ্যগণের কষ্টের অবধি থাকে 
না। অনেক ক্ষেত্রে তাহারা অসহায় ও নিরন্ন হইয়া পড়ে। 
প্রায় ২,০০০ কুলী মজুর খাটে ও ৪1৫ শত উচ্চ, মাঝারি ও অপেক্ষাকৃত অল্প-বেতনভোগী 
ভদ্রলোক কর্ম্মচারীআছে। এই সমস্ত লোক মাসে মোট প্রায় ৮০ হাজার অর্থাৎ বৎসরে 
সাড়েনয় লাখ টাকারও অধিক রোজগার করে। এতদ্যতীত অদৃশ্য বা পরোক্ষভাবে 
অনেক অনেক প্রকারে বহু টাকা বেঙ্গল কেমিক্যালের কারবার প্রসঙ্গে উপার্জন করে। 
কাচা মাল (raw materials) সরবরাহ করিতে কত লোক খাটে। ইতালী ও জাপান 
হইতে গন্ধক, ইংল্যান্ড জান্ম্মানী, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে নানাপ্রকার 
কাচা মাল ও রাসায়নিক দ্রব্য, মাদ্রাজের সালেম হইতে magnesite, এবং জব্বলপুর 
হইতে Bauxite নামক পাথর বিশেষ হিমালয়ের পাদদেশ হইতে Aconite (মিঠা) 
Hyoscyamus, Belladonna, Digitalis চিরেতা প্রভৃতি উত্ভিজ্জ সংগৃহীত হইয়া 
আসে, এতস্তিন্ন আসাম, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও বাংলার নানা স্থান হইতে অশোকছাল, 
বাকসের পাতা, কালমেঘ প্রভৃতি আসে। মাল আনিতে রেল ও জাহাজ ভাড়ায় কত 
লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, এবং বিদেশ হইতে যখন মাল আসে তখন সেই সকল দেশের 
এজেন্ট ও সরবরাহগণই বা কত টাকা লাভ করিয়া থাকে। 

আরও একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই কারখানায় প্রত্যহ গড়ে ৩৫০টি প্যাকিং বাক্স 
লাগে। ইহার তক্তা সুন্দরবন অঞ্চলজাত গেঁয়ো কাঠ হইতে প্রস্তুত হয়। বৎসরে প্রায় 
লক্ষ টাকার কাঠ লাগে। কাঠ কাটিতে বহু কাঠুরিয়ার প্রয়োজন হয়। এ সকল কাঠ 
চালান দিতে ৫০০।৭০০ মনী কিস্তীর নৌকা দরকার; নৌকা চালাইতে বহু মাঝি মাল্লা 
খাটে, নৌকা নির্মাণ করিতে কত শত ছুতার মিস্ত্রীর প্রয়োজন হয়। এতত্তিন্ন সার্জিকেল 
ড্রেসিং ও ব্যাণ্ডেজ বাধিবার পাতলা কাপড় বুনিতে প্রায় ৪1৫ শত জোলা সদা নিরত। 
এই সব হিসাব করিলে দেখা যায়, কারবারের খাঁটি মুনাফা অপেক্ষা বহুগুণ টাকা 
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অন্নস্মস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতীকারের উপায় বইয়ের অবতরণিকা C 


নানাপ্রকারে নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। শান্ত্রকারগণ সাধে বলিয়াছেন £_ C 
“বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী,” ইত্যাদি 
বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের ফলে বাঙালী এই বাণিজ্য-লক্ষ্মীর আরাধনায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে এক সৰ্ব্বনাশের বীজ লুকায়িত ছিল; ব্যবসা ব্যাপারে রোজগার — 
ও পদ-গৌরবের মাপে যোগ্যতার বিচার হয় না, কিন্তু আমাদের দেশে উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী, পসারওয়ালা বড় রোগারী ব্যবহারজীবিগণ “স্বজাস্তা” ভাবে বিরাজ করেন। 
অমুক লোকে কত টাকা রোজগার করেন তাহা দেখিয়া আমরা কর্মীর মূল্য নিরূপণ 
করি। ইহার কারণ এই যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে কৃতিত্ব ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন এমন 
লোকের অভাব। পরলোকগত এগোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে ব্যবস্থাপক সভায় অর্থসচিবের 
প্রদত্ত বাজেট সমালোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে স্যার বিঠল দাস ঠাকুরসী প্রভৃতি 
মিলমালিক এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে রত প্রবীণদিগের সহিত পরামর্শ করিতে লজ্জাবোধ 
করিতেন না। আমরা ভুলিয়া যাই যে, একজন মুন্সেফ বা হাকিম আজীবন নথি ও 
নজীর ঘাঁটিয়া আইন বিষয়ে অশেষ অভিজ্ঞতালাভ করিয়া থাকিলেও অপর বিষয়ে, 
বিশেষতঃ বাণিজ্য-ব্যবসায়ের ব্যাপারে, শিশুর ন্যায় অনভিজ্ঞ। কিন্তু স্বদেশী যুগের 
বাংলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম সৰ্ব্বনাশ ঘটাইল। ব্যাঙ্ক, কাপড়ের কল প্রভৃতি সম্বন্ধে 
বাঙালীর যখন চোখ ফুটিল তখন বড় বড় ব্যারিষ্টার, উকীল, জমীদার ও ডাক্তার 
প্রভৃতি স্বদেশী কারবারের কর্ণধার বা ডিরেক্টর হইয়া বসিলেন। অর্থে ও পদমর্য্যাদায় 
তাহারা শীর্ষস্থানীয় হইলেও কারবারী বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা তাহাদের কিছুমাত্র ছিল, না, 
কিন্তু “মোড়লী” করিতেও তাহারা ছাড়িলেন না। তাহারা নিজ নিজ নিত্যকর্ম্ম লইয়া 
ব্যস্ত থাকিতেন; সারাদিনের মেহনতের পর একবার আফিসে দর্শন দিয়া ব্যবসা 
চালাইতেন। সেই পাপে কি সর্বনাশ হইয়াছে বঙ্গলক্ষ্মী ও বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক 
তাহার Weng দৃষ্টান্ত। যৌথকারবারে আগামী ২৫ বৎসরের মধ্যে বাঙালী যে আবার 
বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে এরূপ মনে করিতে ভরসা হয় না। হয়ত আমি 
পূর্বোক্ত অনুষ্ঠাতুগণকে অকারণ দোষারোপ করিতেছি। তাহাদের পক্ষ হইতে এই 
কথা বলিবার আছে যে, অন্য কোন শ্রেণীর লোক এই কাজে আগুয়ান হইলেন না 
কেন? ইহাও বিবেচ্য। কিন্তু তাহাদের বুঝা উচিত ছিল যে, কামারের কুমোর বৃত্তি 
অবলম্বন করা উচিত নহে, উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া ইউরোপীয় বা ভারতীয় বিশেষজ্ঞ 
নিযুক্ত করা উচিত ছিল। বাংলার দশা যাহাই হউক না কেন, বোম্বাই অঞ্চলে যোগ্য 
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E আচার্য ফচ রায় রচনাসংকলন (ex খণ্ড) 
NC লোকের আজাব হতনা নব দুর্গে গার “সবজান্তা” হইয়া সব-পণ্ড 


PRU : 


AE অযোগ্যতার দুর্ভাগ্য বাংলার নিজস্ব দুর্ভাগ্য আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা এতমুখী 
Me হইয়াছে অর্থাৎ চাকুরীমুখী হইয়াছে। হিন্দু কলেজ সংস্থাপন হইতে গত ১২৫ বৎসর 


২ যাবত এই একঘেয়ে শিক্ষার ফলে আমরা সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য, এমনকি 
"'. অন্তর্বাদিজ্য পরহস্তে সমর্পণ করিয়া সর্বস্বান্ত ও হৃসর্ববস্ব হইতে বসিয়াছি। কিন্ত 
-',+ ANI প্রভৃতি অঞ্চলে সৰ্ব্বনাশ ততদুর গড়াইতে পারে নাই। সেখানকার লোক 
২৯ -বাালীর ন্যায় চাকুরীসর্ব'্ব নহেশিক্ষাও তাহাদের একমুখী নহে। সেখানে ব্যবসা-বুদ্ধির 
4 সম্মান ও আদর আছে। সেন্ট্যাল ব্যাঙ্ক অব্‌ ইন্ডিয়া আজ ভারতে বিশেষ প্রাধান্য লাভ 
^. করিয়াছে, উহার স্থাপয়িতা ও সর্ব্বময় কর্তা স্যার পোচ্খানওয়ালা পূর্ব্বে একটি ব্যাঙ্কে - 


^ সামান্য কেরাণী মাত্র ছিলেন। কিন্তু সেই পদে থাকিয়াই তিনি প্রতিভার প্রচুর পরিচয় 


| _-দিয়াছিলেন। এক সময়ে ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ তাহার শ্রেষ্ঠ দাবী উপেক্ষা করিয়া 


একজন ইংরাজকে তাহার উপরে নিযুক্ত করিলেন। এই পক্ষপাতিত্বে বিরক্ত হইয়া 
তিনি স্বতস্ত্রভাবে সেন্ট্যাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত করেন। বোম্বাই সহরে ধনী ও euin 
অভাব ছিল না তাহার সাগ্রহে তাহার সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। যোগ্যতা ও তাহার 
সেই সমাদরের ফলে সেন্ট্যাল ব্যাঙ্কের আজ এই সুপরিণতি। ইহারই পাশাপাশি বাংলার 
শিক্ষার গতিও ব্যবসা-বুদ্ধির দৈন্যের কথা মনে করিলে নৈরাশ্যে মন পীড়িত হয়। 
_ পাঠক-পাঠিকাগণ, এখন আশা করি বুঝিতে সক্ষম হইবেন কেন-অন্ন-সমস্যায় 
হঠিয়া বাঙালী আজ ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। বিপদ শুধু ইহাই নহে; “দারিত্যদোযো 
গুণরাশিনাশী”-_বাঙালীর অভাবে পড়িয়া স্বভাব নষ্ট হইতেছে। জাতিগত যে সকল 
গুণ ছিল তাহাও সে দারিদ্রের নিম্পেষণে আজ হারাইতে বসিয়াছে। আজ আমাদের 
উচ্চ-উপাধিধারী qu যুবক অন্নবন্ত্র সমস্যার কোনওরূপ সমাধান করিতে না পারিয়া 
' দিশাহারা হইতেছে, কখনও বা নৈরাশ্য-সাগরে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতেছে। এ 
হৃদয়বিদারক দৃশ্য আর সহ্য হয় না! আর একটি কথা- জাতীয় কলঙ্কের কাহিনী 
গোপন করিলে চলিবেনা। ফাঁকিদারী ও চতুরতায় বাঙালী সুনিপুণ। পরীক্ষা পাশেও 
ফাকিজুঁখি; অর্থাৎ পাঠ্য পুস্তক পড়িব না, কোন প্রকারে পরীক্ষার AE নোট মুখস্থ 
- করিয়া পাশ হইব। ইহাদ্বারা হয়ত পাশ হওয়া যায়, কিন্ত প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা হয় না। 
কর্ক্ষেত্রেও এ ফাঁকিদারী__কঠোর পরিশ্রম সবারে অনন্যমনা হইয়া ব্যবসা শিখিতে 


৩৮৮ 


অম্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতীকারের উপায় বইয়ের অবতরণিকা 


নারাজ; সকল বিষয়েই ফন্দিবাজী ও চতুরতা। কথায় বলে_যত চতুর তত ফতুর। 
‘ বাঙালী আজ সত্যসত্যই ফতুর। | 

অবতরশিকার এই কয়টি কথায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মুল তাৎপর্য দিতে চেষ্টা করিলাম। 
প্রবন্ধগুলিতে সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। অনেকস্থলে পুনরুক্তি দোষ লক্ষিত 
হইবে। কিন্তু বাংলার শক্তি সামর্থ্যের কিরূপ অপচয় হইতেছে, এবং কিরূপে তাহা 
অন্য পথে ফিরাইতে পারা যায়, সেই চিন্তা আমাকে একপ্রকার প্রলাপপ্রস্ত করিয়াছে, 
সুতরাং বিবিধ দিক হইতে (from different angles) আমি একই বিষয় আলোচনা 
করিয়াছি 

আমার আত্মচরিতের দ্বিতীয় খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড তিন বৎসর 
পূৰ্ব্বে বাহির হইয়াছিল। এই উভয়খণ্ডে সমগ্র বিষয় ধারাবাহিকভাবে তন্ন তন্ন করিয়া 
দেখানো হইয়াছে। যাহাতে অস্তঃপুরবাসিনী মা লক্ষ্মিগণ ইহা পড়িতে সমর্থ হন তাহার 
জন্য উহার বঙ্গানুবাদ শীঘ্রই প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। . . 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রচার বিভাগের (Publicity) 
কর্মচারী শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, এই পুস্তক প্রণয়নে আমাকে যথেষ্ট 
"সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। 


“অন্সমস্যা় বাঙ্গালীর পরাজয়-ও তাহার প্রতীকার’ রইটির প্রথম প্রকাশ. ১৯৩৬, প্রকাশক 
চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এন্ড কোং লিঃ। “চৈতন্য লাইব্রেরী’ কর্তৃপক্ষের কাছে খণী এ বইটি হতে ছবি 
তোলার অনুমতি দেওয়াতে-_সম্পাদক (s. /. থেকে 312 | xs 


৩৮৪৯ 


আচার্য প্রফুল্ন্দ্র রায় রচনাসংকলন (হম খণ্ড) 


পল্লী-মঙ্গল (বইয়ের) ভূমিকা 


পল্লীজনননীর বাণীই ভারতের সভ্যতার মর্ম্মকথা। ভারতীয় সভ্যতা প্রাগৈতিহাসিক 
যুগ হইতে পল্লীর শান্ত বনচ্ছায়ার নিবিড় স্নেহের আবেষ্টনেই বর্ধিত হইয়াছে। আমাদিগের 
অতীত জীবন ধারা, ইতিহাসের শর্ত রাখা ও বিঘ্বের মধ্য দিয়া পল্লীর অন্তরেই উৎসারিত। 
কিন্তু পাশ্চাত্যের সঙ্গে সংঘাতে কর্ম্ম জীবনের যে বিচিত্র আলোড়ন উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে আমাদের দেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহাতে আত্ম বিস্মৃত 
চাকুরীজীবী বাঙ্গালী পল্লীলম্ষ্মীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। 

পল্লীর লক্ষ্মীশ্রী env fao হইয়া আজ সমস্ত দেশ এক মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াচে। 
ক্ষুদ্র স্বার্থ প্রণোদিত “ব্যক্তিগত প্রাধান্য লাভেচ্ছা' ‘পর-প্রত্যাশা’ “আত্মগরিমা' প্রভৃতি 
সন্ভূত বিবাদ বিসম্বাদে ও তৎসহ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারীর উপদ্রবে সমগ্র দেশের 
যে ভীষণ আকৃতি হইয়াছে তাহার আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা না হইলে জাতি যে অচিরেই 
ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

প্রতিকারকল্পে গ্রস্থাকার যে সমস্ত ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা প্রায়শঃই 
আমাদের নিজ ক্ষমতায়, সত্যই প্রতি পল্লীর আশাস্থল বৃহত্তর যুবক সমাজের-_“করিবার 
কাজ!’ 

অনেকের ধারণা অর্থাভাবই আমাদের যাবতীয় দুর্দশীর কারণ। স্বীকার করি আমরা 
অপেক্ষাকৃত দরিদ্র কিন্তু যাহা কিছু “অর্থ-পম্থা” আছে যদি বিচার পূর্বক সমবেত চেষ্টায় 
শৃঙ্খলা বিধান করিয়া তাহারও সদ্যবহার করিতে পারিতাম, তবে আজ বঙ্গ পল্লীর 
এরূপ হৃদয় বিদারক অবস্থা ঘটিত না। 

গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে কি কৌশলে কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 
পল্লী হইতেই অর্থ উৎপাদন করিয়া খুব ছোট গ্রামেও বাৎসরিক পাঁচ ছয় শত টাকা 
অনায়াসে মঙ্গল কল্পে ব্যয় করিতে পারা যায় তাহা নির্দেশ করিয়া পল্লীমঙ্গলের সার্থকতা 
সম্পাদনা করিয়াছেন। 

এরূপ সরল সতেজ চলতি ভাষায় 'ইহা লিখিত হইয়াছে যে গ্রামের অল্প শিক্ষিত 
উমা রিনি তি 

I 

পুস্তকের পরিচয়-_পত্রে পত্রে;--কার্য্যকারিতা প্রতি পাদপূরণে, এরূপ স্থলে ভূমিকায় 

বর্ণনা বাছল্য নিষ্প্রয়োজন 1 গ্রন্থের সারবত্তার_-অবতরণিকা মাত্র পাঠেই উপলব্ধি হইবে। 


৩৯০ 


- - পল্লী-মঙ্গল (বইয়ের) ভূমিকা 


আজ দেশ দিকে দিকে নব যুগ আগমনের সুচনা দেখিতে পাইতেছে, ভাব প্রবণ 
. বাঙ্গালী জাতি কর্মের রঠোর 'ভেরীতে -জাগরিতএ সময়ে পল্লীর মঙ্গলের জন্যই | 
'পল্লীমঙ্গল' প্রকাশিত হইয়াছে। | 
পল্লীতে পল্লীতে নব জীবনের কর্ম্মনুষ্ঠান হউক, efovilic “প্লী-মঙগল” গৃহ” 
ধীর যানি জবার seat লী সজল সামর m উর আনার জরি 
wet ' 


T yop ০ বং ভূমিক ধক আচা ore 
চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এন্ড কোং প্রকাশক-_সাহিত্য পরিবদ লাইব্রেরির-সৌজন্যে) | 
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^ ৩৯১ i 


আচার্য প্রফুল্লচন্্র রায় রচনাসংকলন (€x খণ্ড) 
রবি-প্রয়াণ 


বাণীর আশিসে সোনার তুলিকা হাতে, 
- - তুমি এঁকেছিলে শারদার মুখছবি; 
, মন-ভোলা গান গেয়েছিলে বীণা লয়ে, 
মরমের কোণে সুখ-দুখ দিয়ে কবি! 
তোমার “সাধনা” দেবীর চরণতলে, 
সার্থক শুধু তোমার পুণ্যবলে। 
গাভীর আধার মোদের ভুবন ঘিরে 
ছল্‌-ছল্‌ আঁখি, ভাসিছে অশ্রনীরে 
তোমার পূজারী, দীনতার বেশে 
চয়ন করিয়া ব্যর্থ মুকুতামালা; 
দেউলের ঘারে নিরাশ প্রাণের 
স্মৃতি-মুর্্ছনা নিয়ে, রেখেছে সাজায়ে ডালা। 
তুমি এনেছিলে, মর্জতৃমিতে স্বরগের সুধাধারা 
আমাদের লাগি’, কল্যাণ মাগি’ ন্নেহটুকু দিয়ে ঘেরা 
তোমার পরশ, কবিতার মাঝে দিয়েছ, 
আমাদের তুমি আপনার ক'রে নিয়েছ। - 
গ্রাম্য “বধু'র সকরুণ আঁখি দু'টি, 
দিনের শেষে যে উঠিয়াছে আজ ফুটি’; 
গোধূলির ছায়া হ'য়ে এল এ স্নান, 
কবিজীবনের আজি এই অবসান; 
সেই পুরাতন সুরে কারা ডাকে “জল্কে চল্‌?” 
নয়নের কোণে বর্‌-বর্‌ ঝ'রে অশ্রদল। 
তোমার '্বপ্ন' স্মৃতি দিয়ে আজ ঘেরা 
দিবসের শেষে মনে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে . 
সিপ্রানদীর কলতান ভেসে আসে 
প্রিয়ার আনত মুখখানি পড়ে মনে। 
তাজমহলের মর্মরতলে একটি জোছনা-রাতে 
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sR-em ' : 
প্রদীপের মালা দিয়েছিলে তুমি সাজায়ে আপন হাতে, - 
তুমি দিয়ে গেছ “শা-জাহানে' সেই চির-অমরতা বর, 
চিরদিন ভবে কীর্তি তোমার রবে অবিনশ্বর 
- আশা নিরাশায়, পথে ও বিপথে ধ্রুবজ্যোতি সম তুমি, - 
তোমার পরশে আমরা ধন্য, ধন্য জনমভূমি। 
শোকাকুল হ'য়ে আজি সারা দেশ মিলেছে আনত শিরে, 
“এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে” - 


মাসিক বসুমতী, etat, ১৩৪৮, পৃ. ৭৯৩ 
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সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্মরণে 


বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের স্বত্বাধিকারী ও মাসিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশনন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অকাল-বিয়োগে বাঙ্গালা দেশ একজন দিকৃপাল হারাল। দেশের 
উৎকৃষ্ট সাহিত্যকে দরিদ্র দেশবাসীদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া তার এক বিরাট 
কীর্তি। তার কাছ থেকে অনেক আশা ছিল। তার অকস্মাৎ তিরোধানে দেশের এবং 
সাহিত্যের যা ক্ষতি হ'ল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমি তার আত্মার উর্দ্ধগতি 
কামনা করি। 





“অন্য কোনও বিশেষ কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য 
রামচন্দ্রের ডাক পড়িল-_ ইহা মনে করিয়া তাহার আত্মার 
উর্দগতি কামনা করি।” 
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বাঙ্গালীর প্রতি নববর্ষের সম্ভাষণ 


বাঙ্গালীর প্রতি নববর্ষের সম্ভাষণ" 


আজ নৃতন বৎসরের আরস্তে পুরাতন ঝাড়িয়া ফেল, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নবজীবন 
আরম্ভ কর (“Ring out the old; ring in the new”), শালতামামীর দিন 
হিসাব-নিকাশ করিয়া সকলে আত্মপরীক্ষা কর। আমি বাঙ্গালী; এজন্য গবর্ধ অনুভব 
করি। ঠিক এক শতাব্দী পুবের্ব এই সময়ে মহাত্মা রামমোহন রায় জ্ঞান-বর্তিকা লইয়া 
নিবিড় তমসাচ্ছান্ন অমানিশার দিনে স্বদেশবাসীদিগকে উন্নতির পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
সেই দিন হইতে বাঙ্গালী, অন্ততঃ বুদ্ধির ক্ষেত্রে ভারতবাসীর মধ্যে অগ্রণী। আশা করি, 
বাঙ্গালী এ গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন। কিন্তু এক অন্নসমস্যার সমাধান করিতে না 
পারিয়া আজ বাঙ্গালীজাতি লয়প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে। এখন এই ধ্বংসোম্মুখ জাতি যদি 
রক্ষা পাইতে চাহে, তাহা হইলে আমাদের যে সকল জাতিগত দোষ আছে, সে সকল 
পরিহার করিতে হইবে। বাঙ্গালী অলস, শ্রমবিমুখ, ফন্দীবাজ ও ফাঁকীদার। এই কারণে 
বাঙ্গালী একে একে সমস্ত ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্প-বিভাগ হইতে বিতাড়িত হইতেছে। 
কসাইটোলা (বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট) হইতে আরম্ভ করিয়া ফৌজদারী বালাখানা পর্যন্ত রাস্তার 
দুইধারে চীনা জুতার মিস্ত্রী, কেবল শেষোক্ত স্থানে দুই চা'র ঘর হিন্দুস্থানী fad 
আছে- তোতা, নাকচাদী প্রভৃতি। এই সকল পাদুকাকারদিগের আবার অনেকেরই 
কলিকাতার উপকষ্ঠে ট্যাঙ্গরা প্রভৃতি স্থানে ট্যানারী অর্থাৎ চর্ম্ম-সংস্কারের কারখানা 
আছে। ফৌজদারী বালাখানা হইতে বাহির হইলে মুর্গীহাটার দুইধারে দিশ্লীওয়ালা 
সওদাগরদের আস্তানা । ইহারা বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকার বিলাতী দ্রব্য, যথা-_মনোহারী 
(ষ্টেসনারী), বিস্কুট, জমাট দুধ ও নানাবিধ ওঁষধ ইত্যাদি আমদানি করে। তাহার পর 
বড়বাজার মাড়োয়ারী ও ভাটিয়া ধনকুবেরদিগের একচেটিয়া। এতস্তিন্ন এজরা Sio, 
পোলক স্ট্রীট প্রভৃতি স্থান আর্ম্মাণী ও ইহুদী সওদাগরদিগের প্রধান আড্ডা। আর 
ইংরাজটোলার ত কথাই নাই। আলুগুদাম (ক্লাইভ স্ট্রীট) হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর 
লালবাজার দিয়া দক্ষিণদিকে গেলে চৌরঙ্গীতে পৌঁছান যায়। দুই ধারেই বড় বড় ব্যাঙ্ক, 
. হস ও ইং্রাজদিগের বিশাল বিপণি-শ্রেণী বিদ্যমান। এই ত গেল উচ্চস্তরের কথা। 
ferrea আসিলেও দেখা যায় যে, কলিকাতায় যত মজুর ও শ্রমজীবী আছে, তাহারা 
প্রায়ই হিন্দুস্থানী ও উড়িয়া। কলিকাতার লোকসংখ্যা যত তাহার প্রায় অর্ধেক অ-বাঙ্গালী। 
আমরা কলিকাতা নগরী ভারতের, শুধু ভারতের কেন, এশিয়ার সব্্বশ্রেষ্ঠ রাজধানী 
মনে করিয়া গব্বানুভব করিয়া থাকি। কিন্তু বেল পাকিলে কাকের কি? কলিকাতায় যে 


৩৯৫ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


অগাধ ধনরাশির আদান-প্রদান হয়, তাহার মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ বাঙ্গালীর হাত-ছাড়া। 
বাঙ্গালী ছুতারকে চীনা ছুতার আসিয়া তাড়াইতেছে, এমন কি, চীনারা টাপাতলা অঞ্চলেও 
কাঠের গোলাগুলি পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর নিকট হইতে দখল করিতেছে। তত্তিনন কলিকাতায় 
যত পান, চুরুট, লেমনেড্‌ ও সরবৎ প্রভৃতির দোকান আছে, তাহা একটিও বাঙ্গালীর 
নহে। যত ভাল ও aS করাতী বা আড়াকুসী আছে, তাহারাও কচ্ছ-প্রদেশীয়। 
শিক্ষিতই হউক আর অশিক্ষিতই হউক, ভদ্রবংশীয় হউক আর তথাকথিত নিক্গশ্রেণীরই 
হউক, সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীই জীবনসংগ্রামে হঠিয়া যাইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে, 
সকল জাতি ও শ্রেণী এই কলিকাতা মহানগরীতে বেশ দু'পয়সা রোজগার করিয়া সুখে 
সবচ্ছন্দে কাটাইতেছে; বাঙ্গালীই কেবল “হা অন্ন! হা অন্ন!” করিয়া জীর্ণ-শীর্ঘ ও মৃতপ্রায় 
হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে বাঙ্গালী জাতির অনেক দোষ আসিয়া স্পর্শিতেছে। কথায় 
বলে, অভাবে স্বভাব নষ্ট-_দারিদ্দোষেগুণরাশিনাশী। বাঙ্গালীর মত পরপ্রত্যাশী ও 
পরভাগ্যোপজীবী আর কোন জাতি নাই। একজন রোজগারক্ষম্‌ হইলে দশজন 
আত্মীয়-কুটুন্ব ভূতের মত তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে। বাঙ্গালী কেরাদীগিরি, স্কুল-মাষ্টারী 
ও ওকালতীছাড়া আরকিছু শিখিলও না বুঝিলও না। মফঃস্বলেও এই welt বাঙ্গালার 
যে কোন সহর বা মহকুমায় যাও, দেখিবে, এক ঢাকা অঞ্চল ছাড়া, সমস্ত বড় বড় 
ব্যবসাদারই মাড়োয়ারী। 

এখন আমাদের বাঁচিয়া থাকিতে হইলে কোথায় কোথায় আমাদের গলদ আছে, 
' খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ, চীনা, মাড়োয়ারী 
প্রভৃতি কি কি গুণে ব্যবসার-ক্ষেত্রে কৃতিত্বলাভ করিতেছে, সেই সব বুঝিয়া শিক্ষা 
করিতে হইবে। পৃবের্বই বলিয়াছি, আলস্য আমাদের সব্রবনাশের অন্যতম মূল। আমরা 
একনিষ্ঠ হইয়া কোন্‌ কাজ করিতে পারি না; কোন কার্ধ্য বা ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিয়া একটু ধাক্কা খাইলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি ও প্রারন্ধ কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া নূতন 
কোন ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উদ্যত হই। আমরা “হইবে”, “হবে'খন” অর্থাৎ “যত্তবিতব্যম্‌ 
তত্তবিষ্যতি” প্রভৃতি দোহাই দিয়া দিন কাটাই; ভুলিয়া যাই যে, আজ যাহা করিতে পারি, 
তাহা কালিকার জন্য ফেলিয়া রাখা কদাচ উচিত নহে। আর একটি কথা বলিয়া রাখি, 
আমাদিগকে শ্রমের মর্ধ্যাদা শিখিতে হইবে। নিজে মেটি মাথায় করিয়া ও নিজে দোকানে 
দীড়ী-পাল্লা ধরিয়া ব্যবসা শিখিতে হইবে । আমাদের যুবক এই প্রকারে ব্যবসা না 
শিখিয়া একেবারে “আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ” হইতে চাহে ও রাতারাতির বড়লোক 
হইবার দুরাশা হৃদয়ে পোবণ করে, এই জন্য সামান্য মূলধন অবলম্বন করিয়া কঠোর 
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পরিশ্রমবলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। বাস্তবিক লোটা -ও কম্বল সম্বল করিয়া 
দখল করিয়াছে ও লক্ষ্মী দ্বারে বাঁধিয়াছে। ব্যবসা শিখিতে হইলে প্রথমে কোন লাভের 
প্রত্যাশা না করিয়া ইহাদের দ্বারে দ্বারে উমেদারী করা উচিত ও ইহাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে 
শিক্ষানবিসরূপে প্রবেশ করা উচিত। তাহা না হইলে কেবল ব্যবসা করিব বলিলেই 
ব্যবসা করা যায় না, বাঙ্গালী যুবক পুন্তকগত বিদ্যালাভ করিয়া ব্যবসার বিষয়ে 
মাতৃ-ক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় অসহায়। উপাধির জন্য লালায়িত হইয়া ঝাকে ঝাকে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে আঘাত না করিয়া এখন হইতে অধিকাংশেরই তরুণ বয়সে 
ব্যবসাক্ষেত্রে শিক্ষানবিসী করা উচিত। 

আচার্য প্রফুল্পচ্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বন্তুতাবলী--২য় খণ্ড ১৯৩১, পৃ. ১৯৩-১৯৬ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (ex খণ্ড) 


গত ১৭ই শ্রাবণ (রা আগস্ট) আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায়ের জীবনের আশী বৎসর পূর্ণ 
হয়েছে। সেই দিন সেই উপলক্ষ্যে কল্কাতার সেনেট হাউসে সর্বসাধারণের পক্ষ 
থেকে জয়ন্তী কমীটি তাকে অভিনন্দিত করেন। তা ছাড়া, কল্কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আর্ুস্‌ ও বিজ্ঞান বিভাগ দুটির অভিনন্দনপত্র এবং অনেক সভাসমিতির অভিনন্দনপত্র 
পড়া হয় ও তাকে দেওয়া হয়। অভিনন্দনপত্রে সংখ্যা বেশী হওয়ায় এবং সবগুলি 
পড়বার সময় না থাকায়, অনেকগুলি সভাসমিতির অভিনন্দনপত্রের কেবল উল্লেখ 
করা হয় ও সেগুলি আচার্য রায়ের হাতে দেওয়া হয়। ফুলের মালাওশর গলায় কয়েকটি 
পরাবার পরেই দেখা গেল যে, আরো বেশি পরাতে গেলে সেটা হবে প্রীতিশ্রদ্ধার 
অত্যাচার; সুতরাং অধিকাংশ মালা স্তৃপাকার ক'রে রাখা হয়েছিল। 

আচার্য রায়ের বিখ্যাত ছাত্রের সংখ্যা বড় কম নয়। তাদের মধ্যে অন্যতম সর্‌ 
মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতি মনোনীত হয়েছিল এবং সেটি পড়বার সময় তার 
কণ্ঠস্বর থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, প্রত্যেকটি কথা তার হৃদয়ের অস্তঃস্তল থেকে বেরচ্ছে। 

বলা বাহুল্য, সেনেট হাউস ও তার বারাণ্ডা শ্রোতায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাদের 
মধ্যে অনেক মহিলা ছিলেন। 

আচার্য রায় বাংলা ও ইংরেজী অনেক খবরের কাগজে ও সাময়িক পত্রে অনেক 
প্রবন্ধ লিখেছেন। তার অনেকগুলি যে তীর লেখা, তা সকলের জানা নাই, কিন্তু অনেক 
সম্পাদক তা জানেন। যে-গুলি তীর নাম দিয়ে ছাপা হয়েছে, সে-গুলি তার লেখা, তা 
সব পাঠক জানেন। তিনি যদি বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপক না হ'য়ে সাংবাদিক হ'তেন, তা 
হ'লে জ্ঞানবান ও নিপুণ সাংবাদিক হ'তে পারতেন; কিন্তু হন নি যে, দু দিক্‌ দিয়ে তা 
ভালই করেছেন। হ'লে তিনি বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা মানুষের হিত করতে পারতেন না, এবং 
তার নানা মত ও প্রচেষ্টা তার কাগজ ছাড়া অন্য কাগজে সমর্থিত হ'ত না ও তার 
প্রশংসায় সব কাগজ মুখর হ'ত না। 

তিনি খবরের কাগজে ও সাময়িক পত্রে কেবল প্রবন্ধ লিখেই যে সম্পাদকদের ও 
পরিচালকদের সাহায্য করেছেন তা নয়, তার সাক্ষাৎ চেষ্টা ও পরোক্ষ প্রভাবে দেশে 
ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারখানা বৃদ্ধি পাওয়াতেও খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রগুলি নানা 
প্রকারে উপকৃত হয়েছে। পড়া হচ্ছিল, তখন আমরা ভাবছিলাম ইন্ডিয়ান জান্যালিস্টস্‌ 


৩৯৮ 


আচার্য প্রফুল্পচ্্র রায় জয়ন্তী 


এসোসিয়েশন আচার্য রায়কে অভিনন্দিত করবেন কি না; fum n 
করলেন না। (১৯শে শ্রাবণ ) - : 


আা্য রায়ের জীবন শুধু বেঁচে থাকা নয় T 


ইংরেজী “লিব্‌ (৮) ফ্রিয়াপিদটির একটি অর্থ ‘to enjoy life, to lead a life 
of ‘varied emotions and experience", *to get full pleasure, etc. from 
"existence, অর্থাৎ, সংক্ষেপে, “জীবন সস্তোগ 'করা, নানা রকম ভাববিলাসে ও 
অভিজ্ঞতায় জীবন যাপন করা,’ “বেঁচে থাকার থেকে পুরা মজা পাওয়া ইংরেজী 
"feq শব্দটির অন্য এবং উচ্চতর অর্থও আছে। কিন্তু মজায়, আরামে, আমোদপ্রমোদে, 
বিলাসিতায় দিন কাটানও একটা অর্থ। চিরকুমার আচার্য পক রায় যে ৮০ বহদর 
বেঁচে আছেন, তার বেঁচে থাকার মানে ওরকম কিছু নয়। us 

্রফুল্পচন্দ্রের আশীবৎসরব্যাপী জীবন গাছপালার জীবন' নয়, পশুপর্ষীর জীবন নয়। 
তার জীবন উচ্চ চিন্তা ও উচ্চভাবের এবং তার অনুযায়ী কাজের জীবন। তীর চিন্তা 
ও তার কাদের উহার নানা বারের নিজে হি হরিতে 
গৌরবান্বিত করেছে। C 

তিনি এডিনবরা foret i শিখে ভী. এল্সী বিভা উপাধি 
লাভ করেন। সেখানে ছাত্র থাকবার কালেই তিনি.গবেষণা করতে শিখেছিলেন। বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান লাভে ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তার মন তখন নিবিষ্ট থাকলেও তিনি ভারতবর্ষে 
ব্রিটিশ রাজত্ব সম্বন্ধে সেই সময় এমন একখানি বই লিখেছিলেন, যা বাংলা দেশে 
স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রকাশিত হ'লে, CEA ONU HEN. mm 
অন্ততঃ নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত হ'তে পারত। ez 

ভারতবর্ষে ফিরে এসে ডিনি caet কলেজে অধ্যাপনার at পেরেছিলেন 
বটে, কিন্তু সেকালে সাধারণতঃ ইংরেজরাই যে-সব উচ্চতর চাক্রী পেত, সে-রকম 
কোন উচ্চ অধ্যাপকের পদ তিনি পান নি। তখন তীর চেয়ে খুব কম যোগ্যতাবিশিষ্ট 
ইংরেজ উচ্চ অধ্যাপকপদ পেতি,__এখনও পায়। এতে ভারতীয়দের অপমান হয়েছিল, 
কিন্তু তার অধ্যাপনার উৎকর্ষ কমে নি; গবেষণা দ্বারা নৃতন-আবিষ্কার করবার ক্ষমতাও 
তার লোপ পায় নি। তিনিই আধুনিক ভারতের প্রথম রাসায়নিক আবিষ্বর্তা। তিনি শুধু 
যে বিস্তর ছাত্রকে পাস করিয়েছেন তা নয়, তার অধ্যাপনা, উপদেশ ও পরিচালনায় 


৩৯৯ 


আচার্য প্রফুল্পন্্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


তিনি স্ব রকম সামাজিক কুপ্রথার বিরোধী সমাজসংস্কারক। তিনি প্রথমে ছিলেন 
সরকারী চাকর্যে, তার পর এখন সরকারী পেল্যনভোগী। কিন্ত যখনই রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে 
তার ডাক পড়েছে, তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন এবং তার অভিভাষণে 
নির্ভীক ভাবে সত্য কথা বলেছেন। অনেক অবাঞ্থনীয় ও অনিষ্টকর বিলের দোষ 
উদ্ঘাটন ক'রে তিনি তার প্রতিবাদ ক'রেছেন। 

অনেকের একটা ল্রান্ত ধারণা আছে যে, বৈজ্ঞানিক হ’লেই মানুষ নাস্তিক কিংবা 
সংশয়বাদী হ'য়ে থাকে। কিন্তু, বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের মত, প্রফুল্পচন্দ্রও ভগবন্ধিশ্বাসী। 
তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বর্তমান স্ভাপতি। কয়েক বৎসর পূর্বে আসাম ও বাংলার 
ব্রাহ্ম সম্মিলনীর সভাপতি রূপে তিনি যে অভিভাষণ রচনা করেন, তাতে তিনি সমগ্র 
জাতির উন্নতির নিমিত্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস, ঈশ্বরের আনুগত্য, ধর্ম এবং সহচরিত্র কত 
আবশ্যক, তা বিশদভাবে লিখেছিলেন। এইরকম মত তিনি আরো অনেকবার প্রকাশ 
করেছেন। 

যাঁরা তাকে দেখেছেন বা তার ছবি দেখেছেন, তারাই তার গরীববানা কাপড়চোপড় 
দেখে বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু বিস্মিত হবার কোন কারণ নাই। বাইরের আড়ম্বরের 
জোরে তিনি বড় মানুষ নন, অন্তরের এই্বর্ষের গুণে তিনি বড়। বাইরের আড়ম্বর তিনি 
করবেন কি নিয়ে? সামান্য ভাত কাপড় মুড়ি, ভাঙা দু-একটা চেয়ার বেঞ্চি, একটা 
সেকেলে খাট, নিজের জন্যে রেখেছেন; বাকী সব অন্যকে দিয়ে আসছেন। কোন্‌ 
কোন্‌ প্রতিষ্ঠানকে তিনি সাহায্য করেছেন, তার একটা অসম্পূর্ণ ফর্দ সে দিন দৈনিক 
কাগজে দেখছিলাম। কিন্তু কোন্‌ কোন্‌ মানুষকে তিনি সাহায্য করেছেন, তার ফর্দ কে 
দিতে পারে? 
বাংলা দেশেও অনেকে করেছেন। কিন্তু তার বিশেষত্ব এই যে, তিনি প্রদত্ত জিনিসের 
সঙ্গে নিজেকেও দান করেছেন। আমেরিকান কবি লাউয়েলের লেখা “The Vision 
of Sir Launfal" নামক কবিতায় একটি বাক্য আছে, "The gift without the 
giver is bare," “দীতা যদি নিজেকে নিজের জন্যে রেখে দান করেন, দানের সঙ্গে 
নিজেকেও না দেন, সে দান যথেষ্ট নয়!” প্রফুল্পচন্দ্র শুধু নিজের যথাসর্বস্ব নয়, 
নিজেকেও দেশের সেবায় মানুষের সেবায় উৎকর্ষ করেছেন। 


৪০২ 


আচার্য প্রফুল্পচ্দ্র রায় জয়ন্তী 


b 


বলেন :— 

“বন্ধুগণ, যখন আমার দিন ফুরিয়ে যাবে, তখনও আমি যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকতে 
চাইব তাদেরই মাঝে যারা অন্যায়, অত্যাচার, দারিদ্র ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে চলবে সংগ্রাম 
ক'রে--যত দিন না আমার নির্যাতিত দেশজননীর ললাট থেকে মুছে যায় এই 
কলঙ্ককালিমা।” 

তিনি জাতিধর্মশ্রেণীনির্বিশেষে সকল মানুষকে জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত ও সচ্ছল দেখতে 
চান। গরীবদুঃখী গ্রাম্য লোকেদের সঙ্গ যে তার প্রিয়, তার কারণ তার মানবপ্রেম। (২০ 
শে শ্রাবণ)। 


* ‘আচাৰ্য প্রফুল্লচন্্র রায় জয়ন্তী’ তার ৮০ বৎসর বয়সে কলকাতার সেনেট হাউসে অভিনন্দন দেওয়া 
হয় সর্বসাধারনের পক্ষ হতে-_ 


প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪৮ পৃ. ৬২৭-৬৩০ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (Cx খণ্ড) 
আচার্য্য প্রফুল্পচন্দ্রের অভিভাষণ 


“পূর্বে প্রাদেশিক হিন্দুস্ভার অধিবেশনে আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় মহাশয় যে অভিভাষণ 
পাঠ করেন, তাহা সকল বাঙ্গালী হিন্দুর প্রণিধানযোগ্য। তিনি আরভ্তে বলিতেছেন :— 

প্রায় ২০ বৎসর গত হইল আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাঃ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
যে-বিপদবার্তা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন তাহা আজ অক্ষরে-অক্ষরে ফলিয়াছে। নিম্নে 
যে-তালিকা প্রদত্ত হইল তাহা দেখিলেই বোধগম্য হইবে হিন্দু জাতি আজ কি-প্রকারে 
ধ্বংসের পথে দ্রতবেগে অগ্রসর হইতেছে। 

প্রতিদশ বৎসরে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যার হ্থাস-বৃদ্ধি 

(প্রতি ১০ হাজারে)। 

১৮৮১ ১৮৯১ ১৯০১ ১৯১১ ১৯২১ 

হিন্দ- ৪৮৮২ ৪৭৬৭ 8৭০৮ ৪৫২৩ ৪৩৭২ 

মুসলমান ৫৯৬৯ ৮০৬৮ ৫১১৯ ৫২৩৪ ৫৩৫৫ 

এই হতভাগ্য দেশে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বুর, কলেরা প্রভৃতি কালাস্তক ব্যাধি ... পাট্টরা 
করিয়া রহিয়াছে; হিন্দু ও মুসলমান এইসমস্ত ব্যাধির সমভাগী কিন্তু ইহা সত্বেও হিন্দুর 
সংখ্যা কেন দিন-দিন হ্রাস হইতেছে? ইউরোপীয় জগতে কি-প্রকার সন্তান উৎপাদন 
(birth ...) বন্ধ করা যায় তাহা উপায় উদ্ভাবন হইতেছে; কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দুসমাজে 
আমাদের আত্মকৃত দুষণীয় প্রথাই ইহা সংস্দ্ধ করিতেছেন। ইহার প্রধান কারণগুলি, 
যথা-- 

(3) বিবাহযোগ্যা পাত্রীর অভাব। 

(২) বিধবার বিশেষতঃ বালবিধবার বাধ্যতামূক পুনর্বিবাহ নিষেধ। 

দেখা যায় যে প্রায় সমস্ত হিন্দ্সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী; 
কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিবাহ-প্রথা রহিত হওয়ায় অনেক সময় কন্যা 
পাত্রস্থ করা দায়; আবার অপর পক্ষে পাত্রের উপযুক্ত কন্যা পাওয়াও দুক্ধর-_বারেন্্ 
বাঢ়ীর সহিত, আবার উত্তর রাটী দক্ষিণ রাটীর সহিত ক্রিয়াকর্ম্ম করিতে নারাজ। 
হিন্দু-সমাজে তথাকথিত ত্রিমুশ্রেণীর মধ্যে পণ বিনা পাত্রী পাওয়া দায়। এই কারণে 
অনেক ৪০ বৎসর গত হইলে পৈতৃক ভদ্রাসন বন্ধক দিয়া একটি অপরিণত-বয়স্কা 
বালিকা বিবাহ করেন। অনেকের ভাগ্যে বিবাহ ঘটিয়া উঠে না। ফলে এই হয় যে 
বালিকাবধূ ১৫-২০ বৎসর বয়সেই বিধবা হইয়া যায়। এই কারণেই বাংলা দেশে 
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কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত প্রভতি শ্রেণী একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে এবং 
পশ্চিম দেশীয় পোর্টারা আসিয়া ইহাদের স্থান অধিকার করিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
এই যে অনেক শ্রেণী ও উপশ্রেণীর মধ্যে পুরুষেরা স্ত্রীদের অভাবে অবিবাহিত থাকিতে... 
বাধ্য হয়, পরস্ত সহস্র সহম্র বালবিধবাগণ সামাজিক রীতি অনুসারে পুনর্বিবাহ করিতে ' 
পারে না। কিন্তু নৈসর্গিক গতি অবরোধ করে কে? উপপত্ী ও রক্ষিতা-নারী সমাজের 
ভিতর ছড়াইয়া পড়িতেছে__পাপন্রোত ও ভ্রণহত্যা-পাতকে দেশ প্লাবিত। প্রায় ২০... 
উপসংহারে জ্বালাময়ী বাণীতে যে হৃদয়বিদারক আর্তনাদ করিয়াছিলেন তাহা যেন C 
এখনও আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে। আমি জানি অনেক হিন্দু বিধবা এইপ্রকার ' 
TIN উনি ক্যা ভাপা ইয়া এয E লেজার না 2 
শ্রেয় জ্ঞান করেন। 

সামাজিক দুনীতি ও কুসংস্কারের দাসহইয়া হনদুগণ মুসলমানের ARO ERRAT | 
প্রতিনিয়ত পরাজিত হইতেছে এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অনেক ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত. -. 
হইতেছে। বাংলাদেশের বড় বড় নদীতে অবিরত ষ্টীমার যাতায়াত করে এবং ইংলণ্ড 
আমেরিকার বড়-বড় জাহাজ প্রতিনিয়ত সমুদ্রবক্ষে চলিতেছে। ইহাদের সারঙ্, খালাসী - 
প্রভৃতি পূরর্ব-বাংলার চাষী মুসলমান শ্রেণী হইতে সংগৃহীত। মুসলমান রেঙ্গুন, আকায়ার, 
মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দূরদেশে শ্রমিকভাবে যাইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করে এবং 
দেশে পাঠায়। আমি জানি চাটগীয়ের অনেক গ্রামে এইপ্রকারে প্রতিমাসে ৪০1৫০ 
হাজার টাকা মনিঅর্ডার হইয়া আসে। তা-ছাড়া পদ্মায় চর পড়িলেই দুঃসাহসিক মুসলমান 
আসিয়া আবাদ করিতে আরস্ত করে। প্রতিবৎসর সহত্্-সহন্র মুসলমান চাষী আসামের 
উৰ্ব্বরা উপত্যকায় যাইয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিতেছে। কিন্তু হিন্দু অলস ও 
কুসংস্কার-জালে জড়িত; ছুতমার্গ ও জাতিচ্যুতির ভয় তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। 
সে পৈতৃক ভদ্রাসন ছাড়িয়া যাইতে রাজি নয়। এই কারণে সে দরিদ্রও নিরন্ন হইয়া 
পড়িতেছে। 

জাতিভেদরপ বাধজ্ছরিত fax ্রতিপদে শৃঙ্খল গড়িয়া নিজেকে আবদ্ধ করিয়াছে। 
ধোপা কুমোরের কাজ করিবে না--কুমোর কামারের কাজ করিবে না। কিন্তু 
মুসলমানদিগের কোনো-প্রকার বাধাবিপত্তি নাই; সে নিজের রুচি ও ইচ্ছানুযায়ী 

যে-কোনো ব্যবসা অবলম্বন করিতে পারে; ইরিনা ভাজার সী 


মুসলমানদিগের একচেটিয়া 


আচার্য AFER রায় রচনাসংকলন (ex খণ্ড) 


বাংলাদেশে প্রায় ১৮ লক্ষ উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী আসিয়া অনেক বিভাগে জীবিকা 
অৰ্জ্জন করিতেছে এবং অজশ্র টাকা রোজগার করিয়া স্ব-স্ব প্রদেশে পাঠাইতেছে। কিন্ত 
আমরা “হা অন্ন হা অন্ন’ করিয়া চীৎকার করিতেছি ও হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া আছি। 
নিন্ন শ্রেণীর অনেক হিন্দু শ্রমবিমুখ হইয়া অনায়াসলভ্য জীবিকা অর্জনে ব্যস্ত, এই 
কারণে বৈরাগী ও বৈরাগিণীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে এবং গেরুয়াধারীরও অভাব 
দেখা যাইতেছে না। বাঁবাজী ও স্বামিজী ভুঁই ফোড়ের ন্যায় গজাইয়া উঠিতেছে। 

এই-প্রকারে “কতকগুলি প্রকৃত ঘটনা বিকৃত” করিয়া এবং হিন্দু সমাজ আজ যে 
কি-প্রকার ব্যাধিগস্ত তাহাও কিছু কিছু জানাইয়া রায়-মহাশয় “উপযুক্ত গুষধ ও পথ্য 
প্রয়োগ” কল্পে বলেন $— 

১ম। বিধবাবিবাহ প্রচলন। 

ইয়। যে-সমস্ত কুলবধু প্রতিনিয়ত আমাদের গৃহ হইতে অপহৃত হইতছে এবং 
দুর্বলতা ও কাপুরষতা-প্রযুক্ত যাহাদিগকে আমরা দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে 
পারি না তাহাদিগকে উদ্ধার করা ও সমাজের বক্ষে স্থান দেওয়া। 

৩য়। অস্পৃশ্যতা বজ্জন। যদি আমাকে কোনো বিদেশী জিজ্ঞাসা করেন, ৩০ 
কোটি ভারতবাসী কেন আজ মুষ্টিমেয় পরদেশীর পদানত ও ক্রীড়ার পুশুলি? আমি 
এক-কথায় তাহার উত্তর দিই-__অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপ। যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা 
করেন, স্বরাজ-লাভের প্রধান পরিপন্থী কি? আমি একমত? উত্তর দিব-_অস্পৃশ্যতারূপ 
অভিশাপ। স্ভা-সমিতিতে বড়-বড় শাস্ত্রের বচন আবৃত্তি করি, যথাঃ-_“সর্বভূতেষু 
- নারায়ণ” কিন্তু তথাকথিত নিন্নশ্রেণীর কেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইলেও যদি এক গেলাস 
জল কোনো সামাজিক নিমন্ত্রণে দেয় তখনই জাতিচ্যুত হইলাম বলিয়া পংক্তিসমেত 
উঠিয়া পলাই। সোডা, লিমনেড্‌ পান করিব, বরফজল খাইব--যেন সেগুলি 
নৈকষ্য-কুলীন শুদ্ধন্নাত পৃত ইইয়া গায়ত্ৰী জপ করিতে-করিতে গঙ্গাজল দিয়া প্রস্তুত 
করে। ষ্টীমারে উঠিয়া সর্বাগ্রে বাবুর্চির নিকট যাইয়া এক প্লেট মুরগীর কারি ও ভাত 
লইয়া অক্রেশে উদরস্থ করিব। এইসমন্ত ব্যাপারে হিন্দুত্বের কিছুমাত্র বিচ্যুতি হয় না। 
কলিকাতার এক অন্যান্য সহরে এখনকার দিনের যত রাঁধুনী ব্রাহ্মণ প্রাই খোট্টা না হয় 
উড়িয়া, তাহাদের জ্ঞাতি গোত্রের কোনো খবর রাখি না--চেহারা দেখিলে অনেকসময় 
ডোম কি চামার বলিয়া মনে হয়, কিন্ত একগুচ্ছ সূত্র গলদেশে প্রলম্থিত হইলেও হিন্দুত্ব 
বজায় থাকে। অনেক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক-বন্ধু আমাকে বলিয়াছেন যে, এইসকল বামুন 
যাহারা পরিবার সঙ্গে আনে না তাহাদের অনেকেরই স্কভাব-চরিত্র কলুষিত এবং শতকরা 


৪০৬ 


আচার প্রফুল্লচন্দ্রের অভিভাষণ 


৯৫ জন কদর্য ব্যাধিশ্রস্ত। সনাতন হিন্দুধর্ম ইহাদের হস্তে প্রস্তুত অম-ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ 
করিতে কিছুমাত্র কুঠিত হন না। অধিক বলা নিশ্প্রয়োজন। ভণ্ডামি ও কপটাচরণ ধর্মের 
প্রধান আবরণ হইয়াছে__দেশাচার ও লোকাচার ধর্মের সিংহাসন অধিকার করিয়াছে। 

বিশুদ্ধ রক্তের অহঙ্কার করিবার লোক শুধু বঙ্গে বা ভারতে নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই 
TS হয়। অথচ নৃতত্ববিজ্ঞান এই সত্য কথা বছদিন হইতেই বলিয়া আসিতেছেন যে, 
বিশুদ্ধ জাতি, অর্থাৎ যে-জাতির সহিত অন্য কোনো জাতির রক্তের মিশ্রণ কখনও হয় 
নাই, কোথাও নাই-_উহা একটা কাল্পনিক পদার্থ। এইজন্য আচার্য প্রফুল্পচন্দ্রের নিম্নলিখিত 
কথাগুলি খাঁটি বৈজ্ঞানিক সত্য। 

যাহারা লোকতত্তবের (Ethnololgy) বিষয় কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন তাহারা 
জানেন যত আজকালকার তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর রক্তে অনার্ধ্য ও দ্রাবিড়ীয় শোণিতের 
যথেষ্ট সংমিশ্রণ আছে। ক্ষত্রবংশাবতংস রাজপুতগণ শক- ও হুণ-বংশোত্তব- হিন্দুসমাজ 
তাহাদিগকে অবাধে গলাধঃকরণ করিয়া হজম করিয়াছে। আসামের অহোম, কুচবিহার 
ও ত্রিপুরার নৃপতিগণও এই প্রকারে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছেন। এক-সময়ে প্রায় সমস্ত 
বরেন্দ্র-ভূমি কুচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বারেন্্র-শ্রেণীর রক্তে যথেষ্ট পরিমাণে 
মঙ্গোলীর রক্তের সংমিশ্রণ আছে। বাংলাদেশ হাজার বৎসরের অধিককাল বৌদ্ধধর্মের 
আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল;__তখন প্রকৃতপক্ষে একাকার হইয়া গিয়াছিল। যখন 
আদিশুর ও বল্লালসেনের সময় পুনরায় ব্রাহ্মণাধিপত্য বিস্তার লাভ করে, তখন কত-রকম 
গলদ যে সমাজ মানিয়া লইলেন তাহার আলোচনার সময় নাই। যাহারা বিশ্বাস করেন 
যে,আদিশুর কর্তৃক কান্যকুজ হইতে নিমস্তিরত পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইতে বাংলায় ১৩ লক্ষ 
ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, তাহাদিগের সহিত তর্ক করিতে চাহি «ti ইতিহাসে আছে কি না 
জানি না যে, তাহারা স্বীয়-স্বীয় পত্নী সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন। আবার সপ্তশতী 
ব্রান্মাণেরাই বা কোথায় গেলেন? লোকতত্বের অকাট্য প্রমাণের নিকট সকল যুক্তি 
পরাত্ত। নাসিকার ছিদ্র (nasal slit) ও মুখের CR ও আকৃতি (facial contour) 
মাহিষ্য প্রভৃতির মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য দৃষ্ট হইবে না। যদি সুবর্ণবণিক্গণের পূর্ব্বপুরুষগণ 
বল্লালসেনকে ক্রমান্বয়ে মুদ্রা ধার দিয়া এবং তাহা ফিরিয়া পাইবার আশা জলাঞ্জলি দিয়া 
পুনরায় খণ দিতে অস্বীকৃত না ইইতেন তাহা হইলে তাহারাও আজ কৌলীন্য-মর্য্যাদা 
হইতে বঞ্চিত হইতেন না। হায় রে বর্তমান হিন্দু সমাজ--ধন্য তোর মহিমা! 
বেদ-সন্কলয়িতা ও মহাভারত-রচঁয়িতা মহামনি ব্যাস মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ 
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আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রায় রচনাসংকলন (EN খণ্ড) 


করেন-_মহর্ষি বশিষ্ঠ ও দেবর্ষি নারদ কেহ বা দাসী পুত্র কেহ বা বেশ্যাপুত্র। সনাতন 
হিদুধন্্ম কি তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করেন? 

ব্যাস্‌ বশিষ্ট নারদকে কেহ এখন প্রত্যাখ্যান করেন না বটে; কারণ তাহারা এখন 
অশরীরী। কিন্তু তাহারা এখন জীবিত থাকিলে তাহাদের সঙ্গে আজকালকার বামুনরা 
পংক্তিভোজন করিতেন না; অধিকন্তু, কেহ তাহা করিলে, বর্ধমানের ব্রাহ্মণ-সভা 
তীহাকে জাতিচ্যুত করিবার ফতোয়া দিতেন। 

পুরাকালে কোনো কারণে কোনো হিন্দু-নারীর পদস্বলন হইলে তাহার আবার 
ধন্মপিথে আসিবার ও থাকিবার উপায় ছিল এবং তিনি ধর্মশীল হইলে ভক্তির পাত্রীও 
হইতেন। ইহা দেখাইবার জন্য হিন্দুসভার সভাপতি প্রফুল্পচন্দ্র বলেন £- 

পঞ্চনারী স্মরেমিত্যং মহাপাতকনাশনং”|। 

কই;সীতা সাবিত্রীর নাম করা হয় না কেন? ইহা তাৎপর্য্য এই যে, এক-সময়ে 
হিন্দুধৰ্ম্ম কি-প্রকার উদার ছিল। যে-সকল বিধবা পুর্নবিবাহ করিয়া আদর্শ সতী হইয়াছেন, 
তীাহাদিগকেই স্মরণ করিতে হইবে। সে একদিন আর আজ একদিন! 

বৌদ্ধ শাস্ত্রেও দেখা যায়, কোনো-কোনো নারী চরিত্র ভ্রংশ হইবার পরেও ধন্মশীলা 
হইয়া বৌদ্ধভিক্ষুণী শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছিলেন এবং থেরীরূপে সম্মানিতা হইয়া ছিলেন। 

ভারতবর্ষের মধ্যে সিন্দুদেশই প্রথমে বিদেশী মুসলিমদিগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই 
আক্রমণের ফলে অনেক হিন্দু পুরুষ ও স্ত্রীলোক মুসলমান-সম্প্রদায়ভুক্ত হয়। তাহাদের 
পুনর্ব্বার হিন্দু হইবার ব্যবস্থা “দেবল-স্মৃতি”তে আছে। মুসলমান পুরুষেক্টউরসে 
যে-সকল হিন্দু স্ত্রীলোকের সম্ভান হইত, তাহাদিগকে পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া 
হিন্দুসমাজে পুনগ্রহণের ব্যবস্থা এ “দেবলস্মৃতিস্তে দৃষ্ট হয়। 

বাঙালি হিন্দু সমাজের দুর্কলিতার অন্যতম কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া রায়-মহাশয় 
বলেন £__ 

মুসলমানগণকে বাদ দিলেও বাংলায় মোটামুটি ২০০ লক্ষ হিন্দু-_তাহার মধ্যে 
কায়স্থ, ব্রাঙ্গণ ও বৈদ্য মাত্র ২৫1২৬ লক্ষ-_অষ্টামাংশ মাত্র। আমি জিজ্ঞাসা করি, 
হহারাই কি চিরকাল সমাজে আধিপত্য করিয়া আসিবেন? দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে 
ঈসপ্‌ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে উদর ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত ঝগড়া 
বাধিলে অনশনে প্রাণত্যাগ ভিন্ন গত্যস্তর নাই। এই অবজ্ঞাত, নির্য্যাতিত, অশিক্ষিত 
তথাকথিত নিঙ্গশ্রেণী আমাদেরই রক্তমাংস। দৈহিক শক্তি ও বল হিন্দুসমাজে যাহা কিছু 


৪০৮ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দের অভিভাষণ 


তাহা ইহাদেরই মধ্যে বিদম্যান, 'ইহাদিগকে বাদ দিয়া হিন্দুসমাজ কোথায় দাঁড়াইবে? 
ঘরশক্রুতে রাবণ নষ্ট। একদিকে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ--অপর দিকে আমাদের 
মধ্যে আত্ম-কলহঃ এই ঘরোয়া বিবাদ-বিসম্বাদ লইয়া ব্যাতিব্যস্ত থাকিব, না এইসমস্ত 
মিটমাট করিয়া সকল শ্রেণীকে কোলে টানিয়া লইয়া স্বরাজ-লাভের সোপান নিৰ্ম্মাণ 
করিব? 

হিন্দুদের সংখ্যা কেন যথেষ্ট বাড়িতেছে না, বরং কোথাও-কোথাও কমিতেছে, 
তাহা বলিতে গিয়া বক্তা কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করেন। 

হিন্দু-সমাজের লোক-সংখ্যা হাসের আর-একটি প্রধান কারণ এই--ইদানীং আবার 
সমাজের নিঙ্গস্তরের হিন্দুগণ আভিজ্রাত্যগর্ব্বে স্ফীত হইয়া বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয় প্রতিপাদনে 
চেষ্টা করিতেছেন। ইহার প্রধান ফল এই দীড়াইয়াছে যে, উচ্চবর্ণের লোকেরা যে-প্রকার 
সামাজিক রীতিনীতি ও চালচলন অনুসরণ করে, ইহারাও সেই পথাবলম্বী হইতেছে। 
কতকগুলি তথাকথিত নিন্শ্রেণীর মদ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল কিন্তু এখন তাহারা 
ইহা বৰ্জ্জন করিয়াছে। এই কারণে হিন্দু-সমাজের প্রত্যেক স্তরে যে কেবল উৎপাদিকা 
শক্তি কমিতেছে তাহা নহে, ভ্রুণ ও শিশুহত্যা সেই অনপুতে বাড়িতেছে। ১৯২১ 
সালের আদম সুমারীতে দেখা যায় সমগ্র বাংলার লোক-সংখ্যার মধ্যে মোটামুটি ২ 
কোটা হিন্দু এবং ২.৪ কেটি মুসলমান, বাকি শতকরা ৪ ভাগের কম খৃষ্টান, বৌদ্ধ 
প্রভৃতি অন্য ধন্ম্মাবলন্বী। অথচ ৫০ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৭২ খৃঃ অবে) হিন্দুর সংখ্যা 
মুসলমান অপেক্ষা ৪ লক্ষ অধিক ছিল। 

আর-একটি কারণ অভিভাষণের focus অংশে দৃষ্ট হইবে। 

নিম্ন ব্গদেশের হিন্দু ও মুসলমান বিধবার যে-তালিকা প্রদত্ত হইল তাহা দৃষ্টে স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হইবে যে, কেন আমাদের ইসলামি-ধর্ম্মাবলম্থী ভ্রাতৃগণ সংখ্যায় আমাদিগকে 
পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছে। 


বয়স হিন্দু-বিধবা মুসলমান-বিধবা 
১-৫ ১৪৩৯ - * ১৪০৬ 
৫১০ ৮৭৫১ ৭৫৫৮ 
১০--১৫ ৩৬৩২৩ ২৩৪৮০ 
১৫-২০ ৯৬৪৭০ ৫২১৭৯, 
২০-২৫ ১৫১০৮৬ ৭২৫৯৮ 
২৫-৩০ ২৩০৭৯০ ১২৪৪৬৯ 
৪০৯ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (ET খণ্ড) 


উপরের তালিকাটি-সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। বাংলা দেশে হিন্দু অপেক্ষা 
মুসলমানের সংখ্যা বেশী; হিন্দুনারী অপেক্ষা মুসলমান নারীর সংখ্যা বেশী। 

হিন্দুনারী-_-৯৯,৫০,৮২৫। 

মুসলমান নারী-_১,২৩,৮১,৮১৭ | 

ইহা-সত্ত্বেও বিধবাদের মদ্যে হিন্দুর সংখ্যা বেশী, মুসলমানের সংখ্যা কম। ইহার 
কারণ, হিন্দুবিধবাদের- এমন-কি বালিকা ও শিশু বিধবাদেরও বিবাহ হয় না, কিন্তু 
শ্রেণীভুক্ত হয়, বিধবা-পর্য্যায়ভূক্ত থাকে না। হিন্দুসমাজের সংশ্রবে থাকায় মুসলমানদের 
মধ্যেও বিধবা-বিবাহে বিরাগ কতকটা প্রবেশ করিয়াছে; নতুবা তাহাদের মধ্যে বিধবার 
সংখ্যা আরও কম দেখা যাইত। 

মুসলমানদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকায় তাহাদের মধ্যে অধিক-সংখ্যক 
নারী জননী হন; হিন্দুদের মধ্যে উহার প্রচলন না থাকায় অক্পবয়স্কা বিধবাদেরও মাতৃত্ব 
ঘটে না। মুসলমানদের অধিকতর বংশবৃদ্ধির ইহা একটি কারণ। ইহাও মনে রাখিতে 
হইবে, যে, হিন্দু বিধবাদের মধ্যেও কেহ-কেহ মুসলমানের পত্নী বা BAAN হওয়ায়, 
তাহাও মুসলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধির কারণ হয়। বাংলাদেশে, বিশেষ করিয়া হিন্দুসমাজে, 
নিতান্ত কচি বয়সে অনেক কন্যার বিবাহ হয় এবং অল্প বয়সেই তাহাদের সন্তান হয়। 
এই শিশুদের অনেকের শৈশবেই মৃত্যু হয়; যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহারাও বেশ সুস্থ 
সবল ও দীর্ঘজীবী হয় না। অন্যদিকে, বিধবাদের বিবাহ যখন হয়, তখন সাধারণত 
যৌবন-প্রাপ্তির পরই হইয়া থাকে, তাহাদের সন্তানও জন্মে যৌবন-প্রাপ্তির পর। এইসব 
সম্ভানের জীবনী-শক্তি, স্বাস্থ্য ও আয়ু শিশুবিবাহের সন্তানদের চেয়ে বেশী হইবারই 
কথা। সুতরাং বিধবা বিবাহ-নিষেধক হিন্দু-সমাজ অপেক্ষা উহার অনুমোদক মুসলমান 
সমাজের অধিকতর স্বজীবতা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। 

অবনত শ্রেণীর অনেক হিন্দু কেন খৃষ্টিয়ান বা মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করেন, 
তাহার প্রধান কারণ অভিভাষণের নিন্নোদ্ধত অংশে বিবৃত হইয়াছে। 

ছুৎমার্গগ্রস্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের অবজ্ঞা ও উদাসীনতার ফলে অবনত শ্রেণীর 
লোকেরা দলে-দলে মুসলমান ও খৃষ্টান mf গ্রহণ করিতেছে। কেনই বা করিবে না? 
ইস্লাম ধৰ্ম্মে সাম্যবাদের পরাকান্ঠা বিদ্যমান। ডোম হউক, বাপ্দী হউক সে যে-দিন 
ইস্লাম ধৰ্ম্ম গ্রহণ করে সেই দিন হইতে সে সমস্ত সামাজিক অধিকার অন্যের সহিত 
সমভাবে ভোগ করে। একসঙ্গে, এমন-কি একপাত্র হইতে ভোজন, এক মসজিদে 


৪১০ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অভিভাষণ 


ভগবানের উপাসনা হইতে সে বঞ্চিত হয় না। ইহা ছাড়া খৃষ্টান মিশনারীরা তাহাদের 
শিক্ষা, চিকিৎসা ও ভাবী জীবিকা অর্জনের যথেষ্ট সহায়তা করেন। এককথায় বলিতে 
গেলে হিন্দুসমাজ কেবল পায়ে ঠেলিতে পারে, কোলে টানিয়া আনিবার শক্তি তাহার 
নাই। সম্প্রতি নিমস্ত্রিত হইয়া আমি সপ্তাহকাল “অভয়-আশ্রমের” আতিথ্য গ্রহণ 
করিয়াছিলাম। সেখানে যে দিব্য দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে আমার বড়ই তৃপ্তিলাভ হইল। 
সেখানে হিন্দু-মুসলমানদের বাদ-বিচার(?) নাই--সেবক হইলেই হইল এবং অনেক 
করেন। কুমিল্লা সহরের মেথরগণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও যৌত বস্তু পরিধান করিয়া যখন 
আহার করিতে লাগিল তখন মনে অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হইল। শুধু তাহাই নহে, 
এইসমস্ত অবজ্ঞাত ও পদদলিত লোকের বাবুদের সঙ্গে একাসনে বসিয়া আত্মমর্ধ্যাদা-জ্ঞান 
বাড়িল। হিন্দু সমাজ ইহাদিগকে ইতর জীবজন্ত অপেক্ষা ঘৃণা করে এবং কোণঠেসা 
করিয়া রাখিয়াছে। একটা বিড়াল আঁস্তাকুড় বেড়াইয়া পচা ইন্দুরের মাংস ভক্ষণের পর 
রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া কড়ায় মুখ দিয়া চক্চক্‌ করিয়া দুধ খাইতেছে, কখনও-কখনও-বা 
থাবা দিয়া পাত হইতে মাছের মুড়া লইয়া খাইতেচে-_ছুতমার্গীদের ইহাতে কোনো 
আপত্তি হয় না--অল্লানবদনে সেই দুধ পান করে ও সেই পাতে বসিয়া ভোজন করে। 
কিন্তু তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির কেহ রান্নাঘরের টৌকাঠ উত্তীর্ণ হইলে একরাশি 
তফাতে ভাতের হাঁড়ি অন্ন-ব্যঞ্জনাদি তৎক্ষণাৎ অপবিত্র হইল বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। 
স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়াছেন, যে এখন রান্নাঘরে ও ভাতের হাঁড়ির ভিতর 
হিন্দুধর্ম আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ দেশীচার, লোকাচার ও কপটাচার ধর্মের দোহাই 
দিয়া বিরাজ করিতেছে। 

বাংলাদেশে অজ্ঞতার পরিমাণ নির্দেশীর্ঘ রায় মহাশয় বলিতেছেন £__ 

বাংলাদেশ অজ্ঞতা-তমসাচ্ছন্ন__-শতকরা ৫1৭ জন মাত্র বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট। এইসমস্ত 
কুসংস্কার তিরোহিত করিতে হইলে লোকশিক্ষা বিস্তার সর্ব্ব'পগ্রে প্রয়োজন যাহাতে 
প্রত্যেক গ্রাম অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিতে 
হইবে। বিশেষতঃ বালিকাগণের মধ্যেও শিক্ষার আলোক প্রবেশ করহিতে হইবে। 
গবর্ণমেন্টের দিকে চাহিয়া থাকিলে আর চলিবে না। 

শতকরা পাঁচ সাত জনে ও দশজনে বিশেষ কোনো প্রভেদ নাই। তফাতি বঙ্গে 
নিরক্ষরদের সংখ্যার নির্ভুলতার জন্য বলা আবশ্যক, যে, বঙ্গে ৫ বৎসরের অধিকবয়স্ক 
পুরুষদের মধ্যে হাজার-করা ১৮১ জন, এবং এ বয়সের নারীদের মধ্যে হাজারে ২১ 


৪১১ 


আচার্য প্রফুল্পচন্্র রায় রচনাসংকলন (ex খণ্ড) 


জন লিখিতেপড়িতে পারে; স্ত্রীলোক ও পুরুষ একত্র ধরিলে হাজারে ১০৪ জন অর্থাৎ 
শতকরা দশের কিছু বেশী লিখন-পঠনক্ষম। 

উপসংহারে বক্তা-মহাশয় বলেন ঃ- ) 

বাংলায় --বিশেষতঃ পূৰ্ব্ব ও উত্তরবাংলায় __হিন্দুজাতি ধ্বংসের পথে 
চলিয়াছে-_স্বেচ্ছাকৃত আত্মহত্যা করিতেছে। এখনও যদি আমাদের মোহ-নিদ্রা না 
ভাঙ্গে তাহা হইলে ২০০1২৫০ শত বৎসরের মধ্যে হিন্দুজাতি ধরাপৃষ্ট হইতে বিলুপ্ত 
হইবে। এখন আর কথায় চিড়া ভিজাইবার চেষ্টা করিলে হইবে না, কাজ করিতে হইবে 
ও কাজে দেখাইতে হইবে যে, আমরা প্রকৃতই এই ধ্বংসোন্মুখ জাতি সংরক্ষণে প্রস্তুত। 
এই হিন্দুসভায় তথা-কথিত fas শ্রেণীদিগকে অনাচরণীয়রূপ অবজ্ঞা হইতে মুক্ত 
করিতে হইবে। তাহাদিগকে “জলচল” করিতে হইবে। যদি সাহসে না কুলায়, জানিলাম 
যে, আমাদের বক্তৃতা ও আস্ফালন ফাকা আওয়াজ মাত্র। - 


5 প্রাদেশিক হিনুদভায় প্রদত্ত are অনুলিসি : বরাহ্মসমাজ লাইব্রেরির সৌজন্য প্রাপ্ত - 
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সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বন্তৃতা প্রসঙ্গে প্রথমে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্্রকে লক্ষ্য 
করিয়া বলেন, _সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে তাহার জন্য আমরা সকলেই 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি। আজ সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতি, তাহার আজ কত বড় দায়িত্ব। 
তিনি আজ বাঙ্গলার তথা ভারতের “মুকুটবিহীন রাজা”; ইহার জন্য বাঙ্গালী আজ 
গৌরবাঘিত। সুভাষচন্দ্রের দেশসেবা, দেশের জন্য তাহার অপরিমেয় দুঃখবরণ সারা 
ভারতবাসীকে তাহার নিকট কতৃজ্ঞ করিয়া রাখিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে আচার্য্য রায় বলেন, 
কলিকাতা কর্পোরেশনের অনাচারের জন্য আজ লোকের কাছে মুখ দেখাইবার উপায় 
নেই। কলিকাতা কর্পোরেশন আজ “দুর্নীতির বাসায়” পরিণত হইয়াছে। আজ রাষ্ট্রপতি 
সুভাষচন্দ্র যদি কর্পোরেশন হইতে দুর্নীতি দূর করিতে সমর্থ হন তাহা হইলে তিনি 
বাঙ্গালীর আস্তরিক কৃতজ্ঞতা লাভ করিবেন। . 

অতঃপর আচার্য্য রায় বলেন, কি করিয়া প্রকৃত দেশসেবা করিতে হইবে তাহা তিনি 
অনেক দিন ধরিয়া বলিয়া আসিতেছেন। প্রকৃত দেশসেবার জন্য সকলকে পল্লীগ্রামের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। সহরে থাকিব, গাড়ীঘোড়া চড়িব, সিনেমা দেখিব, চপ 
কাটলেট খাইব, আর মুখে দেশ সেবার কথা বলিব-_ এইরূপ করিলে দেশসেবা হয় 
না। ছাত্রদিগকে লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য রায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্রছাত্রীদের 
স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ 
ছেলের চক্ষু, হৃদযস্ত্র, দীত প্রভৃতি একটা না একটা খারাপ। যদি স্কুল কলেজের ছাত্রদের 
প্রথম জীবনেই স্বাস্থ্যের এইরূপ অবস্থা হয় তাহা হইলে তাহারা যখন স্কুল কলেজ 
ছাড়িয়া পরজীবনে জীবনসংগ্রামে বাহির হইবে তখন বাস্তবতার সহিত যুদ্ধ করিবার 
শক্তি তাহাদের কতটুকু, আর কেমনকরিয়াই বা তাহারা তখন কৃতকার্ধ্য হইবে? ছাত্রীরা 
যখন স্কুল কলেজ ছাড়িয়া বাহির হয়, তাহাদের স্বাস্থ্যের দিকে চাহিলেও ভয় হয়, 
হতাশ হইতে হয়। যখন ভাবা যায় যে, ইহারাই জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের জননী 
হইবে তখন হৃদয় হতাশায় পরিপূর্ণ হয়। এই দিকটার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের ও 
অভিভাবকদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। 

আচার্য্য রায় আরও বলেন যে, ছাত্র-ছাত্রীগণকে দেশের বর্তমান অবস্থায় আর শুধু 
বিদ্যাভ্যাসেই রত থাকিলে চলিবে না, বিদ্যাভ্যসের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক 
ও বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক দিকটা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। 


৪১৩ 


আচার্য প্রফুল্পচন্্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা মার্কা লইয়া বাহির হইব,আর অমনিই চাকরীর খোঁজ করিব-_ এরূপ 
করিলে আর আজকাল চলিতেছে না। কারণ শুধু মাত্র চাকরীতে একটা জাতি বাঁচিয়া 
থাকিতে পারে না। আর বাঙ্গলায় চাকুরীই বা কয়টি মিলিতে পারে? বাঙ্গলার বাহিরে 
ত আজকাল বাঙ্গালীর স্থান নাই। কি করিলে বাঙ্গালী জাতি বাঁচিয়া থাকিতে পারে, 
লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদিগকেও ইহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এই 
সমস্যার যদি আশু সমাধনের ব্যবস্থা না করা যায় তাহা হইলে ভবিষ্যতে বাঙ্গালীজাতিকে 
ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিদায় লইতে হইবে! প্রসঙ্গক্রমে তিনি যে সমস্ত বালিকা উচ্চ শিক্ষালাভ 
করিয়া বাহির হইতেছে তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, মেয়েদের এইরূপ স্বাস্থ্যহীন 
শিক্ষার প্রয়োজন কতখানি তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। আচার্য্য রায় এই প্রসঙ্গে জার্মানীর 
নেতা হিটলারের “ব্যাক টু নার্সারী” ও “ব্যাক টু কিচেন” নীতি ভাল বলিয়া মতপ্রকাশ 
করেন। 


io মার্চ, ১৯৩৮, বিদ্যাসাগর কলেজ প্রাক্তন ছাত্র সম্মিলন ও প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সুভাষচন্দ্র 


বসুকে অভিনন্দন জানানো হয়-_সভাপতির আসনে আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রায়। তার ভাবণটি কলেজের 
. সৌজন্যে পাওয়া-€অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক অরুণাভ মিশ্র সৌজন্যে।) 


রাজা রামমোহন রায় ও তাহার মহত্ব 
রাজা রামমোহন রায় ও তাহার মহত্ব 


মহাত্মা রামমোহন রায় নব্য বাঙ্গলার এমন কি নব্যভারতের সৃষ্টিকর্তা বলিলেও 
অত্যুক্তি হয়না। তিনি একাধারে: যুগপ্রবর্তক, ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক, নব বাঙ্গলা 
গদ্যসাহিত্যের তিনি অন্যতম জন্মদাতা। যে সময় বাঙ্গলাদেশ নিবিড় তমসাচ্ছন্ন ছিল, 
তরুণ ভগবান যেন তাহাকে এই অন্ধকার অপসারণ করিবার জন্য বর্তিকা হস্তে প্রেরণ 
করিলেন। বাস্তবিক তাহারই নির্দিষ্টপথ অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের 
নানাবিধ কর্মক্ষেত্রে যাহাকিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয় তাহা সম্ভব হইয়াছে। জগতের 
ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে খেখা যায় যে বিষয়ে তাহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী পুরুষ 
দুষ্ট হয় না। যখনই আমরা তাহা অসাধারণ প্রতিভার কথা ভাবি, তখনই বিস্ময়াবিষ্ট 
হই। শীঘ্রই তাহার মৃত্যুর শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু হায়, তিনি যে সব 
উদারমত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা আমরা শতবর্ষ পরেও গ্রহণ করিতে পারিনা। 
তাহার সার্বভৌমিকতা- অসাধারণ । তাহার উদার দৃষ্টিতে, হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান'ও 
ইছদীর কোন পার্থক্য ছিল না। তিনি সকলকেই ভাই-ব্রাদার ভাবে আলিঙ্গন করিতেন 
এবং একচ্ছত্রের অন্তর্ভূক্ত করিতে চেষ্টা-করিয়াছিলেন। বড়ই ক্ষোভের বিষয় আজ 
আমাদের মাতৃভূমিতে communal বহি এক এক সময় দাবানলের ন্যায় জুলিয়া উঠে। 
সেই সময় মনে হয়__“রামমোহন, তুমি একবার ধরাধামে অবতীর্ণ হও এবং তুমি 
হিংসাদ্বেষ জর্জরিত দেশকে উদ্ধার কর!” 
অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং সেই পুন্যচরিত প্রস্ফুটিত করিবার খুব সুন্দর চেষ্টা করিয়াছেন। 
তাহার সে চেষ্টা সফল হইয়াছে। এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। 


University College ১৭- শ্রীপ্রফুল্পচন্দ্র রায় 
of Science : 
Calcutta 12th Oct, 1933 


Use ore ও তাহার পট পা বই এর থম সংদরণের ভুমিকা 
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের, (১৯৩৩)। 


আচার্য প্রফুল্পচ্দ্র রায় রচনাসংকলন হেম খণ্ড) 


. পুণ্য হউক পুণ্য হউক 

পুণ্য হউক, হে ভগবান! 

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন ভারতীয় জাতীয়তার কর্মযোগ সাধন করিয়াছিলেন, 
বিপিনচন্দ্র পাল অরবিন্দ ঘোষের জীবনে আমরা যেমন পাই তার জ্ঞানযোগ, রবীন্দ্রনাথের 
সাধনায় আমরা তেমনি পাই দেশ-গ্রীতির ভক্তিযোগ। 

কয়েক বংলর নাযইতেই স্বদেশী আন্দোলনের তপোবনের আড়ালে সহসা বরকে 
বিষধর ভুজঙ্গ ফণা বিস্তার করিল। সে-দিন রবীন্দ্রনাথই আবার দেশবাসীকে সাবধান 
করিয়া বলিলেন-_এই শ্বাপদ-ক্রীড়া ভারতীয় সাধনার বহির্ভূত, এ ক্রীড়ায় কল্যাণ 
নাই। দেশকে সত্য ও শাস্তির পথে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য তিনি আবার লেখনী ধরিলেন। 
সে দিন রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে আমরা, যে ওজন্বী গদ্যভাষায় রচনাগুলি পাইলাম, 
তাহা বুঝি কবি রবীন্দ্রকেও চকিতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আমার বিশ্বাস, আজিকার 
প্রত্যেক দেশ-হিতৈষী যুবক-যুবতী যদি দৈনিক সংবাদপত্রের আবর্জনা ফেলিয়া 
রবীন্দ্রনাথের তখনকার লেখা ‘স্বদেশ’, “সমাজ”, ‘সমূহ’, ও “রাজাপ্রজা” এবং বিশেষতঃ 
“স্বদেশী-সমাজ", “দেশ-নায়ক" “সমস্যা” “পথ ও পাওয়া” প্রভৃতি নিবন্ধগুলি অধ্যয়ন 
করেন ত রাজনৈতিক জীবনে অনেক উপকার পাইবেন। 

কিন্ত জাতীয়-জাগরণের ঝঞ্ধাবর্তে ভাবাদর্শ কোথায় উড়িয়া যায়, মানুষ যুক্তি-তর্ক 
হারাইয়া ফেলে। সে জন্য রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃই স্বদেশী উগ্র কর্মআোত হইতে আপনাকে 
বিচ্ছিন্ন অনুভব করিয়া বুঝিলেন কবি কেবল জাগরণী গান গাহিতে পারেন, বিপুল 
কর্মতরীর কাণ্ডারী হওয়া-তাহার সাধ্য নহে। কর্ম-সাগরের তরঙ্গ-ভঙ্গে তাহার আসন 
নয়, তাহার আত্মা শুধু আকাশের ধ্রুবনক্ষত্বের মতো উধর্বলোক হইতে রশ্মিপাত করিবে। 
অতএব দেশের অবস্থা পরিবর্তনে তাহার পূর্বের আশায় আঘাত লাগিল। তিনি দূরে 
সরিয়া এইবার তাহার সাধনার তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত করিলেন। সংকীর্ণমনা কুটিল 
দেশ-প্রেম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন আন্তর্জাতিক সখ্যের 
বাণী, মানবজাতির এঁক্য-সম্ভাবের মূলমন্ত্র, বিশ্বপ্রেমের বার্তা। ইহারি ফলে 
শাস্তিনিকেতনের ক্ষুদ্র শিক্ষালয়টি দিনে দিনে এক সার্বভৌম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত 
হইল। সেই শাস্তিনিকেতন আজ প্রাটী-প্রতীচীর সৃষ্টি-কলার মিলন-ক্ষেত্র, সর্বদেশের 
মনীষীবৃন্দের সংগমতীর্থ। এইখানে রবীন্দ্রনাথ জগতের শিক্ষা-গুরু এবং এইখানেই 
কাব্যলোকে তিনি গীতাঞ্জলির কবি। তাহার ভাব-মধুর বিশ্ব-প্রীতির গীতিকাব্য তাই 
অতি সহজেই পাশ্চাত্য সভ্য জগতের মনোহরণ করিল। ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যের 


৪১৮ 


, রবীন্্রনাথ 


জন্য নোবেল প্রাইজ লাভ করিলেন। যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলার চারণ-কবি, ভারতীয় 
জাতীয়তার উদ্গাতা, তিনি হইলেন বিশ্বমানবের মিলন-যজ্ঞের খবি। 

আশ্চর্যের বিষয়, তাহার এই বিশ্বপ্রেম ঘোষণার ঠিক পর বৎসরেই পৃথিবীব্যাদী 
মহাসমরের প্রচণ্ড অধ্ুদ্গার আরস্ত হইল। জাতির পর জাতি সেই প্রলয়কুণ্ডে ঝাপ 
দিয়া পুড়িতে লাগিল। পাঁচ বৎসর ধরিয়া নব-হত্যার তাণুবলীলার পর আবার জাতিসমূহ 
দুঃসহ ক্লান্তি ও অবসাদে ভার্সেলের সন্ধিদ্বারা কোনমতে একটা জোড়া তালি-দেওয়া 
শাস্তির আয়োজন করিল। এ বিগত মহাযুদ্ধে যে স্বার্থান্ধ আত্মস্তরী উদ্ধত জাতীয়তাবাদ 
জম্ফঝম্ফ করিয়া আপনার অসম্ভবতায় আপনি আছাড় খাইয়া মরিল, তাহারি বিরুদ্ধে 
রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বে বাংলাদেশে সতর্কতার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। সেইজন্যই রণশ্রাস্ত 
অবসন্ন জগতে তাহার সখ্য শাস্তি মৈত্রীর বাণী মৃতসপ্জীবনীর ন্যায় সাগ্রহে সমাদৃত 
হইল। এবং মুরোপ ও আমেরিকায় যে-দিন এই প্রাচ্য খাষি তাহার আশা প্রেম বিশ্বাসের 
মন্ত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন, সে-দিন, সে-দেশের নরনারী তাহাকে সাদরে সম্বর্ধনা 
করিলেন। | 


আমাদেরই কবি রবীন্দ্রনাথ, যাঁহার সঙ্গীতে এ-দেশের লক্ষ লক্ষ স্ত্রীপুরুষ ছেলেমেয়ে 
মাতোয়ারা হইয়াছে, যাঁহার বৈতালিক গীতে জাগিয়া এ জাতি-দেশকে ভালবাসিতে 
শিথিয়াছে, তিনিই অবশেষে সমগ্র সভ্যদেশের ঘরে ঘরে পূজিত হইলেন। বিশ্বপ্রেমের 
হোতারূপে তাহার আবির্ভাব-_ইতিহাসের অনস্ত আকাশে সপ্তষিমন্ডলে তাহার স্থান 
চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া গেল। আমাদের সেদিনের সে-আনন্দের কথা আমার্দেরি 
প্রাচ্য ভাষায় বলিতে হয়__কুলং পবিভ্রং জননী-কৃতার্থা। আর, সেই আনন্দ আজিও 
আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া আছে। ভাবিতেছি দেশের এই অসহায় দুর্ভাগ্যের দিনেও 
ব্যাস-বাঙ্গীকি-কালিদাস জননী ভারতভূমি রবীন্দ্রনাথের মতো আর-একটি বরপুত্র লাভ 
করিয়াছেন। আজিকার এই উৎসব-ক্ষণে এই আনন্দই আমার একমাত্র সম্বল | অতএব 

আর্য-খাষিদের সেই প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণই আমার শেষ কথা-_ | 

"জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ 


* জয়ন্তী উৎসর্গ রেবীন্দ্র পরিচয় সভা কর্তৃক প্রকাশিত--১৩৩৮) sry হইতে মুদ্রিত। 
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প্রাচীন ভারতে অনুসন্ধিৎসা 
প্রাচীন ভারতে অনুসন্ধিৎসা 


AND ও বৈশেষিক দর্শনে, চরক ও সুস্রুত প্রভৃতি আয়ুবেবদীয় গ্রন্থে যে সকল তত্ব 
আলোচিত হইয়াছে, তাহা পাঠে জানা যায় প্রাচীন ভারতে অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি অত্যন্ত 
প্রবল ছিল। প্রমাণ ভিন্ন কিছুতেই পাৰ্য্যমানে বিশ্বাস করা হইত না। হিন্দুজাতি চিরদিন 
ঈশ্বর পরায়ণ। কিন্তু হিন্দুদিগের প্রধান দার্শনিক কপিল খষি ঈশ্বরেরও অস্তিত্বের প্রমাণ 
চাহিয়াছিলেন। তিনি এতদূর প্রমাণ প্রিয় ছিলেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে - 
পারেন নাই বলিয়া “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ” এইরূপ সূত্র লিখিতেও কিছুমাত্র কুঠিত হন নাই। 
আত্মা আছে, কেননা আত্মা নাই ইহা কেহ প্রমাণ করিতে পারেন না।১ পূর্ব্বে কোন বস্তু 
না থাকিলে কোন বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না।২ কেননা প্রত্যেক বস্তরই উপাদানকারণ 
থাকার নিয়ম আছে।* এইরূপ বিচার করিতে করিতে তিনি জড় ও চেতন (প্রকৃতি ও 
পুরুষ) এই দুই মূল পদার্থ স্বীকার করিলেন। প্রকৃতি জড়ময়ী ও আদিম কারণ। প্রকৃতির 
পরিণাম (বিকার) হইতে বিশ্বব্যাপার উৎপন্ন হইতেছে। এই প্রকৃতির অন্তরালে যে 
দুর্জয় কারণ বিদ্যমান আছে তাহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই বলিয়া মহর্ষি কপিল সূত্র 
করিয়াছেন “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ৮। প্রমাণ নাই বলিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব অসিদ্ধ। | 

কপিল স্থির করিলেন বিশ্বব্যাপার প্রকৃতির পরিণাম* ভিন্ন 'আর কিছুই নহে। 
তৎপরে কণাদমুনি পরমাণুবাদ প্রবর্তিত করিলেন। তিনি বলিলেন, “পরমাণু সৎস্বরূপ 
নিত্য পদার্থ, তাহার আর কারণ নাই।” বাৎসায়ন তৎকৃত ভষ্যে লিখিয়াদেন যাহা 
হইতে অল্পতর আর কিছু নাই তাহাই পরমাণু [* এইরূপে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা 
জড়জগতের আলোচনা হইয়াছিল এবং অনুসন্ধিৎসা চলিয়াছিল। | 

ধন্বস্তরির শিষ্য মহামতি spere তদীয় নামে যে গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে 
শোধিত শবের ভিতর তন্ন তন্ন করিয়া অস্থি, শিরা, ধমনী প্রভৃতি দেখিবার উপদেশ 
আছে; মুঢ়গর্ভ ও মূলগর্ভের চিকিৎসা প্রকরণের এবং শারীর স্থানে ধাত্রীবিদ্যা ও 
অস্ত্রচিকিৎসা (সার্জারী) আলোচিত হইয়াছে। যে যে রোগগুলি অস্ত্রসাধ্য এবং যে যে 
রোগে যন্ত্র প্রয়োগ প্রয়োজনীয় সুশ্রুতের নিদানে সেই সেই রোগেরই বিবরণ আছে। 
ফলতঃ প্রত্যক্ষ দর্শন ও পৰ্য্যবেক্ষণ দ্বারা এই শাস্ত্রের অনেক বিষয় সমর্থিত হইয়াছে। 
তাহার প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি কথা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। “আর যদি শল্যহর্তী সেই 
সকল অঙ্গের নিঃসংস জ্ঞান ইচ্ছা করেন, মৃতদেহ শোধন করিয়া সেই সকল অঙ্গ 
সম্যকরূপে প্রত্যক্ষ করিবেন। প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ও hae উভয় হইলে সমাস্তঃ অতিশয় 


৪২৩ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাস্ংকলন (Cx খণ্ড) 


জানবর্ধক হয়।" মৃত দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চাক্ষুষ দর্শন করিলে ও শাস্তরর্থে অবগতি 
থাকিলে আয়ুবের্বদে বিশারদ হওয়া যায় । প্রত্যক্ষ দর্শন ও শাস্ত্রপাঠ ছারা সন্দেহ নিরাকৃত 
করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে।” যন্ত্র একশত এক এবং বিংশতি sta i 
_ মহামতি শাক্যসিংহ উপদেশ দিলেন, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ এই দুই উপায়ে 
পরীক্ষা করিয়া যখন দেখিতে পাইবে তোমার জ্ঞাতব্য বিষয় যুক্তিসঙ্গত, তখনই তাহা 
গ্রহণ করিবে; নতুবা কেবল আপ্তোপদেশের উপর নির্ভর করিয়া না।১০ জ্ঞান ও দয়ার 
অবতার মহাত্মা শাক্যসিংহের এই সদুপদেশ যদি ভারতবাসিগণ আদর করিতেন ও 
তদনুসারে চলিতেন, তবে বিজ্ঞান পথে তাহারা অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিতেন। 
মহাকবি কালিদাস ও বাক্পটু বাগ্ভট দৃঢ়তার সহিত নির্দেশ করিয়াছিলেন যে সাধুরা 
পরীক্ষা করিয়া যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করেন; মুঢ়েরা অন্যের বুদ্ধিতে চলে; খাষিপ্রণীত 
হইলেই আদৃত হইবে না; যুক্তিযুক্ত বাক্যই গ্রাহ্য।১১ 

কিন্তু হায় দুঃখের কথা কি বলিব! এই অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি স্বাধীন চিস্তাশীলতা 
অবশেষে এক প্রকার লুপ্ত হইল। প্রাচীন খষিরা অল্রান্ত_এই ভ্রমাস্তক মত সর্ব্বত্র , 
প্রচলিত হওয়াতে মানবের চিন্তাশীলতা স্থগিত হইল, বিজ্ঞানরাজ্ঞে প্রবেশ করিবার পথ 
রুদ্ধ হইল। 

এইরূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, সাংখ্য ও বৈষেয়িক দর্শনে এবং চরক ও 
সুতাদি বৈদ্যকে গ্রন্থে বিজ্ঞানালোচনা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দারা সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের 
যথারীতি হইতে পারে নই প্রাচীনকালে জ্ঞানরাজ্যের পথপ্রদর্শক মহাত্মারা বলিয়াছেন-_ 


“যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি। 
অন্যৎতু তৃণবতত্যাজং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ।। 

বন। 
দ্রব্যাণি নহি নির্দিষ্টুং শক্যং কার্থস্সেন নামভিঃ r 

চরক। 
sms সৰ্ব্বং ন জানাতি সর্ব্বজ্ঞোনাস্তি কশ্চন। 
জ্ঞানস্য পরিনিষ্ঠান্তি নৈকত্র পুরুষে কচিৎ।।” 

মহাভারত। 


বালক হইতেও যুক্তিযুক্ত বাক্য গ্রহণ করিবে, কিন্তু অন্যবাক্য (অযৌক্তিক কথা) 
ব্ৰহ্মা বলিলেও তাহা তৃণবৎ তাজ্যা। সমস্ত দ্রব্যের নাম নির্দেশ অসম্ভব। সকলে সকল 


৪২৪ 


প্রাচীন ভারতে অনুসন্ধিৎসা 


বিষয়ে জানে না; কেহই সৰ্ব্বজ্ঞ নহেন, একমাত্র পুরুষে সমস্ত জ্ঞান বিদ্যমান নাই। 

প্রাচীন আর্ধ্যগণ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্যপ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; 
ল্লেচ্ছগণের নিকট হইতেও জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করিতে ও তাহাদিগকে খাষিবৎ মান্য 
করিতে উপদেশ দিয়াছেন।১২ মহামতি আর্য্যভট্রের যবন শিষ্য ছিল। তিনি ম্লেচ্ছ 
^ শিষ্যগণের শিক্ষার জন্য দশগীতিকতা পরিশিষ্ট নামে জ্যামিতিশাস্্র লিখিয়াছিলেন।১ 
" পাণিনি সূত্রের বার্তিককার ষবন শিষ্যের বিষয় অবগত ছিলেন এবং চরকমুনি বাল্মীক. 
দেশীয় প্রধান ভিষক্‌ কঙ্কায়নের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।১ কিন্তু মধ্যযুগের বা ভারতের - 
অধঃপাতের দিনে স্মৃতিতে ঘোষিত হইল--“ন বদেৎ যাবনীং ভাষাং প্রাণৈঃ 
কণ্ঠগতৈরপি।” প্রাণ কঠগত হইলেও যবনভাষা বলিবে না। মহামতি শঙ্করাচার্য্য, কপিল, 
কণাদও বৌদ্ধ দর্শন খণ্ডন করিবার জন্য তর্কজাল বিস্তার করিয়া জড়জগতের আলোচনার 
পথপ্রদর্শক দর্শনগুলির প্রতি দোষারোপ ও তীব্র মন্তব্য করিলেন; এমন কি কণাদকে ' 
অর্ধ বৈনাশিক নাম দিতেও কুঠিত হইলেন না এবং স্বাধীন চিন্তাশীল বৌদ্ধগণকে “ 
বৈনাশিক নামে অভিহিত করিয়া জগতের নিকট তাহাদিগকে ঘৃণিত করিতে প্রয়াস, 
পাইলেন। তিনি বলিলেন, “সুগত পরস্পর বিরুদ্ধ বাহ্য বস্তবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও 
সৰ্ব্বশুন্যবাদ উপদেশ করিয়া আপনার অসম্বদ্ধ প্রলাপিতা ব্যক্ত করিয়াছেন, অথবা 
তিনি প্রজা (লোক) বিদ্বেষী ছিলেন। প্রজাগণ বিরুদ্ধার্থ গ্রহণে বিমুগ্ধ হউক, ইহাই 
তাহার অভিপ্রায় ছিল।১৪ 

কণাদ পরমাণুবাদ প্রবর্তিত করিয়া জড়জগতের আলোচনায় ও অনুসন্ধানে বহুদূর 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্কর বলিলেন, “শ্রুতিবিরুদ্ধ ও অসার তর্ককল্গুষিত বলিয়া 
শ্রুতিপ্রবণ শিষ্ট মনু প্রভৃতি খষি পরমাণুবাদ গ্রহণ করেন নাই।” তাহারন্যায় মহামতি 
ব্যক্তির কথানুসারে তৎপরবর্তী পপ্তিতেরা জড়জগতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত 
মনে করেন নাই। এইরূপে ভারতের স্বাধীন চিস্তাশীলতা লুপ্ত হওয়াতে ভারতবাসিগণ 
দিন দিন হীন হইতে লাগিলেন; পৌরাদিকগণ কল্পনার রাজ্য বিস্তার করিয়া বাস্তব 
পদার্থের আলোচনা হইতে লোকদিগকে বিমুখ করিলেন। ভারত হইতে বিজ্ঞান চর্চা 
দূরীভূত হইল। 

ধন্বস্তরিপ্রোক্ত অন্ত্রচিকিৎসা কালক্রমে লুপ্ত হইল। অস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নিকর্্ম প্রভৃতি 
ত্যাগ করিয়া কিরূপে সহজ উপায়ে চিকিৎসা হইতে পারে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
হইয়া কোন কোন চিকিৎসক কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন।১৫ এমন কি কেহ 
কেহ অস্ত্র চিকিৎসাকে আসুরী চিকিৎসা বলিতেও কুঠিত হইলেন না।৯* প্রাচীনকালে 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (6x খণ্ড) 


কেবল বৈদ্যজাতিতে চিকিৎসাবিদ্যা আবদ্ধ ছিল না, সকল জাতি আয়ুবেরধদ অধ্যয়ন 
করিতে পারিতেন; এমন কি শুদ্রজাতিকে সুশ্রতও এ বিদ্যা অধ্যায়ন করাইবার জন্য 
অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।১৭ যখন শুদ্বের আযুর্ব্বেদ পাঠ অধিকার ছিল, তখন শূদ্রপক্ 
ওুঁষধও লোকে সেবর করিতে কুঠিত হইতেন না এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। কিন্তু 
আধুনিক আয়ু্ব্বেদীয় গ্রন্থে দেখিতে পাই অন্য জাতি কর্তৃক পক eux পাকে নিযুক্ত 
করিবে। মোহবশতঃ দ্বিজাদি বর্ণ কর্তৃক পাচিত ওঁষধ সেবন করিলে শুদ্রকে প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে এবং ব্রান্মণকে জাতিহীন হইতে হয়।১৮ যাহা সব্বজনীন ছিল তাহা এইরূপে 
sp সীমায় আবদ্ধ হওয়ায় অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি এই দুর্ভাগ্য ভারতে বহুদিন হইল লুপ্ত 
হইয়াছে। 
১1 তস্তিহ্যাত্বা নাস্তিত্ব সাধনাভাবাৎ। 

২। নাবস্তনো বস্তু সিদ্ধিঃ। সাষ্যপ্রবচণ ১।৭৮ সূত্র। 

e| উপাদান-_নিয়মাৎ। এ ১1১১৪ 

8| সদকারণ বমিতাম্‌। উঃ দঃ ৪ অ ১আং, ১ সূ। 

81 “যতো নাল্পতরমন্তি স পরমাণুঃ।” ন্যায় সৃত্রভাষ্য। 
৫1 তস্মানিংসংশয়ং জ্ঞানং হর্ত্র। শলাস্যবাঞ্নতা। 


সমাসতস্তদুলভয়ং 
শারীরে Co শাস্ত্রে চ দৃত্টীর্ঘঃ স্যাদ্‌ বিশারদঃ। 
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং সন্দেহমবাপোহ্যাচরেৎ ক্রিয়াম্‌।। 
সুশ্ৰুত শারীরস্থান ৫ম অ। 
৬] “ন্ত্রশতমেকোত্তরম্। বিংশতিঃ শস্ত্াণি।” 
d সূত্রস্থান ৭1৮ অ। 
৭1 After observation and analysis, when it agress with reason'" then ac- 
cept it.Buddha in Karam Sutta. f 
v) "Ow 


aR প্রণীতে গ্রীতিশ্চেন-মুক্তা চরক সুশ্রুতৌ। 
ভেড়াদ্যাঃ কিং নং পঠাস্তে তম্মাদ্‌ প্রাহ্যং সুভাষিতম্‌।। 
বাগ্ভট। 
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প্রাচীন ভারতে অনুসন্ধিৎসা 


৯। লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক্‌ শীস্্রমিদং ROT! 
খাষিবতেহপি পৃজ্যন্তে কিং পুনর্ব্বেশবিদ্বজঃ।। 


কাত্যায়ন। 


১২। “বৈশে ষকের সিদ্ধান্ত কুযুক্তিমূলক, —— না 
বৈশেকিগণ অর্ধবৈনাশিক। বৌদ্ধও বৈনাশিক। যখন অর্ধবৈনাশিকর মত অগ্রাহ্য, তখন 
সৰ্ব্ব বৈনাশিকের মতও অগ্রাহ্য, তাহা বলা বাহুল্য। শ্রেয়ঃকামী পুরুষের পক্ষে বৌদ্ধমত 
সর্বপ্রকার অগ্রাহ্য।” বেদান্ত দর্শন ২। ২। ২৬। ৩২। 


১৩। অপিচ 
সুগতেন স্পষ্টীবৃতমাত্মনোহসম্বদ্ধ প্রলাপিত্বং, 
প্রদ্ধেষো বা প্রজাসু Rat প্রতিপত্তা বিমুহ্যেয় 
রিমা প্রজা ইতি। বেদান্ত দর্শন ২1২। ৩২ সত্রভাষ্য। 

১৪। সুখোপায়েন হে নাথ শস্রক্ষারাগনিভিবি না। 
দুৰ্ব্বলানাঞ্চভীরূণাং চিকিৎসাং বন্ধু মহসি।। 

রসেন্দ্র চিন্তামণি ৫৪ পৃঃ। 
১৫) আসুরী মানুষী দৈবী চিকিৎসা ত্রিবিধা মাতা 


ঃ পাকোহাস্পৃশ্যঃ 
ইতি বিজ্ঞায় মতিমান্‌ বৈদ্যং পাকে নিযোজয়েৎ।। 
১৮। মোহাদ্‌ ঘিজাতি বৰ্ণাদ্যৈঃ পাঁচিতে «face সতি। 
পরায়শ্চিন্তীভবেচ্ছুদবোজীতিহীনো 


ভবেদ্ঘিজঃ।। 
ভৈষজ্য রত্বাবলী। 


* প্রদীপ, পৌষ, ১৩৭৬ পৃ. ১২-১৪ সহ লেখক শ্রীনবকান্ত কবিভূষণ : qe “সাহিত্য 
পরিষদ ও চৈতন্য লাইব্রেরি। 
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আচার্য প্রফুল্লচ্দ্র রায় রচনাসংকলন (ex খণ্ড) 


প্রবাসী বাঙ্গালীর পত্র 
ইউরোপে বিজ্ঞান চর্চা 
(3) 


রয়্যাল ইন্ষ্টিটিউশন্‌--ইহার উৎপত্তি ও কার্যকারিতা; নব্য রসায়নের জন্ম 
সেপ্টেম্বর.মাসের প্রারস্তে এখানে আসিয়া পৌঁছি। তখন. এখানে গ্রীষ্মের ছুটি; 


^ বৈজ্ঞানিকগণ ইতস্তৃতঃ বিক্ষিপ্ত; কেহ সমুদ্রবক্ষে, কেহ বা আল্গ্‌স্‌ পৰ্ব্বতোপরি, আবার :-- 


^: কেহ বা আমেরিকা পরিভ্রমণ করিতেছেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কেমিক্যাল সোসাইটির 


(রাসায়নিক সভার) পুস্তকাগার খোলা ছিল। এই স্থানে রসায়নশাস্ত্রবিষয়ক নানাভাষায় 


.c লিখিত বহুমূল্য গ্ৰন্থনিচয় সংগৃহীত আছে; বিশেষতঃ এমন অনেক দুষ্প্রাপ্য পুস্তক 


.১ আছে, যাহা কলিকাতায় পাইবার কোন উপায় নাই। সুতরাং চাতকের ন্যায় তৃষ্ণানিবারণ - 
Lc করিতে লাগিলাম; এবং হিন্দুরসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের অনেক উপকরণ - 
(o. সংকলন করিতে সক্ষম হইলাম। এইপ্রকারে একমাস কাটিয়া গেল। কিন্তু আমি চঞ্চলচিত্ত ^ 
“" হইয়া পড়িলাম। যাহারা সৰ্ব্বদা রাসায়নিক গবেষণাগৃহে (laboratory) কাজ কর্ম্মে 


২ ব্যস্ত থাকেন, তীহাদের পক্ষে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা বড়ই কষ্টকর;_-বিশেষতঃ 
- এই শীতপ্রধান দেশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায়. না। অক্টোবর মাসের প্রারস্তে 
- একজন প্রসিদ্ধ রাসায়নিক আমার সমক্ষে'আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লণ্ডনে আসিয়া 


সৰ্ব্বাপ্রে ইহার খোঁজ করি, কিন্তু তখন ইনি ফ্রান্সে ছিলেন। সর্ব্প্রথমে রয়্যাল ইন্ষ্টিটিউশন 
(The Royal Institution) দেখাইবার নিমিত্ত তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। 
বলা বাছল্য, বিজ্ঞানের পীঠস্থানগুলি দর্শন ও তত্রস্থ উপাসক ও পুরোহিতদিগের সহিত 
আলাপ পরিচয় ও চিস্তাবিনিময় করিবার জন্য আমি ইউরোপে আসিয়াছি। বলিতে কি, 
রয়্যাল ইন্ষ্টিটিউশনের বাহ্য ও আভ্যস্তরিক দৃশ্য দেখিয়া প্রথমতঃ আমার মনে বড় 
একটা সম্ভমের উদয় হইল না। আমাদের প্রেসিডেলী কলেজ ইহা অপেক্ষা বিশাল, 
এবং মনের মধ্যে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। কিন্তু শীঘ্বই মনের ভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল। 
আমি তীর্ঘযাত্রী-_যখন আমার পাণ্ডা অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া একে একে সমস্ত দেখাইতে 
লাগিলেন, যখন প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, “এই দেখুন কাচের আধারের (Glass 
case) মধ্যে যত্ধে সংরক্ষিত যে সমস্ত যন্ত্র রহিয়াছে, WRIST ডেভী ও ফারাডে অনেকগুলি 
যুগাস্তরসংঘটনকারী আবিষ্তিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন”, ইত্যাদি-_-তখন আর ভক্ত 
প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিলেন না, ভাবে গদ্গদ হইয়া পড়িলেন। বাস্তবিক যখন তীর্ঘযাত্রী 
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শরীক্ষেত্রে গিয়া জগন্নাথের দর্শনলাভ করেন, তখন কি মুর্তি কদাকার বলিয়া বিশ্বকর্ম্মার 
নিন্দা করিতে বসেন, না, ভক্তিরসে সিক্ত হইয়া অশ্রধারা বর্ষণ করিতে থাকেন? 
বিখ্যাত রাসায়নিক ডাক্তার থর্ফ যথার্থই বলিয়াছেন s— 

“রয়্যাল ইন্্টিটিউশনের রসায়নাগার চিরদিন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে পবিত্রভূমি বলিয়া 
গণিত হইবে। এখানেই ডেতী সেই সকল আবিষ্িয়া করেন, যদ্দুরা জড়বিজ্ঞানে যুগান্তর 
সংঘটিত হইয়াছে। রসায়নের ভক্তেরা রয়্যাল ইন্স্টিটিউশন অপেক্ষা সুরম্য ও সুসজ্জিত 
বিজ্ঞানমন্দিরে আজ কাল নিজ নিজ কার্যে ব্যাপৃত থাকেন। কিন্তু মুসলমানের পক্ষে 
মকাধামে কাবা যেরূপ, রাসায়নিকের পক্ষে এই স্থানটি তদ্রপ। ডেতী ও ফারাডের 
প্রতিভা ও কার্য্যপরম্পরা দ্বারা পবিভ্রীকৃত এই গৃহে আসিয়া যে বিদ্যার্থীর উৎসাহ 
বাড়িবে না, বা অনুরাগ প্রগাঢ়তর হইবে না, তিনি কাহারও ঈর্ষ্যার পাত্র হইতে পারেন 
না” 

আপনার পাঠকপাঠিকাবর্গের অবগতির জন্য এই রয়্যল ইন্স্টিটিউশনের উৎপত্তির 
বিষয় কিছু বলা যাইতেছে। ইহা আদৌ গরিবলোকদের উপকারের জন্য স্থাপিত হয়। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে কাউন্ট রমূফোর্ড ইহা স্থাপন করেন। তিনি ১৭৯৯ সালের 
প্রথমাংশে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ইহার «T — Proposals for forming by 
subscription in the metropolis of the British Empire of Public Insti- 
tution for diffusing the. knowledge and facilitating the general intro- 
duction of useful mechanical inventions and improvements, and for 
teaching, by courses of philosophical lectures and experiments, the 
applicatioin of science to the common purposes of life." ইহা হইতে দেখা 
যাইতেছে যে অর্থকর শিল্প ও বিজ্ঞানের পরস্পর ঘনিষ্ঠ যোগদান, বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীদের 
সহযোগিতায় কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদির উন্নতিসাধন এবং জনসাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য 
বৃদ্ধি রমূফোর্ডের উদ্দেশ্য ছিল। প্রস্তাবিকাতে সভার দুটি প্রধান উদ্দেশ্য এইরূপে বর্ণিত c 
আছেঃ “the speedy and general diffusion of the knowledge of all 
new and useful improvements, and teaching the application of scien- 
tific discoveries to the improvement of arts and manufactures in this 
country, and to the increase of domestic comfort and convenience.” 

১৮০২ খৃষ্টাব্দে রমৃফোর্ডের সহিত এই সভার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। তাহার পর 
হইতে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কিয়া সকল কিরূপে মনুষ্যের ধনবৃদ্ধি, বা সুখবৃদ্ধির সহায় 
হইবে, মনুষ্যের কাজে লাগিবে, রয়্যাল ইন্ষ্টিটিউশনে সে চিন্তা আর করেন না। এখন 
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E খাটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জ্ঞানবিস্তার ইহার 
কার্য্য। ডাক্তার গার্ণেট ইহার প্রথম অধ্যাপক বা 
আচার্য্য নিযুক্ত হন। তাহার পর ডেভী এই 
কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন। 
জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে অনেক 
| সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন কোন দেশে 
বা যুগে বিশেষ কোনও পরিবর্তনের প্রয়োজন 
হয়, তখন মঙ্গলময় বিধাতা যেন তাহার বিধান 
| সংসিদ্ধ করিবার জন্য এক একজন মহাপুরুষ 
আনিয়া উপস্থিত করেন। রাষ্ট্র বিপ্লবে, 





SB অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। গীতাকারোক্ত 
ও সকল দেশে প্রযোজ্য। অবশ্য কথাগুলি বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বুঝিয়া লইতে 
হয়। নতুবা ধৰ্ম্মের, শিল্পের, সাহিত্যের, বিজ্ঞানের, নানাবিভাগে যুগপ্রবর্তকগণের 
প্রত্যেককেই অবতার বলিতে হয়। তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা কেবল 
ইহাই বলিতে চাই, যখন যেমন লোকের প্রয়োজন, সেইরূপ লোকের আবির্ভাব হয়। 
রয়্যাল ইন্ষ্টিটিউশন ও এইরূপে স্থাপিত হইল, ডাক্তার গার্ণেটের পর উপযুক্ত এক 
জন রাসায়নিকের বিশেষ প্রয়োজন হইল; এমন সময় বিধাতা যেন ডেতীকে হাতে 
করিয়া আনিয়া বলিলেন, “এই লও”। বাস্তবিক যাহারা নিজের পায়ের উপর দীঁড়াইতে 
চায়, Sp তাহাদের সহায় হন। এখন ভারতে স্বর্গীয় তাতার প্রস্তাবিত 
গবেষণা-মহাবিদ্যালয়ের মত একটি বিজ্ঞানমন্দিরে বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। ইহা 
স্থাপিত হইবার পর হয় ত কিছুদিন, বাঁচিয়া থাকিবার জন্য, কাজ করিবার জন্য, ইহাকে 
সংগ্রাম করিতে হইবে, কিন্তু যথাকালে যে ইহার উপযুক্ত একজন লোকের আবির্ভাব 
হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 

পূৰ্ব্বে বলা গিয়াছে রম্ফোর্ডের একাস্তিক যত্বে এই পীঠস্থান স্থাপিত হয়, কিন্ত 
ইহার স্থায়িত্ব ও প্রতিভার যশোভাগী ডেভী। তিনি দরিদ্রের সম্তান; বাল্যকালেই তাহার 
পিতৃবিয়োগ হয় এবং সংসারের ভার তাহার স্কন্ধে পড়ে। এক ডাক্তারখানায় তিনি 
এপ্রেন্টিস্‌ নিযুক্ত হন। কিন্তু সে সময়কার ডাক্তারখানা আর এখনকার ওঁষধালয় সম্পূর্ণ 


কাউন্ট রমৃফোর্ড। 
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বিভিন্ন। এ সময়ে তিনি একটিও রাসায়নিক পরীক্ষা (experiment) দেখেন নাই; 
এমন কি, রাসায়নিক যন্ত্র সকলের আকৃতি কিরূপ তাহাও জানিতেন না। তাহার যন্ত্রের 
মধ্যে ছিল, শিশি মদের গেলাস, চায়ের পেয়ালা, তামাকের নল, এবং কখন কখন ধাতু 
গলাইবার মাটীর মুচী। আমাদের দেশের যুবকগণ অনেক সময় কেবল গর্বমেণ্টের 
উপর দোষারোপ করিয়া ক্ষান্ত হন, আর বলেন, রাসায়নিক পরীক্ষা ও গবেষণা করিতে 
হইলে বড় বড় বিজ্ঞানাগার চাই-- অজস্র টাকা চাই।--আমি ইহার উত্তরে ক্রমান্বয়ে 
ডেভী ফারাডে প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের চরিত্র বর্ণনা করিব। তাহা হইতে দেখা যাইবে যে 
ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়_Where there is a will, there is a way. 

যত কিছু বড় বড় আবিষ্কার, তাহা অনেক সময় “ক্ষেপা” বা “মাথাপাগ্লা” 
লোকের খেয়াল হইতে উদ্ভৃত। যখন মহামতি গ্রীষ্টলী, লাভোয়াসিয়ে প্রভৃতি দেখাইলেন 
যে সচরাচর যাহাকে দাহ (combustion) ও শ্বাসগ্রহণ (respirstion) বলে, তাহাতে 
বায়ুর উপকরণ অন্নজানেরই (oxygen) কাজ বেশী, এবং সেই সময়ে ক্যাভেগ্তিষ 
প্রমাণ করিলেন যে জল মৌলিক পদার্থ নয়--উদজান ও অন্নজান নামক দুই বিভিন্ন 
বায়ুর (gas বায়ু) রাসায়নিক সংযোগে এই যৌগিক (compound) পদার্থ উৎপন্ন, 
তখন এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। এই সময়কার দুই সহস্র বৎসর পূর্বে হিন্দু 


x 





And 
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থাকে। তেমনি, প্রধান পণ্ডিতগণ স্থির করিলেন, ধাতুও পঞ্চভৃতাত্মক* সুতরাং লৌহ, 
তান্র প্রভৃতি অগ্নিগন্ধ করিলে অপরাপর উপাদান (বায়ু, জল ইত্যাদি) চলিয়া যায়, 
কেবল মৃত্তিকার অংশ পড়িয়া থাকে। আমাদের কবিরাজ মহাশয়েরা আয়ুর্ব্বেদ ও 
তস্ত্রোক্ত এই সমস্ত ধাতুভস্ম এখনও ওঁষধার্থ ব্যবহার করিয়া থাকেন। গাছ পালা 
পোড়াইলে যে ছাই পড়িয়া থাকে (বৃক্ষক্ষার), তাহাও “মাটির” সামিল গণ্য হয়। অতি 
পুরাকাল হইতেই এই গাছ পালার ছাই (বিশেষতঃ কলার “বাস্নার”) কাপড় পরিষ্কার 
করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আর এক প্রকার ক্ষার আমাদের দেশে 
পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহা সাজিমাটি নামে পরিচিত। চরক সুশ্রুতেও এই দুই ক্ষারের 
উল্লেখ আছে-_যথা বৃক্ষক্ষার, প্রধানতঃ যবক্ষার (literally the ash obtained by 
burning the spikes of barley) ও সর্জিকাক্ষার। সস্তা বিলাতী সাবানের উৎপাতে 
আর কলার বাস্নার ছাই এখন কাপড় সাফ করিবার জন্য ব্যবহার হয় না। কিন্তু যাহারা 
পাড়াগেয়ে লোক এবং ৪০1৫০ বৎসর বয়স্ক, তাহারা স্মরণ করিতে পারেন দরিদ্র 
লোক এই “সাবানই” ব্যবহার করিত এবং ক্ষারকে একটু “তীব্র” করিবার জন্য ইহার 
জলের সহিত একটু চুণ মিশাইত।** প্রাচীন হিন্দু খষিগণ জানিতেন যে, যবক্ষার ও 
সর্জিকা ক্ষার বিভিন্ন। কিন্তু ইউরোপে গ্রীক দর্শানিকগণ এই দুইয়ের প্রভেদ বড় একটা 
বুঝিতেন না, গোলমাল করিয়া ফেলিতেন। ডেভী স্বয়ং বলিতেছেন "The ancients 
do not seem to have distinguished between the two alkalies” I তাহার 
সময় অবধি ধারণা ছিল যে, পূর্বোক্ত এই দুই ক্ষারাত্মক মৃত্তিকা (alkaline earths) 
ভৌতিক বা মৌলিক পদার্থ মাত্র (elements) | ক্যাভেগ্ডিষ প্রথমতঃ দেখান যে অন্নজান 
ও উদজান মিশাইয়া তাহার মধ্যে তাড়িত স্ফুলিঙ্গ চালাইবামাত্র ভয়ানক “আওয়াজ” 
হয়--যেন তোপধ্বনি--আর এই দুই বায়ুর পরস্পর রাসায়নিক সংযোগে জল প্রস্তুত 
হয়। ইহাতে প্রতিপন্ন হইল যে জল আর ভৌতিক বা মৌলিক পদার্থ নহে। এই প্রকার 
দুই বা ততোহধিক মৌলিক পদার্থ সংযোগে যৌগিক (compound) পদার্থ প্রস্ততকরণকে 
Synthesis (সংশ্লেষণ) কহে। ক্যাভেণ্ডিষের পরীক্ষায় প্রায় ১৫ বৎসর পরে (১৮০০ 
খৃঃ অঃ) কার্লাইল এবং নিকলসন নামক দুই বৈজ্ঞানিক জলের ভিতর তাড়িতপ্রবাহ 
চালাইয়া জলকে অন্নজান ও উদজান নামক বায়ুতে পৃথক করিয়া ফেলিলেন। ইহাকে 


* যথা পারদ সম্বন্ধে... বলেন “পঞ্চভূতাত্বকঃ সূতঃ” Vide “Hindu Chemistry" Sanskrit Text. 
p.10 


** কৌতুহলী পাঠক হিন্দুরসায়নের ইতিহাস ১৬ হইতে ২২ পৃষ্ঠা দেখিতে পারেন। 
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বিশ্লেষণ (analysis) কহে। ১৮০৭ খৃঃ অঃ ডেভী এই প্রকারে “তীব্র” বা “তীন্ষ্” 
যবক্ষার ও সর্িকাক্ষারের ভিতর এই তাড়িতপ্রবাহ চালাইয়া দেখাইলেন যে, ইহাদের 
প্রত্যেকে মৌলিক পদার্থ না হইয়া অল্লজান, উদজান ও দুই নবধাতুর সংযোগে গঠিত। 
GR রিনি রা রর সোডিয়াম। ডেভী 
যখন প্রথমে এই দুই ধাতু পৃথক করিলেন, তখন 
তিনি এই অদ্ভুত আবিষ্কারে “মাতোয়ারা” হইয়া 
হর্ষে গৃহের মধ্যে ইতস্ততঃ নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তবে 
আবার গবেষণাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। 
রসায়নশাস্ত্রে নবযুগের আবির্ভাব হইল। ডেতী 
ii কতৃক পোটাসিয়ম ও সোডিয়াম আবিষ্কারের পর 
আরও অনেক “ভূত” আবিষ্কৃত হইতে 
লাগিল--আজকাল প্রায় ৭০ সত্তরটী ভৌতিক 
পদার্থ জানা গিয়াছে। 

ডেভীর যশঃসৌরভ দিক্দিগস্তে বিকীর্ণ হইয়া 
পড়িল। দরিদ্রসস্তান ডেভীর মাথা ঘুরিয়া গেল। ধনী ও বিলাসী সমাজে তাহার আদর 
আমন্ত্রণাদির বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে যে তাহার অনেক শক্তিক্ষয় 
হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জ্ঞানান্বেষীর পক্ষে আর্য্যখযিগণের আদশই অনুকরণীয়। 
চালচলন সাদাসিদে, তপস্বীর মত হইবে, এবং মন উচ্চ চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিবে, ইহাই 
আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। 

ডেভীর সহিত ফারাডের মিলনকে মণিকাঞ্চন যোগ বলা যাইতে পারে। ফারাডে 
এক দপ্তরীর দোকানে শিক্ষানবীশ ছিলেন। তাহার মনিবের মিষ্টার ড্যান্স (Dance) 
নামক এক খরিদার ছিলেন। ড্যান্স সাহেব রয়্যাল ইন্ষ্িটিউশনের সভ্য ছিলেন। তিনি 
বালক ফারাডের জ্ঞানপিপাসা দেখিয়া তাহাকে ডেভীর শেষ চারিটি বক্তৃতা শুনিবার 
জন্য একখানি টিকিট দিয়াছিলেন। ফারাডে কেবল যে বক্তৃতাগুলি শুনিয়াছিলেন, তাহা 
নয়, সমস্ত বক্তৃতায় সার মর্ম যন্ত্রাদির চিত্রসহ একটি খাতায় লিখিয়া লইয়াছিলেন। এই 
খাতাটি ৩৮৬ পৃষ্ঠা পরিমিত; ফারাডের নিজের হাতে বাঁধা । ইহা ভক্তিসহকারে রয়্যাল 
ইন্ট্িটিউশনে সংরক্ষিত আছে। যত সামান্যই হউক না কেন, কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক 
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ব্যান্ধসের নিকট একটি দরখাস্ত করেন। ব্যাঙ্কস্‌ সাহেব দারোয়ানের নিকট, কোন জবাব 
নাই, “No answer", এই নির্মম উত্তর রাখিয়া যান। ইহার পর ড্যান্গ সাহেব কর্তৃক 
উৎসাহিত হইয়া ফারাডে নিজের খাতাখানি ডেভীর নিকট পাঠাইয়া দেন। ডেভী তাহাকে 
সৌজন্যপূর্ণ উত্তর দেন। ১৮১৩ সালে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। শীঘ্রই বিজ্ঞানাগারের 
সহকারীর পদ খালি হওয়ায় ফারাডেকে এই পদ দেওয়া হয়। বালক দপ্তরীর ভবিষ্যতে 
বৈজ্ঞানিক জগতে কিরূপ প্রতিষ্ঠালাভ হয়, তাহা শিক্ষিত লোকদের অজ্ঞাত নহে। 
রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশনের সহিত আরও অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের নাম সংসৃষ্ট, যথা 
অধ্যাপক লর্ড রেলী, অধ্যাপক টিণ্যাল, অধ্যাপক ডিওয়ার, ইত্যাদি। 

ইউরোপে বহু বৎসর পরে আবার আসিয়া এখানকার বিজ্ঞানমন্দির ও কলকারখানা 
দেখিয়া সার হামৃক্ী ডেভীর একটি বন্তৃতার নিম্নোদ্বৃত অংশটিকে খুব খাঁটি কথা আছে 
বলিয়া মনে হইতেছে। স্বদেশবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া ডেতী বলিতেছেন 2— 

* 'The progression of physical science is much more connected 
with your prosperity than is usually imagined, You owe to your ex- 
perimental philosophy some of the most important and peculiar of 
your advantages. It is not by foreign conquests chiefty that you are 
become great, but by a conquest of nature in your own country. It is 
not so much by colonization that you have attained your pre-eminence 
or wealth. But by the cultivation of the riches of your own soil. Why 
at this moment are you able to supply the world with a thousand 
articles of iron and 5099] necessary for the purposes of life? It is by 
arts derived from chemistry and mechanics, and founded purely upon 
experiments. Why is the steam engine now carrying on operations 
which formerly employed, in painful and humiliation labor, thousands 
of our robust persantry, who are now more nobly or more usefully 
serving thire country either with the sword or with the plough? It 
was in consequence of experiments upon the nature of heat and pure 
investigations. 

"In every part of the world manufactures made from the mere clay 
and pebbles of your soil may be hand and to what is this owing? To 
chemical arts and experiments.You have excelled all other people in 
the products of industry. But why? Because you have assisted indus- 
try by science. Do not regard as indifferent what is your true and 
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AOL. Except. in these respects. and in the light of a pure — 

Of faith in what are you superior to Athens or to Rome? Do - 
^ Carry away from them the palm i in literature and the fine arts? Do 
you not rather glory, and justly too, in being, in these respects, their 


Imitators? Is it not demonstrated by the nature of your system of 


D public education, and 


: ir popular amusements? In what, then, are 
-you that superior? In everything connected with physical science with 
` the experimental arts. These are your characteristics. Do not neglect 
them. You have a Newton, who in the glory, not only of your own 
country, but of the human race. You have a Bacon, whose precepts 
may still be attended to with advantage. Shall Englishmen slumber in 
that path which these great men have opened, and be overtaken by 
their neighbours? Say, rather, that all assistance shall be given to their 
efforts; that they shall be attended to, encouraged and supported." 
আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষা যে কতদূর প্রয়োজনীয়, তাহা কি নৃতন করিয়া বলিতে 
হইবে? প্রয়োজনীয় বলিলে বরং কম বলা হয়। বিজ্ঞান ব্যতীত আমাদের গতি নাই, 
রক্ষা নাই। আমার প্রিয় স্বদেশবাসীদিগকে বলি, হে ভ্রাতৃগণ,_এখনও সময় আছে; 
একবার উঠিয়া, জাগিয়া, চোখ মেলিয়া দেখ, বিজ্ঞানবলে জগতের কতজাতি কত 
- উন্নতি করিতেছে। এখনও না জাগিলে চিরকাল অধঃপতিত হইয়া থাকিতে হইবে। 
ইউরোপের একটি জাতিকে পরাস্ত করায় ইউরোপীয়েরা এখন জাপানকে সভ্য বলিয়া 
মানিতেছেন বটে, কিন্তু নিশ্চয় জানিও, জাপানী যুদ্ধ করিয়া সভ্য হন নাই, বিজ্ঞানবলে 
পূৰ্ব্ব হইতেই উন্নত, সভ্য বলীয়ান্‌ হইয়াছিলেন। ভারত সত্যসত্যই সোনার ভারত। 
ইহার উদ্ভিজ, খনিজ ও প্রাণিজ নানা পদার্থ হইতে বিদেশীয়েরা প্রভূত অর্থশালী হইয়া 
উঠিতেছে। আমরা কেবল তাহাদের কুলিমজুরের কাজ করিতেছি। মনে করিও না, 
বিজ্ঞান হইতে কেবল অর্থলাভই হয়। সংসারে মানুষের চেয়ে বড় কে? মানুষের মনের 
চেয়ে বড় কি আছে? মানবমন বিজ্ঞানবলে মার্জিত, উন্নত ও শক্তিশালী হয়। সমাজনীতি, 
ধৰ্ম্মনীতি, ধৰ্ম্ম সমস্তই নানা প্রকারে বিজ্ঞানের নিকট ঝণী। তাই বলি, যদি বাঁচিতে চাও, 
সভ্য মানবমগডলীর মধ্যে মুখ দেখাইতে চাও, বিজ্ঞানের সেবা কর। 





প্রবাসী, ২য় সংখ্যা, ১৩১২, পৃ. ২৫-৩১, (১৯০৫) 
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আচার্য প্রফুল্চন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) Sa 


রসায়ন শাস্ত্র অর্থকরী বিদ্যগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলকেই মানিতে হইবে; 
কেন না সকল প্রকার ব্যবসার মূলে রাসায়নিক তত্ব নিহিত আছে। রাসায়নিক বিজ্ঞানে 
আমরা নিতান্ত অজ্ঞ বলিয়া বিদেশীরা আমাদের দেশ হইতে এতগুলি টাকা লুটিয়া 
লইয়া যাইতেছে । ইউরোপের সকল দেশ অপেক্ষা জন্ম্মানিতে রসায়ন বিদ্যার অসাধারণ 
উন্নতি লাভ হইয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত দেশে মৌলিক গবেষণা দ্বারা রসায়ন-বিজ্ঞানে যে 
সব নৃতন আবিষ্কার হইতেছে, তাহার দশ আনা রকম জন্মান-পণ্ডিতদিগের পরিশ্রম 
দ্বারা সাধিত হইতেছে। তাহারই ফলে জন্ম্মানি আজ ব্যবসায়জগতে শীর্ষ স্থান অধিকার 
করিয়াছে। কোন্‌ এন্্রজালিক উপায়ে জর্ম্মানি এইরূপে ধুলিমুষ্টি হইতে স্বর্ণমুষ্টি প্রস্তুত 
করিতেছে, তাহা জানিতে কার না বাসনা হয়? লীবিগ্‌ (Licbig), ওহ্‌লর (Wobler), 
বুনসেন (Bunsen), ZETA (Hofiman) প্রমুখ পরলোকগত মনীধিগণের প্রতিভাবলে 
জৰ্ম্মানি উন্নতির সোপানে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে। ফিশার (Fischer), বেরার 
(Beyer), ভ্যান্টহফ্‌ (Van't Hoff) প্রভৃতি সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। বস্তুতঃ জর্ম্মান ভাষায় 
লিখিত পুস্তক ও পত্রিকা বাদ দিলে রসায়নের সামান্য ভগ্নাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। 
এই সমস্ত কারণে জন্মানিকে রসায়ন বিদ্যার আকর স্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
দুই এক শতাব্দী পূৰ্ব্বে আমাদের দেশের সংস্কৃতজ্ঞ ছাত্রগণ যেরূপ শিক্ষা সমাপ্তি 
করিবার অভিলাষে মিথিলা ও বারাণসীতে গমন করিতেন, তদ্রপ আমেরিকা হইতে 
জাপান পৰ্যন্ত সবর্বদেশের ছাত্রেরা রসায়নবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত 
জৰ্ম্মান বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছেন। একা বার্লিনে রসায়নশিক্ষার্থী বিদেশী ছাত্রের 
সংখ্যা সার্ঘ দুই শত।আমি সম্প্রতি জৰ্ম্মান দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। তীর্থক্ষেত্রে 
পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলে কার না সেই পুণ্যভূমির অপরূপ কথা সর্ব্বসমক্ষে 
কীর্তন করিতে অভিলাষ হয়? এই প্রবন্ধে উপরিলিখিত কতিপয় মহাপুরুষদিগের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ ও জর্ম্মানদেশে রাসয়নমূলক ব্যবসার ক্রমোন্নতির বিষয় আলোচনা করিব। 

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে জেনা (Jena) ও ts বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন-বিদ্যা 
অধীত হইতেছে। খনিজ পদার্থের প্রাচূর্য্যবশতঃ গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric acid) এবং 
সোডা প্রভৃতির ব্যবসায় অন্য দেশ অপেক্ষা জর্ম্মানিতে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। 





৪৩৮ 


প্রবাসী বাঙ্গালীর পত্র (3) 


রাসেন্কস, স্টাল (50411) প্রভৃতি পুরাতন আমলের অনেক প্রসিদ্ধ রাসায়নিকগণ 
_ জন্মানদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু লীবিগের পূর্বে সব্বা্গীনরূপে রসায়ন 
শিক্ষার উপায় কোন স্থানেই ছিল না। নব্য রসায় র পর সর্ব্বপ্রথমে (১৮২৭ 
অব্দে) জিসেনস্থিত তাঁহার গবেষণামন্দিরে সাধার' কাৰ্য্য করিবার অনুমতি 
বিদ্যালয়ের কর্তৃপিক্ষগণও ছাত্রদিগকে এইরূপ অধিকার প্রদান করেন। যে সকল শাস্ত্র 
পরীক্ষামূলক (experimental) কেবল পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া তাহা আয়ত্ত করা অসম্ভব। 
এই জন্য লীবিগের ব্যবস্থা রসায়ন শিক্ষার পক্ষে প্রভূত মঙ্গলদায়ক হইয়াছে। 
লীবিগের সবর্বতোমুখী প্রতিভা কখনও এক বিষয় লইয়া স্থির থাকিত না। অঙ্গারমূলক 
পদার্থের নূতন প্রকার বিশ্লেষণপ্রণালী আবিষ্কার করিয়া তিনি জৈব পদার্থের স্বরূপনির্ণয় 
অল্লায়াসসাধ্য করিয়া দিয়াছিলেন। শারীরবিজ্ঞান (Physiology), উৎসেচন প্রক্রিয়া 
(Fermentation), কৃষিবিজ্ঞান প্রভৃতি রাসায়নিক প্রণালী দ্বারা পরীক্ষা করিয়া তিনি 
অনেক নৃতন তথ্য উদ্ভাবন করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Chemistry in its 
relation to agriculture নামক পুস্তকে সার দিবার উপকারিতা তিনি স্ব্বপ্রথমে 
প্রদর্শন করেন। অনেক বৃক্ষ জমি হইতে বিভিন্ন প্রকারের লবণ আকর্ষণ করিয়া নিজ 
দেহে পুষ্টিসাধন করে। এই সকল লবণের অভাবে জমির উর্ব্বরতা হ্রাস পায়, তাহা 
লীবিগ্‌ প্রথম প্রমাণ করেন। তিনি গণনা দ্বারা দেখাইয়াছিলেন যে, আলু চাষ করিলে 
প্রত্যেক একরে ৯০ পাউণ্ড ও বীট চাষ করিতে ১৫০ পাউণ্ড যবক্ষার ঘটিত লবণ 
(potassium salt) আবশ্যক হয়। আজ কাল বীট হইতে উৎপন্ন শর্করা যে এত সুলভ 
হইয়াছে, রাসায়নিক প্রণালী মতে চাষ করাই তাহার একমাত্র কারণ। উনবিংশ শতাব্দীর 
atara উৎপাদিত বীটমূলে শতকরা ছয় ভাগ করিয়া শর্করা থাকিত। কিন্তু লবণমূলক 
সার দিবার গুণে আজকাল তাহা শতকরা ১৪ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। ইক্ষুতে শর্করা 
শতকরা ১৮ ভাগ আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অভাবে ইক্ষু হইতে 
উৎপাদিত শর্করা নিজের জন্মভূমিতেও প্রাধান্যলাভ করিতে পারিল না। শর্করা বিক্রয় 
করিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মানি ৮৭ লক্ষ পাউন্ড উপার্জন করিয়াছিল। 
যবক্ষারঘটিত লবণের যখন উপকারিতা সপ্রমাণ হইল, তখন চারিদিকে ইহার 
খনির অনুসন্ধান পড়িয়া গেল। স্টাসফর্ট (Stassfurt) নামক নগরীতে সৈন্ধব লবণের 
খনি ছিল। বৈজ্ঞানিকগণ ভূগর্ভস্থ স্তর প্রদর্শন করিয়া দেখাইলেন যে, আরও নিন্গে 
সৈন্ধবলবণ ও যবক্ষারঘটিত লবণ প্রচুর পরিমাণে প্রোথিত থাকিবার সম্ভব। গভর্ণমেন্টের 










৪৩৯ 


আচার্য AFAA রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


এ বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়াতে খননকার্য্য আরদ্ধ হইল। সর্বপ্রথম স্তরে 
মারেসিরমঘটিত তিক্ত লবণ পাওয়া গেল। তখন ইহা কোন কাজে আস্ত না। সুতরাং 
রাজপুরুষগণ অনর্থক প্রচুর ব্যয় করাইবার নিমিত্ত বৈজ্ঞানিকদিগকে গালাগালি দিতে 
লাগিলেন। কিন্ত আরও নিন্গে খনন করিয়া যখন উৎকৃষ্ট লবণের স্তর পাওয়া গেল, 
তখন বৈজ্ঞানিকদিগের কথার যথার্থ প্রমাণিত হইল। ত্রিশ বৎসরের ভিতর ১ কোটি 
১৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের লবণ খনি হইত উদ্বৃত্ত হইয়াছে। ভূগর্ভ প্রোথিত এই SW 

নাইট্রোজেন ও ফস্ফরাস্ঘটিত পদার্থের সার প্রয়োগের ব্যবহারও লীবিগ্‌ প্রথমে 
আবিষ্কার করেন। পাথুরে কয়লা হইতে গ্যাস প্রস্তুত করিবার সময় যে আ্যামোনিয়াযুক্ত 
তরল পদার্থ পাওয়া যায় তাহা হইতে আ্যামোনিয়ামূলক লবণের প্রস্তুতকরণ এই সময় 
হইতে আরদ্ধ হয়। চিলি এবং ভারতবর্ষ হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকারের সোরাও, 
কৃষিকার্য্ের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। বিহার অঞ্চলে পুরাকাল হইতে পচা জৈব পদার্থ 
হইতে সোরা "We: উৎপাদিত হইত। বারুদ প্রস্তুতের নিমিত্ত ব্যবহৃত 'হইত বলিয়া 
চিলির সোরা অপেক্ষা এই সোরারই বেশী আদর ছিল। কিন্তু ১৮৫৫ অব্দে দেখা' গেল 
যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা অতি সহজে চিলি সোরাকে ভারতীয় সোরাতে পরিবর্তিত 
করা যাইতে পারে। সেই সময় হইতে ভারতবর্ষীয় সোরার রপ্তানি অর্ধেক কমিয়া 
গিয়াছে। 

শারীরবিজ্ঞান বিষয়েরও লীবিগ অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৮৪২ খৃঃ 
তিনি Organic chemistry in its relations to physiology and pathology 
নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। ইতিপূর্ব্বে কেহই শারীরবিজ্ঞানে রসায়ন শাস্ত্র অনুপ্রবিষ্ট 
করিতে সাহস করেন নাই। লীবিগ্‌ প্রথমে এই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। শ্বেতলায় 
(starch) ও আবুমেন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার খাদ্য যে আমাদের শরীর পোষণের নিমিত্ত 


- হইতে তিনি অনেক প্রকার অঙ্গারমূলক যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। অসংখ্য 


রোগী লীবিগ্‌ কর্তৃক প্রস্তুত সুরুয়া, শিশুর খাদ্য ও মাংসনির্য্যাস সেবন করিয়া উপকার 
পাইয়াছেন। একজন লোকের আড়ম্বরবিহীন পরিশ্রমে ও অদম্য উৎসাহে জগতের কত 
দূর কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, লীবিগ্‌ তাহার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ। আলেক্জেগ্ডার 
ও নেপোলিয়ান বসুমতীকে শোণিতধারায় প্লাবিত করিয়া কত রাজ্য স্থাপন, কত রাজ্য 
বিনাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ সে সব রাজত্বের অস্থিত্ব কোথায়? মহাপুরুষের 
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মানসিক-জগতে রাজত্বস্থাপন করিয়া যে মহামুকুট পরিধান করেন তাহা অনিবশ্বর, 
মৃত্যুও তাহা অপহরণ করিতে পারে না। 

লীবিগের নামের সহিত আর একটা ক্ষণজন্মা বৈজ্ঞানিকের নাম চিরকাল সংশ্লিষ্ট 
থাকিবে। ওহ্লার তাহার অভিন্নহদয় বন্ধু ছিলেন। ইহাদিগকে হরি-হর-আত্মা বলা 
যাইতে পারে এবং ইহারা একত্রে অনেক কাজ করিয়াছলেন। যখন তিনি প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছিলেন, তখন তাহার ভন্নীর সহযোগিতায় ডেভি কর্তৃক 
সেই সময় আবিষ্কৃত পোটাসিয়ম্‌ ধাতু রন্ধনগৃহের অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপে প্রস্তুত 
করিয়াছিলেন। তাহার ভগ্নী অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার নিমিত্ত হাপর চালাইতেন। কিশোর 
বয়সে কয়েক জন বন্ধুর পরামর্শে তিনি সুইডেনদেশবাসী রসায়ানাচার্য্য স্বনামধন্য 
বার্জেলিয়সের নিকট শিক্ষার্থী হইয়া গমন করেন। গুরুগৃহে তিনি কিরূপে প্রবেশ ও 
শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা অতীব কৌতৃহলোদ্দীপক। স্টক্হল্মে বার্জেলিয়সের 
গৃহসমীপে উপস্থিত হইয়া দ্বারে আঘাত করিবা মাত্র দ্বারবানের মত সামান্য বেশধারী 
একজন লোক দ্বার খুলিয়া দিল। ওহ্লর প্রথমে তাহাকে দ্বারবান বলিয়াই অনুমান 
করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে জানিতে পারিলেন যে ইনি স্বয়ং বার্জেলিয়স। বার্জেলিয়সের 
নিজের বাটীতেই তাহার গবেষণা-গৃহ ছিল। গৃহগুলি আজকালকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির 
তুলনায় অতি সামান্য উপকরণে সজ্জিত ছিল। আনা নামী একজন পরিচারিকা রন্ধনগৃহের 
তত্ত্বাবধান করিত এবং পরীক্ষা শেষে তাহাদের পাত্রাদিও ধৌত করিয়া দিত। ওহ্‌লর 
এখানে প্রায় তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। গুরুর সহিত ইহার পর তাহার আর 
কখন সাক্ষাৎ লাভ হয় নাই; কিন্তু তিনি চিরকালই বার্জেলিয়সের নাম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার 
সহিত স্মরণ করিতেন। ; 

"স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া কিয়দ্দিন পরে তিনি গটিঞ্জেনের অধ্যাপক রূপে প্রতিষ্ঠিত 
হন। এই স্থানেই ১৮২৮ অব্দে কৃত্রিম উপায়ে জৈব পদার্থ নির্মাণের প্রথম উদাহরণ 
স্বরূপ যুগান্ত সংঘটনকারী আবিষ্কার সম্পন্ন করেন। মূত্র হইতে শ্বেতবর্ণ দানা যুক্ত 
ইউরিয়া নামক এক পদার্থ পৃথকীভূত করা যাইতে পারে। একজন সুস্থকায় যুবাপুরুষের 
শরীর হইতে প্রতি দিবস মৃত্রের সহিত প্রায় এক ছটাক ইউরিয়া নির্গত হইয়া যায়। 
প্রাণিশরীর হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা একটা আদর্শ জৈব পদার্থ। ওহ্‌লর আযামোনিয়ম্‌ 
সায়ানেটে উত্তাপ প্রদান করিয়া অল্লায়াসে দেখাইলেন যে, ইহা ইউরিয়াতে পরিণত 
হয়। চারিদিকে এক মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল। আমাদের সময়ে স্বতঃজননবাদ 

লইয়া যেরূপ তীব্রবাদ-প্রতিবাদ হইয়াছিল সেইরূপ একটা গণ্ডগোল হইল। সকলেরই 
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আচার্য প্রফুক্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


বিশ্বাস ছিল যে, জৈব পদার্থ প্রকৃতিদত্ত জীবনীশক্তি দ্বারা গঠিত; কৃত্রিম উপায়ে 
রসায়নাগারে ইহাদের fefe অসম্ভব। এখন যে অন্ধ বিশ্বাসের মূলে রূঢ় আঘাত 
লাগিল। মৃগ্রয় মূর্তিতে জীবনদান করা যেরূপ অসম্ভব ইহাও সেইরূপ অসম্ভব বোধ 
হইতে লাগিল। কেহ কেহ তাহার মত গ্রহণ করিল, কেহ বা অস্বীকার করিল। কিন্তু 
পরিশেষে তাহারই জয় হইল। বহুসংখ্যক মিশ্র জৈব পদার্থকৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত 
হইতে লাগিল। লীবিগ্‌ এবং ওহ্‌লর মৃত্রোদূত অল্পের (Uric acid) বিষয়ে গবেষণাপূর্ণ 
প্রবন্ধের শেষ ভাগে লিখিয়াছিলেন যে, আশা করি শর্করা, ইউরিক য়্যাসিড প্রভৃতি 
জৈব পদার্থের প্রস্তুত প্রণালী অদূর ভবিষ্যতে অবগত হইতে পারা যাইবে। বর্লিন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অসাধারণ প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক এমিল ফিশার তাহাদের 
আশা সফলীভূত করিয়াছেন। ওহ্‌লরের অন্যান্য আবিষ্কারের কথা এই প্রবন্ধের স্বল্প 
আয়তনের ভিতর বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। অনেকে বোধ হয় জানেন না যে, আমরা বিবাহ 
ও অন্যান্য মঙ্গলোৎসবে যে সকল এসেটেলীনল্যাম্প (Acetyline lamp) ব্যবহার 
করি, তাহার উপাদনীভূত ক্যালসিয়ম কারবাইড (Calciam carbide) ওহ্‌লর কর্তৃক 
প্রথম আবিষ্কৃত হয়। মৃত্তিকা হইতে উৎপাদিত লঘুভারবিশিষ্ট রজতসমিভ আ্যালুমিনিয়ম্‌ 
ধাতুর পাত্রাদি আজকাল সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে। তিনিই এই ধাতুর প্রথম আবিষ্বর্তা। 

ইউরিক য়্যাসিড প্রসঙ্গে অধ্যাপক এমিল ফিশারের নাম উল্লেখ করিয়াছি। ইহার 
গবেষণাগুলি আলোচনা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। যে বিষয়ে ইনি হস্তক্ষেপ 
করিয়াছেন, যতই কঠিন হইক না কেন তাহাতেই সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। 
প্রথমে অটো ফিশীরের সহযোগিতায় ইনি ম্যাজেপ্টা এবং তৎসদৃশ কতকগুলি পদার্থের 
বিষয় গবেষণা আরম্ভ করেন। ইহাদের মূল পদার্থ নীল হইতে অধঃপাতন প্রক্রিয়া দ্বারা 
উৎপন্ন করা যায় বলিয়া ইহা আনীলিম নামে খ্যাত হইয়াছে। ১৮৫৭ WOW পার্কিন 
অশোধিত আনিলিনের সহিত অক্সিজেন সংযোগে (Oxidation) করিয়া ম্যাজেন্টা 
প্রভৃতি উৎপাদন করেন। কিন্তু কিরূপ প্রণালীতে এই সকল বর্ণোৎপাদক বস্তু প্রস্তুত 
হয় তাহা কেহই নিদ্ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে ১৮৭৮ অব্দে এমিলন 
এবং অটো ফিশার ম্যজেন্টা প্রভৃতির আণবিকগঠন (Molecular constitution) 
প্রমাণীকৃত করিয়া এ বিষয়ে সন্দেহ তিরোহিত করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই 
ইউরিক য়্যাসিড এবং তৎসদূশ আণবিকগঠন বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থগুলি অধ্যাপক 
ফিশারের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এইপদার্থটি মূত্রের সহিত সুস্থ অবস্থায় শরীর 
হইতে নির্গত হইয়া যায়। বাত এবং অশ্মরী প্রভৃতি রোগে ইহা শরীরের স্থানে স্থানে 
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জমিয়া থাকে। মানসিক পরিশ্রম দ্বারা আল্বুমেন্‌ প্রভৃতি শরীরস্থ পদার্থ সকল ইহাতে 
পরিবর্তিত হয় বলিয়াও শারীরবিজ্ঞানবিদ্দিগের পক্ষেও ইহা কৌতৃহলোদ্দীপক। লীবিগ্‌, 
ওহ্‌লর, বেয়ার প্রভৃতি মনীষিগণ যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াও ইহার আণবিকগঠন প্রমাণ 
করিতে পারেন নাই। বিংশ বৎসরব্যাপী পরিশ্রম করিবার ফিশার ইহার আনবিকগঠন 
প্রমাণ ও কৃত্রিম উপায়ে ইহারা প্রস্ততপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। শুধু ইহা করিয়া ক্ষান্ত 
হন নাই, প্রায় ১৪৬টী সদৃশগঠনবিশিষ্ট পদার্থ নিজ রসায়নাগারে উৎপন্ন করিয়াছেন। 
চা ও কাফির প্রধান উদ্ভিজ্জ উপক্ষার কেফিন, ইউরিক এসিডের ন্যায় গঠন বিশিষ্ট। 
নরমসূত্রের সার ইউরিক এসিডের-সহিত চা ও কাফির বীর্যের সম্বন্ধ যে এত নিকট 
তাহা শুনিয়া অনেকে বিস্মিত হইবেন, অনেকে বোধ হয় এই সকল সুখমেব্য পানীয়ের 
প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতেও পারেন। 

শর্করা, স্বেতসার, তুলা প্রভৃতি পদার্থ কার্বোহাইড্রেট নামগ্রহণপূর্ব্বক অঙ্গারক 
রসায়নে এক প্রধান স্থান অধিকারলাভ করিয়াছে। প্রাণিগণ ও উত্ভিদগণ এই শ্রেণীর 
পদার্থকে খাদ্য ও শরীরাংশ (tissues) নির্মাণের জন্য ব্যবহার করে। অপর কোন 
ব্যবসায় অপেক্ষা এই সকল বস্তুর ব্যবসায়ে অনেক অধিক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যায়িত হয়। 
ইক্ষু-শর্করা, বীট-শর্করা, শ্বেতসার, শ্বেতসার ও অন্যান্য পদার্থ হইতে উৎসেচিত মদ্য, 
কাগজ প্রভৃতির ব্যবসায়ের উল্লেখ করিলে যথেষ্ট হইবে। কিন্তু এত অত্যাবশ্যক 
নিত্যব্যবহার্য্য বস্তৃগুলির আণবিকগঠনের বিষয় ২৫1৩০ বৎসর পূর্বে কিছুই জানা ছিল 
না । ফিশার যখন এই কার্য্য আরম্ভ করেন করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, অধিক দূর অগ্রসর 
হইতে সমর্থ হন নাই স্বল্প দিনের মধ্যে ফিশার দেখাইলেন যে, দ্রাক্ষা-শর্করা শ্রেণীতে 
২৪টী বিভিন্ন প্রকারের শর্করা উৎপন্ন করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে ১৬টী রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত করিয়াছেন। ফল-শর্করার আণবিকগঠন ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ 
হইয়া গেল, কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদনও স্বল্লায়াসে সাধিত হইল। ইক্ষু, যব ও দুগ্ধ হইতে 
উৎপন্ন শর্করাদিগের আণবিকগঠন এখন আমরা অতি সহজেই বুঝিতে পারি। তিন 
হইতে নবম সংখ্যক অঙ্গারান্দুবিশিষ্ট অনেকগুলি নুতন শর্করা আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
প্রকৃতিতে যে সব বস্তুর অস্তিত্ব নাই তাহাদের নিৰ্ম্মাণ করিয়া প্রকৃতিকে হার মানাইয়া 
ফিশার প্রভূত খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা 
আরও অদ্ভুত। আণবিক সংস্থান (space arrangement) দ্বারা যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া 
সকল পরিচালিত হয় তাহা তিনি বিভিন্ন প্রকার শর্করার উপর ভিন্ন প্রকার ঈষ্টের 
(yeast) ক্রিয়ার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ করেন। আণবিকগঠন সমান হইলেও সকল প্রকার 
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শর্করার উপর একই জাতীয় ঈষ্টের (yeast) সমান ক্রিয়া হয় না। যেমন সকল চাবিতে 
সকল কুলুপ খোলে না সেইরূপ সামঞ্জস্য না হইলে RB (yeast) শর্করার কোন 
পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। সম্প্রতি ফিশার জীবশরীরস্থ (albumen) ডিমের 
লালা সদৃশ বস্তর প্রস্তৃতপ্রণালী পরীক্ষা করিতেছেন। ইহা সংসাধিত হইলে বিজ্ঞানের 
যে জয়লাভ হইবে, তাহা বর্ণনার অতীত। 

পূৰ্ব্বে যে আনিলিনের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা বর্ণোৎপাদক বস্তু সকলের প্রধান 
উপাদান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৮৩৫ অব্দে রুণা নামক wm পণ্ডিত 
বার্লিননগরীতে ইহার প্রথম আবিষ্কার করেন। কিন্ত নীল হইতে ইহা উৎপাদন করা 
আয়াসসাধ্য ছিল এবং বহু দুর্মূল্য বলিয়াও ইহার বহুলপ্রচারে বিশেষ বাধা ছিল। 
হফ্ম্যান, (Hofman), ম্যান্স্ফীন্ড, (Mansfield) মিট্‌সালিক, (Mitscherlich) জিনিন 
(Zinn) প্রভৃতি রাসায়নিকগণ বহু সাধনার ফলে আলকাতরা হইতে সুলভ মুল্যে 
আনিলিন প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কার করেন। ম্যান্সফীন্ড্‌ আলকাতরাকে অধঃপাতন 
প্রক্রিয়া দ্বারা বিভিন্ন প্রকার পদার্থে বিশ্লিষ্ট করিবার প্রণালী যতদূর সম্ভব উন্নত করিয়া 
গিয়াছেন। তাহার শোচনীয় অকাল মৃত্যুতেই এই ব্যবসায়ের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। 

হফম্যান্‌ এবং তাহার ছাত্রেরা আনিলিন হইতে উৎপন্ন বিবিধ রংয়ের সৃষ্টিকর্তা 
বলিয়া খ্যাত আছেন। হফ্ম্যান যদিও জঙ্্মান কিন্তু তিনি যৌবনের প্রারস্ত হইতে বিশ 
বৎসর কাল ইংলণ্ডের Royal College of Chemistrys অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত 
ছিলেন। (Abel) আবেল, (Armstrong), t, (crookes) FFA, (Delarue) 
ডিলার, (Mansfield) ম্যানস্ফীল্ড, (Nicholson) নিকলসন, (Perkin) পার্কিন, 
(Reynolds) রেনন্ড্স্‌ প্রভৃতি খ্যাতনামা ইংরাজ বৈজ্ঞানিকগণ ইহার ছাত্র ছিলেন। 
হফ্ম্যান বিদেশী হইয়াও ছাত্রদিগের কিরূপ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তাহা তীহার স্মরণার্থ 
লগুনস্থ রাসায়নিক সভায় যে সব বন্তৃতা হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলেই অনুমান করা 
কাৰ্য্যপ্ৰণালী এই উপলক্ষে বর্ণন করেন। দুই ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে 
৯ নয়টার সময় তাহাকে কলেজে আসিতে হইত। বৈকালে ৫ পাঁচটার সময় বিদায় 
পাইতেন। বাটীতে ফিরিতে ৬। টা সাড়ে ছয়টা বাজিত কিন্তু তবুও তিনি সন্ধ্যার সময় 
অদম্য উৎসাহে কলেজে ফিরিয়া আসিয়া «eR করিতেন। এত পরিশ্রম করিয়া কখনও 
ক্লান্তিবোধ হইত না। "But the life, although somewhat arduous, was a 
thoroughly happy one; who would not work and even slave for 


888 


প্রবাসী বাঙ্গালীর পত্র (3) 


Hofmann? To be his pupil was to become attached to him. 

(Griess) Ñe ও (Martius) মার্সিয়স্‌ নামে দুই জন জর্ম্মান পণ্ডিত Hofman 
এর সকারীরূপে Royal College of Chemistry তে কিছু দিন «erf করিয়াছিলেন। 
তাহারা বিশেষতঃ Sep বর্ণোৎপাদকবস্তর রসায়নে অনেক অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন। যদিও ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম এইরূপে বর্ণোৎপাদক বস্তু সমূহের আবিষ্কার 
হয়, ইংলগু বহু দিন এই ব্যবসায় রক্ষা করিতে পারিল না। পার্কিন ও নিকলসনের মত 
লোক আর জন্মিল না এবং ব্যবসায়িগণ স্বেচ্ছানুসারে অনুমান করিয়া কার্য্য চালাইতে 
লাগিলেন, ইংরাজ রাসায়নিকদিগকে কোন উৎসাহ দিলেন না। ১৮৯৮ অব্দে জর্ম্মানি 
হইতে উৎপাদিত বর্োৎপাদক অঙ্গারক বস্তুর মূল্য প্রায় wo লক্ষ পাউণ্ড নির্ঘারণ করা 
যাইতে পারে। আমাদের দরিদ্রা ভারতজননী ইহা হইতে প্রায় ৫ পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড 
মূল্যের জিনিষ প্রতি বৎসর ক্রয় করিতেছেন। সমস্ত পৃথিবীতে উৎপন্ন বিবিধ রংয়ের 
নয়-দশমাংশ জর্ম্মানিতে প্রস্তুত হয়। ইংলণ্ড আজও ইহা লইয়া আক্ষেপ ও হাহুতাশ 
করিতেছেন। কত রিপোর্ট, কমিশন বসাইতেছেন। কিন্তু জর্ম্মানি যে অর্থ একবার গ্রাস 
করিয়াছে তাহা পুনরুদ্ধার করা বড়ই দুঃসাধ্য। 

জৈব রসায়ন শাস্ত্রে অধুনা প্রায় ৬০।৭০ হাজার যৌগিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
অনেকেই মনে করিবেন এত বিপুল পরিশ্রম ভূতের বেগার বই আর কিছু নয়। যেগুলি 
কোন কার্য্যের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়, সেই বিষয় গুলিই গবেষণা করিলে হইত। অবশিষ্টগুলি 
কেবল অভিধান ও পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নকারীদিগের ব্যতীত অন্য কাহারও কাজে আসে 
না। যীহারা একথা বলেন তাহারা যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। ১৮৩৫ অবদ হইতে ইউরোপে নীলের আণবিকগঠনের বিষয়ে সমালোচনা 
চলিতেছে। আডল্ফভন বেয়ার (Adolfvon Baeyer) নামক প্রসিদ্ধ জর্ম্মান পণ্ডিত 
নীলের আণবিকগঠন ও কৃত্রিম উপায়ে প্রস্ততীকরণ বিষয়ে কিছুমাত্র অর্থের সাহায্য না 
পাইয়া এবং অর্থসাহায্য প্রত্যাশা না করিয়া ত্রিশ বংসরকালব্যাপী কঠোর পরিশ্রম 
করিয়াছিলেন। প্রথমে যখন অনুমাণের উপর নির্ভর করিয়া ইনি নীলের আণবিকগঠন 
সাঙ্কেতিকচিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করেন, তখন কলবে (Kolbe) ইহা উপহাস করিয়া উড়াইয়া 
দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বিহারস্থ নীলকরদিগের নিকট ইহা এখন আর উপহাসের 
বিষয় নয়।ইক্ষুদণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা এখন কোনরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহর 
চেষ্টা দেখিতেছেন। রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জনও কৃত্রিম উপায়ে নীলের উৎপাদনকে 
নীল আকাশ হইতে «Ep পতনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। মোটে ৪1৫ বৎসর হইল 
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এইরূপে সুলভমূল্যে কৃত্রিম উপায়ে জর্ম্মানিতে নীলের প্রস্তুতীকরণ আরম্ভ হইয়াছে; 
কিন্তু ইহারই মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে নীলের রপ্তানি অৰ্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। 

পঁচিশ বৎসর পূর্বে মঞ্জিষ্ঠা (madder)^& নীলের মত দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আরবী 
azara নিম্পেষণ ধাতু হইতে ইহার নাম alizarin হইয়াছে। বহু পুরাকাল হইতে 
ভারতবর্ষ ও মিশরে ইহা দ্বারা বস্তরঞ্জিত হইত। একা ফ্রান্সে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ২1৩ 
লক্ষ টন মঞ্জিষ্ঠা প্রস্তুত হইত। প্রথম নেপোলিয়ন ফরাশি পদাতিকের পাজামার জন্য 
এই রং পছন্দ করিতেন বলিয়া ইহার চাষের উন্নতির জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
১৮৬৮ অব গ্রাবে এবং লীবারমান্‌ আলকাতরা হতে উদ্ভূত anthracene দ্বারা al- 
. izarin কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিয়াছিলেন. অল্প দিনের মধ্যে পার্কিন এবং কারো 
(Caro) মহাদ্রাবকের সাহায্যে এই রং সুলভ মূল্যে প্রস্তুত করিবার উপায় নির্ধারণ 
করিয়া দিলেন। সেই সময় হইতে বৃক্ষোৎপন্ন আইলজারিন অন্তহিতি হইল। অধ্যাপক 
শর্লেমার গল্প করেন যে, তাহার এক বন্ধু কয়েক বৎসর পূর্বে ফ্রান্স পরিভ্রমণের সময় 
মন্তিষ্ঠা বৃক্ষের চাষ দেখিতে চাহিয়াছিলেন। অজ্ঞ কৃষকেরা বলিল যে ইহার এখন চাষ 
হয় না, কলেতে প্রস্তুত হয়। এই ব্যবসায় উঠিয়া যাওয়াতে ফ্রান্সের প্রতি বৎসর ১৭ 
লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতি হইতেছে। ফরাসি পদাতিকেরা এখনও লাল পাজামা ব্যবহার করে 
বটে; কিন্তু তাহা জৰ্ম্মানি হইতে আনীত alizarin কর্তৃক রঞ্জিত হয়। 

উপরে কয়েকটা ব্যবসায় জর্ম্মানি কত লাভ করেন তাহার একটী হিসাব দিবার 
চেষ্টা করিয়াছি। জর্ম্মানি যেমন সকল দেশ অপেক্ষা বেশী লাভ করে, শিক্ষাবিভাগের 
নিমিত্ত জৰ্ম্মান গবর্ণমেন্টকে সকল দেশ অপেক্ষা সেইরূপে মুক্তহস্তে খরচ করিতে 
হয়। জন্ম্মানি রাজকোষ হইতে ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ১০।১১টী উচ্চশ্রেণীর 
শিল্পবিদ্যালয়ের জন্য বৎসরে গড়ে প্রত্যেকের নিমিত্ত ৩০1৪০ হাজার পাউণ্ড খরচ 
করিতে হয়। ইহা ছাড়া বিদ্যালয়ের বিস্তার প্রভৃতি নানা কারণে অনেক খরচ পড়ে। ২০ 
বৎসরে বার্লিন শিল্প বিদ্যালয়ের জন্য ৫ লক্ষ ৭০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করিতে হইয়াছিল। 
সমস্ত খরচ যত হয় তাহাকে ছাত্রসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি কত 
খরচ পড়ে তাহার একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায়। ১৮৯৯ অন্দে এইরূপ হিসাবে 
প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি ২৩ পাউণ্ড করিয়া খরচ পড়িয়াছিল। এতন্মধ্যে ১ পাউণ্ড বা 
অর্ক ব্যয় রাজকোষ বহন করে। জর্ম্মানিস্থ শিল্প বিদ্যালয়সমূহে ১১,৩১১ জন ছাত্রের 
ভিতর ২,০১৭ (বা শতকরা ১৭৮ জন) বিদেশী ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। উপরে 
দেখাইয়াছি যে প্রতেক ছাত্রের প্রতি ১ পাউণ্ড করিয়া বৎসরে রাজকোষ ব্যয় করে। 
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প্রবাসী বাঙ্গালীর পত্র (3) 


অতএব সমস্ত বিদেশী ছাত্রের জন্য ২৪,২০৪ পাউণ্ড বৎসরে ব্যয় হয়। জর্ম্মান গবর্ণমেন্ট 
বিদেশী ছাত্রদিগের জন্য এতটা অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতেছে। 

আমরা বিদেসী রাজার প্রজা। আমাদের রাজা যে আমাদের জন্য এতটা করিবেন 
তাহা আশা করা যায় না। বহুদিন পুবের্ব হম্বোণ্ট (Humboldt) তাহার Cosmos 
নামক পুস্তকে বলিয়া গিয়াছেন :— 

“Those states which remain behind in general industrial activity, 
in the selection and preparation of natural substances, in the applica- 
tion of Mechanics and Chemistry, and in which a due appreciation of 
such activity fails to pervade all classes, must see their prosperity 
diminish, and that the more rapidly as neighbouring states are mean- 
while advancing, both in science and in the industrial arts, with, as it 
were, renewed and youthful vigour." 

বিজ্ঞানশিক্ষা এখন শুধু আমাদের জ্ঞানের উন্নতির জন্য নহে, আমাদের জাতীয় 
জীবন মরণ ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশের সমৃদ্ধিশালী লোকেরা 
পূর্বক অপার কীর্তি ও পরলোকের জন্য অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করিবেন? 


* প্রবাসী, ৫ম সংখ্যা, ১৩১২ পৃ. ১৪৭-১৫৩ 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


প্রাণীদিগের দংশন কাহাকে বলে? 


ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় বিশ হাজার লোক সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করে। বোধ 
হয় বাঙ্গালা দেশই সাপের প্রধান আবাসস্থল। অথচ “প্রকৃতি”র পাঠকপাঠিকাগণের 
অনেকেই সর্পে কি রকম করিয়া কামড়ায় (mechanism of biting) তাহা অবগত 
নহেন। প্রধানতঃ কামড় এবং দংশন--ইংরাজিতে Bite, বিভিন্ন প্রকার অর্থে ব্যবহৃত 
হয়, যথা মশার কামড়, পিঁপড়ার কামড়, বিছার কামড়; কুকুর, বিড়াল ও বাঘের কামড় 
ইত্যাদি। কিন্তু বোলতার কামড় না বলিয়া ছুল্‌ ফুটান বলা হয়,_ইংরাজিতে প্রবাদবাক্য 
আছে-_-1175 sting of the wasp is in the tail" | 

প্রকৃতপ্রস্তাবে মশা কামড়ায় না; ইহার মুখে যে শুঁড় আছে তাহা দ্বারা চামড়া বিদ্ধ 
করিয়া রক্ত শোষণ করে। মশা কেমন করিয়া রক্ত শোষণ করে এবং শুঁড়টি কি প্রকার 
তাহার মোটামুটি বিবরণ দিতেছি। ১, ২ এবং ৩নং চিত্রে মশার শুঁড়ের (Proboscis) 
আকৃতি প্রদর্শিত হইল। স্থূল চক্ষে শুঁড়টিকে একটি পাকী সূচের ন্যায় দেখায়। প্রকৃতপ্রস্তাবে 
সাতটি বিভিন্ন p অংশ একত্রে গুচ্ছবদ্ধ হইয়া শুঁড়ের আকারে পরিণত হয়। ইহাদের 
মধ্যে ছয়টি রক্তশোষণ ব্যাপারে কার্যকরী, ৭মটি ত্বকের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে A 
শুঁড়ের নীচের অংশটি একটি. মোচার খোলার ন্যায় চিত্র ১, চ)--উপরের দিকটি 
অনাবৃত, এটিকে “লেবিয়াম” বলে। শুঁড়ের যে অংশ দেহে বিদ্ধ করে তাহা ইহার 
মধ্যে থাকে। মশার শুঁড়ে দুইটি spy নল আছে। শুঁড়ের উপরের অংশকে 
“লেব্রাম-এপিফারিংস্” কহে চিত্র ১, ক)।_ইহা একটি মোচার খোলাকে উপুড় 
করিলে যে প্রকার হয় সেইরূপ। “লেব্রাম-এপিফারিংসের” নীচের দিকে মশার জিহ্বা 
(Hypopharynx) চিত্র ১, খ) অবস্থিত। সুতরাং এই মধ্যস্থলটি একটি নলে পরিণত 
হয়। এই নলটি অপেক্ষাকৃত বড় আয়তনের S— ইহা দ্বারাই মশক রক্ত শোষণ করে। 
জিহ্বার মধ্যস্থলে একটি অতি সুক্ষ্ম লালা-নলী (Salivary duct) থাকে। এই লালানলীটি 
মুখস্থিত দুইটি লালাগ্রন্থির (Salivary gland) সহিত সংযুক্ত ! Hypopharynx এর 
উভয় পার্শ্বে, একটু উপরের দিকে এক জোড়া “ম্যান্তিবেল” (mandibles) এবং 
নীচের দিকে উভয় পার্শ্বে এক জোড়া ম্যাক্সিলা (maxilae) থাকে। ম্যাণ্ডিবেল এবং 
ম্যাক্সিলাগুলি অতি পাত্লা, এবং ইহাদের অগ্রভাগ বল্পমের ন্যায় অতি তীক্ষ;-_প্রত্যেকের 
উভয় পার্শ্ব ক্রাতের ন্যায়; সুতরাং চম্ড়া বিদ্ধকরণে ইহারা খুব কার্যকরী। শুঁড়ের 
গোড়ার উভয় দিকে দুইটি বোতল সাফ করা বুরুষের ন্যায় শুঁয়ো (antenae) এবং 
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১, ২ এবং ৩ চিত্র 
মশক ও মশকের শুঁড়ের আকৃতি। 
ক-_“লেব্রাম-এপিফারিংস্‌!”। খ--মশকের জিহ্বা গ-_ প্যালপাই। ঘ-_“ম্যপ্ডিবেল”। 
উ- “ম্যাক্সিলা”। চ--“লেবিয়াম”। ছ-_শুঁয়ো। জ--রক্তশোষক নলী। ঝ-_লালানলী। ঞ-_শুঁড়। 


দুইটি শুয়োর মত (Palpi) থাকে চিত্র ১, 2) i—42 চারিটিতেই স্নায়বিক (Sensory) .. 
কাৰ্য্য সম্পাদিত হয়। মশা গায়ে বসিয়াই এই চারিটি যন্ত্র দ্বারা অনুভব করে- কোন 
জায়গাটি কামড়ের উপযোগী; এবং মোচার খোলার ন্যয় Labium bte নীচের দিকে 
ঝুলাইয়া দেয়। তাহার পরই পূর্বোক্ত ছয় অংশ (Labrumepipharynx, Hypophar- 
ynx, দুইটি maxillae এবং দুইটি mandibles) মিলিত কার্য্যকারী শুঁড়টিকে চামড়ার 
ভিতর সূচের ন্যায় বিদ্ধ করে এবং সুক্ষ্ম লালানলী (Salivary duct) দিয়া . 
afž-(Salivary gland) নিঃসৃত লালা (5৮৭) ক্ষত স্থানে নিষেক FA | এই লালা 
রক্তকে আদৌ জমাটি বীধিতে দেয় না, তরল রাখে। লালা নিষেক- শেষ হইবামাত্র 
অপেক্ষাকৃত বড় নলটি দিয়া মশক তরল.রক্ত শোষণ করে এবং উদর পূর্ণ হইলেও 
শুঁড়টি টানিয়া বাহির করিয়া লয়।'এনোফেলিজ্‌ জাতীয় মশার দংশনের সহিত ম্যালেরিয়ার 
যে কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা বোধ হয় আবাল বৃদ্ধবনিতা জানিতেছেন। অতএব দেখা গেল . 
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মশা কামড়ায় না। মৌমাছি, বোল্তা, ভীমরুল, চেলা (তেতুলেবিছা), বিছা (কীকড়াবিছা), 
পিপীলিকা প্রভৃতি মেরুদণ্ডবিহীন প্রাণীরাও কামড়ায় না। মোটামুটি বলিতে গেলে, 
একটি পতঙ্গ (Insect) তিন ভাগে বিভক্ত--যথা, মস্তক (head), বক্ষঃ (thorax) 
এবং উদর (abdomen)! চেলা এবং কয়েক জাতীয় পিপীলিকা ব্যতীত উল্লিখিত 
প্রাণিগুলির উদরের শেষভাগে দেহের প্রত্যস্তদেশে একটি হুল্‌ (৫, ৬, ৭ চিত্র ছ) 
আছে। হুলের মধ্যদিয়া একটি সুক্ষ্ম নলী (duct) অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। হুলের 
গোড়ায় দুইটি বিষষ্রশ্থি (Poison gland) আছে, তাহাতে বিষ উৎপন্ন হয়; ইহারা এ 
নলীর সহিত সংযুক্ত থাকে (চিত্র ৬)। এই সকল প্রাণী চামড়ার ভিতর হুল্‌ ফুটাইয়া 
দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে থলির ভিতর যে বিষ থাকে তাহা নলী দিয়া ক্ষতস্থানে নিক্ষেপ 





৪, ৭ এবং ৮ চিত্র 
মৌমাছি, বিছা এবং চেলার চিত্র। 
হু--হুল্‌। বি-গ্র--বিবগ্রস্থি। ন--তীক্ষ নখর। 


৪৫০ 


প্রাণীদিগের দংশন কাহাকে বলে? 


করে। (২৮৮) ৪৬৯ পৃষ্ঠায় সর্পদংশনের সহিত ইহার তুলনা কতটা হইতে পারে তাহা 
পারে না; পরস্ত ইহা ছিড়িয়া ক্ষতস্থানে আটকাইয়া থাকে। কয়েক জাতীয় হুল্বিহীন 
পিপীলিকার সীড়াসীর ন্যায় চোয়াল থাকে। ইহারা তাহা দ্বারা চর্ম্ম চিমটাইয়া ধরে। 

চেলার সন্মুখের প্রথম পদদ্বয় তীক্ষ বক্র নখরের আকারে পরিণত হয় (চিত্র নং 
৮)। এই নখ দুইটি সৰ্ব্বাংশে হলের ন্যায়, কেবল মাত্র ইহাদের গোড়ায় একটি করিয়া 
বিষগ্রন্থি (poison-gland) থাকে। চেলা চর্ম্মের মধ্যে নখ দুইটি ফুটাইয়া দেয় এবং C 
সঙ্গে সঙ্গে গ্রস্থিনিঃসৃত বিষ মধ্যস্থিত নলী দিয়া ক্ষত স্থানে ঢালিয়া দেয়। 

কুকুর বিড়াল ও বাঘের কামড় কি প্রকার তাহা সববজনবিদিত। ইহারা যেখানে 
কামড়ায় চোয়াল দুইটি খুলিয়া সেই স্থানটিকে চোয়ালের মধ্যে লয় এবং উপর, নিম্ন 
উভয় চোয়াল বন্ধ করিয়া একেবারে দাঁতে দাত ঠেকাইয়া ছিড়িয়া লয়। ইহারা শ্বাপদ 
প্রাণী। দত্তের সংখ্যা বিভিন্ন জাতীয় শ্বাপদে বিভিন্ন প্রকার। দীতের আকার, গঠন, 
বিন্যাস এবং সংখ্যা নিন্নে প্রদত্ত হইল। পুর্ণযৌবনপ্রাপ্ত বিড়ালের ৩০টী দীত। প্রত্যেক 
মাটীর দুই পার্থের দাত একই প্রকার, কিন্তু উপরের মাড়ীর দীতে ও নিন্ন মাটীর দীতে 
প্রভেদ আছে। অধিকাংশ দীতেরই একটি করিয়া শিকড়, কিন্তু কতকগুলি দীতের ২টা 
বা ৩টা শিকড় আছে। দক্ষিণ পার্খের দত্তের বিবরণ s— a মাটীর পুরোভাগে ৬টা 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দত্ত; ইহাদের প্রত্যেকের এক একটা শিকড়। ইহারা ছেদন দস্ত 
(incisor) নামে অভিহিত হয়। স্ব্বশেষের ছেদনদস্তের পর খানিকটা ব্যবধান (ফাক); 
তাহার পর যে WW, তাহা আকৃতিতে বৃহৎ; অগ্রভাগ মোচার আগার ন্যায়; মুকুট 
অপেক্ষা শিকড় আরও বড় ও কিঞ্চিৎ বন্রু। এই দত্তের নাম শ্বদস্ত (canine) শ্বদস্তের 
পশ্চাৎ পর পর চারিটা দত্ত; ইহাদের সাধারণ নাম চবর্বণ দত্ত (grinding teeth)! 
প্রথম চর্ব্বণ দত্ত ক্ষুদ্র, ইহার একটি মাত্র শিকড়। দ্বিতীয় চর্ব্বণ দন্ত প্রথম অপেক্ষা 
অনেক বড়; তাহার দুইটা শিকড় । ইহার মুকুটে উঁচু নীচু কয়টা তীক্ষু গুটিকা ও প্রবর্ধন 
আছে। তৃতীয় চ্ব্বণ দত্ত আরও বড়; ইহার তিনটা শিকড়। এই দত্তের ভিতরের দিক 
তীক্ষধার ছুরিকার ফলকের ন্যায়। সবর্বশেষের দস্ত ক্ষুত্র। 

নিন্ন মাড়ীর প্রত্যেক Aer ওটা করিয়া ছয়টা ছেদন দত্ত; তাহার পর দৃঢ় ধারাল 
শ্ব্দন্ত; মুখ বন্ধ করিলে নিম্নের শ্বদত্ত উপরের শ্ব্দস্তের সম্মুখে পড়ে; অর্থাৎ উর্দ্ধ 
মাটীর শেষ ছেদন দস্ত ও শ্বদত্তের মাঝে যে ব্যবধান আছে, তাহার ভিতর প্রবিষ্ট হয়। 
তৃতীয় চব্্বণ দত্ত অন্যান্য চবর্ষণ দত্তের গঠন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; ইহা মাংস কর্তন 


৪৫১ 


আচার্য প্রফুল্নচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 





করিতে বিশেষ উপযোগী; এই জন্য কখন কখন কর্তনদস্ত (Carnacial tooth) নামে 
খ্যাত। উর্ধের ও নিম্নের কর্তৃনদস্তদ্ধয় পরস্পর মিলিত হইলে কীচির ফলক ছয়ের ন্যায় 
কাৰ্য্য করে। এইরূপ আকৃতির শ্বদস্ত ও কর্তনদত্ত মাংসাশী হিংস্র eng মাত্রেরই থাকে। 
মাংসাশী জন্ত তাহার বৃহৎ শ্বদস্ত শিকারের দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া, তাহাকে আয়ত্ত ও 
দক্ষিণ পার্থর দস্তবিন্যাস সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা সহজে জ্ঞাপন করা যাইতে পারে 2— 

এ স্থায়ী দাতের বর্ণনা হইল। কিন্তু শৈশবকালে আর এক শ্রেণীর দত্ত থাকে, ইহাকে 
“দুধে দত” বলে। দুই, তিন সপ্তাহ বয়সে “দুধে দীত” উঠিতে আর্ত হয় এবং সাত 
মাস বয়স হইতে ইহা পড়িতে আরম্ভ হয়। 

কুকুরেরও দন্ত প্রায় এই রকমের, তবে xeu বেশী। একটি S কুকুরের 
৪২টি na i সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা জ্ঞাপন করা হইল। ছে শ্ব 3 চ ১ = ২১ বাম এবং 
দক্ষিণ উভয়দিকেই এই ২১টি করিয়া দত্ত। | 


8৫২ 





বিষদরের দংশন যন্ত্র । 
বি, বি-দ-_বিষদ্ত : বি-ন-_বিষ নলী; বি-গ্ৰ-বিষগ্রন্থি; টে-পে-_টেমপোরাল পেশী; 
ডা-পে-_ডাই গ্যাস্ট্রিক পেশী; সে-_স্ফেনো-টেরিগয়েড্‌ পেশী; 
হ-_হবস্থি; টে-বা-__টেরিগয়েড্‌; এ__একটো-টেরিগয়েড্‌; ১৩, ১৪-_বিষদস্ত; ১৪ 
(ক, খ, গ, ঘ) দস্তযুক্ত চোয়ালের অস্থি। 


ভবিষ্যতে আর একটি প্রবন্ধে রোমন্থনকারী কেমন করিয়া চর্ব্বণ করে দেখান 
যাইবে। এখন সৰ্পদংশন কাহাকে বলে বিবৃত করা যাইতেছে। বিষধর সর্পের দংশনকেই 
সৰ্পদংশন বলা হয়ঃ__ইহার প্রণালী নিন্গে প্রদত্ত হইল। বিষধরের Wd মাটীর সম্মুখে 
প্রত্যেক পার্ম্বের হন্বস্থিতে (maxillary), একটি করিয়া উভয় পার্শ্বে দুইটি বিষদস্ত 
প্রোথিত থাকে; বিষদস্তের অগ্রভাগ অতি সুক্ষ্ম এবং ইহা পশ্চাদ্দিকে বক্র; বিষদস্তের 


৪৫৩ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


অব্যবহিত পশ্চাতে আরও দুই তিনটি ক্ষুদ্র দত্ত আছে, কিন্তু সেগুলি বিষদস্ত নহে। 
বিষদত্ত শূন্যগর্ভ। প্রত্যেক বিষদস্তের মূলদেশের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে একটি করিয়া বিষগ্রন্থি 
(Poison gland) থাকে; প্রত্যেক বিষগ্রন্থির একটি করিয়া সৃক্ষ নল (Poison-duct) 
আছে। এই নলটি বিষনলী; ইহা বিবপ্রস্থিকে শুন্যগর্ভ বিষদস্তের মূলদেশে সহিত 
সংযুক্ত করে। বিষগ্রস্থিতে বিষ উৎপন্ন হয়, এবং এই বিষনালী ও বিষদন্তের মধ্যস্থ নলী 
দিয়া বাহিরে আসে। কতকগুলি ছোট ছোট হাড় একত্রিত হইয়া এক একখানি চোয়াল 
হয়। চোয়ালের টুক্রা টুক্রা হাড়গুলি পরস্পর এবং নীচের ও উপরে চোয়াল দুইখানি 
করোটির সহিত অতি শিথিলভাবে বিল্লী ছারা সংযুক্ত থাকে। দংশনের পূর্বে সর্প 
প্রথমতঃ মুখ ব্যাদান করে;--ইহা চোয়ালের উভয় পার্শ্বস্থ “ডাইগ্যাষ্টিক” (digastric) 
পেশীর প্রসারণ বশতঃ হয়। করোটি এবং উৰ্দ্ধ মাটীর “টেরিগয়েড্‌” (pterygoid) 
অস্থিতে “স্ফেনোটেরিগয়েড্‌” (spheno-pterygoid) নামক পেশী সংযোগ করে। 
মুখব্যাদান করিলেই এই পেশীর সঙ্কোচন হয়। এই সক্কোচনের ফলে “টেরিগয়েড” 
কিঞ্চিৎ উপরের দিকে উঠিয়া পড়ে; সুতরাং ইহাদের পর পর সংলগ্ন যথাক্রমে 
একটোটেরিগয়েড (ectopterygoid) এবং £f (maxilla) সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া 
যায় (চিত্র ১১)। হ্বস্থি ঠেলিয়া যাওয়ায় তৎসংলগ্ন, পশ্চাদদিকে বক্র বিষদও সম্মুখের 

দিকে ঠেলিয়া যায় এবং বিষদত্তের অগ্রভাগ প্রতিরোধর গাত্রের ঠিক উপরে আসিয়া 
কর বিষদস্ত 
দেহে রোপিত হইবার পূর্ব্বক্ষণেই--অর্থাৎ মুখব্যাদান এবং বিষদস্তকে সম্মুখের দিকে 
-ঠেলিয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিষগন্থির পার্ষ্হ্থ “টেমপোরাল” নামক পেশীর প্রসারণ 
হয়; ইহাতে বিবগ্রস্থির উপর চাপ পড়ে। সেই চাপে গ্রন্থিস্থিত বিষের কিয়দংশ বিষনলী - 

এবং বিষদন্তের নলীতে গিয়া জমে; সুতরাং বিষদস্ত গাত্রে বিদ্ধ হইবামাত্র সেই সঞ্চিত 
গরল ক্ষত স্থানে প্রবেশ করে। 

কোন কোন সর্প দংশনের pof মস্তকটিকে প্রথম কশেরুকার বোহকাছি) উপর 
পশ্চা্দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়। - : - 
| ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে আমি আঙ্গালায় সরল প্রাণিবিজ্ঞান নামক পুস্তিকা প্রণয়ন করিএবং 

সেই সময় প্রাণিবিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করি :— 

“পদাৰ্থবিদ্যা, রসায়ন ও উদ্ভিদ্বিদ্যা ব্যতীত বিদ্যালয় সমূহে অন্য কোন বিজ্ঞান 
অধ্যাপনের রীতি প্রচলিত নাই। পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন পরীক্ষা সাপেক্ষ বিজ্ঞানশাস্ত্র। 
বহুমূল্য যন্ত্রও সুশিক্ষিত অধ্যাপকের সাহায্য ভিন্ন, এই দুই বিষয়ে বুৎপত্তি লাভ করা 
সুকঠিন। ছাত্রেরা সেই জন্য কিছু বুঝিতে না পারিয়া শুদ্ধ কণ্ঠস্থ করিতে বাধ্য হয়। 
অধিক কি ফার্স্ট আর্টস্এর পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এই দুই বিষয়েও AKA সুচারুরূপে 
শিক্ষা দেওয়া হয় না; বিগত কয়েক বৎসর অধ্যাপনা ও পরীক্ষা কার্য্যে ব্রতী হইয়া 
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আমার এই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। "E 
আমাদের দেশে প্রাণিবিজ্ঞান শিক্ষা করিবার বিশেষ সুবিধা আছে। শিক্ষকেরা একটুকু 
শ্রম স্বীকার করিলেই, ইহার xpenew পরিগ্রহ করিয়া ছাত্রদিগকে সহজে শিক্ষা দিতে 
_ পারিবেন! যে যে জন্ত আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে তাহাদেরঅধিকাংশই বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র . 
দৃষ্ট হয়। ততভিন পল্লীগ্রামের নানা স্থানে হিংশ্রজন্তরও অভাব নাই। যীহারা কলিকাতা ও - 
তৎসনিহিত প্রদেশে বাস করেন, তাহারা মধ্যে মধ্যে মিউজিয়ম ও আলিপুরের পশুশালায় 
গিয়া পৃথিবীস্থ প্রায় সকল জন্তই দেখিতে পারেন। এই পুস্তক পাঠ সম্বন্ধে আমার 
বিশেষ অনুরোধ এই যে, শুদ্ধ ছবি দেখিয়া যেন পাঠকগণ ক্ষান্ত না থাকেন। পুস্তকগত 
বিদ্যা তাদৃশ ফলবতী হয় না। প্রাণিতত্্ প্রকৃতরপে শিক্ষা করিতে হইলে পুস্তক অধ্যয়নের 
সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ জন্তু পরিদর্শন ও জীবদেহ--ব্যবচ্ছেদ করা অত্যাবশ্যক ।” 
রসায়নীবিদা্চায় মগ্ন হইয়া আর উদ্ভিদ্তত্ব ও ও প্রাণিতত্ববালোচনার অবসর এতদিন 
পাই নাই। “প্রকৃতির” ন্যায় দ্বিমাসিক পত্রিকা প্রচারিত হওয়ায় আশা করা যায় যে 
বাঙ্গালা সাহিত্যে নবযুগের অবতারণা হইবে। আমাদের বাল্যকাল হইতে প্রধান দোষ 
এই যে জ্ঞাতব্য বিষয় কণ্ঠস্থ করিবার চেষ্টা করি। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা ভিন্ন প্রকৃতিত্ব 
কখনও সম্যক্রূপে উপলব্ধি হয় না। এখন হইতে আশা করা যায়, বাঙ্গালা দেশের 
গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে, গাছপালা, পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ, সাপবেও, মাছ, কুকুর 
বিড়াল, গরু, ছাগল, প্রভৃতি চোখে দেখিয়া এবং তাহাদের জন্ম, জীবনযাত্রানিব্বাহ, 
পুনরুৎপাদন (reproduction) প্রভৃতি পুঙ্খানুপুত্থরূপে তন্ন তন্ন কয়া অধ্যয়ন করিবার 
ব্যবস্থা হইবে। পুঁথিগত বিদ্যাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। 
আমি ইদানীং নানা কার্যে বিশেষতঃ রসায়নর্চায় এত ব্যস্ত ও নিমগ্ন যে এক 
শতাব্দির ৩য় অংশের মধ্যে আমার প্রিয় উত্ভিদ্বিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা চর্চ্চা করিবার অবকাশ 
স্মৃতি পুনর্জাগরিত হইল এবং তৎসঙ্গে নাছোড়বান্দা (inexorable) সম্পাদক মহাশয়ের 
সনির্ব্বন্ধ অনুনয় এড়াইতে না পারিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। তবে এইস্থানে, 
আমার বলা উচিত যে শ্রীমান ভূদেবচন্দ্র বসু, এম, এস, সি (প্রাণিবিদ্যা) এক্ষেত্রে 
আমাকে যথেষ্ট সহায়তা না করিলে আমার লেখা দায় হইত। বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক 
গ্রন্থ তেমন প্রচারিত না হওয়ায় পরিভাষার দৈন্য প্রতিপদে অনুভব করিতেছি। আশা 
করি ডাক্তার শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় এ বিষয়ে আমাদের উত্তরোত্তর সাহায্য 
করিতে থাকিবেন। ; 


* প্রকৃতি, পৌষ-মাঘ, ১৩৩১, পৃ. ২৮৩-২৯০ 
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বর্তমানে আমাদের দেশ স্বরাজ লাভের জন্য উদ্গ্রীব_-স্বরাজই আজ জাতির কামনা, 
_স্বরাজই সাধনা, এই স্বরাজ লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে কোন্‌ পথে চলিতে 
হইবে, কোন্‌ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে, এ বিষয় লইয়া দেশের নেতা ও মনীষিগণ 
মাথা ঘামাইতেছেন। স্থূলতঃ, একটা জাতিকে উঠিতে হইলে সব্ব্ববিষয়ে সকল প্রকার 
"সংস্কার সাধন আবশ্যক। রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির পরিবর্তন ও সংস্কার 
একান্ত প্রয়োজন। রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরোধী হওয়া কাহারও উচিত নহে, কারণ 
আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টার চেয়ে কোন অংশে ছোট নয়। 
আশাকরি, যীহারা এই প্রবন্ধ লেখকের গতিবিধি ও কার্ষ্প্রণালী বরাবর লক্ষ্য করিয়া 
আসিতেছেন, তাহারা সহসা অনুযোগ করিবেন না যে একজন বিজ্ঞানসেবীর পক্ষে 
- এটা অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। শতবৎসর পূর্বে মহাত্মা রাজা রামোহন রায় যে পথ নির্দ্দেশ 
করিয়া গিয়াছেন সে পথ ভুলিয়া আজ আমরা বিপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছি রাজর্ষি 
রামমোহন বলিয়াছিলেন যে জাতীয় উন্নতির সহায়তা করে রাজনৈতিক আন্দোলন ও 

বর্তমান হিন্দুসমাজে যে কত আবর্জনা, দুর্নীতি ও ব্যাধি পু্জীকৃত হইয়াছে তাহা 
ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে ও হতাশে অভিভূত হইতে হয়। কত কপটাচার, কত দারুণ 
অনাচার যে আমাদের সমাজকে আকড়িয়া ধরিয়া আছে তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তার 
বিষয় হওয়া উচিত। কোকনদ সামাজিক অধিবেশনে (Social Conference) WAE 
হাইকোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারক স্যার সদাশিব আয়ার বলিয়াছিলেন যে ব্ৰাহ্মণ্য 
আধিপত্যের বিষময় ফলই আজ আমাদের সামাজিক দুরবস্থার কারণ। এই প্রবন্ধ লেখক 
অব্রান্গণ সম্প্রদায় ভুক্ত, সুতরাং বিদ্বেষবশতঃ ব্রাহ্মণদের নিন্দা করা তাহার পক্ষে 
স্বাভাবিক না হইলেও সম্ভবপর, কিন্তু স্যার সদাশিব আয়ার একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, 
আছে। 

কয়েকবৎসর পূর্ব্বে পাটনার জনৈক লব্ধপতিষ্ঠ অধ্যাপক এই প্রবন্ধ লেখককে 
বলিয়াছিলেন যে বিহার প্রদেশে ব্রাহ্মণদের দুর্দশার সীমা নাই। মান্দ্রাজে নিন জাতির 
অবস্থা যেরূপ, বিহারে উচ্চবর্ণ ভুক্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা তাহা অপেক্ষা শৌচনীয়। বিহারে 
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ব্রা্মণেরা- পৈতাধারী দৌবে চোবে প্রভৃতি--হালচাষ করে, গরুর গাড়ী চালায়, না হয় 
বড় জোর বাংলাদেশে আসিয়া দরওয়ানগিরী গ্রহণ করে। বিহারে লালা সমাজই প্রবল; 
সেইজন্যই আশা হয় আর কয়েক বৎসরের মধ্যে বিহারে উচ্চ নীচ বর্ণ-সমস্যার 
সমাধান হইবে। 

আপনারা সকলেই জানেন মান্দ্রাজে বর্ণসমস্যা বড়ই প্রবল। সেখানে হিন্দুর সংখ্যা 
প্রায় ৩৪০ লক্ষ এবং ইহার মধ্যে মাত্র ১৫ লক্ষ ব্রাহ্মণ। আয়ার আয়াঙ্গারগণও এই ১৫ 
লক্ষের মধ্যে। শুধু মান্দ্রাজে নয়, সবদেশের অবস্থা একই প্রকার। প্রত্যেক দেশেই 
সমগ্র হিন্দু অধিবাসীর তুলনায় ব্রাহ্মণ-কায়স্থের সংখ্যা খুবই কম, তারপর এই ব্রাহ্মণ 
কেউ কুশীদজীবী, কেউ বা কৃষক। বাংলাদেশের মোট লোক সংখ্যা প্রায় ৪৭৫ লক্ষ, 
ইহার মধ্যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ ২৫ লক্ষের কিছু উপর এবং বান্মণ ও কায়স্থের সংখ্যা প্রায় 
সমান সমান। ব্রাহ্মণ বলিলে শুধু চট্টোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় উপাধিধারী লোকগুলিকে 
বুঝায় না । তাহারা ছাড়া আরও অনেকরকম ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে আছে। “পূজারী ব্রাহ্মণ’, 
“গ্রদানী ব্ৰাহ্মণ’ “ভিখারী ব্রাহ্মণ’ এমন কি “বামুন ঠাকুর” পর্য্যন্ত আজকাল বিশুদ্ধ 
ব্রাহ্মণ পর্য্যায়তুক্ত। পূজারী ব্রাহ্মণ বলিতে কি বুঝায় তাহা অনেকেই জানেন। ইহারা 
এলক্ষীপূজা করেন, দক্ষিণা দুই পয়সা, অবশ্য আতপ চাউল ও কীচকলা কিছু পাইয়াই 
করেন। আর বামুন ঠাকুর বলিতে যে কোন্‌ শ্রেণীর জীব বুঝায়, তাহা আর বিশেষ 
করিয়া বলিতে হইবে না। সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, এ জীবনে বামুন ঠাকুরের 
স্পৃষ্ট অনব্যঞ্জন খাইবার প্রবৃত্তি আমার হইল না এবং এই মহাপুরুষদের গুণাবলীর 
পরিচয় দেওয়া আমীর পক্ষে একপ্রকার অনধিকার DÉ) বলিলেও চলে। 

ব্ৰাহ্মণ সম্প্রদায়ের এই দুর্দশীর কারণ কি? অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে 
দেখা যায় যে বংশগত প্রাধান্যই এই দুর্দশীর প্রধান কারণ, যতদিন কৌলিন্য প্রথা 
জন্মগত ছিল, ততদিন গুণানুশীল ছিল, নিজেকে কুলীন প্রমাণ করিতে হইলে আচার 
বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্গুণের পরিচয় দিতে হইত। যে সময় হইতে কৌলীন্য 
বংশগত হইয়া পড়িল তখন হইতেই সমাজের অধঃপতন আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণের 
সন্তান মূর্খ হইলেও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল--সমাজের নেতারাও 
প্রতিবাদ করিলেন না। সেই সময় হইতেই এই দুর্দশার আরম্ভ--আজও আমরা এ 
শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়িয়া আছি। কিন্তু ইংলল্ড বা ফ্রান্সে এরূপ কোনো নিয়ম 
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নাই। নিজের গুণাবলীর পরিচয় না দিতে পারিলে সেখানে কেহই বড় হইতে পারে না। 
ইউরোপে ও আমেরিকায় সমাজে নিন্নস্তরের লোকেরা নিজেদের উৎসাহ, উদ্যম ও 
অধ্যবসায়ের ফলে বড় হইয়া থাকেন। Hergreave ও /১110091-এর অনেকে 
শুনিয়া থাকিবেন। Hergreave তন্তবায়ের ছেলে আর Arkwright নিজে ক্ষৌরকর্ম্ম 
করিতেন, তাহারা যে-সব নূতন আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহাতে আজ তাহারা 
জগতের বিখ্যাত আবিষ্র্তীদের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন। তাহাদের অধ্যবসায়ের 
ফলে মাঞ্চে্টারের সুতার ও কাপড়ের কলের যে আজ কত শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা 
সকলেই জানেন বৌধহয়। Faradays পিতা «fet ছিলেন আর তিনি নিজে 
ছেলেবেলায় দপ্তরীর তাবেদার ছিলেন। নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের গুণে তিনি 
বিজ্ঞান সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি তড়িৎ-সংক্রান্ত এত গবেষণা 
ও উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন যে, একটা প্রবাদ হইয়াছে ‘Faraday is Electricity, or 
Electricity is Faraday.’ 

ছেলে। গ্রেট ব্রিটেনর ক্যাবিনেট মিনিষ্টারদের মধ্যে অনেকে কয়লার খাদে পর্য্যন্ত কাজ 
করিতেন । তীহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত উচ্চশিক্ষালাভে সমর্থ না হইলেও, সম্মানে 
মর্যাদায় ও আভিজাত্যে আজ তীহারা কত উচ্চে সমাসীন, নীচবংশে জাত বলিয়া কেউ 
তাহাদের পায়ের নীচে চাপিয়া রাখিতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের দেশে ইহার সম্পূর্ণ 
বিপরীত ভাব। এখানে সম্মান পায় উচ্চবর্ণের লোক সকল, অভিজাত্যের NK করেন 
অধিকার এখানে নাই ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছাড়া সমাজে অপর জাতির মধ্যেও অনেক মনীষী 
আছেন, অনেক মহাপ্রাণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, শিক্ষা-দীক্ষায় তাহারা যে কোন জাতির 
মধ্যে সম্মানের আসন পাইতে পারন,-_মহেন্দ্রলাল সরকার, কৃষ্ণদাস পাল, ব্রজেন্দ্রনাথ 
শীল, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি বাংলা দেশের গৌরবের বস্তু। মেঘনাদের মত বৈজ্ঞানিক 
প্রতিভা ভারতবর্ষে অতি অল্প লোকেরই অ&ছে। অদূর ভবিষ্যতে তিনি নোবেল পুরস্কার 
পাইবার উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, কিন্ত হইলে কি হয়। আমার বিশ্বাস, কোন 
কায়স্থ ব্রাহ্মণ ইহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে রাজী হইবেন না। কিন্তু বিলাতে সদ্গুণেই 
মানুষ বড় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। যে কোন সম্প্রদায়ের যে কোন ব্যক্তি নিজের 
নাই, সব রসাতলে RII ‘Once a Shaha, always a Shaha’ এ কি অন্যায় 
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অবিচার। ` 

মেদিনীপুর জিলায় কায়স্থ ব্রাহ্মণের সংখ্যা খুব কম,_-শতকরা ৮০ জন মাহিষ্য 
সম্প্রদায় ভুক্ত। এই মাহিষ্য সম্প্রদায়ের ভিতর অনেক মনীষী আছেন, 'উপেন্দ্রনাথ 
মাইতি, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, শরৎচন্দ্র জানা প্রভৃতি অতি শিক্ষিত উচ্চদরের লোক, 
কিন্তু সমাজে ইহাদের অন্য কোন গতি নাই, নিজে যতই শিক্ষিত হউন না কেন, বিবাহ 
করিতে হইবে এ মাহিষ্য সম্প্রদায়ের কোন অশিক্ষিত মেয়েকে। হিন্দু সমাজের ইহাই 
বিধি। কিন্তু ইহাতে যে সমাজের কতদূর অনিষ্ট হইতেছে তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন 
কি! জাতিভেদের এই কঠোর নিগড়ের চাপে জাতীয় উন্নতির পথে আমরা যে দিন দিন 
পিছাইয়া পড়িতেছি, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখেন? সমগ্র বাংলা দেশে মাত্র শতকরা 
১০ জন শিক্ষিত বা অর্থ শিক্ষিত, আর এই শিক্ষিতের সংখ্যা এ ২৫ লক্ষ ব্রাহ্মণ 
কায়স্থের মধ্যে আবদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহা হইলে দেখুন সমস্ত বাংলা 
দেশের প্রতিভা শুধু এই কয়েক সহস্র লোকের মধ্যে আবদ্ধ। জাতিভেদের কঠোরতাই 
এই দুর্দশীর অন্যতম কারণ। 

মুসলমান ভাইদের মধ্যে এ আপদ নাই, তাহাদের মধ্যে ছুঁতমার্গও নাই, জাতিভেদের 
অনাচারও নাই। ব্যবসায়ক্ষেত্রে যেমন ভাটিয়া, মারোয়ারী ও দিল্লীওয়ালা বাঙালীদের 
অপসারিত করেতেছেকি করিয়াছে, সেইরূপ কতগুলি চাকুরী মুসলমানদের একচেটিয়া; 
সমস্ত ব্যবসায়ে হিন্দু নাই। তাহার কারণ মুসলমানদের মধ্যে জাতিভেদ নাই, হিন্দুদের 
মধ্যে আছে, বাংলা দেশে কয়েক লক্ষ সারেং আছে তাহাদের মধ্যে একজনও হিন্দু নয়। 
বিজ্ঞান কলেজের জনৈক সহাধ্যাপক বলেন যে চট্টগ্রাম জিলার কোন কোন গ্রামে 
প্রতিমাসে মণিভর্ডার যোগে বিদেশ হইতে প্রায় ৪০,০০০ টাকা আসে। এ গ্রামে 
মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় শতকরা ৯৫ জন। কোন হিন্দুপ্রধান গ্রামে এরপ দেখি নই 
বা শুনি নাই। 

সে দিন দেখিলাম পদ্মার চরে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে কত শত লোক বাস করিতেছে। 
যখন পদ্মায় চর পড়িয়া নতন জমির আবির্ভাব হয়, তখন এ জমির দখলী স্বত্ব লইবার 
জন্য নিকটবর্তী মুসলমানেরা চরের উপর ঘর বান্ধিয়া বাস করে এবং db পলিজমির 
উৰ্ব্বরাশক্তি খুব বেশী বলিয়া দখল করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করে। তাহারা 
যেমন কষ্টসহিষ্ণু তেমনই সবল ও হৃষ্টপুষ্ট, তাহাদের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন আছে! 

আবার আশ্বিন মাসে দলে দলে মুসলমান যাইয়া আসামে উপনিবেশ স্থাপন 
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 করিতেছে। আসামের স্থানীয় লোকেরা আলস্যপরায়ণ, পরিশ্রম করিতে নারাজ, সেইজন্য 
মৈমনসিংহের কৃষকেরা ১ বিঘা পৈতৃক জমি লইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি, 
বিবাদ-বিসম্বাদ মামলা-মকদ্দমা করিয়া উৎসন্নে যাইতেছে। 

শিক্ষিত হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সরকারের চাকুরী করিবার নেশা প্রায় শতকরা ৯৯ 
জনের আছে। কিন্তু এই চাকুরীজীবীর সংখ্যা কত কম তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন 
না। পাঁচ কোটী বাঙালীর মধ্যে মাত্র ৩ লক্ষ ২১ হাজার সরকারের বেতনভোগী। 
সরকারের বেতন ভোগী বলিতে গ্রামের চৌকিদার হইতে উচ্চপদস্থ কর্মচারী সকলকেই 
বুঝায়। তাহা হইলে দেখুন প্রায় প্রতি ১৬০ জনের মধ্যে একজন গভর্ণমেন্টের 
বেতনভোগী। তবুও এই চাকুরীর জন্য দেশের যুবকেরা কত পরিশ্রম, কত অর্থব্যয়ই 
নাকরে। 

প্রায় ২৫০--৩০০ বৎসর পূর্বে, মুসলমান রাজত্বের সময়, হিন্দুসমাজের সংরক্ষণের 
নিমিত্ত নবদীপে বসিয়া রঘুনন্দন সমাজের দেহে কঠোর আচার ( ?) ব্যবহারের গুরুভার 
তুলিয়া দিলেন। ক্ষুদ্র বৃহৎ শত শত গণ্ডীর সৃষ্টি করিয়া হিন্দুসমাজের প্রভাব প্রতিপত্তি 
ও বিশিষ্টতা বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু কঠোর আচার ব্যবহার ও ছুঁৎ্মার্গের 
সু-উচ্চ প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া কোন সমাজ বেশী দিন বাঁচিতে পারে না। 
পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া না চলিলে যে সমাজ ও জাতির পক্ষে 
মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই বেশী হয়, একথা কেহই স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত করিলেন না। 
ফলে, মুসলমান ধর্ম্মের উদারতা ও সাব্বজনীনতার প্রভাবে দেশে তথাকথিত 
নিন্মজাতিভুক্ত অনেকই ইস্লাম ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ত করিল। অনেকে বলিয়া 
থাকেন যে হিন্দুসমাজের কঠোরতা ও ইসলাম সমাজের উদারতাই ইহার কারণ নহে; 
ইহা রাজশক্তির প্রভাব মাত্র। কিন্তু তাহা ভুল, দেখা গিয়াছে দিল্লী বা মুর্শিদাবাদের 
নিকটবর্তী স্থানে যত লোক ধন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, রাজধানীর দুববর্তী স্থানে ধর্ম্মন্তির 
গৃহীতার সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক বেশী । মুসলমান ধৰ্ম্ম গ্রহণের প্রধান কারণ এ ধর্মের 
সাম্যবাদিতা। বাদশাই হৌক আর ফকিরই হৌক সবাই এক সঙ্গে নামাজ পড়ে, এক 
সঙ্গে আহারাদি করে। ধর্ম্ম হিসাবে একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের সহিত 
মোটেই পৃথক নয়, কিন্তু হিন্দুধর্মের পক্ষে তেমন কোন নিয়ম নাই। বাংলার মুসলমানদের 
সংখ্যা শতকরা ৫৫ জন। তাহাদের মধ্যে অনেকেই জাতির হিসাবে হিন্দু-_-তাহাদের 
অনেকের ধমনীতেই হিন্দুরক্ত প্রবাহিত। 

সকলেই বলিয়া থাকেন যে স্বরাজ লাভের পথে জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক একতার 


৪৬০ 


সামাজিক ব্যাধি ও তাহার বিষময় ফল _ | 


কিন্তু একই ধর্ম্মের মধ্যে উন্নত.ও অবনত সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা ও-সাম্যভাব 
স্থাপনের চেষ্টা করা কি সর্বাগ্রে প্রয়োজন নয়? হিন্দুধর্মের নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 
সামাজিক বিভিন্নতা ও অন্যান্য ভেদ নীতি আছে তাহা দূর না করিলে কি জাতীয় উন্নতি 
কৌন দিন সম্ভব হইবে? ফরিদপুর ও তাহার নিকটবর্তী স্থানে নমঃশূদ্র সম্প্রদায় তথাকথিত, 
উচ্চ সম্প্রদায়ের উপর কিরূপ খডাহস্ত তাহা সকলেই জানেন, মান্দ্রাজে অক্রা্মণদের. 
অবস্থা কতদূর শোচনীয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। নড়াইলের ঘটনা বোধ হয় 
অনেকের স্মরণ আছে। একজন নমঃশুদ্র উকিলকে Bar [10াঠতে জঘন্য অবিচার 
সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইনিই যদি উকিল না হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট SECOS 
না, কিন্তু এ প্যারিয়া যদি হ্যাটকোটধারী খৃষ্টিয়ান হয়েন তবে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরাই তাহার 
করমর্দন করিয়া তাহাকে. চেয়ারে বসাইতেও কুঠিত হয়েন না। এইরূপ অবিচার ও 
সহানুভূতির অভাবে বৎসর বসর শত সহ নিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত লোক ইসলাম-ও 
খৃষ্টান ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয়। - 

000 মুকুন্দ দাসের নাম সকলেই জানেন।তিনি একজন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক। যাত্রাগান 
করিয়া তাহার উদ্ৃত্ত অর্থ তিনি নানা প্রকার দেশহিতকর কার্যে ব্যয় করিয়া থাকেন। 
শুধু তাই নয়, তাহার গানের ভিতর দিয়া সমাজের অনাচার ও দুর্নীতির যে ছবি তিনি 


সাধারণের সম্মুখে ধরিয়া থাকেন, তাহা বাস্তবিকই অতীব শিক্ষাপ্রদ ও প্রশংসনীয়,.. . 


দলের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ x je জন নিন্গশ্রেণীর লোক আছেন। দেখিলাম একই 
আচ্ছাদনের নিন্সে প্রায় ২০ হাত তফাতে ইহাদের আহারের আসন করা হইয়াছে 
বলিয়া ব্রাহ্মণ ছেলেটা খাইতে আপত্তি করিল, পরে অন্য স্থানে তাহার আহারের ব্যবস্থা . 
করিয়া দেওয়া হইল। আমি মুকুন্দবাবুকে বলিলাম, “আপনি এ কি করিতেছেন? আপনি 
শিক্ষা দেন এক রকম আর আচরণ করেন তার বিপরীত। dapes ছেলেটিকে 
এখনই পেন দিয়া দেশে ettam দিত | 

: পল্টনে উচ্চশ্েণীর ব্রাহ্মণ আছে- ব্রাহ্মণেতর সম্পদায়ও আছে, কিন্তু উহাদের, 
মধ্যে এত বেশী গৌঁড়ামি নাই, অন্ততঃ আহার হিসাবে, প্রত্যেকে নিজের. গম্ভীর ভিতর. 
রন্ধন ও আহারাদি করে-_-আচ্ছাদন-দোষ তাহাদের. মধ্যে নাই। এই যে সব অনাচার. 
হিন্দু সমাজ আশ্রয় করিয়া আছে-ইহাতে আমাদের দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে। . 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন €েম খণ্ড) 


সহিত বানিয়াদের ঝগড়া বা মারামারি হইলে ছাত্রীরা চুপ করিয়া থাকে। হিন্দুসমাজের 
কোন সম্প্রদায় বিপদে পড়িলে অন্য সম্প্রদায় তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় না। কিন্তু 
মুসলমানদের মধ্যে ইহার বিপরীত ভাবই দেখা যায়। একজন মুসলমান বিপদে পড়িলে 
তৎক্ষণাৎ শত শত মুসলমান আসিয়া সাহায্যার্থ তাহার পিছনে দাঁড়ায়। 

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে আলুর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে আয়ারল্যাণ্ড হইতে দলে দলে লোক 
যাইয়া আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে। ইউরোপ হইতেও বহুলোক আমেরিকায় 
বসবাস করিয়াছে বা করিতেছে, যদিও তাহারা বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায় ভুক্ত তথাপি 
তাহাদের মধ্যে অনায়াসে সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়- হিন্দু সমাজের মত তাহাদের 
ভিতর বাঁধাধরা নিয়ম নাই। হাঙ্গেরীতেও ম্যাগেয়ার শ্লোভাগ জোকো শ্লোভাক প্রভৃতি 
অনেক সম্প্রদায় আছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক গৌড়ামি ও সামাজিক গণ্ডী 
নাই; সেইজন্য জাতীয় উন্নতি বা একতার পক্ষে সমাজ কোন বিরোধের সৃষ্টি করে না। 
আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক বিভিন্নতাই জাতীয় উন্নতির প্রধান অস্তরায়। 
এক ব্রাহ্মণ সমাজের ভিতর কত শাখা-প্রশাখা। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজের ভিতর 
ছোট-খাট এত বেশী সাম্প্রদয়িক বিভিন্নতা ও অমিল রহিয়াছে যে তাহা ভাবিলে 
বিস্ময়ে অবাক্‌ হইয়া যাইতে হয়। এই সব কৃত্রিম বাধা বিপত্তির কিছুতেই ধ্বংস হইতেছে 
কন্যার পাণিগ্রহণ করেন না। যাহারা স্বরাজের জন্য এত ব্যস্ত তাহাদের মধ্যেও অনেকে 
কৌলিন্য প্রথা ভাঙ্গিয়া দিতে ভয় পাইবেন। যাহা ভাল, যাহা সমাজের পক্ষে, দেশের 
পক্ষে মঙ্গলজনক সে কাজ করিবার সৎসাহস শতকরা একটা লোকেরও নাই। বন্তৃতামঞ্চে 
বা সভার ভিতর মনের ভাব যাহাই থাকুক না কেন কাজের সময় সব সাহস, উৎসাহ, 
গ্রীষ্মকালে ঈথরের মত উপিয়া যায়। 

আজ যদি ৫ কোটী বাঙালীর এক শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিবার সমান সুবিধা থাকিত, 
তবে কত উন্নতি হইত। শিক্ষিতের সংখ্যাও বাঙীলার তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীদের 
মধ্যেই আবদ্ধ। ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে অনুন্নতদের শিক্ষা বিধানের চেষ্টা হইতেছে। নীরব 
ও অক্লান্তকৰ্ম্মী শ্রদ্ধেয় রাজমোহন বাবু সমস্ত বাংলাদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাহার 
চেষ্টায় প্রায় ১১০০০ বালক ও ৪০০০ বালিকা শিক্ষী পাইতেছে। যশোহরের নিকট 
নমঃশূদ্রদের একটা ইংরাজী স্কুল আছে। স্থানীয় নমঃশূত্র সম্প্রদায়তুক্ত লোকেরা রাত্রে 
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. সামাজিক ব্যাধি ও তাহার বিষময় ফল 


খাটিয়া নিজেরা এ স্কুল স্থাপন করিয়াছে। তাহাদের স্বাবলম্বন অতীব প্রশংসনীয় । কিন্তু 
শিক্ষিত ও বন্ধিষ্ট লোকসমূহের মধ্যে অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি বিধানে সহায়তার দৃষ্টান্ত 
খুবই কম। কোন জমিদার আমাকে বলিয়াছিলেন, “চাষার বা নিশ্নশ্রেণীর প্রজারা চেক 
‘দাখিলা পড়তে শিখলে বড্ড অসুবিধা হবে--সেই জন্যই অনেক জমিদার প্রজাদের 
শিক্ষাবিধানে সচেষ্ট হয়েন না”  -. 

নিন বর্ণের লোকসমূহের মধ্যে তথাকথিত আচার ব্যবহার অনুকরণ করিবার ইচ্ছা 
বরাবরই আছে। কয়েক বৎসর. হইতে ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর অনকে পৈতা গ্রহণ করিতে 
সুরু করিয়াছে। আমরা অনেক সময়. ব্রাহ্মণের নিন্দা করি। কিন্তু আমরা ‘দ্বিজ’ হইয়া. 
ব্ৰাহ্মণ আধিপত্য আরও সবল ও সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতেছি।-পুর্ধে নিন্ন শ্রেণীর 
মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহারা বন্য বরাহ ভক্ষণ করিত। এখন উচ্চশ্রেণীর 
_ অনুকরণে এইসকল প্রথা লোপ পাইতেছে। আমরা কেবল প্রথাই অনুকরণ ও অনুসরণ 
করিতে শিিয়াহ্ি-চরিত্র ও সৎঘ্বভাব অনুকরণ করিবার ইচ্ছা-আমাদের-মৃধ্যে খুবই 
কম। c 

আজকাল হিনদুযুসলমান সমস্যা একটু কঠিন হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু এতে মুসলমান 
ভাইদের চঞ্চল হইবার কোন রারণ নেই। ৫০. বৎসর পরে সবই নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে। 
যে অনুপাতে রাঙালী হিন্দুর সংখ্যা লোপ.পাইতেছে এবং- বাঙালী মুসলমানের সংখ্যা 
বাড়িয়া চলিতেছে তাহাতে মনে হয় অর্ধ শতাব্দী পরে শতকরা নব্বই জন মুসলমান 
হইয়া যাইবে। তাহা হইলে বাংলাদেশে মুসলমানদের আক্ষেপ বা আপত্তির আর.কিছুই 
থাকিবে না। হিন্দু সংগঠন ও শুদ্ধি আন্দোলন আরম্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যতদিন 
হিন্দুসমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা ও ছুঁতমার্গ দূর না হইবে ততদিন একশত স্বামী শ্রদ্ধানন্দেরও 
বিরাট চেষ্টা উর ভূমিতে বীজ বপনের মত.বিফল হইয়া যাইবে। 


বঙ্গবানী চৈত্র, ১৩৩২ পৃ. ১৯১-১৯৮ = 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


চিন্তাত্রোত, এক নূতন পথে প্রবাহিত করিয়া দেন। যীশু খৃস্ট মহম্মদ, বুদ্ধ, রামমোহন 
রায়, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি এক একজন মহাপুরুষ আসিয়া সমস্ত পৃথিবীর চিন্তার ক্ষেত্রে 
এক নৃতন আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছেন। ফরাসী খণ্ডিত লাবোয়াসিয়ে সেরিপ রাসায়নিক 
জগতে এক নৃতন আলোক প্রদান করত £ রসায়নশাস্ত্রকে এক নৃতন পথে পরিচালিত 
করিয়া গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক এই যুগান্তর সৃষ্টিকারক মহামনীষী লাবোয়াসিয়েকে আমরা 
নব্য রাসয়ানশীসস্ত্রের জনক (father of modern chemistry) বলিতে পারি। তিনি 
রসায়নশস্ত্র সম্বন্ধে কি করিয়াছিলেন, বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। 

তোমরা দেখিয়াছ, ম্যাগ্নেসিয়মের তার (magnesium wire) পৌঁড়াইলে কিরূপ 
সুন্দর রোস্নাই হয়, কিন্তু পুড়িবার পর কি অবশিষ্ট থাকে? একখানা পা'কাঠি পোড়াইলে 
কয়লা হয় না, ভস্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে। কাঠ ভাল ভাবে না পুড়িলে কয়লা হয়। 
ভালভাবে পুড়িলে ভস্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে, একমণ কয়লা পোড়াইলে অল্গমাত্র ছাই 
থাকে। বাকি জিনিষগুলি যায় কোথায়? মোমবাতি পোড়াইলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে 
না।পোড়াইলে মোমবাতিটি কি হইল? এইরূপ প্রশ্ন মনে আসা অত্যন্ত স্বাভাবিক। 
প্রাচীন পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। স্টীল প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলিতেন 
কাণ্ঠাদি দহনশীল পদার্থে অলক্ষিতভাবে P&B (Phlogiston) নামক একপ্রকার 
FA পদার্থ থাকে। বিভিন্ন পদার্থে এই ফ্লজিষ্টন বিভিন্ন পরিমাণে বর্তমান থাকে। 
দাহ্যবস্ত সমূহে পরস্পর যে পার্থক্যের উপলব্ধি হয়, তাহা কেবল ফ্লজিষ্টনের পরিমাণের 
তারতম্য ও অন্যতর উপাদানের ধর্ম্মভেদে ঘটিয়া থাকে। দহনকালে যে বস্তু দগ্ধ 
হইতেছে, তাহা হইতে ফ্লজিষ্টন বাহির হইয়া যায়। এবং তজ্জন্য আলোক বা অগ্নিশিখা 
দেখা যায়। ফ্লজিস্ট বাহির হইয়া গেলে দগ্ধাবশিষ্ট পদার্থ এই হিসাবে লঘু হইয়া যাইবার 
কথা। সাধারণত যাহা দেখা যায়, কার্যত্যঃ ও তাহাই হয়। কাষ্ট ও মোমবাতির কথা 
পৃবের্বই বলা হইয়াছে। যেমন কাষ্ঠ দগ্ধ ZAT গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে ভস্ম 
বলে, সেইরূপ ধাতু দগ্ধ হইলে ধাতুভস্ম অবশিষ্ট থাকে, এই ধাতুভস্ম অভ্যস্ত লঘু। 
আয়ুর্ষেদে ব্যবহৃত লৌহভস্ম এত লঘু যে ফুৎকারে উড়িয়া যায়। এমন কি জলের 
উপর নিক্ষেপ করিলে ভাসিতে থাকে। দস্তা পোড়াইলে এক প্রকার শ্বেতবর্ণের ভস্ম 
পাওয়া যায়, উহাও এত লঘু যে ফুৎকারে উড়িয়া যায়। যুরোপীয় প্রাচীন রাসায়নিকগণের 
মতে ধাতুভস্ম ও ফ্লজিষ্টন এই দুই পদার্থের সংযোগে ধাতু উৎপন্ন হয়,উত্তাপ প্রয়োগ 
পদার্থ সমূহ পঞ্চভূতাত্মক;. পৌড়াইলে ক্ষিতির অংশ ছাড়া অন্য অংশ উড়িয়া যায়, 


৪৬৬ 


লাবোয়াসিয়ে ও নব্য রসায়নশাস্ত্রের উৎপত্তি 


ক্ষিতির অংশ যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই ভস্ম। সুতরাং যে পরিমাণ কাষ্ঠ বা ধাতু 
পোড়ান হয়, তাহার অঙ্গার তদপেক্ষী অনেক লঘু হয়। 
". তোমরা জান কয়লাতে হাপর দিয়া বাতাস দিলে অগ্নি উজ্জ্বল হইয়া জুলে। এই 
জোরে জুলার কোন কারণ পূর্ব্বোক্ত মতানুসারে পাওয়া যায় না। কোন ধাতুকে উত্তাপ 
করিয়া লইলে তন্মধ্যস্থ ধাতুকে বহুকাল উত্তাপ দিলেও গুঁড়া হয় না, অথবা তাহার 
ওজ্জবল্য নষ্ট হয় না, অর্থাৎ উহা ভস্মে পরিণত হয় না, কেবল দ্রবীভূত হয় মাত্র, 
ইহারও কোনরূপ ব্যাখ্যা প্লীাজষ্টন বা পঞ্চত্বপ্রাপ্তি বাদ হইতে পাওয়া যায় না। 
তাহারা পরীক্ষা না করিয়া অধিকাংশ স্থলেই অনুমানের ও যুক্তিতর্কের উপর বিশেষ 
নির্ভর করিতেন। 

লাবোয়াসিয়ে প্রথমতঃ faf (balance) লইয়া পরীক্ষা করেন। এই নিক্তি 
রাসায়নিকের অতি প্রয়োজনীয় অরক্ষ ব্যবহার্য যন্ত্র। উহার সাহায্য ব্যতীত রসায়নসাস্ত্রে 
এক পদও অগ্রসর হওয়া চলে না। তাপ নিক্তিতে (chemical balance) চুলের ওজন 
sper করা যায়। লাবোয়াসিয়ে ওজন করিয়া কতকটা রাং বা রঙ্গ (tin) লইলেন, ' 
তাহার পর উহা গলাইয়া লোহার শিক দিয়া নাড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ 
করার পর একরপ শ্বেতবর্ণ ভস্ম পাওয়া গেল। তারপর পর উহা পুনরায় ওজন 
করিলেন; দেখা গেল, ওজন বাড়িয়া গিয়াছে। ধাতুকে এইরূপে উত্তাপ দিয়া ভস্ম 
করিবার প্রথাকে এদেশে মারণ বলিত, মারিত রঙ্গভস্মের ওজন রঙ্গ অপেক্ষা অধিক 
হওয়াতে লাবোয়াসিয়ের ফ্জিষ্টনবাদের উপর সন্দহ হইল। এই সময় ইংলন্ডে যোসেফ্‌ 
প্রিলি নামক এক ধন্মযাজক ছিলেন; তিনি একজন বড় রাসায়নিক পণ্ডিতরূপে 
খ্যাতিলাভ করেন। তিনি বহু প্রকার বায়ু বা গ্যাস আবিষ্কার করেন, এই জন্য তিনি 
বায়বীয় রসায়নের জনক (father of air or pneumatic chemistry) নামে অভিহিত 
হয়েন। তিনি একদিন লোহিতবর্ণ পারদভত্ম (red ash of mercury) লইয়া পরীক্ষা 
করিতেছিলেন, আতস্‌ কাচ (convex lens) দিয়া সূর্ধ্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করিয়া এই 
পারদভস্মের উপর ফেলাতে এক রকম নূতন বায়বীয় পদার্থ বাহির হইল। এই বায়ুতে 
দাহ্য পদার্থ সকল অত্যন্ত দীপ্তি সহকারে জবলিতে লাগিল। তিনি সীসকভস্ম তেন্ত্রশাস্ত্োক্ত 
নাগসিন্দুর) হইতেও উক্ত বায়ু বাহির করেন। অধিক পরিমাণে উক্ত বায়ু সংগ্রহ করিয়া 
গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি কতকটা লোহিতবর্ণ পারদভস্ম একটি পাত্রে রাখেন 
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এবং উক্ত পাত্রের মুখে একটি কাঠের নল সংযুক্ত করিয়া দেন। তাহার পর তিনি একটি 
মুখ-খোলা জলপূর্ণ পিপের জল মধ্যে একটি সচ্ছিদ্র কাঠের তক্তা রাখিয়া একটি 
জলপূৰ্ণ কাচের গেলাস উপুড় করিয়া কাঠের ঠিক ছিদ্রের উপর রাখেন এবং কাঠের 
ছিদ্র মধ্য দিয়া পূর্বোক্ত কাচের নলের মুখ জলপূর্ণ কাচের পাত্রের মধ্যে ARS করান। 
এই অবস্থার পারদভস্মযুক্ত পাত্রে উত্তাপ দেওয়াতে পূর্ব্বোক্ত বায়ু বাহির হইয়া কাচের 
পাত্রের জলকে দূরীভূত করিয়া সে স্থান অধিকার করে। এইরূপে উক্ত পাত্র বায়ুপূর্ণ 
হইলে এ বায়ুর গুণ তিনি বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন। তিনি দেখিতে পাঁইলেন, উক্ত 
বায়ুতে দহনশীল বা দাহ্য পদার্থগুলি উজ্জ্বলতর ভাবে জবলিতে থাকে। নির্ব্বাণোন্মুখ 
পা'কাঠি উহার ভিতর দিলে পুনরায় জবলিয়ে উঠে। প্রিষ্টুলি পরীক্ষার জন্য নেংটী ইন্দুর 
ধরিয়া খাঁচায় পূরিয়া রাখিলেন। এই নৃতন বায়ুতে এ ইন্দুর ছাড়িয়া দিয়া দেখিতে 
পাইলেন যে, ইন্দুর ইহার মধ্যে স্ফূর্তি সহকারে লাফাইতেছে। তিনি নিজেও নিঃশ্বাসযোগে 
এ বায়ু টানিয়া দেখিতে পাইলেন। প্রিষ্টুলি ফ্রজিষ্টনবাদী ছিলেন, তিনি এই ব্যাপারের 
ব্যাখ্যা দিতে পারিলেন না। 

এখনকার মত তখন সংবাদ আদান-প্রাদনের সুবিধা ছিল না, তাই তাহার এই 
আবিষ্কারের সংবাদ সেই সময় লাবোয়াসিয়ে জানিতে পারেন নাই। কিছুদিন পরে 
প্রিষ্টলি ফ্রান্সে বেড়াইতে যান। যে কলাবিদ সে নৃতন স্থান যাইয়া কলাবিদের সন্ধান 
লয়; যে গাজাখোর সে গীঁজাখোরকে খুঁজিয়া বাহির করে। আমি যেরূপ নিজে বিলাত 
যাইয়া রসায়নীবিদ্যাগ্রস্ত লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, প্রিলি সেইরূপ খুজিয়া 
হইয়া একত্র ভোজন করিতে বসিয়া উক্ত নৃতন বায়ুর আবিষ্কার সম্বন্ধে গল্প করেন। 
লাবোয়াসিরে খুব মনোযোগের সহিত সে কথা শুনেন। প্রিষ্টুলির প্রস্থানের পর তিনি 
তীহার কথিত সমস্ত পরীক্ষা পুনরায় নিজে করেন। 

ইহার পর তিনি আর একটি পরীক্ষা করেন। একটি বকষন্ত্রে কিছু পারদ রাখিয়া 
বকযন্ত্রের প্রান্তভাগ অপর একটি পারদপাত্রে ডুবাইলেন; সেই প্রান্তভাগের উপর 
একটি কাচপাত্র উপুড় করিয়া রাখিয়া বক্যস্ত্রের অপর প্রান্তে পারদের ACT তাপ দিতে 
লাগিলেন, তিনি ও তীহার স্ত্রী ক্রমাগত ১২ দিন ধরিয়া তাপ দিলেন এবং কি হয় তাহা 
লক্ষ্য করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, পারদের উপর এক প্রকার রক্তবর্ণ সর পড়িতেছে 
এবং পারদ ক্রমশঃ কাচপাত্রের উপরে উঠিতেছে। এইরূপে কাচপাত্রের প্রায় 
এক-পঞ্চমাংশ দূর পর্য্যন্ত পারদ উঠার পর উঠা বন্ধ হইয়া গেল। এই পরীক্ষার ফলও 
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তাহার পূর্ব্বস্থিরীকৃত সিদ্ধান্তের পরিপৌষক হইল। এই পরীক্ষার ছারা প্রতিপন্ন হইল 
যে, উত্তাপ দিলে পারদ সাধারণ বায়ুস্থিত কোন এক উপাদনের সহিত মিলিত হইয়া 
লোহিতবর্ণ পারদভস্মে পরিণত হয়। তোমরা নল দিয়া খেজুররস পান করিবার পদ্ধতি 
অবশ্য জান। খেজুর রসের মধ্যে নলের এক প্রান্ত রাখিয়া অন্য প্রান্তের বায়ু মুখ দিয়া 
টানিয়া লইলে খেজুররস বায়ুর চাপে শূন্য নল মধ্যে উঠিয়া পড়ে। এখানেও সেইরূপ 
পারদ বায়ুর চাপে শূন্য স্থান অধিকার করিবার জন্য কাচপাত্রের উপরে উঠিয়াছে। যখন 
কাচপাত্রের পারদ উঠা বন্ধ হইয়া গেল, তখন বুঝা গেল যে, বায়ুর যে উপাদান 
পারদের সহিত যুক্ত হইয়াছে, তারা নিঃশেষিত হইয়াছে। এখন যে উপাদান অবশিষ্ট 
রহিল, তাহা পারদের সঙ্গে সংযুক্ত হয় না। এইজন্য পারদ উঠা বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং 
পারদভস্ম একটি যৌগিক পদার্থ। বায়স্থিত যে উপাদানের বাহিত পারদ সংযুক্ত হইয়া 
পারদ ভস্মে পরিণত হইল, তাহার নাম দেওয়া হইল অন্নজান বা অক্সিজেন (oxygen) | 
তখনকার পরীক্ষিত সব কয়েকটি WCA (acid) এই অন্নজান (oxygen-acid pro- 
ducer) দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য এখন আমরা জানি,_ এইরূপ অন্ন বা এসিড 
আছে__যাহাতে অন্জান নাই; কিন্তু অন্নজান নামটি আজিও রহিয়া গিয়াছে। পূর্বোক্ত 
পারদভস্ম তীব্রতররূপে উত্তপ্ত হইল পুনরায় বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে । তখন উহা হইতে যে 
বায়ু পাওয়া যায়, তাহা অল্নজান। পীষ্টুলি পারদভস্ম অথবা সীসকভস্ম হইতে যে বায়ু 
হইল যে, মরুৎ বা বায়ু একটি মূল পদার্থ নহে। উহাতে অস্ততঃ দুইটি বায়বীয় পদার্থ 
বিদ্যমান আছে। উহার একটি অন্নজান বা অক্সিজেন-_যাহার সাহায্যে দহন-ক্রিয়া 
সম্পন্ন হয়; অপরটি দ্বারা দহন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। ইহার নাম নাইট্রোজেন (nitro- 
gen) দেওয়া হয়। সাধারণ বায়ুর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অন্নজান, বাকী চার-পঞ্চমাংশ 
নাইট্রোজেন। অবশ্য, পরে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সাধারণ বায়ুতে জলীয়বাষ্প, অল্লাঙ্গারক 
বায়ু (carbon dioxide or carbonic acid gas) এবং অতি সামান্য পরিমাণে 
আরগণ (argon), নিয়ন (neon) প্রভৃতি কয়েক প্রকার বায়ু বিদ্যমান আছে। এইবার 
লাবোয়াসিয়ের প্রথম পরীক্ষাতে রঙ্গ হইতে মারিত রঙ্গের ওজন কেন বেশী হইয়াছিল, 
তাহা বুঝা যাইতেছে। রঙ্গ বাতাস হইতে অন্জান গ্রহণ করিয়া রঙ্গভস্মে পরিণত হয়। 
যেটুকু ওজন বাড়ে, তাহা বায়ু হইতে গৃহীত অশ্লজানের ওজনের সমান। বায়ুনিষ্কাশন-যন্ত্ 
দ্বারা কৌন পাত্রের বায়ু বাহির করিয়া লইলে অন্নজানের অভাবে পাত্রস্থ ধাতু উত্তাপ 
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প্রয়োগ করিলেও ধাতুভস্মে পরিণত ইহতে পারে না, ইহাও বুঝা গেল। হাপর দিয়া 
বাতাস দিলে অল্নজানের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া আগুন জোরে ICT | 

এইবার সাধারণ দহন-ক্রিয়ার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করা যাঁউক। দহন অর্থ দাহ্যবস্তুর 
অল্লজানের সহিত সংযোগ । মোমবাতির কথা ধরা যাউক। মোমবাতি অঙ্গার (carbon) 
এবং উদ্জান বায়ু বা হাইড্রোজেন (hydrogen) নামক দুইটি মূল পদার্থ সমভূত। যখন 
বাতি পুঁড়িতে থাকে, তখন উদ্জান অন্নজানের সহিত মিলিত হইয়া জলীয় বাষ্প এবং 
অঙ্গার অল্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া অন্নাঙ্গারক বায়ুতে পরিণত হয়। এই জলীয় 
দেখিতে পাই নাঁ। আমরা শুধু দেখি যে, বাতিটি পুড়িয়া নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে। 
একটি বোতলের ভিতর বাতি রাখিয়া পোড়াইলে অনেক সময় দেখা যায় যে, বোতলের 
গায় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু জমিয়া বোতলের স্বচ্ছতা (transparency) নষ্ট করিয়া 
দেয়। বাতির sgh উদ্জান ও বাহিরের বায়ুর অঙ্লজান সংযোগেই উক্ত জল উৎপন্ন 
হয়। বাতি পোড়াইলে যে অঙ্াঙ্গরক বায়ু উৎপন্ন হয়, তাহাও পরীক্ষা দ্বারা দেখান যায়। 
উক্ত বায়ু স্বচ্ছ চুণের জলের ভিতর (lime water) প্রবেশ করাইলে চুণের জলের 
স্বচ্ছতা নষ্ট হইয়া যায় এবং দুধের মত দেখায়, এবং কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে জলের নীচে 
থিতাইয়া এক প্রকার গুঁড়া পড়ে। পরীক্ষা দ্বারা জানা যায়, উহা খড়িমাটী (chalk)! 
সুতরাং এই মতে জলও একটি মৌলিকপদার্থ নহে। উদ্জান ও অন্নজান নামক দুইটি 
বায়বীয় পদার্থে রাসায়নিক সংযাগে জল উৎপন্ন হয়। বাতি সম্বন্ধে যে সব কথা বলা 
গেল, কাষ্ঠ বা কয়লা সম্বন্ধেও সেইসব কথা খাটে। যখন দহনক্রিয়া জাত পদার্থ উড়িয়া 
না যায়, তখন বায়ুস্থিত অল্লজান গ্রহণ করিয়া দাহ্য পদার্থটির ওজন বাড়িয়া যায়। আর 
যখন দহন-ত্রিয়াজত পদার্থ অদৃশ্য বায়বায়ী আকারে পরিণত হইয়া যায়। তখনও দাহ্য 
পঁদার্থটি অলজানের সহিত মিলিত হয় বলিয়া বাস্তবিক পক্ষে পদার্থটির ওজন বাড়িয়া 
গেলেও আমরা যাহা দগ্ধ হয় না বা অন্নজানের সহিত মিলিত হয় না, তাহা মাত্র দেখি 
বলিয়া মনে করি যে, পুড়িবার পর জিনিষটি লঘু হইয়া গেল। সাধারণ বায়ুতে নাইট্রোজেন 
বায়ু (যাহা দহনক্রিয়ার সহায়তা করে না) মিশ্রিত আছে বলিয়া আগুন তত জোরে 
জ্বলে না। এইজন্য অন্নজান বায়ুর মধ্যে দহনশীল পদার্থগুলিতে দীপ্তি সহকারে ভ্বলে। 
এই মতানুসারে সকল প্রকার ধতুভস্ম মৌলিক পদার্থ বা ক্ষিতির অংশমাত্র নহে; পরস্ত 
ধাতু ও অন্নজান এই দুই মৌলিক পদার্থ যোগে উৎপন্ন যৌগিক পদাৰ্থক লাবোয়াসিয়ের 
এই ব্যাখ্যা পরপত্তী রাসায়নিকগণ দ্বারা পরীক্ষিত ও সমর্থিত হইয়া বৈজ্ঞানিক জগতে 


৪৭০ 


লাবোয়াসিয়ে ও নব্য রসায়নশাস্ত্রের উৎপত্তি 


গৃহীত হইয়াছে। 

দেখা গেল যে, প্রিষ্টুলি যদিও অন্গজীন বায়ু প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তবুও 
পূৰ্ব্বসংস্কার বশতঃ ফ্ুজিষ্টনবাদ ত্যাগ করিতে পারেন নাই বলিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই 
বুঝিতে পারেন নাই। এরূপ অন্ধ সংস্কার বহু স্থানে সত্যের প্রকৃত মূর্তি দর্শনে বাধা 
জন্মায়, এবং এই জন্যই যাহারা এই সংস্কারগুলি ভাঙ্গিয়া সত্যের আলোক সাধারণ 
মানবসমীপে উপস্থিত করেন, তীহারা মহাপুরুষ বা যুগাবতার বলিয়া খ্যাত হয়েন। তাই 
বলিতেছিলাম, লাবোয়াসিয়ে একজন মহাপুরুষ, তিনি যে নৃতন পথে চিন্তার স্রোত" 
বলিয়াছেন, ‘নমি আমি কবিগুরু তব পদান্ুজে”, এস আমারও সেইরূপ প্রত্যেকে বলি, 
“নমি আমি রসায়নগুরু তব পদান্থুজে'। এই স্থানে একটি ছোট গল্প বলিয়া অদ্য তোমাদের 
নিকট“হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারগুলির পর একদিন লাবোয়াসিয়ে 
ও তীহারক্তী প্রাচীন মিশরদেশীয় পুরোহিত ও তৎপত্ী সাজিয়া তখনকার ফ্লঁজিষ্টনবাদদুষ্ট 
বহু গ্রন্থ অগ্নি প্রদানে ভস্মীভূত করেন এবং বলেন যে, পুরাতনের এই ভস্ম হইতে 
রাসায়নিক বিদ্যা নৃতন উজ্জ্বল মূর্তি গ্রহণ করিয়া লোক-সমাজে আদৃত হইবে। 


* দৌলতপুর কলেজের ছাত্রগশের নিকট আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের বক্তৃতার সারাংশ; 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ বসু কর্তৃক বিবৃত। 


* আচাৰ্য প্রফুল্পচ্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বন্তৃতীবলী ২য় খণ্ড (১৯৩১) পৃ. ২০১-২১২ (চৈতন্য 
লাইব্রেরির সৌজন্যে) 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 
প্রাচীন ভারতে রসায়নশাস্ত্রের উন্নতি 


হিন্দুগণ চিরদিন স্বপ্নবিলাসী দার্শনিক জাতি-_পরমার্থিক চিন্তায় নিমগ্ন থাকাই তাহাদের 
স্বভাব, এরূপ একটা ধারণা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। তাই কবি যে 
নিন্নলিখিতরূপ কবিতা রচনা করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? 

The East bowed low before the blast 
‘ In patient, deep disdain, 

She let the legions thunder past 

And plunged in thought again. 

কিন্তু প্রাচীন ভারতেও জড়বিজ্ঞানের পূজারী যে ছিল না তাহা নহে। ভারতবর্ষই 
এক সময়ে গণিতশাস্ত্রের ধাত্রী ছিল। পাটীগণিত, বীজগণিত ভারতেই আবিষ্কৃত হয়। 
সংখ্যালিখন-প্রণালী যাহা সচরাচর আরবগণের আবিষ্কার বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, 
প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাও হিন্দুরই মস্তিষ্কপ্রসূত ফল। 

মোক্ষমূলর১ একস্থানে বলিয়াছেন, যদি সংখ্যা ব্যতীত ভারতবর্ষ ইউরোপকে আর 
কোন কিছু নাও দান করিত, তথাপি ভারতের নিকট ইউরোপের যে পরিমাণ খণ 
হইত, তাহা কখনও পরিশোধ করা যাইত না। সে যাহাই হউক, রাসায়নিক প্রক্রিয়া 
সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুগণ কি কি পরীক্ষীপ্রণীলী অবলম্বন করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেন 
এবং এই সমস্ত বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টিশক্তিই বা কিরূপ প্রখর ছিল বর্তমান প্রবন্ধে আমি 
তাহাই শুধু আলোচনা করিব। “রসেন্দ্র চিন্তামণি’ নামক একখানি প্রামাণ্য (iatro- 
chemical treatise) রসায়ন গ্রন্থের রচয়িতা ধুন্দুকনাথ২ যথার্থই বলিয়াছেন-_“যে 
সকল ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া বুঝাইতে পারেন তাহারা কি শিখাইতে চান, একমাত্র 
তীহারাই প্রকৃত শিক্ষক নামের উপযুক্ত। ছাত্রদিগের মধ্যে যাহারা আবার শিক্ষকগণের 
নিকট শিক্ষালাভ করিয়া নিজেরা পুনরায় অনুরূপ পরীক্ষা কার্য্য পরিচালনা করিতে 
পারে, তাহারাই প্রকৃত ছাত্র। এতদ্যতীত অন্যান্য ও শিক্ষক ও ছাত্রগণ রঙ্গমঞ্চের 
অভিনেতা মাত্ৰ!” 

এ বিষয়ে ‘রসার্ণব’ নামে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থের নিকট আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। 
উক্ত গ্রন্থে উত্তাপের সাহায্যে দ্রব্যাদির উর্দপাঁতন (sublimation), পাতন (distilla- 
tion) প্রভৃতি বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে এবং এজন্য যে 
সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হওয়া প্রয়োজন, তাহারও বর্ণনা আছে। ভারতীয় কিমিয়াবিদ্গণ 
উপরোক্ত প্রত্রিয়াসমূহ সুবিখ্যাত বিশেষজ্ঞ “নাগার্জ্নে'র আবিষ্কার বলিয়া মনে করেন 


৪৭২ 


এবং শতমুখে তাহার প্রশংসা করিয়া তীহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। 
পারদ-পরিশোধনের নিমিত্ত যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে উপরোক্ত 
প্রক্রিয়া সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা জন্মে। এ সম্পর্কে যে সংস্কৃত বচন রহিয়াছে, তাহার 
অনুবাদ নিম্নে পদত্ত হইল 5— 

“অসাধু ব্যবসায়িগণ পারদের সহিত বঙ্গ ও সীসক মিশ্রিত করায় থাকে। এই সমস্ত 

অগ্নিশিখার বর্ণ হইতে ধাতু নির্ঘারণ করিবার বিষয়ও "CU গ্রন্থে (১২০০ 
খ্ৰীষ্টাব্দ) উল্লেখ দেখা যায় $= 

“তান্র নীলবর্ণের শিখা উৎপাদন করে, টিন হইতে উৎপন্ন শিখার বর্ণ পারাবতের 
বর্ণের মত (pigeon-coloured) এবং সীসক হইতে উৎপন্ন শিখার বর্ণ RECS T P 
অনুরূপ ধরণের পরীক্ষা প্রাচীনকালে ইহার পৃবের্ব আর কোথাও প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া 
আমরা জানি না। 

প্রাচীন হিন্দুগণ পোটাসিয়ম্‌-কাৰ্ব্বনেট্‌ এবং সোডিয়ম্-কাবর্বনেটের মধ্যে কি পার্থক্য 
তাহাও অবগত ছিলেন। পোটাসিয়ম্-কাবর্বনেট্‌কে তাহারা “যবক্ষার” (যব বা বার্নির 
শীষ হইতে প্রস্তুত ভস্ম) বলিয়া উল্লেখ করিতেন এবং সৌডিয়ম-কাবর্বনেট্কে ' 
‘সর্জ্জিকাক্ষার’ বলিতেন। (সর্জ্জিকাক্ষার মিশরদেশের নেট্রনের সমগুণবিশিষ্ট বা 
equivalent) | সুপ্রাচীন হিনদুগ্রস্থ "pesce এইসমস্ত বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। ‘চরক’ এবং 'সুশ্রত” আয়ুবের্ধদের দুইখানি প্রামাণ্য arg | ভেষজ দ্রব্যাদি সম্পর্কেই 
‘চরকে’ বেশীর ভাগ আলোচনা করা হইয়াছে। “সুশ্রতে” শল্যবিদ্যার আলোচনা 
“তীক্ষুক্ষার' ও অপরটিকে “মৃদুক্ষার’ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে যে 
পার্থক্য আছে, নাম হইতে তাহাও বেশ সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাঁয়।“সুশ্রতে অনেকপ্রকার 
উত্ভিদেরও উল্লেখ দেখা যায়। ইদানীং সে সমস্তই উদ্ভিদ্বিজ্ঞীন অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ 
করা হইয়াছে। 

সুশ্রতে লিখিত আছে, “শুভদিন দেখিয়া বৃক্ষ ছেদন কর, অগ্নিদগ্ধ করিয়া পরে 
লও” এই প্রক্রিয়ার ফলে যে পরিশুদ্ধ তরল পদার্থটি লাভ হয়, তাহার মধ্যে প্রচুর 
পরিমাণ পোটাসিয়ম্‌-কা্ব্বনেট্‌ দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহাই মৃদুক্ষীর বলিয়া অভিহিত 
হয়। তৎপরেই আবার তীক্ষক্ষার (caustic alkali) প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি বর্ণিত 


৪৭৩ 


আচার্য AFAD রায় রচনাসংকলন (CX খণ্ড) 


হইয়াছে। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসম্মত। গ্রন্থে লিখিত আছে, “কতকগুলি 
বিভিন্ন প্রকারের ‘চুণাপাথর’ 01177650076) এবং ঝিনুক বা শামুক (shells) সংগ্রহ 
কর। এগুলিকে খুব বেশী করিয়া আগুনে পুড়াইয়া লও; ফলে যে পদার্থের UR 
ঘটিবে তাহার সহিত জল মিশ্রিত কর। অবশেষে এই কলিচুণের (slaked lime) 
সহিত উপরোক্ত উপায়ে প্রাপ্ত তরলীকৃত পদার্থ (lixivated liquid) মিশীইয়া লইয়া 
সিদ্ধ কর এবং লোহার হাতা দিয়া নাড়িয়া দাও!” দুই সহস্র বৎসরেরও প্রাচীন ‘সুশ্রুত’ 
গ্রন্থ হইতে উপরে যে অংশ উদ্ধৃত করা হইল, তাহার সহিত এডিনবরার এম-ডি 
ডিগ্রিধারী জোসেফ ব্র্যাকের অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কারের যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। 
এম-ডি ডিগ্রি লাভের জন্য জোসেফ ব্লাক ১৭৭৫ সালে যে প্রবন্ধ দাখিল করেন, 
তাহাতেই সর্বপ্রথম ইউরোপে তীক্ষ ও মৃদুক্ষারের পার্থক্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 
প্রদত্ত হয়। 

ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বের কোন ইউরোপীয় গ্রন্থে উপরোক্ত রাসায়নিক 
প্রণালীর বিষয় খুঁজিতে গেলে একান্ত নিরাশ হইতে হইবে। “সুশ্রুতে” যে প্রক্রিয়ার 
বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এরূপ বিজ্ঞানম্মত যে, তাহা অনায়াসে আধুনিক যুগের যে 
কোন রাসায়নিক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুস্রুতে ক্ষার প্রস্তুত 
করিবার সময়ে তরল পদার্থট সিদ্ধ করিবার জন্য শুধু লৌহনির্ম্মিত পাত্র ব্যবহার 
করিবার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই, পরন্ত উপরোক্ত উপায়ে যে UHR প্রস্তুত হইবে, 
তাহাও যেন মুখবন্ধ কোন লৌহ পাত্রে রক্ষিত হয়, এরূপ নির্দেশ আছে। এমন কি, 
আজও পৰ্য্যন্ত আমরা “কষ্টিক পটাস’ (caustic potash) হয় কোন লৌহ পাত্রে, নতুবা 
কোন রৌপ্যনির্্মত পাত্রে রাখিয়া থাকি। এস্থলে ইহাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় 
যে, সুশ্রতে একমাত্র দুই প্রকারের ক্ষার প্রস্তুত করিবার ও তাহা রক্ষা করিবার নিয়ম 
প্রণালীই প্রদত্ত হয় নাই, পরস্ত তীক্ষক্ষার এবং মৃদুক্ষারের মধ্যে যে পার্থক্য তাহাও 
সুস্পষ্টরূপে দেখান হইয়াছে 

বৈজ্ঞানিক ডেভি পোটাসিয়ম্পৃথক্‌ করিবার পর বলিয়াছিলেন,-_“প্রাটীনেরা 
পোটাসিয়ম্‌-কাৰ্ব্বনেট্‌ এবং সোয়িডম্‌-কার্ব্বনেটের পার্থক্য জানিতেন না।” এ উক্তি 
আমাদের দেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে, কারণ আমাদের NKA গ্রন্থে এই দুই পদার্থের 
বিভিন্নতা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। 

এম, বার্থেলোর অনুপ্রেরণায় আমি আমার “হিন্দু রসায়নের ইতিহাস’ (History of 
Hindu Chemistry) গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হই। তিনি আমার গ্রন্থ সমালোচনার সময়ে 
গ্রন্থের এই অংশের উল্লেখ করিয়া বলেন,_“এইরূপ প্রক্রিয়ার জ্ঞান হিন্দুগণ সম্ভবতঃ 
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পর্তুগীজদিগের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন।” (Jour. des Savants, জানুয়ারী 
১৯০৩, ২৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, গৌড়ের রাজা 
নয়াপালের (১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ) গৃহচিকিৎসক চক্রপাঁণি তাহার নিজ নামীয় গ্রন্থে ‘সুক্রুত’ 
হইতে হুবহু এই প্রক্রিয়ার বিষয় উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। উহা হইতেও প্রাচীনতর “বাগভট্ট” 
গ্রন্থেও এরূপ উক্তি পরিলক্ষিত হয়। আমি যখন এই বিষয় লইয়া আলোচনায় ব্যাপৃত 
ছিলাম, তখন ঘটনাক্রমে REA ১৪০ অন্দে লিখিত একখানি বৌদ্ধ গ্রস্থের অংশ 
বিশেষের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গ্রন্থখানির নাম “মিলিন্দা পান হো”। অধ্যাপক 
রিস্‌ ডেভিডস্‌ (Prof. Rhys Davids) উক্ত অংশের যে ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন, 
নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :— 

* And when the inflamation had gone down and the wound had 
become sweet, supposse he (the surgeon) were then to cut into it with 
a lancet, and burn it with caustic. And when he had cauterized it, 
suppose he were to prescribe an alkaline wash*** Now tell me, O 
King! would it be out of crelty that the surgeon" "" thus cut with the 
lancet and cauterizedwith the stick of caustic.” 

হিন্দু ভেষজবিজ্ঞানে (Pharmacopoeia) যে সমস্ত ধাতব পদার্থের ব্যবহারের 
বিষয় বর্ণিত আছে,তাহাও অনেক কালের। ইউরোপে প্যারাসেল্সাস্ই (Paracelsus) 
সৰ্ব্বপ্রথম উষধাদিতে ধাতুঘটিত দ্রব্যের ব্যবহার প্রচলন করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে ‘বৃন্দ’ 
নামে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সর্বপ্রথম উষধপত্রে “কজ্জ্বলি” (Black sulphible of 
mercury) ব্যবহার করিবার বিধি প্রবর্তন করেন। এই “বৃন্দ চক্রপাণিরও এক শতাব্দী 
কাল পূৰ্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তীহার আবির্ভাব নবম শতাব্দীতে হইয়াছিল। 
চক্ৰপাণি তীহার গ্রন্থে ‘কজ্জ্বলি’ প্রস্তুত করিবার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। ইউরোপে 
কিন্তু ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কেহ জানিত না। 

ধাতুশিল্পে (Metallurgy) হিন্দুগণ কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা একমাত্র 
দিল্লী সন্নিকটে অবস্থিত লৌহস্তস্তের উল্লেখ করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। সম্প্রতি 
স্যার রবার্ট হ্যাড্‌ফিল্ড সুবিখ্যাত দিলী-স্তম্ভ হইতে গৃহীত লৌহ তাহার পরীক্ষাগারে 
বৎসরেরও অধিক পুরাতন। স্যার রবার্ট বলেন উক্ত পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া যে ফল 
পাওয়া গিয়াছেতাহাতে এই লৌহ যে কি আশ্চর্য্য ধরণের তাহা বুঝিতে পারা যায়। 
ইহার মধ্যে অবশ্যই এরূপ কোনগুণ রহিয়াছেযাহার বলে ইহা আধুনিক পেটা লৌহ 
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আচার্য প্রফুল্রচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (CN খণ্ড) 


(wrought iron) অপেক্ষাও অধিকতর কৃতকার্য্যতার সহিত মরিচা পড়ার আক্রমণ 
প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এসম্পর্কে ইহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, 
আধুনিক যুগে ধাতুবিজ্ঞানে নানারূপ উন্নতি সাধিত হইলেও তিনি মনে করেন দিলী-স্তম্ভের 
উপাদান বর্তমান যুগের যে কোন লৌহ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। হিন্দু ধাতুবিজ্ঞানের 
অনেকসম্পদ ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় ইতিহাসে আবার প্যারাসেল্সাসের 
(১৪৯৩-১৫৪১) গ্রন্থে সর্বপ্রথম “দস্তা” ধাতুটির নামোল্লেখ দেখা যায়। তবে তিনি 
তীহার গ্রন্থে যে অর্ঘ বা জারজ ধাতুটিকে "Zincken' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, 
তাহার প্রকৃতি যে কিরূপ তৎসম্পর্কে তিনি কোনরূপ আলোকসম্পাত করেন নাই। 

'রসার্ণব গ্রন্থে, বিশেষতঃ ‘রসরত্বসমুচ্চয়’ গ্রন্থে খনিজ পদার্থ রসক (calamine) 
হইতে পদস্তা”উদ্ধার করিবার যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে এই ধাতু সংগ্রহকার্ষ্ে 
কোন্‌ প্রক্রিয়ার পর কোন্টি অবলম্িত হইবে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। 
‘রসরত্বসমুচ্চতর’ গ্রন্থে যে পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মোটামুটি অনুবাদ নিন্ে 
প্রদত্ত হইল ৪ 

“রসককে হলুদ ত্রিফলা, লবণজাতীয় পদার্থ;রজন, ঝুল ও সোহাগার সহিত জীর্ণ 
কর। একটি মুচি উপরোক্ত মিশ্র দ্রব্যাটি দ্বারা পূর্ণ করিয়া উহাকে রৌদ্রে শুকাইয়া লও। 
তৎপর ছিদ্রযুক্ত কোন ঢাক্না দ্বারা উহার মুখ আবদ্ধ কর। জলপূর্ণ একটি পাত্র মাটির 
মধ্যে বসাইয়া লইয়া পূর্বোক্ত মিশ্র-পদার্থযুক্ত পাত্রটি উহার উপর উল্টাইয়া রাখ এবং 
কাঠকয়লার আগুনে সমস্তটা উত্তপ্ত কর। যখন উহা হইতে নির্গত অগ্নিশিখার রং নীল 
হইতে শ্বেতবর্ণে পরিবর্তিত হইবে, তখন উপরোক্ত প্রক্রিয়া বন্ধ করিতে হইবে। জলের 
মধ্যে ধাতুর যে সার সংগৃহীত হইবে এবং যাহা দেখিতে টিনের ন্যায় উজ্জ্বল, তাহাই 
পরে তুলিয়া লইও।” 

উপরে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ উদ্ধৃত করা গেল, বস্তুতঃ তাহা 
আধুনিক কালের যে কোন রসায়ন গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বলিতে 
গেলে, উহা ‘distillation per descensum’ «438 অনুরূপ। উক্ত প্রক্রিয়ায় পাত্রের 
মুখ দিয়া যে নীল জ্যোতি নির্গত হইতে দেখা যায়, ধাতুবিজ্ঞানে বর্ণিত ধাতুশোধন 
কালে যে কার্ব্বন-মনোক্সাইড্‌ জ্বলিয়া থাকে বলিয়া নির্দেশ আছে উহা দ্বারা তাহাই 
সূচিত হয়। এসমস্ত বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। 
শুধু সুবিখ্যাত ফরাসী রাসায়নবিৎ জ্যা ব্যাপ্তিস্তে আঁদ্রে ডুমা যে মন্তব্য" করিয়াছেন, 
তাহার উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। তিনি বলিয়াছেন 

“ইউরোপের কি জাগরণ! ভারতবর্ষ ও গ্রীসের তীক্ষু প্রতিভা ও জ্ঞান তাহাকে যেই . 
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স্তরে উন্নীত করিয়াছিল, আজ দুই সহস্র বৎসর পরে যে আবার নিজেকে সেই অবস্থায়ই 
ফিরিয়া পাইয়াছে।”” 


কারিগরী শিল্পের জ্ঞান বৃদ্ধি ও বিজ্ঞানশিক্ষার উৎসাহ হাস 


প্রাচীন ভারতে ব্যবহারিক শিল্প ও বিজ্ঞানের চচ্চা সাধারণতঃ উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণই 
করিতেন। হাতে-কলমে অন্যান্য শিক্ষার সহিত উপরোক্ত বিষয়ের পার্থক্য বিশেষভাবে 
উপলব্ধি হইত। “শ্বেত যজুব্বে্দি এবং “তৈত্তিরীয় সংহিতা" গ্রন্থে এ যুগের নানাবিধ 
ব্যবসায় সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা হাসের 
সঙ্গে উপরোক্ত বিষয়ের অনেক তথ্যও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। “কামসূত্র” নামে অভিহিত। 
বাৎস্যয়ন রচিত গ্রন্থে প্রায় চৌষট্রিটি শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের নাম উল্লিখিত আছে। 
তন্মধ্যে কয়েকটি এইরূপ s— 

(১) সুবৰ্ণরত্ব পরীক্ষা অর্থাৎ স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান্‌ প্রস্তরের পরীক্ষা ও মূল্যনির্ণয়। 

(২) ধাতুবাদ (রসায়ন ও ধাতুশিল্প)। 

(9) ক্ষার (alkali) প্রস্তুত করিবার কৌশল (এবিষয়ে পূর্বেই আলোচনা হইয়াছে)। 
স্ব্ণপরীক্ষক, অপরজন ধাতুবিজ্ঞানবিৎ। সংস্কৃত গ্রন্থে ‘লৌহবিদ্‌’, ধাতুবিদ্‌” বলিয়া 
কয়েকটি শব্দের বারংবার উল্লেখ দেখা যায়। উহা হইতে বুঝিতে হইবে সে যুগেও 
ধাতুবিজ্ঞানবিদ্গণের কিরূপ আদর ছিল এবং তাহাদের বিশেষ জ্ঞানের জন্য লোকে 
তাহাদের পরামর্শ ও কম চাহিত না। 

বৈদিক যুগে খষিগণ ও পুরোহিতগণ এক বিশেষ শ্রেণীর লোক বলিয়া পরিগণিত 
হইলেও তাহারা সকলেই নিজ নিজ সুবিধা ও রুচি অনুযায়ী কর্মপন্থা বাছিয়া লইতেন। 
কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি ও বহিষ্করণের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণগণ যখন তাহাদের আধিপত্য 
পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন সমস্ত অবস্থারও পরিবর্তন ঘটিল। নৃতন করিয়া জাতিভেদ 
প্রতার কঠোরতা পুনঃপ্রবর্তিত হইল। মনুর ভাষ্যে ও তৎপরে পুরাণাদি গ্রন্থে যাজক 
সম্প্রদায়কে বিশেষ গৌরব ও উচ্চাসন দান করা হয়। ফলে এক উদ্ধত ও অতিমাত্রায় 
ভণ্ড সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইল। “সুশ্রতে'র মতানুসারে শবব্যবচ্ছেদ (dissection) 
ছাত্রদের পক্ষে শল্যবিদ্যা শিক্ষার প্রথম ও অত্যাবশ্যক নিদর্শন এবং এই প্রামাণ্য গ্রন্থে 
জ্ঞানলাভের জন্য সকল সময়েই পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। মনু কিন্তু ইহার কোনটিই মানিতে নারাজ। তাহার মতে 
মৃতদেহ স্পর্শমাত্রই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ অপবিত্র ইইবেন। তাই আমরা দেখিতে পাই বাগভট্রের 
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পর হইতে চিকিৎসাদিতে ছুরি চালনার সমর্থন আর পাওয়া যায় না। ফলে শরীরবিজ্ঞান 
ও শল্যবিদ্যার চচ্চা রহিত হইয়া যায় এবং হিন্দুগণ প্রকৃত পক্ষেএই উভয় শাস্ত্রের জ্ঞান 
হইতে বঞ্চিত হয়। 

উপরোক্ত বিদ্যার চচ্চা ক্রমে নীচ জাতীয় ব্যক্তিগণের হাতে গিয়া পড়িল, এবং 
ব্যক্তি ও ব্যবসায়াদি বংশানুক্ৰমিক হওয়ায় এ সমস্ত কাৰ্য্যে কিয়ৎপরিমাণ কৌশল ও 
কুশলতা অৰ্জ্জিত হইলেও অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় না করিয়া তাহাদের কাজ পাওয়া 
সম্ভবপর হইত না। সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই সমস্ত কার্ধ্য হইতে সরিয়া 
থাকায় ঘটনাবিশেষের কার্যাকরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার স্পৃহা লুপ্ত হইল। ফলে 
স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ ও দার্শনিক চিন্তায় নিমগ্ন জাতির মধ্য হইতে অনুসন্ধিৎসার ভাব 
ক্রমে দূর হইল এবং ভারতবর্ষ পরীক্ষামূলক বিজ্ঞাচর্চ্চার ক্ষেত্র হইতে চিরতরে বিদায় 
গ্রহণ করিল; ভারতভূমি বয়েল, ডে কার্টে (Des Cartes) বা নিউটনের মত বৈজ্ঞানিকের 
আবির্ভাবের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া উঠিল, এমন কি বিজ্ঞানজগতের মানচিত্র 
হইতে ভারতের নাম পর্য্যন্ত মুছিয়া গেল। 

দেশের বুদ্ধিবৃত্তির জড়তা ও অবসাদের মধ্যেও এদেশের শিল্গীত্রেণী এখনও তাহাদের 
প্রাচীন গৌরব সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। এবিষয়ে তাহাদের দিকে কেহ ফিরিয়াও দেখে নাই। 
উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তাহাদের একমাত্র সম্বল নিজস্ব বুদ্ধি ও সুতীক্ষ সাধারণ জ্ঞানের 
দ্বারা পরিচালিত হইয়াই তাহারা এতাবৎকাল তাহাদের প্রাচীন গৌরব রক্ষা করিয়া 
আসিয়াছে। তাহাদের নিজের ধরণে আজও তাহারা ধাতুর উপরে নানাবিধ খোদাইয়ের 
কাজে, সেলাই, ধোলাই, জরি, রং, রিপু, আইভরি ও এনামেলের কাজে এবং সোনারূপার 
অলঙ্কার নির্ম্মাণে তাহাদের সুনিপুণ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। 

১৯০২ সালে প্রকাশিত আমার “হিন্দু রসায়নের ইতিহাস” নামক গ্রন্থে আমি এ 
বিষয়গুলি লিখিয়াছিলাম। তাহার পর শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছে। 
আমি যে সময়ে এর গ্রন্থ রচনা করি, তখন একবার স্বপ্নেও ভাবি নাই যে আমার 
জীবিতকালেই আবার আমাকে আমার নিরাশাব্যঞ্ক ভবিষ্যদ্ধাণীর রদবদল করিতে 
হইবে। সুখের বিষয় ভারত আজ তাহার বহু দিনের অলস নিদ্রা হইতে জাগিয়াছে। 
অতঃপর তাহাকে আর গল্পে বর্ণিত রিপ্‌ ভ্যান উইঙ্কল বলিয়া উল্লেখ করা যাইবে না। 
উরে (Urey) কর্তৃক “ভারী” হাইড্রোজেন আবিষ্কার বা জোলিওদম্পতি কর্তৃক কৃত্রিম 
উপায়ে রেডিও-একটিভূ বা স্বতঃকিরণবিসারী পদার্থের পৃথকীকরণ ও পরিচয়দানের 
সংবাদ আজ যেমন ইউরোপের এবং মার্কিণ দেশের লেবরেটরীতে নানারূপ আলোচনা 
ও উৎসাহের সঞ্চার করে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন গবেষণাগারে তেমনই উহা উদ্দীপনার 
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সৃষ্টি করিয়া থাকে | রামন-ফল (Raman effect) সম্পর্কে ইতোমধ্যেই বহু আলোচনা 
হইয়াছে। আমি সমগ্র অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি বিজ্ঞানের উন্নতিতে ভারতবর্ষ চিরদিন 
তাহার নিজ অংশ গ্রহণ করিতে থাকিবে এবং নব নব দানে ও কৃতিত্ব পৃথিবীর অন্যান্য 
জাতির মধ্যে তাহার যোগ্য আসন লাভ করিবে। 
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প্রকৃতি বৰ্ষা ও শরৎ, ১৩৪৪, পৃ. ৮৭-৯৪ 


*In Science, too, the debt of Europe to India has been considerable. 
There is, in the first place, the great fact that the Indians invented the 
numerical figures, used all over the world. The influence which decimal 
system of reckoning dependent on those figures has had not only on 
mathematics, but on the progress of civilisation in general, can hardly 
be over-estimated. During the 8th and 9th centuries Indians became the 
teachers in arithmetic and algebra of the Arabs and through them of the 
nations of the West. Thus, though we call the latter science by an Arabic 
name, it is a gift we owe to India."—4A. A. Macdoncll's History of 
Sanskrit Literature (1905), p. 121. 

শাস্ত্রেষু স্থিতমকৃতং ন তল্লিখামি। 

যৎ কৰ্ম্ম ব্যরচমগ্রতো গুরুণীং 

প্রৌঢ়ানাং তহি বদামি বীতশঙ্ক 211 

অধ্যাপয়স্তি যদি দশরিতুং ক্ষমন্তে 

সুতেন্দ্র কর্ম্মগুরবো গুরুবস্তএ। 

শিষ্যান্ত এর বচয়ন্তি গুরোঃ পরো যে 

শেষাঃ পুনস্তদ্ভরাভিনয়ং SECT | | 

মিশ্রিতৌ চেদসে নাগবঙ্গৌ বিক্রয়হেতুনা 

তাভ্যাং স্যাৎ কৃত্রিমো দোষঃ তনুক্তিঃ পাতনক্রয়াৎ।। 

আয়সে কুম্তে সংবৃতমুখে নিদধ্যাৎ 

Sacred Books of the East, vol. xxxv, p. 168 

Kopp : Gesch der Chem., vol 4, p. 186 

লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটীর সভার প্রদত্ত প্রথম ফ্যারাডে বন্ৃতা, ১৭ই জুন, ১৮৯৬। 
হৌফার (Hoefer) SAA Histories de la Chimie XR এইরূপ অভিমত প্রকাশ 


করিয়াছিলেন, (vol. L, Ed., 1866). 
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ছোটনাগপুরের পাহাড় হইতে নামিয়াছে এবং হুগলী নদীতে মিশিয়া সমুদ্রে গিয়া 
পড়িয়াছে। সব চেয়ে বড় নদী দামোদর ৬০০ মাইল বহিয়া আসিয়াছে। এই সব নদী 
শীতকালে শুকাইয়া যায়; কিন্তু আগে বর্ষার জল বহিয়া আনিয়া দুই কূল ছাপাইয়া 
নদীগুলি চাষের সুবিধা করিত এবং পুঞ্জীভূত সমস্ত আবর্জনা ধুইয়া লইয়া যাইত। 
চাষীরা বান আটকাইবার জন্য যে বীধ দিত তাহা দরকার মত ভাঙ্গিয়া সেচের বন্দোবস্ত 
করিত; জল কোন এক জায়গায় বদ্ধ অবস্থায় থাকিত না। সারা দেশের উপর দিয়া 
সমানভাবে স্রোত বহিয়া যাইত। রেল কোম্পানীর বীধগুলি এই ব্যবস্থা আমূল বদল 
করিল এবং সব বীধ আইন করিয়া রেল কোম্পানী স্থায়ী করিল। ইহাতে জায়গায় 
জায়গায় জল দাঁড়াইয়া গেল এবং বৎসর IAI যে জলস্বোত সব ধুইয়া পরিষ্কার 
ধারাও বাধা পড়িল এবং সেই আক্রোশেই বোধ হয় রেলওয়ে লাইন খুলিবার দুই 
বৎসরের মধ্যে এক ভীষণ রোগে সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দশ বৎসর 
সমানে লোক মারিতে লাগিল। 

এই সময়ে অনুমান চল্লিশ লক্ষ লোক মরিয়াছিল। পাওুয়া গ্রামেই ১৮৬২ সালে 
প্রথম মড়কের হিড়িকে ছয়মাসে বারশত লোক মারা যায়। ১৮৭২ সালে সৈন্যদের 
স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যাপারের প্রধান ব্যবস্থাপক যে সাহেব ডাক্তার ছিলেন তীহার হিসাবে প্রকাশ 
পায় যে, রোগাক্রান্ত গ্রামে অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই শতকরা স্ত্তরজন করিয়া লোক 
মারা গিয়াছে। ১৮৭০ সালে ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে বর্ধমান ও হুগলী জেলাতে 
“যমের বাড়ী” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিল। রোগের প্রকোপ তখন এমন ছিল যে দুর্ব্বলই 
হউক বা বলিষ্ঠই হউক-_যে কেহ এই দুই জেলায় যাইত তাহার জরভোগ নিশ্চিত 
ছিল। একমাত্র ভাগ্যের জোরেই প্রাণরক্ষা সম্ভব হইত। বস্তুত এই অঞ্চলে কোন লোক 
তখন জ্বরের ভোগ হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। জ্বরের কারণ তখন বাহির করা সম্ভভ হয় 
নাই, কারণ নানারকম উপসর্গ ছিল বলিয়া জ্বরের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে মতদ্বৈধ ছিল। 
কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক স্যার লেনার্ড রসার্জ বলেন যে, এই বর্ধমান 
জ্বর’ পরবর্তীকালে সুপরিচিত কালাজ্বরের এক ভিন্নরূপ। তখন কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
করিয়া ইহা স্থির করা সম্ভব হয় নাই। উপসর্গ দেখিয়া জ্বরের পরিচয় ঠিক করা হইত। 
জ্বরের ফলে গায়ের চামড়া কাল হইত বলিয়া ইহার নাম কালাজ্বর হইয়াছিল। অন্যন্য 
চিকিৎসকগণের মতে আবার 'বর্ঘমান জ্বরের প্রকারভেদ ছিল। প্রধানত দুই রকমের 
উপসর্গ বিচার করিয়া তীহারা এক প্রকারকে দুষ্ট বিকারী (malignant) ম্যলেরিয়াও 


Tos 
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অন্যটিকে কালাজুর বলিয়া অনুমান করেন। 

১৮৬৪ সালে এই সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে বিধান লইবার জন্য গভর্ণমেন্ট এক সভা 
বসান, এই সভা এই জ্বর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা দেন। “এই মারাত্মক রোগে আক্রান্ত 
লোক শীঘ্রই অতিশয় দুৰ্ব্বল হইয়া পড়ে। মস্তিষ্কের অবসাদ ক্রমশঃ রোগীকে নিস্তেজ 
করিয়া ফেলে এবং রোগী দেড়দিন হইতে পীঁচদিনের মধ্যে মারা যায়। আক্রমণের সঙ্গে 
সঙ্গে মাথায় যন্ত্রণা সুরু হয়। চোখ ঘোরতর লাল ও বেদনা-্রান্ত হয় এবং সমস্ত মুখ 
ফুলিয়া ওঠে। তাহার পর প্রলাপ আর্ত হয়। ইহা ছাড়া মাঝে মাঝে গলায় শ্লেম্মা 
জমাতে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় এবং নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া রোগী মারা যায়।” "বর্ধমান 
জ্বরের’ এই সব উপসর্গ ম্যলেরিয়ায় সঙ্গে মিলে যাওয়ায় তখনকার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক 
ডাক্তার জি. সি. রায় “বর্ধমান জ্বরের” অন্যপ্রকার উপসর্গ দেখিয়াছিলেন। তিনি তাহার 
বর্ণনায় লিখিয়াছিলেন যে বেশীর ভাগ রোগীর প্রকাণ্ড বড় গ্রীহাই ছিল এই জ্বরের - 
প্রথম নিদর্শন। ইহা সমস্ত উদরময় ছড়াইতে দেখা গিয়াছে। দূর হইতে কলসীপেট ও 
তাহার উপর শিরাগুলি ফুটিয়া থাকাতে রোগীকে উদরীর রোগী বলিয়া ভ্রম হইত। শেষ 
অবস্থায় উদরীতেও কৌন কোন রোগী মারা যাইত। মৃত্যুমুখী রোগীর শেষ উপসর্গ 
প্রায়ই উদরীর মত হইত। এই সব স্ফীতোদর শীর্ণকায়, পাণুরমুখ রোগীদের চেহারা 
অতি বীভৎস ছিল। ওঁষধপথ্যের ভাল ব্যবস্থা না হইলে মুখময় ঘা হইয়া রোগী মারা 
যাইত। অনেক ক্ষেত্রে আমাশয় দ্বিতীয় উপসর্গ হইত। রোগীররক্তে জলের ভাগ বেশী 
হইয়া পড়িত এবং সামান্য কোন ক্ষত হইলে অস্বাভাবিক পরিমাণ রক্ত বাহির হইত। 
মাড়ি ও নাক হইতে এবং মাঝে মাঝে মুখ মলদ্বার হইতে বিনা বাহক কারণে রক্তক্ষরণ 
হইত। এই বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে অধুনা পরিচিত কালাজ্বরের সাদৃশ্য আছে। অনুমান 
হয় যে, কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া এই দুই যমদূত তখন বর্ধমান গ্রামের পর গ্রাম উজাড় 
করিয়া দিয়াছিল। পনের বৎসর পরে ১৮৭৫ সাল ইহাদের উপদ্রব কমিয়া গিয়াছিল; 
কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই বর্ধমানের জনসংখ্যা প্রতি বর্গমাইল ৭৫০ হইতে ৫০০তেও 
নামিয়া গিয়াছিল। 


কালাজ্বরের আক্রমণ 
পশ্চিম বঙ্গে মড়কের কয়েক বৎসর পর গত শতাব্দীর শেষভাগে কালাজ্বর আসাম 
প্রদেশে ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। এই রোগের সুস্পষ্ট লক্ষণ ছিল প্লীহা ও যকৃতের 
অত্যধিক স্ফীতি। রক্তাল্পতা ও তজ্জনিত নানাবিধ উপসর্গের ফলে রোগীর শরীরের 
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নানা জায়গা হইত অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ হয়। ক্রমশঃ মুখে ঘা এবং অন্য এক অসুখে 
ভূগিয়া জ্বরের রোগীরা একে একে মরিতে থাকে। রোগের প্রকোপ এত ভীষণ ছিল 
যে, কয়েক বৎসর আগে পর্য্যন্ত প্রতি ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৯৮ জনই মারা যাইত। 
পরে এই রোগ আসাম ও বাঙ্গালা ছাড়া বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজেও দেখা গিয়াছে। 
দেশ) এবং দক্ষিণ আমেরিকা-_-এই সব বিভিন্ন দেশও কালাজ্বরের রোগী পাওয়া 
গিয়াছে। গ্রীম্মপ্রধান দেশের হাওয়ার ও বনজঙ্গলের সঙ্গে এই রোগের একটা নিকট-সম্বন্ধ 
দেখা যায়। রোগের প্রকোপটা গরম দেশেই বেশী দেখা গিয়াছে। কালাজুর-বীজাণুর 
পরিপোষণকারী জল বায়ু ও বীজাণুবহনকা্রীদের বাসোপযোগী স্থান এই সব দেশে 
বর্তমান। ১৮৮১ হইতে ১৮৯১ এই দশ বৎসরে কালাজ্বরে আসামের গোয়ালপাড়া ও 
কামরূপ জেলায় লক্ষ লক্ষ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। এক নওগী জেলার রোগের 
আক্রমণে অনেক পরিবার ও গ্রাম একেবারে নিশ্চিহ্ন; লোকসংখ্যা ১০০ জনের জায়গায় 
৬৯ হইয়া গিয়াছে। চা-বাগনের কুলিদের মধ্যে মড়ক হওয়ায় বাহির হইতে কুলী 
আমদানি করা মুশকিল হইয়া পড়িয়াছিল। একাদিক্রমে পঁচিশ বৎসর কালাজ্বর সমস্ত 
দেশে বিভীষিকার জাল ছুড়াইয়া রহিল। এক এক বৎসর দশ লক্ষের উপর লোক মারা 
গিয়াছিল। হাকিম, বৈদ্য, ডাক্তার--সবরকম চিকিৎসক তাহাদের শাস্তরানুযায়ী যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৌন ওষধেই প্রতিশোধের কাজ হইল না। ওঝাও আসিয়াছিল 
রোগের ভূত তাড়াইতে, তান্ত্রিক ও পুরোহিত আসিলেন শাস্তি-স্বস্তযয়ন ও নক্ষত্রদোষ 
দূর করিতে। কিন্তু সবই বৃথায় গেল। কালাজ্বরের রোগীর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা 
ছাড়া আর কোন উপায়ই পাওয়া গেল না। 

এই সময় রোগের চিকিৎসায় বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত হইতে আরম্ভ হইল। 
রোগের কারণ নির্ণীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রোগের প্রতিরোধের নানারকম ওষধের 
পরীক্ষা আরম্ভ হয়। কালাজ্বরের বিরুদ্ধে এই বৈজ্ঞানিক অভিযান সুরু হয় ১৯০০ 
সালে। 


কালাজ্বরের বীজাণুসন্ধান 
প্রায় ৮০ বৎসর আগে ফরাসী দেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পাস্তর প্রথম প্রচার 
করিয়াছিলেন যে, সমস্ত রোগের মূল কারণ নানা প্রকার অতি ক্ষুদ্রাকৃতি জীবন্ত বীজাণু। 
এই সূত্র অবলম্বন করিয়া কালাজ্বরের মূলে কোন ক্ষুদ্র বীজাণু আছে কি-না তাহা বাহির 
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করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকের প্রথম চেষ্টা হইল। ইহার ফলে বর্তমান শতাব্দীর. গড়াতে 
লাইসম্যান, ডোনাভান, ম্যানসন ইত্যদি কৃতিবদ্য চিকিৎসকদের সুসংবদ্ধ গবেষণার পর 
কালাজ্বরের বীজাণুর প্রকৃত পরিচয় ধরা পড়িয়াছে। কালাজ্বরের এই মূল কারণ নির্ণয় 
না হওয়া পৰ্য্যন্ত দমদম লিভার, ম্যালেরিয়া ক্যাকেকসিয়া, কালাদুখ, পুশনর, জ্বর 
বিকার প্রভৃতি নানা নামে এই রোগ পরিচিত ছিল। 

কালাজুরের যে বীজাণু আছে তাহা প্রথম বিলাতের ডাক্তার প্যাট্রিক ম্যানসন' 
চিকিৎসক মহলে ব্যক্ত করেন। ম্যানসন বলিলেন যে ঘুম রোগের বীজাণুর অনুরূপ 
কোন বীজাণু ঢুকিয়া কালাজ্বরের সূত্রপাত করে। ঘুমরোগের বীজাণু সেৎসি নামে 
একরকম মাছি দ্বারা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রমিত হয়। কোন রোগা মানুষ বা 
পশুকে কামড়াইবার পর বীজ মাছির শরীরের ভিতরে গিয়া আস্তে আস্তে বিকাশ লাভ 
করে; তাহার পর পরিণত অবস্থায় পেট হইতে মুখের লালায় আসিয়া অপেক্ষা করে। 
এই মাছি যখন কামড়ায় তখন তাহার লালার সঙ্গে বীজ সুস্থ শরীরে প্রবেশ করে ও 
রোগ ছড়াইয়া পড়ে। 

১৯০০ সালে লন্ডনের নেটলী হাসপাতালে ভারত হইতে ফিরিয়া গিয়া এক সৈন্য 
জ্বরে মারা যায়। তাহার রোগ দম্দম্‌ ফিভার বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল। এই রোগীর 
Aa হইতে লাইসম্যান একপ্রকার বীজাণু বাহির করেন এবং দেখান যে, এই বীজাণুর 
আকৃতি ট্রিপ্যানোসোনের মত। তখন তিনি এ জ্বরকে ঘুমরোগের এক ভিন্নরূপ বলিয়া 
বর্ণনা করেন। এই রকম বীজ ডোনাভানও কালাজ্বরাক্রান্ত রোগীর ভিতরে পাইলেন; 
এই আবিষ্কারের ফলে বীজাণু ও জ্বরের কার্য্যকারণ সম্বন্ধে স্থির হইল। ইহার পর 
কালাজ্বরের রোগীর ভিতরে এই বীজাণু ম্যনসন দার্জ্Mজিলিংয়ে এবং কাস্টেলানী 


* ইনি কিছুকাল আগে তাহার অন্তর্দৃষ্টির ফলে মশা ও ম্যালরিয়ার মধ্যে যোগসম্বন্ধের বিষয় ইণ্ডিয়ান 
মেডিকেল সার্ভিসের (সরকারী চিকিৎসা বিজ্ঞানের) বিখ্যাত গবেষক-চিকিৎস্ক স্যার রোণাল্ড 
রসের নিকট বলিয়াছিলেন। রস এই সূত্র অবলম্বন করিয়া দিনের পর দিন গবেষণা করিয়া 
প্রতিপন্ন করেন যে মশা এক দেহ হইতে অন্য দেহে ম্যালেরিয়ার বীজাণু সংক্রমিত করে। মশা 
যে ম্যালেরিয়া সংক্রণের কারণ তাহা প্রথম প্রমাণ করেন ইটালীয়ান ডাক্তার গ্রাসি (Grassi) | রস 
ঘুম রোগের (sleeping sickness) কোন কোন উপসর্গের মিল আছে। আফ্রিকার জঙ্গল হইতে 
এখন দক্ষিণ আমেরিকার বনাচ্ছন্ন দেশেও এই রোগ দেখা গিয়াছে। এই রোগের বীজাণু বহনকারী 
পোকা ঘন জঙ্গলে বিচরণ করে। ঘুম রোগের বীজাণু ট্রিপ্যান্যোসোম (Trypanosome) আমেরিকান 
ডাক্তার ডেভিড্‌ ক্রস্‌ প্রথমে আবিষ্কার করেন। 
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টি. প্যানোসোম ঘুমরোগের বীজাণু 
সিংহলদ্বীপের রোগীদের মধ্যে পাইলেন। লাইসম্যান ও 
ডোনাভান প্রথমে এই বিষয়ে গবেষণা করিয়াছিলেন 
বলিয়া ইহাদের নামে কালাজবরের বীজাণু এখন 
লাইসম্যান-ডোনাভান বীজাণু নামে পরিচিত। আসামের 
প্রকোপ উত্তরাঞ্চলে সেখানেও বাংলার 
লোকস্বাস্থ্যবিভাগের বড়কর্তা বোন্টলী সাহেব অনেক মৃত 
£874, রোগীর গ্লীহাতে একই রকমের বীজাণু খুঁজিয়া পাইলেন। 
ক্রিস্টোফার্স। তিনি নিয়মিতভাবে কালাজ্বরের রোগীদের 
পরীক্ষা সুরু করিলেন। পরীক্ষার ফলে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, নানাবিধ নমে 
পরিচিত এই জাতীয় সমস্ত জ্বর কালাজুর মাত্র এবং উহাদের সমস্ত রকম বীজাণুর 
কারণ এ লাইসম্যান--ভোনাভান বীজ। 


লাইসম্যান-ডোনাভান বীজাণুর জীবনতত্ত্ব 
এইসব গবেষকেরা বীজগুলিকে মাত্র এক অবস্থাতে দেখিয়াছিলেন। ইহাদের যে 








সেৎসী মাছি ঘুমরোগের বীজাণু 
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কালাজ্বর ও তাহার প্রতিকারের ইতিহাস 


এই অবস্থার নানা রকম পরিবর্তন হইতে পারে এই বিষয় তখন কেহ চিন্তা করেন নাই। 
বৎসরাধিক কাল পরে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক রজার্স এইসব বীজাণুর 
পরিস্ফুটনের বিভিন্ন দশা প্রথমে লক্ষ্য করেন। ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত বীজানুর যে অবস্থায় C 
সহিত গবেষকদের পরিচয় ছিল তাহার মাপ এক একটি রক্তকণিকার মত ও আকৃতি 
ডিমের মত লম্বা ধরণের ছিল। ইহাদের ভিতর দুইটি করিয়া কেন্দ্রবস্ত ছিল--একটি 
লম্বা ও একটি গোলাকৃতি। 
ও বিচ্ছিন্ন বীজাণু Alaco দেখিতে পাওয়া যাইত না। এই বিষবীজের অস্তিত্ব ঠিক হইত 
থাকিত বলিয়া উহাদিগকে কোন জীবকোষের সমষ্টি বলিয়া ভ্রম হইত। প্রকৃতপক্ষে ' 
উহা কিন্তু আমাদের দেহের অসংখ্য কোষের উপাদান (protoplasm) বং এই 
প্রোটোপ্লাজমের উপরে শিশুবীজগুলি আশ্রয় লইয়া বাড়িয়া ওঠে। বীজের 
ক্রমবিকাশ-_অর্থাৎ পরিণত অবস্থার আগে ক্রম-বর্ধমান অবস্থাগুলি প্রথমে রজারস 
শরীরের বাহিরে আনিয়া দেখিয়াছিলেন। তাহার বই “ফিভার ইন দি ট্রপিকস্‌’ এ এই 
পরীক্ষার সুন্দর বর্ণনা আছে। তাহার বাংলা অনুবাদ নীচে দেওয়া হইল। 
“কালারের বীজানু সুনিশ্চিত ভাবে প্রথম আবিষ্কারের এক বৎসর পরে ১৯০৪ 
সালে আমি শরীরের বাহিরে বীজানুর বংশবৃদ্ধি ও বিকাশ দেখি। রোগীর প্লীহা হইতে 
রক্ত টানিয়া বাহির করিয়া প্রথমে রক্তের জমাট বাঁধা বন্ধ করি। শতকরা ৫ হইতে ১০: 
ভাগ বিশুদ্ধ সোডিয়াম নাইন্রেট মিশান সামান্য (১ সি-সি) জল রক্তে মিশাইয়া শরীরের 
বাহিরে রক্তকে তরল অবস্থায় রাখি। প্রথমে এই রক্তের উত্তাপ আমাদের শরীরের 
সমান রাখিয়া দেখিলাম যে বীজাণুগুলি দুই একদিনের মধ্যে মরিয়া গেল। আমার আগে 
শীঘ্র মরিয়া গিয়াছিল। সেইজন্য পরীক্ষা বেশীদুর অগ্রসর হয় নাই। ঘুমরোগের বীজাণু 
ট্রিপ্যানোসোমের সঙ্গে কালাজুরের বীজানুর সাদৃশ্য ছিল। দুইটি কেন্দরবস্ত এই বীজানুরও 
ছিল। ঘুমরোগের বীজাণু লইয়া যখন লেভেরণি ও মেসনিল গবেষণা করেন তখন 
তাহারা চারিদিকের তাপ কমাইয়া ট্রিপ্যানোসোম বীজাণু অনেকদিন বাঁচাইয়া 
রাখিয়াছিলেন। সেই সুত্রে আমার পরীক্ষার জন্য বীজানু-দুয়িত রক্তের তাপ কমাইয়া 
দিলাম। ইহাতে বীজাণুগুলির জীবনীশক্তি আয়ু বড়িয়া গেল। বহু অংশে ভাগ হইয়া 
. ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। সংখ্যা বৃদ্ধি বাদে আর কোন পরিবর্তন এ তাপে দেখা 
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গেল না। তাপ আরও কমাইয়া ফেলিলাম, কলিকাতায় এই পরীক্ষার জন্য বরফ ঘেরা 
বাক্সের দরকার হইয়াছিল (সাধারণ গরমের সময় ৩৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপ কলিকাতায় 
থাকে!) ২২ ডিগ্রি সে্টিগ্রেডে কমাইয়া ফেলার পর দেখা গেল সংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিটি 
বীজ আয়তনে বাড়িল এবং তাহাদের চারিদিকের গোটা প্লীজমের রং রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় বদলান সম্ভব হইল। ইহাতে বীজানুগুলি চিহ্নিত করিতে সুবিধা হইল। কিছুকাল 
পরে বীজগুলির লেজ বাহির হইল এবং তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছবিতে এই 
সব পরিবর্তনের অবস্থা দেখানো হইতেছে। প্রতিটি বীজানুর পরিবর্তনশীল জীবনের . 
প্রত্যেক ধাপের ছবি একমাপে। বড় করিয়া দেখান হইতেছে। ইহাতে আয়তন বৃদ্ধি ও 
সংখ্যাবৃদ্ধি বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে। মানুষের শরীরের ভিতর বীজগুলি 
রক্তকণিকার মত "EHI সেই জন্য প্রথমে বিশেষ যন্ত্রের ভিতর দিয়া যত্ব সহকারে 
ইহাদিগকে খুঁজিয়া দেখিতে হয়। কিন্তু শরীরের বাহিরে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিলে 
বীজগুলি ফুলের পাপড়ির মত ছড়ায়। বীজগুলিকে সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আধ 
ইঞ্চি লেন্স দিয়া স্পষ্ট গোল ছায়ার মত দেখিতে পাওয়া যায়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 
ফলে ইহার রং ব্দলাইয়া বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখা দেয়। এই অবস্তা এই পূর্ণবিকশিত 
অবস্থায় আসিবার আগে কে্দ্রবস্ত্ দুইটাই ভাগ হইয়া বিকাশে সহায়তা করে। সর্ব্বশেষে 
কেন্দ্রবস্তু দুইটি সুস্পষ্টভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করে। এই অবস্থা ঘুমরোগের বীজের 
সঙ্গে খাপ খায় না। ইহা যে ভিন্নপ্রকারের বীজাণু তাহাতে সন্দেহ রহিল না ।” 

কালাজ্বরের সংক্রমণ সম্বন্ধে এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। কেহ কেহ মনে 
করেন একপ্রকার মাছি কালাজ্বরের বীজাণু ছড়ায়। অনেকে মনে করেন যে খাবারের 
সঙ্গে মিশিয়াও এই বিষ শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। কোন কোন কালাজ্বরের রোগীর 
গায়ের চামড়ায় এই বীজাণু দেখা গিয়াছে। কালাজ্বর হইতে ভূগিয়া উঠিয়া কিছু সময় 
পরে কোন কোন রোগীর গাত্রচর্ম্মে দাগ দেখা যায়। সেই বিকৃত চর্ম্ম হইতে ডাঃ 
উপেন্দ্ৰনাথ ব্রহ্মচারী লাইসম্যন ডোনাভান বীজানু পাইয়াছিলেন। যাহা হউক কালাজ্বরের 
বীজানু সন্ধান পাওয়া গেলেও ফলপ্রদ চিকিৎসার সন্ধান আরম্ভ হয় প্রায় দশবৎশর 
পরে--১৯১৫ সালে। 


সহলেখক : প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষ ভাদ্র ১৩৪৮, পৃ. ৩০৫-৩১১ 
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কালাজ্বর ও তাহার প্রতিকারের ইতিহাস 


কালাজ্বরে চিকিৎসায় বিভ্রাট 

কালাজ্বর চিকিৎসায় এন্টিমনি ধাতুঘটিত ওষধের প্রচলনের পূর্বে ডাক্তাররা নানাভাবে 
রোগের উপশমের চেস্টা করিয়াছিলেন। ম্যালেরিয়াতে কুইনাইনঘটিত ওষধ ব্যবহারের 
সুফল জানাই ছিল। সুতরাং কালাজ্বরেও ইহা সুফল দিতে পারে এই ধারণার বশবর্তী 
হইয়া প্রথমে ডাক্তারেরা কালাজ্বরে খুব বেশী মাত্রায় কুইনাইন দিতেন; কিন্তু ডাঃ 
উপেন্দ্ৰনাথ ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য চিকিৎসকগণ সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিলেন 
যে কালাজুরে কুইনাইন ব্যবহারে উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হয়। আমাদের 
রক্তের শ্বেত কণিকায় নানা রোগের বিষ দমন করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, সেইজন্য 
শ্বেত কণিকার সংখ্যা বাড়াইবার নানা উপায় অবলম্বন করিয়া কালাজ্বর দমনের চেষ্টাও 
করা হইয়াছে। উপক্ষার ঘটিত (alkaloid) ওষধ দ্বারা রোগ দূর করিবার চেষ্টা 
হইয়াছিল। রোগীকে রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য বল দিবার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার 
পুষ্টিকর দ্রব্য কোন কোন চিকিৎসক প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া টিকার বন্দোবস্ত 
হইয়াছিল এবং পারদঘটিত ওঁষধও প্রয়োগ করা হইয়াছিল। কেহ কেহ রঞ্জন-রশ্মি 
প্রয়োগ করিলেন। আবার কেহ কেহ পচন-নিবারক ওঁষধও ইনজেক্সন করিলেন. 
রোগর মূলে আঘাত করিতে পারিলেন না। 

রোগ নিরাময়ে পারদঘটিত ও অপরাপর ধাতব ওষধের প্রচলন ভারতবর্ষে ও 
ইসলামীয় সভ্যতাশ্রিত দেশসমূহে বহু প্রাচীনকাল হইতেই ছিল। ইউরোপে ধাতব 
ওষধের ব্যবহার প্রবর্তন করেন- ষোড়শ শতাব্দীতে বিখ্যাত পারসেলসাস। সম্ভবতঃ 
তিনি প্রাচ্য দেশ হইতে এই বিদ্যা অর্জন করেন। বিশেষ করিয়া এন্টিমনি ধাতুর রোগ 
নিরাময় করিবার গুণের উল্লেখ ইউরোপে প্রথমে পাওয়া যায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
পাশ্চাত্য দেশে তখন এন্টিমনি ধাতুনির্মিত সুরাপাত্র ব্যবহার হইত। এসব পাত্রে সুরা 
ঢালিলে উহার সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় টারটার এমেটিক (Tartar emetic বা 
Potassium, antimony tartrate) নামে এক যৌগিক পদার্থ তৈয়ারী হইত। ইহা 
তখন ওষধ হিসাবে নানী রোগে বেশ সুফল দিয়াছিল। ক্রমে ওষধের উদ্দেশ্যে এই 
পাত্রের এমন আদর হয় যে, গির্জার সন্যাসীরা নিজেদের শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য 
এন্টিমনি ধাতুনির্মিত পাত্রে যথেচ্ছভাবে সুরাপান করিতে লাগিলেন। এই সুরাপাত্রের 
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অপব্যবহারের ফলে সন্ন্যাসীদের মধ্যে নানা রোগ দেখা দিল এবং অনেক সন্ন্যাসী মারা 
গেলেন। এন্টিমনি-পাত্রের চিত্র fuc দেওয়া হইল। এই সুরাপাত্রের গায়ে জার্মান 
ভাষায় লেখা আছে যে, তুমি এ আশ্চর্য্য পাত্র এবং তোমার সবর্বরোগহারী ক্ষমতা আছে 
এন্টিমনির লাটিন নাম ছিল ষ্টিবিয়াম। কিন্তু সাধুঘাতক বলিয়া ইহার নৃতন নাম হইল 
antimonk বা সাদুশক্র ইহা অপন্রংশ antimony এখন d] ধাতুর সবর্বজন পরিচিত 
নাম। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সুরাপাত্রে প্রচলন ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ ইহার 
অপব্যহারজনিত কুফল দেখিয়া পারিস (ফ্রান্স) ও হাইডেলবার্গের (জার্মানী) 
চিকিৎসকমণ্ডলী আইন করিয়া ইহার ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেন। এই এন্টিমনি ধাতুঘটিত 










e. 


হার ভিতরে কালারের বীজাণুদুষ্ট রক্তকণা এণ্টিমনিচু্ণ সংযোগে 

afe হইতেছে তাহ! উপরের চিত্রে দেখান হইতেছে। 
Aaga রক্তকণা, --এটিকরিচূর্ণ সংঘাতের পর 
কণার পরিবর্তন, 0--বীঞ্ণু বিচ্ছিন্ন রক্ত- 


কণা হস্থ অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে 
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কালাজ্বর ও তাহার প্রতিকারের ইতিহাস 


ওষধ বিংশ শতাব্দীতে আবার কালাজুরের চিকিৎসায় অমোঘ ওঁষধ বলিয়া প্রসিদ্ধি 
লাভ করে। i 
বর্তমান যুগে এন্টিমনি-সম্ঘলিত টারটার এমেটিক প্রথম ব্যবহার করেন ব্রেজিলের 
(দক্ষিণ আমেরিকায়) ডাক্তার ভায়ানা ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে। কালাজ্বরের বীজাণু লাইশ্রমানিয়া 
কর্তৃক দূষিত হইয়া কোন কোন রোগীর গাত্রচর্ম্ম বীজানুর আশ্রয়স্থল হয় এবং পরিশেষে 
চর্ম্মে স্ফোটক হয়। এই জাতীয় রোগে ভায়ানী টারটার এমেটিক ইনজেক্সন করিয়া 
আশাতীত সুফল পাইলেন; ইহার পর অনুরুপ চিকিৎসার খবর পাওয়া গেল ১৯১৫ 
খৃষ্টাব্দে ভূমধ্য সাগরস্থ সিসিলি দ্বীপের ডাক্তার ক্রিস্টিনা ও ক্যারোনিয়া কর্তৃক কালাজ্বরের 
চিকিৎসায়। আমাদের দেশে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে 
' কর্ণেল রজারস প্রথমে বিশুদ্ভাবে টারটার এমেটিক প্রস্তুত করেন এবং শিরার ভিতরে 
ইনজেকসন করিয়া কালাজ্বরের কয়েকটি রোগীর চিকিৎসায় সুফল লাভ করেন। তিনি 
বলেন যে যদিও তাহার চিকিৎসা প্রণালীর বিবরণ কিছু পরে প্রকাশিত হয়,তথাপি ইহা 
তাহার স্বাধীনচিস্তাপ্রসূত এবং তিনি তাহার পূর্ববর্তী ইতালীয় ও ব্রেজিলদেশীয় ডাক্তারদের 
চিকিৎসার বিষয় অবগত ছিলেন না । কিছুকাল পরে দেখা গেল যে, এই ওষধ যদিও 
কালাজ্বরে ফলপ্রসূ হইতেছে তথাপি ইহার প্রয়োগ মাত্রাধিক্য হইলে জীবনরক্ষার পরিবর্তে 
জীবননাশের সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়। কর্ণেল রজারস নিজেই লিখিয়াছেন-_ 
“ইনজেকসন করিবার জন্য যে টারটার এমেটিক প্রয়োজন, তাহা বেশী দিন বিশুদ্ধ 
অসংখ্য বীজাণু সংক্রমিত হয় এবং তজ্জন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটিয়া শীঘ্রই Gu 
বিষাক্ত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে জলমধ্যে দ্রব ওষধ আর দ্রব অবস্থায় থাকে না, 
পাত্রের তলদেশে ছাকানি পড়ে। নির্বায়ু ও বীজাণুমুক্ত পাত্রে যখন ওষধকে শোধিত 
করা হইত তখনও ওষধ পৃরিপূর্ণভাবে শোধন করা অসম্ভব ছিল। কলিকাতার গরম 
বিজানুর সংক্রমণের উপায় সহজ হইয়া যাইত। সেইজন্য অনেক সময় সদ্য প্রস্তুত 
ওষধ ইনজেকসন করিলেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিষক্রিয়ায় রোগী মারা যাইত” 
রোগীর প্রাণনাশের আশঙ্কা ছাড়া টারটার এমেটিক ইনজেকসনের ফলে যে সমস্ত 
জটিল উপসর্গের সৃষ্টি হয় তাহার বিবরণ কলিকাতাস্থ স্কুল-অফ-্ট্রপিক্যাল-মেডিসিনের 
অধ্যাপক নেপিয়ার দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে কাশি, বমি, নিউমোনিয়া বা 
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স্ফোটন, হৃদযন্ত্রের অতি শ্রথগতি, আকস্মিক জ্বর বৃদ্ধি--এই সব প্রায়ই রোগীদের 
মধ্যে দেখা যাইত। 

এই সব উপসর্গ ও বিষক্রিয়ার ফলে টারটার এমেটিকের ব্যবহার অতি অল্পদিনের 
মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় ডাঃ সার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী টারটার এমেটিকের 
বদলে সোডিয়াম এন্টিমনাইল টারট্রেট প্রস্তুত করেন এবং উহা ব্যবহার করিয়া অপেক্ষাকৃত 
সুফল পান। ডাঃ উপেন্দ্রনাথের নতুন যৌগিক পদার্থটর সঙ্গে আগেরটির তফাৎ এই 
যে, টারটার এমেটিকে এন্টিমনির সঙ্গে যে পটাশিয়াম ধাতুর যৌগিক মিশ্রণ আছে সেই 
পটাশিয়ামের স্থলে তিনি সোডিয়াম মিশ্রণ ঘটাইয়াছিলেন। এই সোডিয়াম এন্টিমনাইল 
টারটিস তিনি প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজের ল্যাবরেটারীতে অতি সামান্য আয়োজন 
অবলম্বন করিয়া তৈয়ারী করিয়াছিলেন। উপেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ডাক্তারেরা এই ওষধ 
প্রয়োগে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল পাওয়াতে আসামের কালাজ্বর চিকিৎসায় এই ওষধের 
প্রচলন হয়। তখনকার আমাদের ডিরেক্টার-অফ পাবলিক-হেলখ মেজর মুরিসনের 
বার্ষিক বিবরণীতে লেখা আছে-- 

“১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আসামে টারটার এমেটিক দিয়া কালাজ্বরের চিকিৎসা আরম্ভ হয়; 
প্রথমে অল্প কয়েকটি রোগীকে এই ওঁষধ প্রয়োগ করা হয়; পরে আরো রোগীর এই 
ওষধ প্রয়োগ করা হয়। বেশী রোগীকে ইনজেকসন করার পর অতি শীঘ্রই দেখা গেল 
যে ওষধের প্রয়োগের পর চিকিৎসা প্রায়ই বিপদসঙ্কুল হইয়া ওঠে। টারটার এমেটিকের 
বদলে তখন সোডিয়াম এন্ট্িমনাইল টারট্রেট প্রয়োগ করা হইল, ইহা নিরাপদ প্রমাণ 
হইল ও চিকিৎসায় সম্তোষজনক ফল দিয়াছিল; কিন্তু ইহার দোষ বাহির হইল-_বহুদিন 
যাবৎ এই ওষধ ইনজেকসন না করিলে সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হওয়া সম্ভব নয়। কয়েকটি 
ইনজেকসনের পর আশাতীতভাবে সবল ও সুস্থ হইত বলিয়া রোগীদের নিয়মিতভাবে 
চিকিৎসা কেন্দ্রে আসিবার ইচ্ছা হইত না। যদিও কালাজুরের ন্যায় মহামারীর বীজানু 
সংক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক রোগীকে আইনের বলে চিকিৎসাকেন্দ্রে আসিতে 
বাধ্য করা যাইত, তাহা হইলে এই বিধান কার্যকরী করিয়া তুলিবার বাধা ছিল তাহাদের 
করিত। এই বাধার জন্য আপাতরোগমুক্ত এবং সুস্থ ও সবল বহুলোক কালাজ্বরের fq 
শরীরে পুষিয়া রাখিয়া এই ভীষণ রোগকে আমাদের এলাকা হইতে বাহির করিবার 
পথে বিষস্বরূপ হইয়া দীড়াইয়াছিল। ম্যাজিক লন্ঠন-সহযোগে বক্তৃতাও প্রচারপত্র দ্বারা 
লোককে এই বিষয়ে সাবধান করা হইলে পর অবস্থা কতকটা আশাপ্রদ হয়। কিন্তু এই 


৪৯২ 


কালাজবর ও তাহার প্রতিকারের ইতিহাস 


বিঘ্ন দূর করিতে হইলে এমন ওঁষধের প্রয়োজন-_যাহা অন্তত সোডিয়াম এন্টিমনাইল 
ট্রীরিট্রেটের মত সুফলপ্রসূ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ শক্তিশালী হইবে সে অল্পদিনেই 
কালাজ্বরের বিষ দমন করিতে পারিবে। 

উপেন্দ্রনাথ কালাজ্বরের ভীষণতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং বুঝিলেন যে বহু 
লোকের আরোগ্যের জন্য চিকিৎসার উপায় উত্তব করিতে হইবে। স্বল্নকালে কালাজ্বরের 
সমস্ত বীজ মারিয়া ফেলিবে--এমন শক্তিশালী এবং দ্রুত ক্রিয়াশীল ওষধের প্রয়োজন 
তিনি গভীরভাবে অনুভব করিলেন। উপেন্দ্রনাথ এই বিষয়ে সবিশেষ গবেষণার 
আত্মনিয়োগ করিলেন। 


উপেন্দ্ৰনাথ ব্রন্মচারীর গবেষণা 

উপেন্দ্রনাথকে উৎসাহ দিবার তখন কোন লোক ছিল না, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 
গবেষণা আরম্ভ করেন। যখন তিনি এই কাজ আরম্ভ করেন তখন তিনি ক্যাম্পবেল 
মেডিকেল স্কুলের ওষধ-বিজ্ঞানের শিক্ষক। ছাব্বিশ বৎসর আগে বর্তমান সময়ের 
সুসজ্জিত গবেষণাগার তাহার ছিল না, রাত্রিতে আলোর জন্য গবেষণাগারে কেরোসিন 
বন্দোবস্ত ছিল না। উপেন্দ্রনাথের গবেষণার মূল ছিল তাহার রসায়ন জ্ঞান" ইহার 
উপর ছিল তাহার একাগ্র সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রম। অধ্যাপনা ও হাসপাতালের কাজ 
করিয়া যতটুকু অবসর পাইতেন তাহা সম্পূর্ণভাবে তিনি গবেষণাকার্ষ্যে ব্যয় করিতেন। 
বহুদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি কাজ করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন। 

প্রিমার ও ফ্রাই নামে দুই ইংরেজ ডাক্তার অতি সৃক্ষ্মভাবে এন্টিমনি ধাতু চূর্ণ করিয়া 
ঘুমরোগে ইনজেকশন করিয়া খুব ভাল ফল পাইয়াছিলেন। কালাজবরের কোন কোন 
উপসর্গের সহিত পুরর্ব-বর্ণিত ঘুমরোগের উপসর্গের মিলন সূত্র ধরিয়া উপেন্দ্রনাথ 
কালাজ্বরের অনুরূপ চিকিৎসার আয়োজন করিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এই বিষয়ে তাহার 
প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়! প্রথম বিশুদ্ধ এন্টিমনি ধাতু চূর্ণ করিয়া ক্যাম্পবেল হাসপাতালে 
কয়েকটি রোগীকে প্রয়োগ করিলেন। ইহাদের চিকিৎসায় সুফল পাইলেন। বিশদভাবে 


* ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আলেকজান্ডার পেডলার ও বর্তমান প্রবন্ধের মূল লেখকের বিখ্যাত 
রসায়নাগারে অধ্যয়ন করিয়া প্রেসিডেলসি কলেজ হইতে, রসায়নশাস্ত্রে এম.এ. উপাধি লাভ করিয়া 
মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইয়াছিলেন। তাহার রসায়নজ্ঞান বর্তমান গবেষণায় প্রচুর কাজে 
লাগিয়াছিল। 


৪৯৩ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


এই ওঁষধ শরীরের ভিতর গিয়া কিরূপে কার্য্য 
করেন। ইঁদুরের শরীরে কালাজ্বরের বীজ 
ইনজেকশন করিয়া উহাকে কালাজ্বরের রোগী 
তৈয়ারী করেন। ইঁদুরের প্লীহার মধ্যে কালাজ্বরের 
. বীজগুলি আশ্রয় লাভ করিয়া বাড়িয়া ওঠে; এই 
সময় এন্টিমনি ইনজেকশন করিয়া আটচল্লিশ 
ঘণ্টার মধ্যে কিরকমে বীজদুষ্ট রক্তকণা আবার 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্য করেন। 
এন্টিমনির সাহায্যে কালাজ্বরের বীজমারণ 
ক্রিয়ারএকটি ফটোগ্রাফ (অনুবীক্ষণ যন্ত্রের 
এন্টিমনি ধাতু নির্মিত সুরাপাত্র সাহায্যে তোলা হইয়াছে) নীচে দেওয়া হল। ‘A’ 
চিহ্নিত রক্তকণা কালাজ্বরের বীজণুকর্তৃক আক্রান্ত 
হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, B চিহিন্তস্থানে এন্টিমনির সংযোগে রক্তকণার পুনরুদ্ধার 
দেখা যাইতেছে, বিচ্ছিন্ন বিন্দু একত্রীভূত হইয়াছে। ‘0’ চিহিন্তস্থানে বীজাণুটি রক্তকণা 
স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছে। সমস্ত বীজাণুও নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে এন্টিমনি 
যে কালাজ্বরের বীজাণুর শত্রু, তাহা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হইয়া গেল। এন্টিমণিঘটিত 
ওষধ যে কালাজ্বরের চিকিৎসায় অব্যর্থ ফল দিবে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া গেল, কিন্তু 
এন্টিমনির প্রয়োগপ্রণালী নির্ণয় করা গবেষণার প্রধান সমস্যা হইয়া দীড়াইল। 
কণা-অনুকণায় চূর্ণ ধাতু তখন বাজারে বিক্রয় হইত না। এন্টিমনি ধাতু চূর্ণ করিয়া 
ইনজেকশন করিবার প্রণালী ও যন্ত্রপাতি সবই উপেন্দ্রনাথকে তৈয়ারী করিতে হইয়াছিল। 
বিদেশী বৈজ্ঞানিকের কৌশল পরিবর্ধিত করিয়া তিনি তাহার নিজস্ব প্রস্তৃতপ্রণালী ঠিক 
করেন। চূর্ণ এন্টিমনির ইন্জেকশন তিন-চারিটি করিলেই রোগ ভাল হইয়া যাইত। 
কিন্তু ওষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী জটিল হওয়ায় অনেক রোগীকে একসঙ্গে চিকিৎসা 
করা সাধ্যাতীত ছিল। যদিও এইবার সময় সংক্ষেপ হইল, তথাপি আড়ম্বরের বাহুল্যের 
জন্য ব্যাপকভাবে ইহার ব্যবহার করা সম্ভব হইল না। 
এন্টিমনির প্রয়োগপ্রণালীর উন্নতি সাধনের জন্য উপেন্দ্রনাথ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের 
শেষভাগে কলয়ডাল (Coloidal) এন্টিমনি প্রস্তুত করিলেন; এন্টিমনিকে চুর্ণকরিয়া 





৪৯৪ 


কালাজুর ও তাহার প্রতিকারের ইতিহাস 


ক্লোরোফরমে দ্রব্য করিয়া ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল, বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে এন্টিমনিকে 
চূর্ণ করিয়া উহাকে দ্রব্য অবস্থায় আনিতে উপেন্দ্রনাথকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে 
হইয়াছিল। এন্টিমনির এই নূতন প্রকরণ বিদেশী বৈজ্ঞানিকের প্রস্তুত পদার্থের তুলনায় 
বেশীদিন বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকিত। কিন্তু ইহাও প্রস্তুত করা কষ্টসাধ্য বলিয়া ইহার 
ব্যবহারও ব্যাপক করা গেল না, IRE কেবলমাত্র এন্টিমনি ধাতুচুর্ণ ইনজেক সনের 
তুলনায় ইহার ইনজেকসন বেশী বার করিতে হইত এবং দ্রব্য ওষুধ ভবিষ্যতে ব্যবহারর 
জন্য অনেকদিন করিয়া অবস্থায় রাখা যাইত না। 

এক্ষণে ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কি প্রণালীতে গবেষণা করিয়া কালান্বরের অব্যর্থ 
মহৌষধ ইউরিয়া-স্িবামাইন (Urea-Stibamine) আবিষ্কার করেন তাহার বিবরণ 
দিতেছি। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই প্রণালীর গবেষণায় প্রথম পথপ্রদর্শক বিখ্যাত জার্ম্মান 
রাসায়নিক এরলিক (Ehrlich) | তিনি প্রথমে চিন্তা করেন যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
এমন প্রকারের যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করা যাইতে পারে যাহা রোগের বীজাণুকে 
সম্পূর্ণভাবে মারিয়া ফেলিতে সক্ষম হইতে পারে। এই প্রণালীতে প্রস্তুত Gus রোগীর 
শরীরে প্রবিষ্ট করাইয়া (বর্তমানে সাদা ইদুর ও খরগোস প্রভৃতির উপর প্রথম পরীক্ষা 
হয় এবং তৎপর হতাশ ও মরণোন্মুখ রোগীর উপরে প্রয়োগ করিয়া গুণাগুণ নির্ধারিত 
হয়) প্রথমে বীজাণুর উপর ইহার প্রতিক্রয়া লক্ষ্য করিতে হয়। পরে ক্রমান্বয়ে চেষ্টা 
করিয়া যাহাতে ওঁষধ রোগীর উপর কোন কুফল না দেয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে 
হয়। এই উপায় অবলম্বন করিয়া এরলিক ও তাহার জাপানী বহুযোগী হাটা উপদংশ 
রোগের অব্যর্থ ওষধ সালভারসান (Salvarsan) আবিষ্কার করেন। ৬০৬টি পরীক্ষার 
পরে এই ওষধ আবিষ্কার হওয়ায় ইহার চলতি নাম হয় wo | এরলিক একই প্রণালীতে 
গবেষণা করিয়া আফ্রিকার ঘুমরোগের ওষধ এটকঝ্সিল (atoxyl) আবিষ্কার করেন। 
ইহাএকটি আর্সেনিক ঘটিত জৈব যৌগিক পদার্থ। ইহার রাসায়নিক রূপ নীচে দেওয়া 
হইল। 


ক) পৃথিবীর যাবতীয় জিনিষকে বিশ্লেষণ করিয়া রাসায়নিকেরা ৯২টি মৌলিক পদার্থের সন্ধান 
পাইয়াছেন। এই মৌলিক পদার্থের গুণ বিচার করিয়া রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক মেগ্ডেলিফ গুণের 
পর্যযাযসূত্রে ৯২টি পদার্থকে আটটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন। এই শ্রেণী বিভাগের প্রথম OC 
শ্রেণীতে এন্টিমনি ও আর্সেনিক এই দুইটি ধাতুর স্থান। সেই জন্য যখন আর্সেনিকের সঙ্গে যৌগিক 
পদার্থ তৈয়ারী সম্ভব হইয়াছে তখন তুল্যগুণ বিশিষ্ট এন্টিমনির সহযোগে অনুরূপ পদার্থ প্রস্তুত 
করিতে কোনো বাধা হইবে না। 


৪৯৫ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


NH,C.H, As O Na (OH), 5759 
(৬ আর্সেনিকের সংক্ষিপ্ত BE) 

এরিলিকের এই আবিষ্কার হইতে ডাঃ ব্রহ্মচারী তাহার গবেষণার সূত্র খুঁজিয়া পাইলেন I 
তিনি মনে করিলেন যে, যদি এটক্সিলের সদৃশ এমন একটি যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করা 
যায় যাহাতে আর্সেনিক ধাতুর পরিবর্তে এন্টিমনিট ধাতুর মিশ্রণ হইয়াছে তাহা হইলে 
উক্ত যৌগিক পদার্থ কালাজ্বরের চিকিৎসা খুব ভাল ফল দিবে। তাহার এই ধারণার 
মূলে দুইটি কারণ ছিল। 

১) বিখ্যাত চিকিৎসক ম্যানসন দেখাইয়াছিলেন যে, ঘুমরোগের বীজাণু ও কালাজ্বরের 
বীজাণু অনেকাংশে সদৃশ এবং 

২) এন্টিমনি প্রয়োগে কালাজ্বরের বীজাণুর নিশ্চত নাশ। এই ধারণার বশবর্তী 
হইয়া তিনি উক্ত এন্টিমনি-ঘটিত যৌগিক পদার্থ আবিষ্কারে ব্রতী হইলেন। রাসায়নিকের 
দিক দিয়া দেখিলে এই যৌগিক পদার্থ একটি অসম্ভব সৃষ্টি নয় কে), কারণ রাসায়নিকের 
মতে আর্সেনিক ও এন্টিমনি একই পর্য্যায়ভুক্ত মৌলিক পদার্থ এবংউভয় হইতে একই 
প্রকারের যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। 

এই বিষয়ে গবেষণার সময়ে উপেন্দ্রনাথ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফাণ্ড 
এসোসিয়েশনের ভোরতীয় গবেষণা সাহায্য সমিতি) নিকট হইতে কিছু অর্থ সাহায্য 
পান। ভারত সরকারের কর্তৃক বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার সাহায্য কল্পে ব্যয়িত হয়। এই 
সময় উপেন্দ্রনাথ এটক্সিল জাতীয় এন্টিমনিঘটিত যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করেন। ইহার 
নাম প্যারাষ্টিবানিলিক এসিড। এই এসিডের রাসায়নিক সোডিয়াম-লবণের রূপ নীচে 
দেওয়া হইল। 

N H,C,H, SbONa(OH) 
€9৮-_এইন্টমনির সংক্ষিপ্ত চিহ্ন) 

পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, আর্সেনিকের (As এর) স্থআন এন্টিমনি (Sb) দখলকরিয়া 
আছে। বিভিন্ন উপাদানের যোগসূত্র এটক্সিলের ন্যায়। যখন প্যারাষ্টিবানিলিক এসিডের 
সোডিয়াম পা পটাশিয়ামঘটিত লবন মাংসপেশীর ভিতরে ইজেকশন করা হইল তখন 
দেখা গেল যে, কালাজ্বরের উপশম বেশ ভালোভাবেই হয়, কিন্তু রোগী বিষম যন্ত্রণা 


খ) ইউরিয়া নরমুত্রে বর্তমান। ইহা বর্তমানে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা সম্ভব। প্রাণীবিশেষের 
মুত্র ব্যতিরেকে অন্য দুই পদার্থের সহযোগে, ইউরিয়ার প্রস্তুত প্রণালী রসায়ন জগতে এক নূতন 
যুগের সন্ধান করিয়াছিল। 


পায়। সেইজন্য ডাঃ ব্রহ্মচারী আবার চিস্তিত হইয়া উঠিলেন। এই SUA ইনজেকশন 
করিবার পর যন্ত্রণা নিবারণ করিতে না পারিলে ইহার প্রচলন সহজ হইবে না। তিনি 
নানা উপায়ে পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন যাহাতে নূতন ওঁষধ প্রয়োগে রোগীর কোন 
যন্ত্রণাবোধ না হয়; কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন উপায় তাহাকে হতাশ করিয়াছে। 
পরে তাহার মনে পড়িয়া গেল যে ইউরিয়া খে) নামক এক জৈব পদার্থের বাহ্যজ্ঞান 
লোপ করিবার শক্তি আছে এবং অনেক যন্ত্রণাদায়ক ওঁষধে ইহাকে মিশ্রিত করিয়া এ 
উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। যেমন কুইনিন ইউরিয়া। কুইনিনের পরিবর্তে কুইনিন-ইউরিয়া 
ইনজেকশন করিলে সাধারণ কুইনিনের অবশ্যস্তাবী যন্ত্রণাদায়ক প্রতিক্রিয়া নিবারণ 
করকা সম্ভব। এই সূত্রে জ্ঞনলোপকারী ইউরিয়ার সহযোগে উপেন্দ্রনাথ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে 
প্যারাষ্টিবানিলিক এসিডের সহিত ইউরিয়ার মিশ্রণ করিয়া এক যৌগিক লবণ তৈয়ারী 
করেন। ইহাই বর্তমানে ইউরিয়া ষ্টিবামাইন নামে পৃথিবীময় কালাজ্বরের অব্যর্থ ওষধ 
বলিয়া প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার রাসায়নিক রূপ নীচে দেওয়া হইল। 
N H, C, H, Sb O (OH,), C O N Hj), 
(CO, N H); হইতেছে ইউরিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ) 

পূর্বে লিখিত জার্ম্মনীর সালভারসন যাহা ৬০৬ নামে পরিচিত এবং বর্তমানে 
নিউমোনিয়ার ওঁষধ ৬৯৩ (ইংলন্ডে আবিষ্কৃত)-এর নামকরণের প্রথা অনুযায়ী ইউরিয়া 
স্টিবামাইনের নম্বরও অনুরূপ কয়েক শতের ঘরে দীড়াইত। উপেন্দ্রনাথের এই 
আবিষ্কারের মূলে যে তীহার রসায়নশাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি তাহার বিশদভাবে বলিতে হইবে 
না। পাঁচ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিবার পর তাহার গবেষণআ সাফল্যমণ্ডিল হইয়াছিল। 
এই গবেষণার পূর্ণবিবরণ উপেন্দ্রনাথের পুস্তক--“কালাজ্বর ও ইহার চিকিৎসা (Kala- 
azar and its treatment)-4 বর্ণিত হইয়াছে। 

ইউরিয়া ষ্টিবামাইন সহযোগে চিকিৎসা উপেন্দ্রনাথ প্রথমে ক্যান্ষেল হাসপাতালে 
আরম্ভ করেন। 

এইখানে ফল ভাল দেখা গেলে অন্য ডাক্তারেরা ইহার প্রয়োগ শুরু করেন। 
মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে চিকিৎসায় দেখা গেল যে, অতি সামান্য ওষধ 
ইনজেক্সনে তিন সপ্তাহের মধ্যে রোগী একবোরে নির্দোষ আরোগ্য লাভ করিতেছে। 
আসামে কালাজ্রের ব্যাপক চিকিৎসা কেন্দ্রে এই ইনজেক্সন ব্যবহার করিয়া ইহার 
অব্যর্থ গুণ প্রমাণিত হইল। কোন সাময়িক পীড়া বা বেদনা বা অতিরিক্ত উপসর্গ কিছুই 
এই ইনজকেস্সনে পাওয়া গেল না। আসামে কালা-জ্বরের চিকিৎসার প্রধান ব্যবস্থাপক 


৪৯৭ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


শর্ট ইহার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদিত বলিয়া 
প্রচার করিলেন। 
চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে তিন সপ্তাহ 
থাকিলেই যথেষ্ট। উষধের মোট খরচ 
> Lo (সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রের দরে 
১গ্রাম ১ টাকায় মোট ১৷৷০ গ্রাম 
দরকার) ও হাসপাতালের পথ্যের ব্যয় 
solo টাকা এই দুই মিলাইয়া ১২ 
টাকায় রোগী নীরোগ হইতে পারে। 
সোডিয়াম এন্টিমনাইল টারটেন্ট ৫ গ্রাম 
দরকার হইত এবং অন্তত তিনমাসব্যাপী 
চিকিৎসা করিতে হইত। ওঁষধের দাম 
যদিও দশ পয়সা হইত, পথ্যের জন্য 
তিনমাসে ৪৫ টাকা খরচ হইত এবং 
চিকিৎসা করিলে ডাক্তারের ভিজিট দিতে হইত। অল্প সময়ে নীরোগ হইতেছে বলিয়া 
ইউরিয়া ষ্টিবামাইন বাইন কুলিমজুরদের পক্ষে ভগবানের বরস্বরূপ। তাহাদের কর্ম্মক্ষমতা 
শীঘ্র ফিরিয়া আসাতে দরিত্র পরিবারসমূহের যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছে। 

কেহ কেহ উপেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-সাধনার খ্যাতিকে তুচ্ছ করিবার জন্য বলেন যে, 
তিনি ইউরিয়া স্টিবামাইন পেটেন্ট করিয়া ইহার প্রস্তুতপ্রণালী নিজ আয়ত্তাধীন করিয়া 
রাখিয়াছেন। ইহা সত্য নহে। আজ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে উপাদানগুলির পরিমাণ 
সকলেই জানে এবং তুল্যগুণবিশিষ্ট প্রতিদ্বন্থী ওষধ এখন বাজারে বিক্রয় হইতেছে। 
ওষধটির মূল উপাদানগুলির যোগসূত্র (constitution) বাহির করা আজ পর্য্যন্ত সম্ভব 
হয় নাই। যখন উপেন্দ্ৰনাথ ইহা প্রস্তুত করেন, তখন ইহার গুণ পরীক্ষাটাই ছিল বিশেষ 
প্রয়োজনীয় ব্যাপার। কেহ কেহ মনে করেন, জার্মানীর নিউস্টিবোশান ইউরিয়াস্টিবামাইন 
হইতে ভাল। কিন্তু আসামের স্বাস্থ্য বিভাগের বিবরণীতে দেখা যায় যে, ব্যাপক প্রতিশোধক 
হিসাবে তুলনামূলক পরীক্ষার ফলে ইউরিয়া স্টিবামাইন এখনও শ্রেষ্ঠ। এই ইনজেকসন 





৪৯৮ 


কালাজ্বর ও তাহার প্রতিকারের ইতিহাস 


দেওয়া হইয়াছে। হাসপাতালে ভর্তি না হইলে এই ওঁষধ দ্বারা চিকিৎসা সম্ভব নয়, 
প্রতিদিন ইনজেকসন প্রয়োজন। এই ইনজেকসন সস্তা ও অতিশীঘ্র কাজ বলিয়া ইহার 
প্রচলন খুব বেশী। চীন, গ্রীস, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও অন্য ওষধ পরীক্ষার পর এখন 
ইউরিয়টা স্টিবামাইনই ব্যবহৃত হয়। কালাজ্বরের অন্যান্য ওষধ যদি সমগুণবিশিষ্ট 
স্বীকৃতও হয় তাহা হইলেও ইহা কেহ অস্বীকার করিবে না যে, কালাজ্বরের চিকিৎসার 
প্রথম পথ দেখাইয়াছেন বাঙ্গালী স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। আজ তাহার গবেষণার 
ফলে লক্ষ লক্ষ লোক নিশ্চিন্ত মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়া আসিতেছে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ 
হইতে কালাজ্বর রোগীর সংখ্যা গণনা করা হইতেছে, এই সময় ইউরিয়া-স্টিবামাইনের 
ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের আসামের স্বাস্থ্য বিভাগের বিবরণীতে দেখা যায় 
যে, ১০ বৎসরে সোয়া তিন লক্ষের উপর রোগী বাঁচিয়া উঠিয়াছে। ১৯২৫-১৯৩৬-এই 
১১ বৎসরে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৬৩৬৫ হইতে ৭৫৫০তে নামিয়া গিয়াছিল। এখন 
আরও কমিয়া গিয়াছে। কালাজুরের মড়ক কমিয়া যাওয়ায় এবং লোক অতি অল্প সময় 
সম্পূর্ণ নির্দোষভাবে আরোগ্য হইবার ফলে অনেক সুস্থ লোক আক্রমণের হাত হইতে 
নিস্তার পাইয়াছে। বর্ধমান জ্বরের মড়কের পর আজ বর্দ্ধমান বিভাগ হৃতস্বাস্থ্য ও 
দুর্দশাগ্রস্ত। অনুমান করা যায় যে, ইউরিয়া স্টিবামাইন সেই সময় আবিষ্কৃত হইলে আজ 
সেই অঞ্চল সুন্দর শ্যামল থাকিত। 


সহলেখক : প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 
ভারতবর্ষ আশ্বিন ১৩৪৮, পৃ. ৩০১-৩০৬ 


যদিও এই লেখাটি প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে কোন ছবি ছাপা ছিল না। কারণ সে 
লেখাটি ভারতবর্ষ থেকে নেওয়া হয়নি। এবারে ছবিসহ লেখাটি প্রকাশিত হল।-_-সম্পীদক। 


৪৯৯ 


আচার্য প্রফুল্পচ্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 
আহার 


প্রতীচ্যের স্বাস্থ্যবিৎ পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত এই যে খাদ্যের আদর্শ নির্ণয় করতে হোলে 
দুটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখতেই হবে। একটি বিষয় হচ্ছে জন্মস্থানের প্রাকৃতিক আর দ্বিতীয়টি 
হচ্ছে পূর্ব্ব পুরুষের চিরাচরিত অভ্যাস। শীতপ্রধান দেশের লোকেরা মাংস, মদ্য প্রভৃতি 
উত্তেজক খাদ্য আহার কোরতে অনেকটা বাধ্য এবং ঠিক সেই রকমই শ্রীম্মপ্রধান 
দেশের লোকেরা স্নিপ্ধখাদ্য আহার কোরতে বাধ্য। চেষ্টাদ্বারা মাংসভোজী লোক 
নিরামিষাহারীতে বা নিরামিষভোজী মাংসাহারীতে পরিণত হোতে পারেন বটে, কিন্তু 
এ পরিবর্তন সহসা ঘটানো অত্যন্ত ক্ষতিকর-_তা ভ্রমাভ্যাসে দীর্ঘকালে হোতে পারে। 

বাংলার ছেলেরা মুহুমুু অপূর্ব চপ্‌ খেয়ে মকারসিদ্ধ বিভবশালী ইংরাজকে অনুকরণ 
কোরতে যায়, এরচেয়ে বিড়ম্বনা আর কি হোতে পারে? তাই তো সে জন্ম ডিসপেপটিক 
হয়। কিন্তু আরও ভাববার কথা আছে। 

মাংসভূক লোক রাক্ষসবৃত্তিক হোতে বাধ্য-_এ আমার কথা নয়, প্রখ্যাত অভিনেতা 
কীন-এর (Keen) বিখ্যাত চিত্রকর ফুস্লৌর (Fusel) জীবন অধ্যায় আলোচনা কোরে, 
প্রোফেসর বয়েড্‌ নেনার্ড প্রভৃতি এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত কোরেছেন।, 

মাংসের যে অনেক কিছু অদ্ভুত ও আলৌকিক গুণ আছে, এ কথা আজকালকার 
দিনে আর খাটেনা। আমেরিকা ও ইউরোপের স্বাস্থ্যাবিদ্‌ মণীষীরা প্রায় ৩০ বছর ধরে 
মাংসাহার বনাম উত্তিজ্জাহার মকদ্দমার সাক্ষী সাবৃদ নিয়ে যে রায় দিয়েছেন--তার 
চুমুক কথা হোলো সেই প্ৰাচীন বাণী-_সাদীসিদে জীবনাযাপন (Plain living) | 

এইটুকু সৰ্ব্বদা মনে রাখলে অশেষ মঙ্গল হবে যে, যে খাবার থেকে শরীর পুষ্টি 
আহরণ কোরতে পারে তাকেই আহার বলে। খুব কতকগুলো জিনিষ মুখে দিয়ে পেটে 
প্রবেশ করিয়ে দেওয়াকে ‘আহার’ বলে না--যদি তা পুষ্টি আহরণ না করে, কাগজে 
কলমে পোলাও-মুড়ির চেয়ে পুষ্টিকর খাদ্য হোতে পারে। ডাক্তারী মতে পোলাওতে 
A থেকে Z পর্যন্ত ভাইটামিন থাকতে পারে এবং মুড়িতে এক আধটা বা আদৌ না 
থাকতে পারে, কিন্তু যখন মুড়ি খোগো একজন কৃষকের স্বাস্থ্যসম্পদ একজন পোলাও 
খেগো বাবুর স্বাস্থ্য দৈন্যকে উপহাস করে, তখন কিসের লোভে স্বীকার করবো যে 
মুড়ি অপেক্ষা পোলাও খাওয়াই বেশী দরকার? সামান্য ডালভাত খেগৌ আহার 
বৈটিত্রশূন্য বাগ্দীর তেজে যদি চপ্‌ কাটলেট খেগোবাবুর কাপড় নষ্ট করেন, তবে . 
কোন লজ্জায় স্বীকার কোরব-_-কতকগুলো গুরুপাক অখাদ্য খাওয়াই শক্তি ও 


৫০০ 


আহার 


স্বাস্থ্যলাভের চরম ও পরম উপায়? আসল কথা এই যে, স্বাস্থ্য সঞ্চয় কোরতে হোলে, 
হিতভুক ও মিতভূক হৌতে হয়। হিতভুক হওয়ার মানে হোল-_এমন দ্রব্য খাওয়া--যা 
থেকে সহজেই শরীর ওজঃ সংগ্রহ কোরতে পারে এবং ঘা শরীরের কোন ধাতুকে ক্রিন্ন 
ও SER করে না। 

যাক এবার খাদ্য সম্বন্ধে প্রতীচ্যের স্বাস্থ্যবিদদের মতামত শুনিয়ে, এই প্রসঙ্গ শেষ 
কারচি।_ 

“ব্যয়াম অনুশীলনের পর উপযুক্ত খাদ্য ও প্রচুর জল অত্যন্ত হীতকর এবং একটু 
স্মরণ রাখা ভাল যে খাদ্য অপেক্ষীও প্রচুর জলপানের উপকারিতা অনেক অধিকা। 
(ডো ম্যান্‌ ফার্ড বেনেট)। “জল শরীরে বলাধান করে ইহা শরীরকে উত্তেজিত করে 
অথচ মাদক দ্রব্যের অবসাদ ও অপকারিতা আনে না। এক গেলাস জল পান করলেই 
বোঝা যায় যে, আমাদের হৃদসম্পন্দনের গতি মৃতুভাবে বেড়ে গেছে এবং তখন 
রক্তসঞ্চালন ক্রিয়াকিছু দ্রুত চলতে থাকে এবং দেহ তৃপ্ত এবং প্রাণ স্ফুর্ত হয়।” (প্রোঃ 
বমেড লেনার্ড)। “প্রচুর জলপানে অনেক ব্যাধি দূর হোতে পারে এবং প্রচুর জলপানের 
অভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি অনেক রোগ জন্মাতে পারে। প্রচুর পরিমানে দুগ্ধ, ফল 
মূল, ডিম ও কলাই প্রভৃতি শব্য খেলে, মাংস ভোজনের কোন আবশ্যকতা থাকে না।” 
(বোরনার ম্যাক ফাডেন)। 

দীর্ঘজীবন লাভ ও যৌবনকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করতে হোলে প্রচুর দুগ্ধ, ফলমূল, 
শাকসজ্জী ও অল্প মাংস আহার করা উচিত। কিন্তু মাংস আমাদের যা উপকার করে, 
তার সবটুকুই আমরা মাছ থেকে পেতে পারি, অথচ মাংসের যা অপকারিতা আছে তার 
বেশীরভাগ মাছে নেই।” (ডাঃ আনন্ডি লোরান্ড)। 

'“দীর্ঘজীবন লাভের দৃষ্টান্ত তাদের মধ্যে থেকেই পাওয়া যায়, যারা যৌবনকাল 
থেকে মুখ্যতঃ শাকসজী খেয়ে জীবন ধারন করে এবং হয়ত জীবনে আদৌ মাংস খায় 
নাই৷” (ডা. হুক্ল্যান্ড)।-_“ভারতের কোপীন সম্বল প্রাচীন সন্যাসীরা তাজা ফলমুল ও 
শাকসক্জী খেয়েই পরিপূর্ণ স্বাস্থ্ভোগ করতে করতে ১৫০।২০০ বছর বেঁচে থাকতেন!” 
(wis রোওবাথান)। “প্রাচ্যের খৃষ্টানরা মিতাচারী ও নিয়মাচারী থেকে স্বাস্থ্যবান ও 
দীর্ঘায়ু ছিলেন, তারা সারাদিনের মধ্যে ১২ অর্ডিনস রুটি ও জলছাড়া আর কিছু আহার 
কোরতেন না!” ডোঃ গোল্ডস্মিথ)। 


গৃহস্থমঙ্গল অগ্রহায়ণ, ১৩৪১ (vs বর্ষ সংখ্যা) পৃ. ২৩৭-৩৮ 
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আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (CN খণ্ড) 
খাদ্য-সমস্যা" 


আজিকার সভার স্ভাপতি মহাশয় যে একজন কৃতবিদ্য চিকিৎসক, তাহা নহে; 
রাসায়নিক হিসাবে তাহার খ্যাতিও বড় সামান্য নহে। দীর্ঘকাল রসায়নের অধ্যাপক ও 
রাসায়নিক পরীক্ষক হিসাবে তিনি আমাদের খাদ্যাখাদ্যের স্বরূপ আলোচনা করিবার 
যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছেন এবং এ বিষয়ে নিজের মতামতও পুস্তিকাকারে প্রকাশ 
করিয়াছেন। সুতরাং আজিকার বক্তব্য বিষয়ে আমি একটু নৃতনভাবে পেশ করিতে 
ইচ্ছা করি। 

খাদ্যের সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ যে অতি ঘনিষ্ঠ, তাহা কাহাঁকেও বলিয়া দিতে হইবে 
না; কিন্তু কি ভাবে এই খাদ্য প্রস্তুত হয় এবং কি অবস্থায় ইহা আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, 
বিশেষতঃ জাতির ভবিষ্যৎ আশাস্বরূপ যুবকবৃন্দের গঠনোন্মুখ শরীরের উপর কার্য্য 
করে, এ বিষয়ে অনেকেই চিন্তা করেন নাই। শুধু কলিকাতা সহরের যুবকবৃন্দের অবস্থা 
লক্ষ্য করিয়া আমি এ কথা বলিতেছি না; সমগ্র বাঙ্গালী জীতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই 
আমি ভীত হইতেছি। ঘটনাচক্রে আমাকে সহরে থাকিতে হইলেও পল্লীগ্রামের সঙ্গে 
আমার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। গত ষাট বৎসরের কলিকাতা-প্রবাস সত্ত্বেও বাঙ্গালার পল্লীর 
সুখদুঃখের কাহিনী আমার অজ্ঞাত নহে--বিশেষতঃ গত আট বৎসর কাল বাঙ্গালার 
যত্র-তত্র ভ্রমণ করিয়া বঙ্গলক্ষ্মীর প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ দেখিবার সৌভাগ্য আমার 
হইয়াছে। 

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, এই ইন্‌ষ্টিটিউট-গৃহের স্বর্গীয় আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে আমি “বাঙ্গালীর অন্ন-সমস্যা” সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটা বক্তৃতা 
দিয়াছিলাম; সেই সকল বক্তৃতায় আমি দেখাইয়াছিলাম যে, অর্থনৈতিক ব্যাপারে বাঙ্গালী 
ক্রমশ হটিয়া যাইতেছে; ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণ নিঃসম্বল অবস্থায় বাঙ্গালায় পদার্পণ 
করিয়া লক্ষ্মীর ধনভাণ্ডার লুঠিয়া লইতেছে, আর বাঙ্গালী দার্শনিক নিশ্চেষ্টতার সঙ্গে 
এই লুষ্ঠন প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে। আমি আজ প্রমাণ করিতে চাহি 
যে, বাঙ্গালীর এই শৈথিল্য ও অলসতার সঙ্গে তাহার দৈহিক দৌবর্ধল্যের নিকট-সম্বন্ধ 
বর্তমান, আর এই শারীরিক দুর্ব্বলতার অন্যতম কারণ,-_-সারবান্‌ পুষ্টিকর খাদ্যের 
অভাব এবং অপ্রচুর সুখাদ্য ও অপরিমিত কুখাদ্য আহার। 

সত্তর, পঁচাত্তর বৎসর পূর্বের কথা বলিতেছি; তখন টাকায় ৩২ সের দুধ মিলিত, 
ঘরে ঘরে গোলায় ধান, গো-শালায় গরু। বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে তখন শান্তি ছিল, 
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এখনকার মত কঙ্কালসার ব্যাধিগ্রস্তের নিশ্বাসে পল্লীর বাতাস তখন দুষ্ট হয় নাই; 
জিনিষের রপ্তানী ছিল না বলিয়া দেশে টাকা কম ছিল, কিন্তু টাকার মূল্য এখনকার 
অপেক্ষা অনেকগুণ অধিক ছিল। আমার মনে আছে, আমাদের বাল্যকালে ১৮৭০।৭১ 
Qera কড়ির সাহায্যে ছোটখাট বেচাকেনা চলিত, আর এখন আধ পয়সার কিছু 
কিনিতে গেলে দোকানীর ধমকের জন্য প্রস্তুত হইয়া খাইতে হয়। ৭০1৮০ বৎসর 
পূৰ্ব্বে বাঙ্গালা দেশে আহারের কি সুব্যবস্থা ছিল, তাহা সে সময়ে প্রকাশিত একখানি 
গ্রন্থ হইতে জানা যায়; “কুলীনকুলসব্ব্ব্ষ” নাটক ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কৌলীন্য প্রথার 
বিরুদ্ধে লিখিত হয়; প্রসঙ্গক্রমে যে নাট্যকার ত্রিবিধ “ফলারের' (ফেলাহারের) বর্ণনা 
করিয়াছেন,_-“উত্তম, মধ্যম ও অধম। 
“উত্তম ফলার $-_ 
ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দু'খানি আদার কুচি, 
কুচরি তাহাতে খান দুই। 
ফলারের জোগাড় বড়ই।। | 
নিখুঁতি জিলাপি গজা, ছানাবড়া বড় মজা, i 
শুনে সক্‌ সক্‌ করে নোলা। 
হরেক রকম NAT, যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা, 
যত খাই তত হয় তোলা || 
কাতারি কাটিতে শুকো দই। 
অনন্তর বাম হাতে, দক্ষিণা পানের সাথে, 
উত্তম ফলার তারে কই।। 
মধ্যম ফলার 2— 
সরু চিড়ে শুকো দই, মন্তমান ফাকা খই, 
খাসা মোণ্ডা পাতা পোরা হয়। 
মধ্যম ফলার তবে, বৈদিক ব্রাহ্মণ কবে, 
দক্ষিণাটা ইহাতেও রয়।। 
অধম ফলার 2— 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


শুমোচিড়ে জলো দই, তিত গুড়, ধেনো খই, 
পেট ভরা যদি কিছু হয়! 
অধম ফলার তাকে কয়।” 

আমি নিজে পল্লীগ্রামে ১৮ টাকা মণ খাঁটী গব্য ঘৃত বিক্রীত হইতে দেখিয়াছি, আর 
এখনকার ঘৃতের দাম চতুরগুণ বা পীচগুণ হইলেও তাহার ভিতরে যে কি থাকে, তাহা 
যাইতে পারে, অর্থাৎ গরু, শূকর, মহিষ, সাপ প্রভৃতির চর্ব্বি সকলই একাধারে quoq 
মধ্যে বিরাজ করে। কলিকাতায় ও তাহার উপকণ্ঠে যে সকল মৃত গরু, মহিষ, ঘোড়া 
প্রত্যহ মিলে, তাহার জন্য প্রতি বৎসর ডাক উঠে; ধাপার মাঠে সেই সকল জন্ত ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র অংশে কর্তিত হইয়া এক বৃহৎ কটাহে উত্তপ্ত করা হয়; উত্তাপের ফলে চবির্ব বাহির 
হইয়া উপরে ভাসিতে থাকে। দুই চারিটি সরল প্রক্রিয়ার পর এই চর্ব্বির রং ও গন্ধ 
সম্পূর্ণ দূর হয়; তখন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদিগের মারফৎ টিনে করিয়া এই বস্তু দ্বারভাঙ্গা, 
পাটনা প্রভৃতি স্থানে চালান হয়। আমাদের মাড়োয়ারী ভ্রাতৃবৃন্দের গোমাতার প্রতি 
অচলা ভক্তি, পিঞ্জরা পোল স্থাপনের জন্য অসম্ভব উৎসাহ, কিন্তু ইহাদেরই কৃপায় এই 
অনুসারে শতকরা পঁচিশ ভাগ হইতে পঁচানব্বুই ভাগ পর্য্যন্ত এই বস্তু ঘৃতের মধ্যে 
প্রবেশ করে। তাহার পর বর্তমানে আর এক বিষম উৎপাত আরম্ত হইয়াছে, “ভেজিটেবল 
ঘি” নিরামিষ ঘৃত) নামে এক পদার্থ বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইতেছে। 
হিসাবে দেখিতে গেলে ভাল চবির্ব ও ঘৃতের বড় একটা প্রভেদ নাই; কিন্তু এই “নকল” 
ঘৃতে ভাইটামিন নামক শরীর গঠনের অত্যাবশক উপাদান একেবারেই নাই। এই 
কারনে এই সকল ঘৃতের ব্যবহার কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। ঘৃতের এই অপ্রাচূর্য্য ও 
দুর্দশীর একমাত্র কারণ গো-জাতির অবনতি। 

অধিক দিনের কথা বলিতেছি না, সত্তর পঁচাত্তর বৎসর পূর্বেও বাঙ্গালার পল্লী-জীবনে 
গো-সেবা একটি নিত্য-নৈমিত্তিক কাৰ্য্য ছিল। অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পর্য্যন্ত গো সেবা 
না করিলে জলগ্রহণ করিতেন না। আর এখন গো-মড়কের প্রভাবে গো-জাতি 
নির্ব্বংশপ্রায়; যাহা আছে, তাহাও সুপ্রজনন অভাবে, খাদ্যের অভাবে কঙ্কালসার হইয়াছে। 
তরকারীর খোসা, ফেন, জল, পর্য্যাপ্ত খড়,_ইহাই হইল গরুর খাদ্য। খড় এখন দুর্মুল্য 
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হইয়া পড়িয়াছে। গোচারণের জমীর তখন অভাব ছিল না, স্বচ্ছন্দমনে ঘাস খাইয়া 
সন্ধ্যার সময় গরু গোয়ালে ফিরিত। আর এখন জমীদারের বিলি বন্দোবস্তের গুণেই 
হউক বা অন্য কারণেই হউক, দেখিতে পাই, গ্রামের গোচারণ-ভূমি ক্রমশঃ লোপ 
পাইতেছে, সুতরাং অনাহারে গরু শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। নব্যতন্ত্রের যাহারা যুবক, 
পল্লীবাটীতে হয় ত তাহাদের পিতামহী বা অন্য বয়স্কী আত্মীয়ার মধ্যে গো-সেবা 
কোনরূপে টিকিয়া আছে, কিন্তু এক দিন যদি কোন কারণ বশতঃ তাহাদিগকে “গো 
আনিতে পারি। আর নব্য যুবতীদের কথা না বলাই ভাল, হয় ত “গো বাড়ানের” 
্রস্তাবেই তাহাদের মধ্যে “হিষ্টিরিয়া” দেখা দিবে। 

এই সব বাবুয়ানার ফলেই, গৃহস্থের নিত্য-কর্তব্য অবহেলার ফলেই পল্লীগ্রামে 
পর্যন্ত আজ দুগ্ধের দুর্ভিক্ষ। রেলস্টীমারের কাছাকাছি, পল্লীতে এখন টাকায় দুই সের 
হইতে আড়াই সেরের অধিক দুধ পাওয়া যায় না। আর সুদূর পল্লীতে (যেখান হইতে 
দুধ সহসা রপ্তানী হয় না) হয় ত কালে ভদ্রে টাকায় আট সের দুধ মিলে, তাহাও আবার 
পরিমাণে যথেষ্ট পাওয়া যায় না। ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থকে পর্যন্ত অধিক 
পরিমাণ দুগ্ধ একত্র সংগ্রহ করিতে নাস্তানাবুদ হইতে হয়। আমাকে গত আট বৎসরের 
"NOS কার্যোপলক্ষে দুই বার (১৯২০ ও ১৯২৬) বিলাত যাইতে হয়; দুই বারই আমি 
বিলাতের দুগ্ধ ও গব্য পদার্থের সরবরাহের বিষয় বিশেষ করিয়া আলোচনা করি! 
১৯২০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আমি লন্ডনে উপস্থিত ছিলাম; বিলাতে সেবার প্রচণ্ড 
শীত পড়িয়াছিল, রাস্তা-ঘাট বরফের সাদা আস্তরণে ঢাকা পড়িত; সাধ্য কি কেহ সকাল 
সাড়ে আটটা নয়টার আগে শয্যা ত্যাগ করে। কিন্তু প্রকৃতির এই নির্মম খেয়ালের 
মধ্যেও দেখিতাম যে, ভোরের আলো ফুটিবার আগেই দরজার গোড়ায়, দুধের বোতল 
হাজির হইয়া রহিয়াছে। দস্যু-তস্কর কেহই এই বোতল স্পর্শ করিবে না, যথাসময়ে 
গৃহস্বামী বাহির হইয়া বোতল ভিতরে লইবেন। লন্ডন অতি বিশাল নগরী, সত্তর লক্ষ 
লোকের বাস। লন্ডনে পল্লী উপকণ্ঠ হইতে শেষ রাত্রিতে রেলযোগে ভিন্ন ভিন্ন সহরতলীর 
স্টেশন এই সত্তর লক্ষ লোকের উপযুক্ত দুধ জীবাণুশূন্য পাত্রে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গৃহীত 
হইয়া হাজির হয়, সেখান হইতেই মোটর-যান, ঠেলাগাড়ী প্রভৃতি বাহনে পাড়ায় পাড়ায় 
সরবরাহ হয়। তাহা ছাড়া, পল্লীতে পল্লীতে দুই তিন রাশি অন্তর গব্য পদার্থের দোকান 
(Dairy), তাহাতে দুধ, মাখন, পনির, ডিম (ডিম, সেখানে “গব্য” পদার্থের অন্তর্ভূক্ত) 
প্রচুর পরিমাণে মিলে। আর আশ্চর্য্যের বিষয়, সেখানকার দুধ এখানকার দুধের অপেক্ষা 
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অনেক সারবান্‌ হইলেও দামে সস্তা । হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, প্যারিসে দুধের দাম 
টাকায় আট সের, আর এই দুধ আমাদের দেশের “মাঠা তোলা” দুধ নহে। অথচ 
ইংরাজ বা ফরাসী গো খাদক জাতি, শুধু দেশের গরু ভক্ষণ করিয়া, ইহাদের ক্ষুধা মিটে 
না, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রচুর পরিমাণে বরফে সংরক্ষিত “জর্মান” মাংস প্রতি 
বৎসর ইহাদের ভোগে লাগে । আমার মনে আছে, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে লন্ডন-প্রবাসকালে 
গন্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ঠ হইয়া ভুলক্রমে একটি গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলাম। 
ঢুকিয়াই সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে চমকিয়া উঠিলাম। দেখি, রাস্তার দুই ধারে 
_ কাতারে কাতারে অগণ্য নিহত পশুর মৃতদেহ ঝুলিতেছে। লন্ডনের ক্ষুদ্র এক পল্লীর 
মাংসের বাজারের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন আমি ভাবিলাম যে, সমগ্র লন্ডনে, প্রত্যহ 
এইরূপ কত পশুই না বলি হইতেছে। মাংস ছাড়া মাছও ইংরাজ বড় কম খায় না; 
হেরিং, ট্রাউট, স্যামন, «xg প্রভৃতি কত প্রকার মাছ নদী ও সমুদ্র হইতে সাধারণভাবে 
সংগৃহীত হইতেছে ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু এতৎসত্তেও ইংরাজের 
দুধে অরুচি নাই। যেখানে বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ ধন-সম্পদ্‌ আসিয়া জমিয়াছে, সেই 
কলিকাতার বাজারে দৈনিক মাত্র তিন হইতে চারি হাজার মণ দুগ্ধ বিক্রয় হয়। হিসাব 
করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতাবাসী প্রতিদিন লোকপ্রতি পৌনে দু'ছটাক মাত্র দুধ 
প্রাপ্ত হন। তাহাতে দাঁড়ায় এই যে, শতকরা ৮০ জন লোক বৎসরে দুগ্ধের স্বাদ পায় 
না, কয়েকজন সঙ্গতিপন্ন লোকও অপোগণ্ড শিশুভিন্ন আর কাহারও ভাগ্যে দুধ জোটে 
না। খাঁটা দুগ্ধের জন্য আমাদের বিজ্ঞান কলেজে পশ্চিম হইতে কয়েকজন হিন্দুস্থানী 
গোয়ালা আনাইয়া সংলগ্ন আঙ্গিনায় বাস করিতে দিয়াছি, প্রতিদানস্বরূপ তাহারা দয়া 
করিয়া আমাদিগকে টাকায় তিন সের খাঁটা দুধ দেয়। 

বাঙ্গালার সৰ্ব্বত্ৰ দেখি, গরুগুলি জীর্ণ-শীর্ণ। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে পাহাড় প্রমাণ বিচালি 
জমান দেখিতাম, এখন সে সব লোপ পাইয়াছে__কঙ্কালসার গরুগুলি কোনমতে ঘাস 
চাটিয়াই ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। সুন্দরবনে পর্য্ত্ত গরুর এই দুর্দশী, অথচ সেখানেও 
দোকানে সুইডেনে প্রস্তুত গাঢ় দুগ্ধের অভাব নাই। গরুগুলার অবস্থা দেখিয়া আমার 
বড় করুণা হয়, তৃষ্কার সময় জলটুকু পর্যন্ত পায় না; কারণ, জল একে লোণা, তাহার 
উপর কুমীরের ভয় আছে; এক একটি গরু গড়ে আধসের হইতে তিন পোয়ার বেশী 
দুধ দিতে পারে না। 

ভারত গভর্ণমেন্টের গৌ-বিশেষজ্ঞ স্মিথ বলেন, “গরুর দরুণ ভারতবর্ষ বৎসরে 
ষাট কোটি টাকার অপচয় করে।” স্মিথের মতে লন্ডনে দুধ ভারতবর্ষ অপেক্ষা এত শত 
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গুণ সস্তা; টাকা হিসাবে লন্ডন ও কলিকাতায় দুধের দাম প্রায় সমান, কিন্তু লন্ডনের 
দুধ এ দেশের দুধের অপেক্ষা অনেক গুণ সারবান্‌ এবং লন্ডনবাসী কলিকাতাবাসী 
অপেক্ষা অন্যুন তিরিশ গুণ ধনী। | 

ডেনমার্ক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য;আয়তনে মাত্র ১৬ হাজার বর্গমাইল, বাঙ্গালাদেশের 
এক-পঞ্চমাংশ মাত্র, কিন্তু এই বন্ধিষ্ণু স্বাধীন দেশের আয়ের শতরা ৭৬ ভাগ গব্যজাত 
পদার্থ হইতে AFS | মেকলে তাহার ইংলন্ডের ইতিহাসে দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বসময়ে 
ইংলন্ডের অবস্থার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, সে সময়ে ইংলন্ডেও এই ' 
ভাবে গোধন অপচয় হইত। শীতের সময় যখন চারিদিক্‌ বরফে ঢাকা পড়িয়া কৃষিকার্যয 
বন্ধ থাকিত ও ঘাস অপ্রাপ্য হইত, তখন মাংসের জন্য অবাধ গো-হত্যা চলিত; কয়েক 
মাস যাবৎ লোক লবণে জারক মাংসের সাহায্যে প্রাণধারণ করিত এবং ইহার ফলে 
দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইত। কিন্তু গাজর, শালগম প্রভৃতির চাষ 
প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই ভাবে পশুধ্বংস অনেক নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। 

রাজকীয় কৃষি-কমিশনে সাক্ষ্য দিবার সময় আমি জোর করিয়া বলিয়াছিলাম যে, 
জনসাধারণের স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ, দৈনিক আহার্য্যে দুগ্ধ ও গব্য পদার্থের অভাব। 
বাঙ্গালোরে ভারত-গভর্ণমেন্টের যে আদর্শ গোশালা আছে, তাহা আমি পর্যবেক্ষণ 
করিয়াছি। কিসে গোজাতির উন্নতি হয়, দুগ্ধ ও গব্য পদার্থ যথানিয়মে সংগৃহীত ও 
প্রস্তুত হয়, এই সকল বিষয়ে সাধারণের অজ্ঞাত দূর করাই এই পরীক্ষাগারের কার্য্য। 
দোহনের পর দুধ বীজাণুশুন্য (Pasteurise) করা হয়। গোমূত্র, সিমেন্টের নালা বহিয়া 
পাত্রে জমা হয়; চোনায় যথেষ্ট পরিমাণ এমোনিয়া ঘটিত পদার্থ থাকে, ইহা জমির 
উত্তম সার হিসাবে ব্যবহৃত হয় ।পাঠ্যাবস্থায় এডিনবরায় দেখিতাম, স্কচ, গোয়ালা চোনা, 
গোবর, খড় ও চুণ একত্র মিলাইয়া মাটীতে পুতিয়া রাখিত এবং কয়েক মাস পরে সার 
হিসাবে ব্যবহার করিত। 

তৈলে ভেজাল আমাদের স্বাস্থ্যহীনতার আর একটি কারণ; পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে 
“ঘানি গাছ” ছিল, কালের তৈল বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব ছিল না। তেল কলের 
হইলেই যে অশুদ্ধ হইবে, এমন কোন কথা নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কলে সরিষার 
পরিবর্তে এত সম্ভব ও অসম্ভব ভেজাল চলে যে,তাহা না দেখিলে সহসা প্রত্যয় করিতে 
মন উঠে না। পাকুড়ের বীজ ভেজাল যে একবার কলিকাতায় সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি 
করিয়াছিল, তাহা অনেকেই জানেন। আর গ্রামের “ঘানি” হইতে সে খইল বাহির হইত, 
তাহা গ্রামের গরুর আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু এখন গ্রামের কলু পিতৃপিতামহের 
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পেশাছাড়িয়া চাকরীর উমেদারী করিতেছে, খইলের অভাবে গরু শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে 
এবং কলিকাতার কলে যে খইল প্রস্তুত হইতেছে, তাহা পূর্ব হইতে বায়না হইয়া 
বরাবর জাপানে চলিয়া যাইতেছে__ দেশের গরু অভুক্তই থাকিতেছে। 

মেডিক্যাল কলেজের শরীর-বিদ্যার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক ডাক্তার ম্যাকে বাঙ্গালীর খাদ্য 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সাধারণ বাঙ্গালীর খাদ্যে শুধু শ্বেতসারের প্রাচুর্য 
থাকে, নাইট্রোজেনের ভাগ এত অল্প থাকে যে, তাহাতে দেহ পুষ্টিলাভ করিতে পারে 
না। শ্বেতসার, প্রোটীন্‌, শর্করা, স্নেহ ও লবণ-জাতীয় পদার্থের সমন্বয়ে আমাদের 
খাদ্যবস্তু গঠিত, ইহার মধ্যে শুধু প্রোটানে নাইট্রোজেন থাকে। খাদ্যের মধ্যে প্রধানতঃ 
দুধ, ডিম, ডাল, মাছ ও মাংসে প্রোটীন্‌ থাকে। দুধের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, ডিম 
অনেকেই খান না, মাংস কিনিবার সঙ্গতি অনেকেরই নাই। বাকি রহিল ডা’ল ও মাছ। 
মাছ আমরা বাঙ্গালীরা খাই বটে, কিন্তু অনেক সময়েই শুধু মনকে প্রবোধ দিবার জন্য 
অথবা সধবার “সধবাত্ব” বজায় রাখিবার জন্য! আসলে অনেক সময়েই একরাশ মশলা, 
বাটনা ও তরকারীর মধ্যে দুই একখানি ক্ষুদ্র মৎস্যখণ্ড আত্মগোপন করিয়া থাকে, নানান্‌ 
কসরতের পর আবিষ্কৃত হইলেও শরীর-গঠনের যে বিশেষ সহায়তা করে, তাহা মনে 
হয় না। কারণ পরিমাণে তাহা অতি অল্প। মোটের উপর আজকাল কলিকাতার ডোবা 
যায়, অদৃষ্টের বিধানে আমরাও সেইরূপ কোনব্রমে ক্ষুধা-নিবারণের জন্য কচু, ঘেচু 
যাহা সম্মুখে পাই, তাহাই উদরে নিক্ষেপ করি। অবশ্য কচু-ঘেঁচু আহারে যে উপকার 
হয়, তাহা পরে বলিতেছি। ইহার ফল এই হয় যে, খাদ্যের অধিক ভাগ শরীরগঠন ও 
সংরক্ষণের কাযে বড় একটা লাগে না, প্রায় সমস্ত অংশই শরীর হইতে বাহির হইয়া 
যায়। মেডিক্যাল কলেজের পূর্বতন অধ্যক্ষ ডাক্তার কোটস্‌ বলিয়াছিলেন, “ওজন 
অনুপাতে বাঙ্গালী খায় অনেক, কিন্তু খাদ্যের অনুপাতে তাহা সারহীন; শরীর বিশেষ 
কিছুই পায় না। ফলে এ দেশের কোন সহরের ড্রেনের সমস্যা অতি জটিল হইয়া 
দীড়ায়।” এই কারণেই এক জন বাঙ্গালী ইংরাজের চেয়ে ওজনে কম হইলেও, তাহার 
পাকস্থালী আয়তনে ইংরাজের পাকস্থলী অপেক্ষা অনেক বড়। বাল্যকাল হইতেই সারশূন্য 
অথচ পরিমাণে অধিক খাদ্য দ্বারা পাকস্থলী পূর্ণ হওয়ার জন্য পাকস্থলীর পেশী ক্রমশঃ 
বিস্তৃত হয় এবং স্বতঃসক্কোচধর্ম্ম হারাইয়া ফেলে। 
প্রদেশের খাদ্যসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন যে, বাঙ্গালী ও 
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মাদ্রাজীর খাদ্য ভারতের অন্য প্রদেশের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষী নিকৃষ্ট এবং পাঞ্জাবের 
খাদ্য সর্বোৎকৃষ্ট । রাসায়নিক বিশ্লেষণে এই দুই প্রদেশের খাদ্যের মধ্যে শ্বেতসার, CRE 
প্রভৃতি উপাদানের অনুপাতে নাইট্রোজেনের স্বল্পতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়; দিনের 
পর দিন শরীরকে প্রোটীন খাদ্য হইতে আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়, 
আর এই “নাইট্রোজেন অনাহারের” (nitrogen starvation) ফলেই এই দুই জাতি 
সারা ভারতে শীর্ণকায় ও দুর্ব্বল। ম্যাক্ক্যারিসন আরও লক্ষ্য করিয়াছন যে, 
গোদাবরী-বদ্বীপের ন্যায় উর্ব্বর ও শস্যবহুল ভূমিখণ্ডে পর্য্যন্ত দুই চারি জন ব্রাহ্মণ ও 
সঙ্গতিপন্ন লোক ভিন্ন সকলেরই অবস্থা এইরূপ, এই “সম্মানিত” ব্যতিক্রমের কারণ 
অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, পূর্বোক্ত অধিবাসিগণ আহারের সঙ্গে সামান্য একটু 
গব্য পদার্থ ব্যবহার করেন। সেখানকার চাষীরা আর এক কারণে সহজেই বেরিবেরীতে 
আক্রান্ত হয়; রাত্রিকালে ভাত ভিজাইয়া সকালে সেই ভাতভিজান জলে সামান্য একটা 
লঙ্কা ও লবণ মিশাইয়া তাহারা প্রাতরাশ সমাধা করে; এই জন্য ভাইটামিনের অভাবে 
সহজেই তাহারা বেরিবেরীর কবলে পড়ে। 

তরি-তরকারী, খাদ্যশস্য, দুগ্ধ প্রভৃতির মধ্যে ভাইটামিন নামে এক জাতীয় পদার্থ 
থাকে। ফলমূলে সাধারণতঃ খোসার মধ্যেই ইহার স্থান, পুরু করিয়া খোসা ফেলিয়া 
দিলে ভাইটামিনও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়। আহার্ষ্যে যদি শুধু শ্বেতসার, স্নেহ, শর্করা, 
প্রোটীন প্রভৃতি যথোচিত পরিমাণেও থাকে, তাহা হইলে দেখা যায় যে, পুষ্টিকর 
আহার সত্বেও শরীর ক্রমশঃ কাহিল (rickety) হইয়া পড়ে এবং স্কার্ভি, প্রভৃতি রোগে 
সহজেই আক্রান্ত হয়। কয়েক বৎসর হইল, আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, পুষ্টিকর খাদ্যের 
মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ভাইটামিন থাকা প্রয়োজন এবং ভাইটামিন অভাবেই শরীর 
বেরিবেরীতে আক্রান্ত হয় এবং গঠনোন্মুখ দেহ ঠিকভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। 
আমরা সাধারণতঃ যাহাদের “ছাতুখোর খোট্টা” বলিয়া উপহাস করি, তাহাদের ভূষিমিত্রিত 
লাল আটার মধ্যে (whole meal) ভাইটামিন যথেষ্ট বর্তমান। তাহাদের ক্রোরপতি 
পর্য্যন্ত এই জীতা-ভাঙ্গা লাল আটা ছাড়েন না। আর আমাদের চাই সাদা ধবধবে 
টেকিছাটা চাউল, সফেদ কলের আটা, অর্থাৎ বিশেষ চেষ্টা করিয়াই যেন আমরা 
চাউল আর ময়দার মধ্যে যেটুকু সার পদার্থ আছে, তাহাও বাহির করিয়া দিয়া তবে 
নিশ্চিন্ত হই। ইহাকে স্বকৃত পাপ, ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যা ভিন্ন আর কি বলিব? 

বাঙ্গালীরা বিশেষতঃ বাঙ্গালীর মেয়েরা ডিম খায় না, কারণ, জিজ্ঞাসা করিলে 
শুনিতে পাই, জীবহত্যা ও জুণহত্যা মহাপাপ। কিন্তু হত্যা কি শুধু--ডিমের বেলায়ই 
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হয়, ছাগ-হত্যায় অথবা সদ্যোধৃত মৎস্যের প্রাণ সংহারে কি প্রীণিহত্যার পাপ অর্শে 
না? ডিমের অনুভূতি আছে কি না, জানি না, আচার্য্য জগদীশ বলিতে পারেন; কিন্তু 
সদ্যশ্ছিন্ন ছাগদেহের ও কই মৎস্যের ধড়ফড়ানি দেখিয়াও যে জীবহত্যার বৈক্ব্য মনে 
আসে না, ইহাই আশ্চর্য্য । খাদ্য হিসাবে মাছ ভাল, কিন্তু তুলনায় ডিম আরও ভাল, 
ডিমের সবটাই সারবান্‌ খাদ্যে ভরা। আস্ত মাছের আস ও মাথা বাদ দিয়া সাধারণতঃ 
পঞ্চাশ ভাগ মাছ পাওয়া যায়, মাছের আবার আশী ভাগ জলীয় অংশ, মাছের মোট 
ওজনের উপর শতকরা দশ হইতে পনেরো ভাগের অধিক খাদ্য-অংশ আমরা পাই না, 
অর্থাৎ এক সের মাছে প্রকৃতপক্ষে “আসল মাছ” থাকে, খুব বেশী হইলে, আধ পোয়া। 
কিন্তু ডিমের শুধু খোলাটি বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহার সমস্তটাই খাদ্য এবং বিশেষ 
পুষ্টিকর খাদ্য! ডিমের সাদা অংশে বিশুদ্ধ এলবুমিন, হল্‌দে অংশে লেসিথিন প্রভৃতি 
বিশেষ পুষ্টিকর উপাদান থাকে । অনেকের মুখে শুনি যে, মুরগীর ডিম না খাইলে না 
কি ডিম খাওয়ার ফল হয় না। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, সামান্য একটু গন্ধ ভিন্ন হংসী 
ও মুরীগর ডিমে কোন প্রভেদ নাই। উভয়ই শরীরের পক্ষে সমান উপকারী, খাদ্য 
হিসাবে উভয়েরই মূল্য খুব বেশী। 

মিঠাই খাওয়া আজকালকার দিনে একটা রেওয়াজ হইয়া দীঁড়াইয়াছে; দীনতম 
দরিদ্রের পর্য্যন্ত মিঠাই না খাইলে সভ্যতা থাকে না। রসগোল্লার আকৃতি ত ক্রমশঃ 
দেখিতেছি, Fa হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেছে, শীঘ্রই দেখিবার জন্য অনুবীক্ষণ যন্ত্রের 
তাহাতে কাচ অনেক সময়েই থাকে না। রসগোল্লার গামলার মধ্যে মাছি, বোল্তী, 
দম্কা বাতাস একরাশি রাস্তার ধূলা গামলার মধ্যে আনিয়া দেয়-_আর কলিকাতার 
ধূলাতে যম্ষ্মা, বসন্ত, কলেরা হইতে কি রোগের বীজাণু যে নাই, তাহা আমি জানি না, 
আর আমরা মহানন্দে অক্রেশে সেই মিঠাই ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেছি! 
যদি কেহ বলেন যে, নিত্য এত রোগের মধ্যে থাকিয়াও আমরা বাঁচিয়া আছি কি 
করিয়া, তাহা হইলে আমার উত্তর এই যে, বাঁচিয়া আছি নেহাৎ বরাত জোরে! বীচিয়া 
না থাকিবার যত রকম চেষ্টা থাকিতে পারে, তাহার কোনটিরই আমাদের ক্রটি নাই। 
তবে বাঁচিয়া যে আছি, তাহা আমাদের চেষ্টার ফলে নহে, ঘোর চেষ্টার বিরুদ্ধে। 

মুড়ি, খই, চিড়া প্রভৃতি অতি সুন্দর জল-খাবার; আমি নিজে এই সকল খাবার 
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পাইলে আর কিছু চাহি না। মুড়ি আমাদের দেশী বিস্কুট, ইহাতে শ্বেতসার আংশিকভাবে 
Ge SC পরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। আমার মতে মুড়ি ও বিস্কুটে কোনই প্রভেদ নাই, 
প্রভেদ শুধু দামে; অথচ “সভ্যতার” খাতিরে অতিথিকে বিস্কুট না দিয়া মুড়ি দেওয়া 
চলে না; কারণ মুড়ি দিলে অতিথির অপমান করা হয়। যেখানে চোদ্দছটাক বিস্কুটের 
দাম আড়াই টাকা, সেই পরিমাণ মুড়ির দাম মাত্র দুই চারি আনা। কিন্তু মুড়ির ন্যায় এক 
পদার্থ গুড়ে ভাইটামিন ও লবন জাতীয় পদার্থ পুরো মাত্রায় থাকে, চিনিতে একেবারে 
অবর্তমান। মুড়ি অথবা চিড়ে এবং উত্তম গুড় সহযোগে যে চাকিতে প্রস্তুত হয়, তাহা 
এই বৃদ্ধ বয়সেও আমার কাছে আত্মত বলিয়া (puffed rice) অর্থাৎ বিলিতি মুড়ি 
বারো আনা পাউন্টে কিনিয়া অনায়াসে অতিথির পাতে পরিবেষন করা যাইতে পারে। 
আমার শুধু দুঃখ হয় যে, প্রতি বৎসর এত ছাত্র রসায়ন শাস্ত্র পড়িতেছে; কিন্তু এই 
সামান্য সত্যটি বুঝাইয়া দিবার কাহারোও সামর্থ্য নাই। তাহার উপর গুড় খাওয়া 
চলিতে পারে না! কারন চিনির তুলনায় গুড় সস্তা মনে হয়, অথচ মাণিকতলা অঞ্চলে 
মুড়ি ও চিড়ার দৌকান খুঁজিয়া বাহির করিতে আমাকে হয়রাণ হইতে হইয়াছিল। 
আমহার্ট স্ট্রীটের শিবমন্দিরের নিকট একটি ছোট দোকান আবিষ্কার করিয়াছি, তাহাও 
চলে বোধ হয় আমার মত দুই পাঁচ জন “বিকৃত-মস্তিক্ষের” খেয়ালের ফলে I এইখানে 
শ্রদ্ধেয় বক্তা, বক্তব্য বিষয়ের যথার্থতা প্রমাণ করিবার জন্য সম্মুখস্ত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে 
নলিনগুড়ের প্রস্তুত মুড়ির চাকতি)_অসুলেখ। 

ছেলেবেলায় কোজাগর-লক্ষ্মীপূজার রাত্রিতে দেখিতাম, অতিথিগণের মধ্যে মুগ ও 
বুটের অঙ্কুর, নারিকেল-কোরা, কচি শশা আখের খণ্ড ইত্যাকার জলপান বিতরণ করা 
হইত; আজকাল বোধ হয় এ সকল লোপ পাইতেছে। এই সকল জিনিষে ভাইটামিন 
যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। নারিকেল সম্বন্ধে আমার মত এই যে, এমন সুখাদ্য বোধ হয় 
জগতে আর নাই। নারিকেলের শীসে মাখনের উপাদীন প্রচুর পরিমাণে থাকে। টাটকা 
নারিকেল-তৈল প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিউটিরিক এসিড্‌ থাকে। তাহাতে অনায়াসে লৃচি 
ভাজিয়া খাওয়া স্বয়ং গরম অবস্থায় কোন গন্ধ থাকে না। আমি রসায়নগারে এ সকল 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। নেয়াপাতির ডাবের শীসে যথেষ্ট পরিমাণ স্নেহ-জাতীয় 
পদার্থ ও উদ্ভিদ এলরমিন থাকে, কিন্তু কলিকাতার “সভ্যতা” অনুসারে এ হেন পুষ্টিকর 


* এইখানে শ্রদ্ধেয় বক্তা, বক্তব্য বিষয়ের যথার্থতা প্রমাণ করিবার জন্য সম্মুখস্থ শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে 
একবাক্যে আচার্য মহাশয়ের উক্তির সমর্থন করিয়াছিলেন। --অনুলেখক। 
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বলিয়া নারিকেলের জল খাইয়া শীস ফেলিয়া দেওয়াই রীতি, অর্থাৎ বাজে অংশ 
রাখিয়া সারাংশ ফেলিয়া দিতে হইবে, নচেৎ ভদ্রতা রক্ষা হয় না! আমি জানি, 
শিক্ষা-বিভাগের এক বড় ফুরোপীয় কর্মচারীর (Clarke) টিফিনের বন্দোবস্ত ছিল 
শীস-জল সমেত শুধু একটি আস্ত নারিকেল। 

আমাদের দেশের কেরাণী বাবুদের অনেককেই সকাল আটটার সময় কোনমতে 
দিতে হয়। সুতরাং একটা বাজিতে না বাজিতে অনেকেরই ক্ষুধার উদ্রেক হয়। এই 
সময়ে নানাপ্রকার মুখরোচক খাদ্য তাহাদের সম্মুকে উপস্থিত হয়; লোভে পড়িয়া 
অনেকেই দুই আনা, চারি আনা, এমন কি, ছয় আনার পর্যান্ত মিঠাই খাইয়া বসেন। 
কিন্তু এ সব খাদ্য দুষ্পাচ্য ও সারহীন; অধিকন্ত স্বল্পবেতন কেরাণীর আয়ের পক্ষে 
দুৰ্ম্মুল্য। আমার মতে কেরাণী বাবুরা যদি এলুমিনিয়মের কৌটা করিয়া এক পয়সার 
মোটা আটার রুটী, দুই তিনটি সিদ্ধ আলু, ও “মধুরেণ সমাপয়েৎ হিসাবে কিছু সুগন্ধ 
গুড় লইয়া যান, তবে অল্প পয়সার মধ্যে পুষ্টিকর জলখাবারের বন্দোবস্ত হইতে পারে। 
মাঝে মাঝে মুখ বদলাইবার জন্য একটি সিদ্ধ ডিম ও ভিজা ছোলা সামান্য ভাজিয়া 
লইয়া মুড়ির সঙ্গে খাওয়া যাইতে পারে; এই প্রকার জলখাবার খাইলে শুধু যে পয়সা 
বাঁচিবে, তাহা নহে, স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও বিশষ রকম লাভ হইবে। এই বিষয়ে যতই 
ভাবি, ততই দেখিতে পাই যে ৫০1৬০ বৎসর পুর্বে আমাদের খাদ্যে প্রোটিন, স্নেহ ও 
ভাইটামিনের অভাব ছিল না। বিলাতেও ভাইটামিন তত্ব আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে 
ইংরাজের খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে লেটুস্‌। (বীধাকপি শ্রেণীর সব্জী), বিলাতি বেগুণ, 
লেবু প্রভৃতি থাকিবে। আর এখন দেখা যাইতেছে যে, এই সকল তরকারীতে কাচা 
অবস্থায় প্রচুর পরিমাণ ভাইটামিন থাকে । আমরা এত দিন বিলাতী বেগুণ স্পর্শ করিতাম 
না, এখন খাইতে শিখিতেছি। প্রায় দুই বৎসর হইল, লন্ডনের পশুশালার উদ্যানে 
একটি বর্ষীয়সী মহিলাকে স্যাপ্ুউইচের সঙ্গে একটি বৃহৎ লাল ফল কামড়াইয়া খাইতে 
দেখিয়াছিলাম; সন্দেহ হওয়ায় কাছে গিয়া দেখি, মহিলাটি একটি পাকা বিলাতী বেগুণ 
চিবাইয়া খাইতেছেন। আমাদের সাধারণ তরকারীর মধ্যে মুলা, বরবটা ও পেঁয়াজে 
যথেষ্ট ভাইটামিন থাকে।দেশী পেঁয়াজ বড় উগ্র, বোম্বাই পেঁয়াজ অপেক্ষাকৃত কম 
ঝাঝাল। পেঁয়াজ আমরা বাংলাদেশে প্রকাশ্যতঃ খাই না, কিন্তু বোম্বাই, মাদ্রাজ অঞ্চলে 
ব্রা্মণও পেঁয়াজের শ্রাদ্ধ করে, অথচ মৎস্যভোজী বাঙালী ব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট জল খায় 
না। ধনের শাক, শল্প, পুদিনা এই সকলের মধ্যে ভাইটামিন অল্াধিক পরিমাণে থাকে, 
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সুতরাং তরি-তরকারীর বিষয়ে যদি আমরা সামান্য একটু বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করি, 
তাহা হইলে আমার মনে হয়, এই অল্প পয়সার মধ্যেই বেশ পুষ্টিকর আহারের বন্দোবস্ত 
করা যাইতে পারে। 

শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, কেশব একাডেমী মাসে চারি আনা করিয়া লইয়া 
ছাত্রগণের জলখাবারের বন্দোবস্ত করিতেছেন; আশা করি, কর্তৃপক্ষও এই উদ্দেশ্য 
কিছু দিবেন। চার আনা বা আট আনায় অবশ্য মিঠাইর বন্দোবস্ত হইতে পারে না; কিন্তু 
অনায়াসে আলুসিদ্ধ, লাল আটার রুটি, নৃতন গুড়, ছোলা ও মটর সিদ্ধের ব্যবস্থা 
হইতে পারে। কলেজে হষ্টেলগুলিতে শুনি, ভাতের পরিবর্তে অন্ততঃ একবেলাও রুটী 
বা চাপাটী দেওয়া সম্ভবপর নহে। অথচ যেখানে যাই, সেখানেই চায়ের ছড়াছড়ি দেখি। 
প্রায় প্রত্যেক ঘরেই একটি করিয়া প্রাইমাস্‌ স্টোভ, অষ্টপ্রহর চায়ের জল তৈয়ারী 
হইতেছে ও “চা গলাধঃকরণ” চলিতেছে। অতিরিক্ত চা-পানের ফলে ক্ষুধা মরিয়া যায় 
ও প্রথমটা কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি হইলে অবশেষে অবসাদ আসে। ফলে শিক্ষিত 
বাঙালীর মধ্যে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, অক্ষুধা, অগ্নিমান্দ্যের এত প্রাদুর্ভাব। শিক্ষিত লোকের 
অনুকরণে রাস্তার মুটে-মজুর পর্য্যন্ত এই বিষপান আরম্ভ করিয়াছে, পথের ধারে 
সকাল-বিকালে দেখি অগণ্য স্ত্রী-পুরুষ সতৃষ্ণনয়নে চায়ের আশার বসিয়া আছে। বোম্বাই 
সহরেও দেখিয়াছি, “বিশ্রান্তি-ভবনে” কেরাণীগণ পোয়ালার পর পেয়ালা চা “সাবাড়” 
করিতেছে। এ সর্ব্বনাশী নেশা ভীষণভাবে বিস্তৃত হইয়া পলে পলে জীবনীশক্তির নাশ 
করিতেছে। অতিরিক্ত চা-পানের বিষময় ফল আমি “চা-পান না বিষ-পান” শীর্ষক 
প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত 
এম্‌-ডি মহাশয় আমার মতের পূর্ণ সমর্থন করিয়া আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, 
ভবিষ্যতে আমি কলিকাতাবাসী ছাত্রগণের মধ্যে সংক্রামিত চা ও বায়স্কোপের নেশার 
বিরুদ্ধে অভিযান করি। অনেকের ধারণা যে চা খাদ্যবস্তু; কারণ, অতিরিক্ত চা পানের 
ফলে ক্ষুধা সম্পূর্ণ লোপ পায়। বাস্তবিক চায়ের শতকরা ৯৮ ভাগ জল, দুই ভাগ মাত্র 
অন্য বস্তু থাকে। চা-পানে উত্তেজনার কারণ ক্যাফিন্‌ (caffeine) নামক উত্তেজক 
পদার্থের অস্তিত্ব। ক্ষুধা নষ্ট হয় বলিয়া প্রমাণ হয় না যে, উহা খাদ্যবস্তু তাহা হইলে 
গাঢ় নির্য্যাস; কারণ গঞ্জিকায় দম দিয়া পান্ধী বেহারারা হন্‌ হন্‌ করিয়া অনায়াসে 
মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে।” 

তাহার পর স্ভ্যতা-বৃদ্ধির আর একটি লক্ষণ, অলিতে-গলিতে কোণায়-কানাচে, 
বর্ষার আগাছার মত রেন্টোরার (restaurant) AFÉR দরিদ্র পিতা বা অন্য অভিভাবক 
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নিজের অবশ্য-প্রয়োজনীয় ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া বংশের দুলালের শিক্ষার জন্য যে অর্থ 
পাঠান, তাহার মোটা রকম একটি অংশ এই সকল রেষ্টোরী। প্রতিপালনে ব্যয় হয়। 
এই সকল দোকানের খাবার সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। দিনের উদবৃত্ত মাংস পরের 
দিন কিমার আকার ধারণ করিয়া চপের মধ্যে প্রবেশ করে, ধরিবার উপায় নাই। কোন্‌ 
জন্তর মাংস হইতে চপ, কাটলেট প্রস্তুত হয়, তাহা অবশ্য ভোক্তাদের জানা নাই। শুনা 
গিয়াছিল, উত্তর অঞ্চলের নামজাদা এইরূপ একটি খাবারের দোকানদার চপে কুকুরের 
' মাংস দিয়া আইনের জালে ধরা পড়িয়া ছিল। মোটের উপর, সাধারণ ছাত্রের 
বিলাস-ব্যসনে যে অপব্যয় হয়, তাহা যদি পুষ্টিকর খাদ্যে ব্যয় হইত, তাহা হইলে বোধ' 
হয় বাঙালী ছাত্রের স্বাস্থ্য অন্যরূপ দীড়াইত। ৭1৮ টাকা কমের জুতা ব্যবহার করিলে 
ছাত্রমহলে নাম থাকে না। চুল কাটিবার সেলুনে ক্ষৌরী না করিলে আদব-কায়দাদুরত্ত 
. হয় না, সপ্তাহে অন্ততঃ দুইবার থিয়েটার, বায়স্কোপ না দেখিলে “অজ পাড়াগেঁয়ে” 
; নাম অনিবার্ধ্য; বাঙালী ছাত্রকে অগত্যা “পেটের উপর বাণিজ্য” করিতে হইতেছে। 
শরীরের সকল অবয়বের মধ্যে পাকস্থলীকে ফাকি দিয়াও বাহিরের চাক্চিক্য বজায় 
রাখা যাইতে পারে। ড্রাইং ক্লিনিং দোকান হইতে ধোপাদের পোষাকে দেহ আবৃত 
করিয়া, মুখে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া বাম হস্তে রিষ্টওয়াচ লাগাইয়া হালফ্যাসানের 
বাঙালী ছাত্র “উন্নতির পথে” দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, এ উন্নতিতে বাদ সাধিতে যায় 
কাহার সাধ্য? এই ছাত্রসমাজই বৃহত্তর সমাজের মেরুদণ্ড, কিন্তু মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিলে 
সমাজ কয় দিন টিকিবে? 

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, দারিত্রয-রোগক্রিষ্ট বাঙালী, জাতিকে বাচিয়া 
থাকিতে হইবে। সকাল-সন্ধ্যা সকলের ঘি, দুধ, মাখন জুটিবে না, ইহা নিশ্চিত। তবে 
দুঃখ এই যে, অনায়াসলভ্য সাধারণ খাদ্যের মধ্যেও যাহা সারবান্‌, তাহাও আমরা 
পরিত্যাগ করিয়াছি এবং সারবান্‌ খাদ্যের সারাংশ ফেলিয়া দিয়া বাজে অংশ গ্রহণ 
করিতেছি। আমি অনুরোধ করি যে, সকলেই যেন খাদ্যসম্বন্ধে একটু ভাবিয়া দেখেন 
এবং প্রয়োজন হইলে ব্যয়বাহুল্য না করিয়াও চিরাচরিত প্রথম সামান্য পরিবর্তন করিয়া 
খাদ্যের উৎকর্ষ-সাধন করেন। 


* ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট ভবনে, রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে আচার্য্য 
রফুললচ্্র রায় মহাশয়ের মৌখিক বন্তৃতার সারাংশ শ্রীসুবোধকৃমার মজুমদার কর্তৃক অনু-লিখিত। 
আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ বন্তৃতাবলী ২য় খণ্ড (১৯৩১) পৃ. ২৫-৪৪, চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী 
এন্ড কোং প্রকাশক) 
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উৎসর্গ-পত্র 
উৎসর্গ-পত্র 


শিশু যখন মাতৃক্রোড়ে স্তন্য পান করে তখন সেই দুগ্ধধারার সহিত তাহারু অন্তরে 
যাবতীয় সংস্কার ও চিন্তার বীজ উপ্ত হয়; তাহাই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে অঙ্কুরিত ও 
পল্পবিত হইয়া উঠে। মাতা, মাতামহী, পিতামহীর নিকট শিশু যে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে 


তাহা একেবারে অস্তিমজ্জাগত হইয়া যায়। মহাবীর নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন যে, - 


ফরাসী জাতিকে বড় করিয়া তুলিতে হইলে আগে তাহার মাতৃজাতিকে উদ্বোধিত 
করিতে হইবে। 
শিরায় উপশিরায় শক্তি ও বীর্য্যের পরিবেশন হয়, জননী, ভগিনী ও জায়ার কল্যাণী 
মূর্তিতে এখনও যাহারা বাংলার আধার ঘরে মঙ্গল দ্বীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছেন--সেই 
মাতৃজাতির উদ্দেশে আমার আজীবন-লদ্ধ অভিজ্ঞতার প্রতীক এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি 
উৎসর্গীকৃত হইল। 

- গ্রন্থকারস্য 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


পাস্তয়র ইন্‌ষ্টিটিউরে প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার জলাতঙ্ক রোগ ও 
তাহার চিকিৎসা 


জলাতঙ্ক রোগাক্রান্ত জোশেফ নাইষ্টারের চিকিৎসার সাফল্যলাভ করার পরে 
পাস্তুরের খ্যাতির যশ পৃথিবীর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এডওয়ার্ড হার্ভে (Edourad 
Herve) নামক একজন সাংবাদিক পাস্তয়রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনি কৎ দ্য 
লোব্স্প্যা (Comte de Laubespin) নামে জনৈক বিদ্যোৎসাহী ভদ্রলোকের নিকট 
হইতে জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসার জন্য একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে 
পাত্তয়রকে চল্লিশ হাজার ফ্রাঙ্ক উপহার দেন। হার্ভে পাস্তয়রকে বলিলেন যে, কোনরূপ 
সরকারী সাহায্য না লইয়া প্যারী সহরে জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসার জন্য একটা 
হাসপাতাল ও লেবরেটরী প্রতিষ্ঠিত করা লোব্স্প্যার উদ্দেশ্য, তবে পাস্তয়র কর্তৃক 
প্রবর্তিত চিকিৎসাপ্রণালীর সাফল্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইবার পরে যেন উক্ত প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হয়। বলা বাহুল্য উক্ত চিকিৎসা প্রণালীর সাফল্যের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে 
পান্তয়রের বিশেষ বিলম্ব হইল না। মঁশিয়ে ল্যব্রী (Leblanc) তৎকালে ফরাসী দেশে 
সব্র্বপেক্ষা প্রবীণ ও বিচক্ষণ পশুচিকিতৎসক বলিয়া বিবেচিত হইতেন। তিনি এখন 
একাডেমী অফ্‌ মেডিসিন্-এর (Academy of Medicine) একজন সভ্য এবং প্যারী 
' সহরের স্বাস্থ্যবিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি এই সম্বন্ধে যে সরকারী বিবৃতি দাখিল 
করিয়াছিলেন তাহা হইতে দেখা যায় যে, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পাগলা কুকুর কর্তৃক দংশিত 
রোগীদিগের মধ্যে শতকরা ১৬ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ইহারা কেহই পাস্তয়রের 
প্রণালী দ্বারা চিকিৎসিত হয় নাই। কিন্তু ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ven মার্চ তারিখে পাস্তয়র 
একাডেমী অফ্‌ সায়েন্সের এক সভায় তাহার উদ্ভাবিত প্রণালীর উপকারিতা সম্বন্ধে এক 
বক্তৃতা দেন। তিনি দেখাইলেন যে, ৩৫০ জন রোগীকে তাহার প্রণালী দ্বারা চিকিৎসিত 
করিবার পর মাত্র একজন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই সভায় পাস্তয়র জলাতঙ্ক 
রোগের চিকিৎসাকল্পে একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য উপস্থিত সভ্যগণের নিকট আবেদন 
করেন। একাডেমী অফ্‌ সায়েন্স এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী কমিশন 
. নিযুক্ত করেন। কমিশনের সভ্যগণ একমত হইয়া পাস্তয়র ইন্ষ্টিটিউ নামক একটা 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য পরামর্শ দেন। ফরাসী দেশে এবং ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর সব্ব্ব্রই 
টাদা সংগ্রহ করিবার জন্য আয়োজন হইল এবং এই উদ্দেশ্যে সংগৃহীত অর্থ সুচারুরূপে 
ব্যয় করিবার জন্য একটী বিশেষ কমিটী নিযুক্ত হইল। ফরাসী দেশের এক প্রান্ত হইতে 
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পাস্তবয়র ইন্ষিটিউরে প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার জলাতঙ্ক রোগ ও তাহার চিকিৎসা 





লেবরেটরতে পাস্তয়র পাগলা কুকুরে কামড়ান কতকগুলি রোগীর চিকিৎসার ফল দেখাইতেছেন 


অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উৎসাহ ও বদান্যতার ঢেউ বহিয়া গেল এবং অন্যান্য দেশেও এই 
ঢেউ পৌঁছাইতে বিলম্ব হইল না। আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দূর দেশ হইতে পাগলা 
কুকুর ও নেকড়ে বাঘ কর্তৃক দংশিত রোগী দলে দলে পাস্তয়রের নিকট চিকিৎসিত 
হইতে আসিতে লাগিল। চিকিৎসা আরম্ভ হইবার বিলম্বের জন্য এই সকল রোগীদিগের 
মধ্যে কয়েকজন রাশিয়া নিবাসী মারা যায়। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া পাস্তয়রের 
বিরুদ্ধবাদীরা একটী আন্দোলন আরম্ত করেন। কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও 
পাস্তয়রের দৃঢ় বিশ্বাস বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নাই। এ সমস্ত রোগীদিগের অসহ্য যন্ত্রণায় 
তাহার মন অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি অবিচলিত চিন্তে তাহার কর্তব্য 
সমাধান করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই তাহার চিকিৎসার ফলে নেকড়ে বাঘ কর্তৃক দংশিত 
বহু রাশিয়া-নিবাসী নৃতন জীবন লাভ করিল। এই সংবাদ যখন তদানীস্তন রাশিয়ার 
সম্টা জারের কর্ণ গোচর হইল, তিনি তাহার ভ্রাতা গ্রাণ্ড ডিউক ভ্লাডিমির্‌্কে (Grand 
Duke Vladimir) পাঠাইয়া পাস্তয়রকে হীরকখচিত রাজকীয় ue« উপহার দিলেন 
(the Cross of the Order of St. Anne of Russia) | «xefést পাস্তয়র ইন্‌ষ্টিটিউট 
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স্থাপনের জন্য তিনি ১০০,০০০ ফ্রাঙ্ক দান করিলেন। 

এই সময়ে পাস্তয়র কর্তৃক প্রবর্তিত চিকিৎসাপ্রণালীর সফলতা সম্বন্ধে পরীক্ষার 
জন্য ইংরাজ সরকার স্যার্‌ জেম্‌স্‌ প্যাগেট (Sir James Paget) এর নেতৃত্বে এক 
কমিশন নিযুক্ত করিলেন। স্যর্‌ জোশেফ্‌ লিষ্টার (Sir Joesph Lister), স্যার্‌ হেন্রী 
রস্কো (Sir Henry Roscoe) প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তি উক্ত কমিটার সভ্য ছিলেন। 
উক্ত কমিশনের দুই জন সভ্য পাস্তয়রের নিকট হইতে তাহার চিকিৎসাপ্রণালী সম্বন্ধে 
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জোশেফ মাইস্টার__ইনি এক্ষণে প্যারীর পাস্তয়র ইন্ষ্টিটিউটে গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন 


৫১৮ 


পাস্তয়র ইন্স্টিটিউরে প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার জলাতঙ্ক রোগ ও তাহার চিকিৎসা 


জীবাণু প্রবেশ করাইয়া তাহাদের হস্তে সেগুলি সমর্পণ করেন। তাহারা খরগোসগুলি 
তাহারা ১৮৮৭ সালে কমন্স সভায় যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন তাহাতে পাস্তয়রের 
প্রবর্তিত চিকিৎসাপ্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছিল। তাহাদের বিবরণীতে প্রকাশ 
পায় যে, কমিশনের সভ্যগণ কেবলমাত্র পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিন্ত হন নাই, উপরস্ত তাহারা 
ফরাসী দেশেও বহুদিন পর্য্যন্ত উক্ত মতবাদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন। উক্ত বিবরণীতে 
জলাতঙ্কের চিকিৎসাকে বসম্তরোগের প্রতীকার স্বরূপ টীকা দেওয়ার প্রথার সহিত 
তুলনা করা হইয়াছিল। 

ইতিমধ্যে জুর্ণাল অফিসিয়ালে (Journal Officiet) দাতাগণের নামের একটা বৃহৎ 
তালিকা প্রকাশিত হয়। ত্রোকাদেরো (7০০৪৫০:০)তে পাস্তয়র ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপনের . 
সহায়তা করিবার নিমিত্ত একটা বৃহৎ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উৎসবে দেশের সমস্ত 
কলাবিদ্গণ যোগদান করেন। এই প্রসঙ্গে একটী ভোজ সভায় পাস্তয়র এই উৎসবের 
আয়োজনের জন্য সহযোগী কর্মচারীদিগকে এবং উৎসবের কর্তৃপক্ষগণকে তীহার 
আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ইহারই.য়েক দিবস পরে তৎকালে জার্্মাণদের 
অধিকৃত আল্সাস্‌ ল্যোরেন্‌ (Alsace Lorraine) প্রদেশ হইতে ৪৩,০০০ ফ্রাঙ্ক চাদা 
সংগৃহীত হয়। তখনও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের সুপ্রসিদ্ধ ফ্রাঙ্কো। প্রাশিয়ান্‌ (Franco-Prus- 
sian) যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা কাহারও স্মৃতিপট হইতে বিলীন হয় নাই। এ সমস্ত 
দাতাগণের নামের মধ্যে পূর্ব্বকথিত নবম বর্ষীয় শিশু জোশেফ্‌ মাইস্টারের নামও ছিল। 
উক্ত শিশুটীকে পাগলা কুকুরে দংশন করিবার পর বোধ হয় তখন একবৎসরও পূর্ণ 
হয় নাই। ইহারই পর হইতে জার্ম্মাণ কর্তৃপক্ষ পাস্তয়রে চিকিৎসাপ্রণালীর উপকারিতা 
উপলব্ধি করিলেন। 

এই সময় হইতে পাস্তয়র বিশেষ জনপ্রিয় হইলেন এবং নানা প্রকার জনহিতকর 
সভায় তাহাকে প্রায়ই সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে হইত। এই জনপ্রিয়তার জন্য 
তাহাকে প্রায়ই অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইত। এমন কি প্রত্যেক দিনের বহু ঘণ্টা 
তীহাকে চিঠিপত্রাদির উত্তর ও সমাগত যুবকদিগকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত ব্যয় করিতে 
হইত। কিন্তু ইহা সত্বেও তিনি যে কয়েক ঘণ্টা জলাতঙ্ক রোগ সম্বন্ধে পাঠে নিয়োজিত 
করিতে পারিতেন তাহা কেবল তীহার সাধবী স্ত্রীর জন্য। তীহার স্ত্রী সদাসবর্বদা তাহাকে 
শান্তিতে রাখিবার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন এবং অধ্যয়নের সময় অযথা-ব্যাঘাত হইতে 
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তাহাকে রক্ষা করিতেন। এই জন্যই 
তাঁহার এই নির্জন, অবসরপ্রাপ্ত 
জীবনের কয়েক দিবসে তিনি অনেক 
জটিল বৈজ্ঞনিক প্রশ্নের সমাধান 







এই সময়ে জলাতঙ্ক 
রোগীদিগের চিকিৎসার জন্য রু 
ক্লোদ্‌ বের্ণার (Rue Cloude Ber- 
f Rf $ nard) হইতে F Celdji (Rue 
চিত্র_-৩ Vanquelin) পর্য্যস্ত নিকটবর্তী 
ম্যাডাম পাস্তয়র (১৮৯৯ সালে গৃহীত প্রতিকৃতি) স্থানসমূহে কয়েকটা গৃহ নিৰ্ম্মাণ করা 
হয়। পাত্তয়র প্রত্যহ রোগীদিগকে 
উৎসাহ দিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিতেন এবং শিশুদিগকে নানা প্রকার উপহার দিয়া 
সৰ্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিতেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মসিয়ে ডুক্লো (M. Duclaux) 
Annals of the Pasteur Institute নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করিতে 
মনন করেন এবং পাস্তয়র উহাতে সম্মতি দেন। 
পাস্তয়র তাঁহার জীবনে দীর্ঘকালব্যাপী শাস্তি উপভোগ করিতে পারেন নাই। ভগ্ন 
স্বাস্থ্যের জন্য এই সময়ে তাহার আরও বেশী দিনের বিশ্রাম দরকার ছিল, কিন্তু তাহার 
প্রতিপক্ষেরা এই দুঃসময়ের সুযোগ গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। মঁসিয়ে পিটার 
(Peter) নামক জনৈক ভদ্রলোক কোনও এক সভায় বলিলেন যে, পাস্তয়রের চিকিৎসা 
প্রণালীর কোনও উপকারিতা নাই। এ প্রণালী অনসারে চিকিৎসা করিলে মারাত্মক ফল 
হইতে পারে। ইহার কিছুদিন পূর্ব পাস্তয়রের প্রণালী অনুসারে চিকিৎসিত হইবার পর 
একটী রোগীর মৃত্যু হওয়ায় পিটার উক্ত মত প্রচার করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। 
কিন্তু ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পাস্তয়র কর্তৃক সংগৃহীত তালিকাসমূহ হইতে প্রকাশ পায় যে, 
১৮৮০-১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্যারী হাসপাতালে wo জন রোগী জলাতঙ্গ রোগে 
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প্রাণত্যাগ করে, কিন্তু ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর হইতে পাস্তয়রের পরীক্ষাগারে 
তীহার প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা আরম্ভ হয়। সমগ্র ফরাসী দেশে তখন অনেক রোগীই 
উক্ত প্রণালী অনুসারে চিকিৎসিত হইবার জন্য আসিত না, কিন্তু তথাপি তাহার 
পরীক্ষাগারে চিকিৎসিত ১,৭২৬ ফরাসী ও আল্জেরিয়ানগণের মধ্যে কেবলমাত্র ১০টা 
রোগী চিকিৎসিত হইবার পরে মারা যায়। পিটার প্রভৃতি বিরুদ্ধবাদীদের উক্ত আন্দোলনের 
কিছু কাল পরে গ্রীসে (Grancher) ও ক্রয়ার্দেল (Brouardel) প্রতিপক্ষদিগের মতবাদ 
খণ্ডন করেন। তাহারা পাস্তয়রের চিকিৎসাপ্রণালী স্ব্বাস্তঃকরণে সমর্থন করেন। পাস্তয়র 
যে সমস্ত চিকিৎসকদিগকে তাহার সহকম্মীরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহারা 
প্রত্যেকেই জীবাণুর অকস্মাৎ আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য শরীরের 
মধ্যে পাস্তয়র কর্তৃক আবিষ্কৃত প্রতিষেধক ওঁষধ প্রবেশ করাইয়া দিতেন। এ সময়ে - 
" ফরাসী দেশে জলাতঙ্ক রোগে শতকরা একজনেরও কম মারা যাইত। এই ব্যাপার এবং 
সেই সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য দেশ হইতে সংগৃহীত চিকিৎসিত রোগীর তালিকা দ্বারা 
গ্রীসে ও ক্রয়ার্দেল পাস্তয়রের মতবাদকে সমর্থন করিয়াছিলেন। একদল বিরুদ্ধবাদী 
লোক বলিলেন যে, ইকোল্‌ নর্মযালের পরীক্ষাগারে যে সমস্ত রোগীর চিকিৎসা করা 
হইত, তাহাদের মধ্যে মৃত রোগীর সংখ্যা লোকচক্ষুর অগোচরে রাখা হইত। এই সমস্ত 
প্রণালী দ্বারা চিকিৎসিত রোগীদিগকের সংখ্যা এবং তাহাদের অবস্থা প্রতিমাসে 
নিয়মিতরূপে প্রকাশ করা হইবে বলিয়া ঠিক হয়। উপরি লিখিত প্রমাণাদি সত্ত্বেও 
অনেক সময়ে পাস্তয়রকে শত্রুপক্ষের অসঙ্গত ক্রোধ ও অযথা অপমান সহ্য করিতে 
হইত। 

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পাস্তয়র ইন্সটিটিউটের গৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। পাস্তয়র নিজেই 
প্রত্যহ উক্ত নিৰ্ম্মাণকাৰ্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। ক্র দুতো (Rue Dutot) নামক স্থানে 
১১,০০০ হাজার বর্গ গজ স্থান ব্যাপিয়া প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছিল। এই 
ছিল তাহা নহে, উহাকে এই ভীষণ সংক্রামক রোগের তত্বানুসন্ধানের ও তৎসম্বন্ধে 
শিক্ষাদানের কেন্দরস্বরূপ করাও কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল। 

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষে ইনষ্টিটিউট স্থাপনের বিরাট আয়োজন 
সম্পূর্ণ হইল। পাস্তয়র ফরাসী গণতন্ত্রের নায়ককে (President of the Republic) 
উক্ত ইন্‌ষ্টিটিউটের দ্বারোদ্বাটন কার্যের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের 
১৪ই নভেম্বর ফরাসীদেশের সমস্ত সন্তরান্ত ব্যক্তি সমবেত হইলেন। পাস্তয়রের জীবনে 
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১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত পাস্তয়র ইনৃষ্টিটিউটের প্রাঙ্গণ 


ইহা একটা স্মরণীয় দিবস। ইন্‌ষ্টিটিউট কমিটির সম্পাদক জোশেফ্‌ বেট্রা (Joseph 
Bertrand) পাস্তয়রের অসাধারণ সাফল্য, অভূতপূৰ্ব্ব আত্মত্যাগ প্রভৃতি নানা গুণাবলীর 
উল্লেখ করেন এবং সেই প্রসঙ্গে পাস্তয়রের গুরুস্থানীয় বিয়ো (870), ক্রোদ্‌ বের্ণার 
(Claude Bernard), ব্যালার্ড (Ballard) এবং ডুমা (Dumas) প্রভৃতি স্বর্গগত ব্যক্তির 
মহৎ চরিত্রাবলী এবং পাস্তয়রের জীবনে তাহাদের প্রভাবের কথা বলেন। পাস্তয়র 
ইন্সটিটিউটের কোষাধ্যক্ষ তাহার বক্তৃতার উপসংহারে বলেন যে, সাধারণের বদান্যতায়, 
সরকারী সহৃদয়তায় এবং পাস্তয়রের অপুবর্ব আত্মত্যাগের ফলে এই ইনৃষ্টিটিউট-স্থাপন 
সম্ভবপর হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে ফরাসী দেশের জনসাধারণ পাস্তয়রের 
আত্মত্যাগ চিরকাল স্মরণ রাখিবে এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ তিনি দেখাইলেন যে 
ফরাসীদেশের প্রত্যেক ব্যক্তি এই ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য অল্প-বিস্তর আর্থিক সাহায্য 
যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া পাস্তয়র এরূপ অভিভূত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং তাহার, অভিভাষণ পাঠ করিতে না পারিয়া তাহার 
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পুত্রকে তাহা পাঠ করিতে বলিলেন। তাহার অভিভাষণের শেষে তিনি রুশ বৈজ্ঞানিক 
সম্প্রদায়কে এই বলিয়া উপদেশ দেন—“]t is indeed a hard task, when you 
believe you have found an important scientific fact and are feverishly 
anxious to publish it, to constrain yourself, and ruin your own experi- 
' ments and only to proclaim your discovery after having exhausted all 
contrary hypotheses." ফলতঃ পাত্তয়রের জীবনী পর্যালোচনা করিলে আমরা 
দেখিতে পাই যে, তাহার প্রত্যেকটী মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাহাকে পদে 
পদে অসংখ্য মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতে হইয়াছে এবং অত্যন্ত সহিষ্ণু 
ও বিচক্ষণ সেনাপতির ন্যায় তিনি ধীরে ধীরে এই সকল বিরুদ্ধ মতবাদ ও বিদ্রপবাণী 
সহ্য করিয়া জয়যুক্ত হইয়াছেন। 

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পাত্তয়র ইন্ষ্টিটিউটের qu 
শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষেও চারি পাঁচটা স্থানে প্রবীণ বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে 
এই বিষয় লইয়া গবেষণা হইতেছে। ভারতবর্ষের কার্যাবলী সম্বন্ধে আমরা পরের 
প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিব। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পাস্তয়র ইন্ষ্টিটিউটের যে 
সকল শাখা সংস্থাপিত হইয়াছে তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটীর নাম ACI প্রদত্ত হইল-_ 

5 | Institut Pasteur de Lille. 

& Institut Pasteur d’ Alge'rie. 

* | Institut Pasteur de Tunis. 

' 81 Institut Pasteur de Tanger. 

€ | Les Institut Pasteur d’ Indo-Chine. 

Yi L Institut Pasteur de Brazzaville. 

3 | Un Institut Pasteur de Athenes. 

vı Un Institut Pasteur de Perse. 

$ | Un Institut Pasteur de Bangkok. 

১০। L Institut de Biologie de Darkar. 


এই কমের তি v Badia অন o were, «em 
জাগ MON বহার নান! . 
প্রকৃতি, S, পৃ. ২১৭-২২৪ €৪র্থ সংখ্যা) , 
সহলেখক : শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী 
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(পূর্ববনুবৃত্তি) 

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে কশৌলীতে (Kasauli) KAII পাস্তয়র ইন্‌ষ্টিটিউট 
প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে শিলং, কুনুর, রেঙ্গুন ও কলিকাতা-_ এই চারি স্থানে পাস্তয়র 
ইন্ট্িটিউটের শাখা স্থাপিত হইয়াছে। বোম্বাই-এর হ্যাফকিন্‌ ইন্‌ষ্টিটিউট (Haffkine 
Institute), কলিকাতার স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিন «ue হাইজিন্‌, পাটনার প্রিন্স 
অব ওয়েল্‌স্‌ মেডিকাল কলেজ--এই তিনটি স্থানে এখন জলাতঙ্ক বিষ প্রতিষেধক 
934 (antirabic vaccine) তৈয়ারী হইতেছে। ভারতবর্ষে জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসার 
ফলাফল সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে জলাতঙ্ক রোগের সাধারণ বিবরণ দেওয়া বোধ 
হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

শৃগাল, কুকুর প্রভৃতি ইতর জন্তদিগের মধ্যে উন্মত্ততার যে লক্ষণ দেখা যায় তাহাকে 
সাধারণতঃ ইংরাজি ভাষায় রেবিজ (rabies) বলে এবং মনুষ্যজাতির মধ্যে যে জলাতঙ্ক 
"রোগ দেখা যায় তাহাকে বলে হাইড্রোফোবিয়া (hydrophobia) ! প্রাণিগণের মধ্যে যে 
রেবিজ্‌ রোগ দেখা যায় বহ ব্যয় এবং শ্রমসাধ্য গবেষণা সত্ত্বেও তাহা যে কি এখনও 
নির্ধারিত হয় নাই। তবে দেখা গিয়াছে যে মুখের লালাতে, মস্তিষ্কে এবং মেরুদণ্ডের 
মধ্যে রেবিজ রোগের জীবাণু থাকে। প্লীহা এবং রক্তের মধ্যেও উহা অল্প পরিমাণে 
থাকে। তবে প্রধানতঃ মুখের লালা হইতেই এই রোগ বিস্তৃত হয়। লালা কোনও ক্ষত 
কিন্বা ছিদ্রপথে মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করিলে মনুষ্য এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। যে কোন 
প্রাণী মনুষ্যকে দংশন করিলেই যে এই রোগ জন্মিবে, এমত নহে। যদি কোনও প্রাণী 
অন্য কোন প্রাণীকে দংশন করার পর দশ দিন পর্য্যন্ত সুস্থদেহে থাকে, তাহা হইলে 
বুঝিতে হইবে যে দংশন করিবার সময় উক্ত প্রাণীর লালার মধ্যে কোনও রেবিজ্‌ বিষ 
(Rabis) ছিল না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসার কোনও প্রয়োজন নাই। সন্দেহ হইলে 
সকল সময়েই চিকিৎসা করা উচিত, কারণ তাহাতে কোনও মন্দ ফল হইতে দেখা যায় 
না। জলাতঙ্ক রোগের সূত্রপাতে প্রথমে অস্বচ্ছন্দ মাথাধরা নিদ্রাহীনতা, ক্ষতস্থানে ব্যথা 
এবং গিলিবার কষ্ট উপস্থিত হয়। আরও কিছুকাল পরে গিলিবার কষ্ট বৃদ্ধি পায়, জল 
কিম্বা অন্য কোন তরল পদার্থ একেবারেই গিলিতে পারা যায় না; শক্ত জিনিষ কিন্ত 
একটু আধটু গিলিতে পারা যায়। রোগ অধিক দূর অগ্রসর হইলে কোন প্রকার জিনিসই 
গিলিতে পারা যায় না এবং জল দেখিলে কিম্বা তাহার শব্দ শুনিলেই গলানালীর 
আক্ষেপ হইতে থাকে। কোনও উজ্জ্বল আলো কিম্বা শব্দ সহ্য হয় না। এবং শ্রাসপ্রাশ্বসের 
কষ্ট উপস্থিত হয়। মুক হইতে প্রচুর লালা নিঃসৃত হইতে থাকে, কিন্তু মানুষের এই 
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লালা কুকুর কিন্বা অন্য প্রাণীর 
লালার মত তত বিষাক্ত নহে। এই 
পায়। শেষ অবস্থায় জলাতঙ্ক 
তিরোহিত হয়, তখন রোগী 
নিজেই জল কিম্বা অন্য তরল 
পদার্থ খাইতে চায় এবং তখন 
জলাতঙ্ক রোগের আক্রমণ হইতে মুক্ত কতকগুলি কোন সময়ে উন্মস্ততার লক্ষন 
শিশুর মধ্যে পাস্তয়র বসিয়া আছেন প্রকাশ পাইবার পূর্বেই সমস্ত 
শরীরের পক্ষাঘাত হয়। এই 
অবস্থাতে সৰ্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ ও বমি হইতে থাকে এবং সাধারণতঃ এই সময়েই রোগীর 
মৃত্যু হয়। চিকিৎসা না হইলে ‘রোগ-লম্ফন’ প্রকাশ পাইবার সময় হইতে চার ঘণ্টার 
মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হয়, কিন্তু যে সমস্ত রোগী চিকিৎসিত হয় তাহারা ৫-৬ ঘণ্টা 
পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। শৃগাল, ঘোরা, গরু ও মহিষ প্রভৃতি সকলেরই এই 
রোগ হয়। শৃগালদংশনে সবর্বদা চিকিৎসা করা উচিত, কারণ রেবিড রোগপ্রস্ত না 
হইলে শৃগাল প্রায়ই মনুষ্যকে আক্রমণ করে না। অন্য কোন প্রাণী দ্বারা আক্রমণ 
হইলে-যদি সম্ভবপর হয়-_সেই প্রাণীকে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। দশ দিনের মধ্যে 
যদি উক্ত প্রাণীর কোনও অসুস্থতা লক্ষণ প্রকাশ না পায় তবে দংশন করিবার সময় 
প্রাণীর লালাতে বিষ ছিল না বুঝিতে হইবে। আক্রান্ত হইবামাত্র ক্ষতস্থান বিশুদ্ধ 
দিয়া ধুইয়া ফেলা অথবা তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা পোড়াইয়া ফেলা উচিত। দংশনের 
পরে বিনা চিকিৎসায় তিন মাস AA কাটিয়া গেলে অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসার কোন 
প্রয়োজন হয় না। তবে রোগী ভীতু প্রকৃতির হইলে কিম্বা তাহার স্নায়বিক দুর্বলতা 
থাকিলে সকল ক্ষেত্রেই চিকিৎসা করা বাঞ্নীয়। রেবিজ্‌ রোগাক্রান্ত প্রাণীর দুধ কাচা 
অবস্থায় পাইলে কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ হইতে দেখা গিয়াছে। দুধ জীল দিলে জীবাণু 
নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তখন কোন ভয় থাকে না। সাধারণতঃ যে কোন অবস্থায় ইহার 
চিকিৎসা হইতে পারে, খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। তবে 
মদ্যজাতীয় উত্তেজক পদার্থ এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম পরিহার করা উচিত। 





৫২৫ ; 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 





পাস্তয়র ইন্টিটিউরে প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার জলাতঙ্ক রোগ ও তাহার চিকিৎসা 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকল্ন (৫ম খণ্ড) 


কলকাতা পাস্তয়র ইনস্টিটিউটে প্রতি বৎসর প্রায় সাড়ে সাত হাজার লোককে 
চিকিৎসা করা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কুকুরে কামড়ান রোগী। শৃগাল, 
বিড়াল, বানর এমন কি জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত মানুষের কামড়েও অনেককে এই রোগে 
আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে এই প্রসঙ্গে কলিকাতা পাস্তয়র ইন্সটিটিউটের কার্যাবলী 
দেওয়া গেল--(তোলিকা-১) 

কশৌলীর পাস্তয়র ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ লেফ্টেনান্ট-কর্ণেল এইচ্‌, ই, সর্ট-এর 
১৯৩৩ সালের রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে শুধু দক্ষিণ ভারতে জলাতঙ্ক রোগের 
চিকিৎসার জন্য মোট ১১৫টি আসামে, ৪৮টি এবং বোম্বাইতে মোট ৪৪টি কেন্দ্র 
আছে। 

১৯৩২ সালের শিলং-এর পাত্তয়র ইন্ষ্টিটিউটের (King Edward VII Memo- 
rial Pasteur Institute and Medical Research Institution) সরকারী রিপোর্ট 
হইতে জানিতে পারা যায় যে উক্ত বৎসরে তথায় ১১৭২ রোগীকে চিকিৎসা করা 
হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে মাত্র ১৬টি রোগীর মৃত্যু হইয়াছে। রেঙ্গুনের পাস্তয়র 
ইন্টিটিউটের (Burma Pasteur Institute and Bacteriological Laboratory) 
১৯২৬ সালের সরকারী বিবরণ হইতে জানা যায় যে উক্ত বৎসরে মোট ৭৮টি ইউরোপীয় 
রোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল,তথায় তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করে; মোট ৯৬টি 
আংলো ইন্ভিয়ান্‌ চিকিৎসিত হয় এবং তাহারাও সকলেই আরোগ্যলাভ করে এবং মোট 
২০৫টি বন্ম্মা রোগীর মধ্যে মাত্র ২টি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। 

দক্ষিণ ভারতে জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসার ফলাফল সম্বন্ধে কুনুরের পাস্তয়র 
ইন্স্টিউটের ১৯৩২ সালের সরকারী রিপোর্টহইতে নিম্নলিখিত তালিকা উদ্ধৃত 
হইল-_তালিকা-২ 


প্রকৃতি, শীত, পৃ. ৩০১-৩০৫ (৫ম সংখ্যা) 
সহলেখক : শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী 
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একটি স্বদেশী কারখানা 


একটি স্বদেশী কারখানা" 


সে আজ বিশ বৎসরের কথা। কলিকাতা ৯১ নং আপার সার্কুলার রোডে একটি 
একতলা বাড়ীর এক কোণে একটি ক্ষুদ্র ঘরে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আবাস। বাড়ীর 
সামনে ওপিছনে খোলা জমি। ইতস্ততঃ খোলা, ভাঁড়, হাঁড়ি, কলসী, কাঠের পিপা 
বিক্ষিপ্ত। কোথাও গন্ধক দ্রাবক (sulphuric acid) ও লোহার ছাট (scrap iron) 
সংযোগে হীরাকষ প্রস্ত হইতেছে, কোথাও লেবুর রস হইতে সিট্রিক অন্ন (citric 
acid) বানাইবার চেষ্টা হইতেছে, কোথাও সোরা ও গন্ধক দ্রাবক যোগে তেজ্‌ আব্‌ 
(nitric acid) চোলাই (distillation) হইতেছে। আবার ছাদের উপর মাংসবিক্রেতার 
দোকান হইতে সংগৃহীত কাচা হাড় শুকাইতেছে; পাড়ায় লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া আপত্তি 
করিতেছে এবং মিউনিসিপালিটিতে দরখাস্ত দিবার উপক্রম করিতেছে। এই হাড় ভস্মীভূত 
হইয়া তাহার উপাদান হইতে ফস্ফোরস (phosphorus) ঘটিত ওষধ প্রস্তুত হইবার 
উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। এই প্রকার নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিতেছে। যে 





বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ বিভাগ । 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


কারখানার বৃত্তান্ত আমরা প্রকাশ করিতেছি, ভগবানের বিধান অনুসারে এ প্রকারে 
তাহার সূচনা হইতেছে। 

অনেক যুবকই বলিয়া থাকেন মূলধন নাই বলিয়া আমাদের দেশে ব্যবসা ও কারবার 
চলে না। কিন্তু ইহা সবর্বাংশে সত্য নয়, আসল কথাও ইহা নয়। অদম্য উৎসাহ ও 
অধ্যবসায় সহকারে “নাছোড়বান্দা” হইয়া লাগা চাই, এবং লাগিয়া সামান্য আর্ত 
হইতে শিক্ষানবিশী করা চাই। একেবারে মস্ত একটা কিছু করিয়া বসিব, ভাবিলেই, 
কার্যহানি হয়। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে ও পরে অনেকগুলি যৌথ কারবার খোলা 
হয়। তাহার মধ্যে কয়েকটি মৃত, কোনটি বা মুমুর্য; কত উঠিল, কত ডুবিল, ইহার কারণ 
কি? 

মাড়োয়ারীরা লোটা ও রস্সী সম্বল লইয়া রাজপুতানার মরুভূমি হইতে আসিয়া 
বাংলার অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য প্রায় একচেটিয়া করিল কি প্রকারে? বাঙ্গালী কেবল 
কেরাণীগিরিতে পটুতা এবং ওকালতী বুদ্ধি লাভ করিতে শিখিয়াছে। 

ডাক্তার রায় যখন “বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের” সূত্রপাত 
করিতেছিলেন, তখন তাহার আয় ছিল, আয়কর wo lo বাদে, মাসিক ২৪৩11০। 














বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ঠিক্‌ নিৰ্ম্মিত হইয়াছে, কি না, তাহার পরীক্ষা করিবার wi 
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সী 


কারখানা- সুষ্ন্ত্-বিভাগ | 





যন্ত্র নির্মাণের 


তখন পৈত্রিক খণও ছিল, এবং তাহার দানের পরিমাণটা বরাবরই খুব বেশী। এই 
বেতনে তিনি ৭1৮ বৎসর চাকরী করিয়াছেন। অথচ তাহার দ্বারা এত বড় একটা 
কারবারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 

কারখানার এই প্রারস্তাবস্থায় আর একজন উদ্যমশীল, অসাধারণ অধ্যবসায়ী ও 
স্বাৰ্থত্যাগী স্বদেশপ্রেমিক যুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি বিখ্যাত ডাক্তার স্বগীয় 
অমুল্যচরণ বসু। ইনি ডাক্তার রায়ের বাল্যসুহ্দদ। উভয়ের সহযোগে মণিকাঞ্চন যোগের 
মত হইল। অমূল্যবাবু আসিয়া না যুটিলে কারখানাকে লাভের ব্যাপার করা আরও 
সময়সাপেক্ষ এবং কঠিনতর হইত। প্রথম অবস্থায় ইহারা ব্যক্তিগত লাভলোক্সানের 
দিকে তাকান নাই; স্বদেশপ্রেম অনুপ্রাণিত হইয়া, কাজটিকে কেমন করিয়া সফল করা 
যায়, একমাত্র তাহাই তাহাদের লক্ষ্য ছিল। 

অমূল্য বাবুর ভগিনীপতি স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সিংহও রসায়নে এম্‌-এ পাশ করিয়াই 
এই কাজে যোগ দেন। পরিতাপের বিষয় এই যে অল্পকাল পরেই এই উৎসাহী পুরুষের, 
ভ্রমক্রমে স্বহস্তে প্রুসিক এসিড বিষপ্রয়োগে প্রাণবিয়োগ হয়। 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী, প্রভৃতি আরো অনেকে এই কারখানার জন্য পরিশ্রম 
করিয়াছেন। তাদের সকলের নাম করা সুসাধ্য নয়। 

ব্যবসা দ্বারা শুধু জীবিকার্জন নয়, সম্মান ও শক্তি লাভ করিতে পারি, এই কথাটা 
স্বদেশী আন্দোলনের দিনে অসত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উৎসাহের প্রথম আবেগে 
একে একে অনেকগুলি কারবার জন্মলাভ করে। কাপড়, মোজা, গেঞ্জি, সাবান, চিনি, 
চামড়া, পেনশিল, দেশলাই, ইত্যাদি কত রকমের কারখানার অনুষ্ঠান হইয়াছে। আজ 
সাময়িক উত্তেজনার অবসাদ কালে শিখিতে পাইতেছি যে কারবার আরম্ভ করা যত 
সহজ, স্থায়ী ও লাভবন করা তত সহজ নহে। অনেক সদ্যোজাত কারবারের অবস্থা 
আশাপ্রদ নহে। আজকাল বাঙ্গালার যৌথ কারবারের মধ্যে বেঙ্গল কেমিক্যাল ভরসার 
ও গৌরবের স্থল। পূর্বেই দেখাইয়াছি, স্বদেশী আন্দোলনের বিস্তৃতির পূর্বেই অতি ক্ষুদ্র 
আয়তনে ইহার সূচনা হয় পরলোকগত ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার 
প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই কারবারটিকে বর্ধিত করিতে থাকেন। পরীক্ষা কাল উত্তীর্ণ হইলে 
যখন তাহারা দেখিলেন যে কারবারটি দীড়াইয়াছে তখন ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতা 
হইতে মুক্ত করিবার জন্য ইহারা কারবারটাকে লিমিটিড্‌ করিয়া লয়েন। কিন্তু এই 
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অবস্থায় আসিতে অনুষ্ঠাতুগণকে যথেষ্ট বাধা ও বিপদ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। 
এলোপ্যাথি চিকিৎসায় দেশীয় উষধের উপর এখন লোকের যে আস্থা দেখিতে পাওয়া 
যায় তাহা বেঙ্গল কেমিক্যালের দরুনই হইয়াছে। এই কোম্পানীর প্রথম অবস্থায় দেশীয় 
Gus কোন ডাক্তারই বিশ্বাস করিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিতেন না। যদিও এই প্রকার 
উষধ প্রস্তুত করা তৎকালে বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রধানতম উদেশ্য ছিল,_তথাপি শুধু 
এই লইয়া থাকিলে কারবার চালান যায় না বলিয়া এই কারখানা পেটেন্ট ধরণের 
বিলাতী উষধ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। এটকিনের টনিক, আবিসের কেমিক্যাল 
ফুড ইত্যাদির তৎকালে কাটতি ছিল। এই সকল বাঁধা ধরণের ওষধ বিক্রয় করিয়া 
Zaat দেশীয় ওষধ প্রস্তুত করিবার ও কিছু দিন জীবিত থাকিবার উপযুক্ত সম্পদ সংগ্রহ 
করিতেন। “যমানি জলসার” আজকাল অনেক স্থানেই প্রস্তুত হইতেছে। বেঙ্গল 
কেমিক্যালে এই ওঁষধ প্রথম প্রস্তুত হয় এবং ইহারাই যমানি জলের উপকারিতা সাধারণ্যে 
প্রচারিত করেন। কোম্পানীর তৎকালীন হিসাবপত্র পাচ আনার যোয়ান কিনিবার রসিদ 
পাওয়া যায়; আজ ইহারা এককালে সহস্রাধিক টাকার যোয়ান কিনিতেছেন। 

২৫০০ টাকা মূলধন লইয়া লিমিটেড্‌ কোম্পানী হইবার পরেও ৩1৪ বৎসর কাল 






উঁষধ প্রস্তুতের কারখানা । ঘনীকরণ ও নির্ধ্যাস বহিষ্করণের পাত্রাদি 
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৯১নং আপার সারকুলার রোডে ইহাদের আফিস ও কারখানা উভয়ই ছিল। কারবার 
প্রসারিত হইলে সারকুলার রোডের বাড়ীতে উষধ প্রস্তুত করিয়া কুলান কঠিন হইয়া 
পড়ে। তখন ইংহারা ৯০ নং মাণিকতলা মেন রোডে কারখানা স্থাপিত করেন। এই 
সময়ে ইহাদের মনে রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত দ্বারা লাভবান হইবার ইচ্ছা হয়। অদম্য 
সাহস ও বিচক্ষণ ব্যবসায়-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া ইহারা গন্ধক দ্রাবক প্রস্তুত আরম্ভ 
করেন। ইহাদের দ্রাবক বাহির হইয়াছে বলিয়া বাজারে দ্রাবকের মূল্য শতকরা ২৫ 
হইতে ৩০ টাকা সুলভ হইয়াছে। আজকাল আপার সারকুলার রোডে কেবল আফিস 
আছে। সর্ব্বপ্রকার প্রস্তুতকার্য্য মাণিকতলার কারখানায় হয়। 












উষধ প্রস্তুত বিভাগ বায়ুশূন্য পাত্রে নির্ধ্যাস বহিষ্ষরণ প্রক্রিয়া (Vacuum Extraction Process) | 


কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার এই কারখানা দেখিয়াছিলাম। আবার গত ১২ই চৈত্র 
হইয়াছি। ডাক্তার রায় এবং কারখানার সুযোগ্য কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু 
মহাশয় বিশেষ যত্ করিয়া সমুদয় ব্যাপার বুঝাইয়া দেন। বিস্তৃত জমির উপর কলঘর, 
ফার্ম্মেসী, এসিড ঘর, ছুতোরের ঘর, ল্যাবোরেটরী, প্যাকিং ঘর, ঢালাইঘর, গুদাম, 
কর্ম্মচারিগনের মেস সুশৃঙ্খল ভাবে চত্বরাকারে সাজান। নানা প্রকার শব্দে মুখরিত এই 


cos 
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হয়। ইহাদের সকল কার্য্য এবং 
ব্যবস্থার ভিতরে একটা প্রাণ আছে, 
একটা সামঞ্জস্য আছে। ইহারা 
ঠেকিয়া শিখিয়াচেন যে on 
পরিচালনার জন্য যথাসম্ভব 
নিজেদের কারখানার উপর নির্ভর 
ME না করিলে অসুবিধায় পড়িতে হয়। 
| সেইজন্য এই একটী কারখানার দশ 
রকমের ব্যবসাসংঘ প্রবেশ লাভ 
^s করিয়াছে। প্রথমেই দেখি ছাপাখানা । 
B ওষধের কারবার আছে, আচ্ছা 
ce; কিন্তু তার ভিতর আবার 
ছাপাখানা কেন? ইহাদের করাত 
কল, ঢালাইখানা, সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন 
করা চলে। কিন্তু একবার ঘুরিয়া 
দেখিলেই এই প্রশ্নের সহজ উত্তর 
পাওয়া যায় এবং বুঝিতে পারা যায় 
যে কারখানার সব্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতার জন্য এইসব আবশ্যক। আমরা দেখিলাম যে দুইটী বড় 
মেশিন প্রেস ও দুইটী ছোট প্রেসে কেবল নিজেদের বিজ্ঞাপন, লেবেল, ক্যাটালগ 
ছাপা হইতেছে। ফিটার কম্পোজিটার, মেসিনম্যান লইয়া এই ছাপাখানাকেই একটা 
স্বতন্ত্র কারবার মনে হয়। এত কাজ যদি বাহিরে করিতে হইত তবে ব্যয় ত বহুল 
পরিমাণে অতিরিক্ত হইতই, অসুবিধাও অস্ত থাকিত না। একই প্রকার ছাপার কার্য 
বারবার করিতে হয় বলিয়া ইহাদের স্টিরিওটাইপ করিবার বেশ বন্দোবস্ত আছে। ইহারা 
নিজেরাই Suas, ইলেক্টা প্রভৃতি করিয়া থাকেন। 

ওয়ার্কশপে গিয়া দেখি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। জানিলাম প্রথমে শুটিকতক 
মাত্র কল বসাইয়া অল্প স্বল্প বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও বেশীর ভাগ ইহাদের ফার্ম্মেসীর মিটিং 
এর কাজ করিতে হইত। নিজেদের কল ও ইমারতের কার্ধ্য এই ওয়ার্কশপটী থাকার 
দরুন সহজে ও অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হইয়াছে। 
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নিজেরা না করিয়া বাড়ী তৈরী 
প্রভৃতি কোনও কোনও কাজ হয়ত | 
ব্যয়ে সম্পন্ন হইত অথচ নিজেদের 
agi বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু অপরের 
নিকট যাহা aero ইহারা তাহাই 
অভিজ্ঞতার মূল্য জ্ঞানে গ্রহণ করেন। med 
নক্সা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ EE 
hw এত রকমের, এত বিভিন্ন } 
কার্যোপযোগী কল বসাইয়া ও গৃহ [| 
নিৰ্ম্মাণ করিয়া ইহাদের পাকা শিক্ষা M 
হইয়া গিয়াছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে M 
আজ ইহারা দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ | 
ল্যাবোরেটরী-ফিটার্স বলিয়া গণ্য | 
হইয়াছেন। ল্যাবোরেটরীতে ব্যবহার্য 
হইতেছে। তদ্্যতীত কলেজসমূহের 
ল্যাবোরেটরীর পরিকল্পনা হইতে 
তৈল ও পেট্রোল হইতে বিশেষ উপায়ে গ্যাস প্রস্তুতের ব্যবস্থা ইহারা অনেকস্থানে 
করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, খুলনা, গৌহাটী, কটক, 
আহৃত হইয়া প্রশংসার সহিত «n সম্পন্ন করিতেছে। ল্যাবেরটরী প্রস্তুত করিতে 
হইলে খ্যাতনামা অধ্যাপকগণও ইহাদের পরামর্শ সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া থাকেন। বেশ 
বড় রকমের একটা ওয়র্কশপ আছে বলিয়াই এইসকল কাজ সুচারুরূপে করিতে 
পারিতেছেন। ওয়ার্কশপে অনেক লোক একত্র কাজ করিতেছে । এতগুলি লোকের 
প্রাত্যহিক কাজের হিসাব রাখা একটী গোলমেলে ব্যাপার। ইহারা এমন উপায় উদ্ভাবন 
করিয়াছেন যাহাতে কাজের সঙ্গে সঙ্গে হিসাব হইতে থাকে। যখনই কোনও কাজ 
আরম্ভ হয় তখনই ক্রমিক সংখা ও কাজের নাম দিয়া একটী খাম রাখা হয়। সকালে 
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নামে উঠাইয়া দেয়। ছোট ছোট ছাপান ফারামে তাহাদের কাজ লেখা হয় এবং অর্ডারের 
নাম ও ক্রমিক নম্বর তাহাতে ফেলা হয় এ ফারামে কারিগরের মজুরী ও ঘণ্টা হিসাব 
করিয়া ফেলা হয়। তারপর এই ফারামগুলি যে যে কাজের জন্য সেই সেই খামের 
ভিতর রাখা হয়। গুদাম হইতে মাল বাহির করিবার জন্য “ম' চিহ্নিত নির্দিষ্ট ফারাম 
আছে যাহাতে যে কাজের জন্য মাল লওয়া হইতেছে সেই কাজের নাম ও নম্বর দেওয়া 
থাকে। সমস্ত দিনে যত মাল বাহির হয় তাহা নিজের খাতায় উঠাইয়া ও চেক্‌ করিয়া 
জিনিষের মূল্য ফেলিয়া গুদামসরকার এই ফারামগমুলি ওয়ার্কশপে ফেরৎ ORTI যে যে 
রাখা যে কোনও কাজ যেমন অগ্রসর হইতে থাকে, তাহার খামের ভিতর মজুরী ও 
জিনিষের মূল্য হিসাবী ফারামও তেমনি ভর্তি হইতে থাকে। খামের পৃষ্ঠে অভ্যন্তরস্থ 
ফারামের মূল্যের অঙ্কগুলি তোলা হয়। কাজ শেষ হইলে মজুরী ও জিনিষের মূল্যে 
একুনে যে টাকা হয় তাহার উপর শপ চালাইবার ব্যয় শতকরা হিসাবে ফেলিয়া মোট 
খরচা বাহির করা হয়। 
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ওষধাদি কাগজে মুড়িয়া প্যাক করিবার ঘর। 


$ 


সা ea 


kt 





শ তৈরী। সীসা ঝালিবার জন্য 


সুর হাতে ধরিয়া লেড্ম্যান তৈরী করিয়া 
প্র লইয়াছে। এমন নিপুণতার সহিত 
dd চেম্বার তৈরী যে, বিশেষজ্ঞগণ বলেন 

আনিয়া করিলেও ইহা অপেক্ষা সুন্দর 
হইত না। চেম্বারের কাজ দিবারাত্র সমান চলে এবং প্রত্যহ ৪ হাজার পাউণ্ড এসিড্‌ 
প্রস্তুত হয়। গিল্টার কাজে, সোডাওয়াটারের ফলে প্রচুর এসিড্‌ বিক্রয় হয়। গবর্ণমেণ্টের 
টাকশাল, টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপ, গোলা বারুদের কারখানা প্রভৃতিতে ইহাদের এসিড 
সরবরাহ হয়। এ দেশে সহযোগী রাসায়নিক দ্রব্যের কারবার না থাকায় এসিডের 
কাটতি অনেকটা সীমাবদ্ধ। ফট্কিরি, সোডা, ব্রীচিং পাউডার, গ্যালভানাইজিং প্রভৃতি 
কারখানার এত এসিড লাগে যে ইহাদের এক একটী কারখানার জন্য একটা করিয়া 
এসিডের ব্যবসা চলিতে পারে। নানা কারণে এদেশে এসব কারবার হইতে পারে 
নাই__শীঘ্ব যে হইবে এমন আশাও নাই। অপরিমিত রেলভাড়াই ফট্‌কিরী সোডা 
প্রভৃতি কারবার চালাইবার প্রধান অন্তরায়। মধ্য প্রদেশ হইতে কলিকাতায় মাল আনাইতে 
যে ভাড়া পড়ে বিলাত হইতে আনিতে হইলে তদপেক্ষা কম হয়। ইউরোপে সর্ব 
পাইরাইট হইতে সালফিউরিক এসিড প্রস্তুত হয়। গন্ধক. হইতে এসিড প্রস্তুত একপ্রকার 
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আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


উঠিয়া গিয়াছে। পাইরাইটের মূল্য 
অনেক কম কিন্তু এদেশে এ পর্য্যন্ত 
ভাল পাইরাইট পাওয়া যায় নাই। 
স্পেন হইতে পাইরাইট আনিতে 
পারিলে সুবিধা হইত কিন্তু স্টীমার 
ভাড়া দিয়া আর বিশেষ লাভ থাকে 
না। আমরা জানিতে পারিলাম যে | 
বোন্বেতে এখনো বিলাত হইতে 
সালফিউরিক এসিড আমদানী হয়। 
রেল ভাড়ার আধিক্য হেতু কলিকাতা 
হইতে বোম্বেতে এসিড্‌ পাঠান 
অসম্ভব। বোম্বে গিয়া ইহারা একটা 
এসিডের কারখানা খুলিলে হয়ত 





সুবিধা হইত। 

ফার্মেসীতে প্রবেশ করিলেই 
পাইপের অরণ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ; Alc 
ষ্টীম পাইপ, হাওয়ার পাইপ, জলের চাপৈ তৈলনিষ্কাশন যন 
নিষ্কাশিত হাওয়ার পাইপ, অপরিষ্কৃত (Hydraulic Press-Oil Mill) 


ও বিশুদ্ধ জলের পাইপ ইত্যাদি। 
যন্ত্রাদিরও অস্ত নাই। পারকোলেটার, একস্ট্রাক্টার, ইভাপোরেটার, টীংচার প্রেস, ফিলটার 
প্রেস, রকমারী ষ্টীল ইত্যাদি। সবগুলির নাম মনে রাখিভার চেষ্টা করা বৃথা। আমাদেরি 
বাসক, গুড়চী কুটজ, নিম, এইসকল কলের ভিতর দিয়া বিভিন্ন বর্ণ গন্ধ গুণ ও নাম 
লাভ করিয়াছে। 

দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের এমন একদিন ছিল যখন আরব, পারস্য, তিব্বত, চীন, ও 
সিংহল হইতে চিকিৎসাব্যবসায়িগণ শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে সমাগত হইতেন। 
ডাইয়সর্ডেস দুই হাজার বৎসর পূর্ব গ্রীস হইতে এদেশে আসিয়া আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে 
শিক্ষালাভ করেন। চরক ও সুস্রুত কোন্‌ সুদূর অতীতকালের অমরত্বে মণ্ডিত তাহা স্থির 
নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য। তবে তাহা যে ২৫০০ বৎসরের পূর্ব্বের কথা সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। চরক সুশ্রুতের পরেই বাগ্ভটের “অস্টাঙ্গহৃদয়”; তাহাও একুশশত বৎসরের 
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একটি স্বদেশী কারখানা 


পুরাণো। বোগ্দাদের খালিফার রাজসভায় হিন্দু কবিরাজগণ রাজবৈদ্য ছিলেন; সেও 
আজ হাজার বছরের কথা। এই সময় হইতে কয়েক শত বৎসর পর্যন্ত হিন্দুচিকিৎসাশাস্ত্ 
গৌরবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। এই সময়েই ধাতুঘটিত ওষধ, ক্ষারাদি, পারদঘটিত 
ওষধাদি কবিরাজী শাস্ত্রে স্থান পায়! যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিংসা কবিরাজী শাস্ত্রকে 
আদরণীয় করিয়াছিল পরবর্তী কালে তাহা লোপ পাইতে থাকে। কবিরাজগণ বংশানুক্রমে 
প্রচলিত ধরণের চিকিৎসা করার কবিরাজী চিকিৎসা আজকালকার অবস্থায় আসিয়া 
পহুছিয়াছে। গত শতাব্দীতেও কবিরাজী চিকিৎসা এতদ্‌পেক্ষা উন্নত ছিল। ডাক্তারী 
চিকিৎসা প্রচলিত হওয়ায় দেশীয় ওষধের লুপ্তপ্রায় গৌরবটুকুও বুঝি বা অস্তর্হিত হয়। 
ডাক্তার কানাইলাল দে, উদয় দত্ত, এবং এইন্সলি (Ainslie), ওয়ারিং (Waring), 
ওয়াইজ, (19০), প্রভৃতি মহোদয়গণ প্রশংসনীয় উদ্যমের সহিত তাহাদের জীবিত 
অনেক স্থলেই দেশীয় ভেষজাদির আয়ুবের্বদোক্ত গুণের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। 
তাহাদের চেষ্টা সত্বেও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত উপায় প্রস্তুত না হওয়ার দরুন GU 
সাধারণ্যে তেমন করিয়া প্রচলিত হইতে পারে নাই। বেঙ্গল কেমিক্যাল এই কার্য্‌য গ্রহণ 
করিয়া দেশের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 

আজকাল ইহাদের ওষধপ্রস্তুত-বিভাগে দেশীয় ওষধই বেশী প্রস্তুত হইতেছে। 
বিলাতী স্পিরিট বা সুরাসার কিনিয়া টাংচার ইত্যাদি কিছুকাল ইহারা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 
গত দুই বৎসর হইল আবগারী বিভাগের এক নূতন আইন হইয়াছে তাহাতে বিলাতী 
স্পিরিটের উপর এত শুক্ক বসিয়াছে যে ফলে বিলাতী স্পিরিট অপেক্ষা বিলাতে প্রস্তুত 
টীংচার ইত্যাদির মূল্য কম দীড়াইয়াছে। দেশে যে স্পিরিট হয় তাহার শুল্ক বাড়ে নাই 
কিন্তু তাহা এত দুর্গন্ধ যে টীংচারে ব্যবহৃত হইতে পারে না। স্পিরিটের এই অসুবিধা 
হওয়াতে ফাৰ্ম্মাকেপিয়ার টীংচার ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার আশা ইহারা এক প্রকার ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন। দেশীয় স্পিরিটের উপর শুল্ক কম আছে বলিয়া ইহারা সম্প্রতি স্থির 
করিয়াছেন যে চোলাই কারখানা খুলিয়া স্পিরিট প্রস্তুত করিবেন। তাহাতে শুধু ওষধের 
উপযোগী বিশুদ্ধ স্পিরিট নয়, মিথিলেটেড্‌ স্পিরিটিও প্রস্তুত করিবেন। প্রস্তাবটা 
অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে দুই লক্ষ টাকা মূলধন বাড়াইয়া লইয়াছেন। 
এক্ষণে মূলধন পাঁচলক্ষ টাকা হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর ইহারা তিন লক্ষ টাকার 
উপর শতকরা ৬।।০ হিসাবে অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ দিতেছেন। 

আজকাল প্রতিবৎসর বহু লক্ষ টাকার মহয়া বিদেশে যায় জন্মনীতে গোরু, ভেড়া, 
শুকরের খাদ্য বলিয়া মহুয়া এত রপ্তানী হয়। ইহারা স্পিরিটের ব্যবসা খুলিয়া প্রতিবৎসর 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


ত্রিশ চল্লিশ হাজীর টাকার মহুয়া কিনিবেন। ভারতে স্পিরিটের বাজার কাহার হইবে এ 
লইয়া আজকাল জৰ্ম্মনীতে ও জাভাতে ছন্দ চলিতেছে। দিনেমারেরা স্পিরিটের দর খুব 
কমাইয়া দিয়াছে। ইহীরা সাহস করেন যে জাভা স্পিরিট অপেক্ষী কম মূল্যে স্পিরিট 
করিয়াছন। স্পিরিট ব্যবসাও যে সফল হইবে তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। সুলভ 
স্পিরিটের কারবার এদেশে এ পর্য্যন্ত নাই। ইহারা করিলে একটা নৃতন জিনিষ হইবে। 

সুগন্ধ প্রস্তুত বিভাগে ইহারা দেশের ফুল হইতে এসেন্স ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেছেন। 
ফুল ফুটিবার সময় গাজিপুর, কনৌজ, কটক প্রভৃতি স্থানে সুগন্ধ যন্ত্রাদি সহ লেবার জন 
পাঠাইয়া বিশেষ উপায়ে একসট্রাক্ট প্রস্তুত করিয়া লইয়া আসেন। একস্ট্রাক্ট হইতে 
এসেন্স প্রস্তুত এখানকার ল্যাবোরেটরীতে ছোট ছোট মেশিনের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। 
এই এক্স্ট্রাক্ট ভিন্ন অন্য উপাদানও এই এসেন্সে কিছু কিছু আছে। 

কারখানাটী খালের উপর হওয়ায় জাহাজ হইতে মাল আনাগোনার বেশ সুবিধা। 
ফান্মেসী ও এসিডঘরের ভিতর দিয়া ও বাহিরে সর্ধ্বৰ্ টুলিলাইন আছে। তাহাতে মাল 
চলাচল সহজ হইয়াছে। খাল হইতে জল লইবার লাইসেন্স করিয়া পাইপ বসান আছে। 
দরকার হইলে দমকল দ্বারা খাল হইতে জল তুলিয়া পুকুরে ফেলা হয়। আফিস 
কারখানায় মাল যাতায়াতের জন্য ঘরেই কতকগুলি গোরুর গাড়ী আছে। কারখানা ও 
আফিস প্রাইভেট টেলিফোন দ্বারা সংবন্ধ। সরঞ্জামের কোন ক্রটীই নাই। কুড়িজন লোক 
লইয়া ইহাদের একটা ফায়ার ব্রিগেড বা আগুন নিবাইবার দল আছে। লোকগুলি 
নিজেদের কর্মে শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। বিপদসূচক ঘণ্টা দিয়া সপ্তাহে দুই তিনবার 
ডিল করান হয়। যে কোন সময় বিপদসূচক ঘণ্টাধ্বনি করিলে কোনও নির্দিষ্টি স্থানে 
জল ফেলিতে তিন মিনিটের বেশী সময় লাগে না। সময় সময় গভীর রাত্রে অতর্কিতে 
ই ঘণ্টাধ্বনি করিয়া মশালজ্ঞালিয়া ডিল দেওয়া হয়। এই সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল কারবারটার 
প্রত্যেক অঙ্গটাই পূর্ণ করিয়া তুলিবার চেষ্টার পরিচয় সর্বত্র পাওয়া যায়। যীহারা ইহার 
জন্য প্রাণ দিয়া খাটিতেছেন তাহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ। ইহাদের সমস্ত 
বন্দোবস্ত দেখিলে বাঙ্গালীর কর্ম্মকুশলতার উপর শ্রদ্ধা বাড়িয়া যায়। 


55-25-2955 
* প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৯, পৃ. ৭৩-৮৪ 


বেঙ্গল কেমিক্যাল নিয়ে এ লেখাটিতে বিস্তৃত বিবরণ ও বহু ছবি যা কারখানার ভিতরের যন্ত্রাংশ সহ 
বিভিন্ন বিভাগের দেওয়া আছে। একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ বলা চলে এবং আচারের উল্লেখও এতে পাওয়া 
বায়। বছ অনুসব্ধিৎসু পাঠক এতে সমৃদ্ধ হ'তে পারবেন ভেবে এটি মুদ্রিত হ’ল।--সম্পাদক 


৫৪৪ 


e — 
মহাশয়ের উইলনামা 


উইলের নকল 
True Copy শ্রী হরিশচন্দ্র রায়চৌধুরী 
শ্রী শ্রী হরি শরণং 


শ্রীহরিশচন্দ্র রায়চৌধুরী পিং মৃত আনন্দ লাল রায়চৌধুরী জাতি কায়স্থ পেশা 
তালুকদারি সাং রাডুলী পং মলুই ষ্টেশন পাইকগাছা জেলা খুলনা কস্য উইলনামা 
পত্রমিদং সন ১২৯০ সালাব্দে নিখিলং কার্যাঞ্তাগে আমি সন ১২৮৩ সালের ২৯এ 
কার্তিক তারিখে একখানি উইলনামা রেজেন্ট্রী করিয়াছিলাম তাহা অন্যথা ও বিনষ্ট 
করিয়া নিম্ন দফাওয়ারি উইলনামা প্রস্তুত করিলাম। 

s আমার বাটীস্থ শ্রীশ্রী এরাজারাজেশ্বর *লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠিত 
আছেন তাহারা দিগের নিত্য নৈমিত্তিক সেবা প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে ও শ্রীশ্রী “শারদীয়া 
পূজা, শ্যামা পূজা, কার্তিক পূজা, শ্রীপঞ্চমী পূজা, দোলযাত্রা, দেউল পূজা ও অতিথি 
সেবা এবং পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়াকলাপ যে নিয়মে চলিয়া আসিতেছে তদনুযায়ী 
নিৰ্ব্বাহ হইবেক। 

২। আমার অবিবাহিত কন্যার বিবাহার্থে আমার স্টেট হইতে অন্যুন ১০০০ টাকা 
প্রদত্ত হইবেক। 

৩। আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী ভূবনমোহিনী দাসী নিজ ব্যয়ার্থ আমার ত্যজ্য সম্পত্তি 
হইতে বাৎসরিক ৩৬০ টাকা নগদ ও দশ সেরা পানির ১০ আড়ি ধান্য পাইবেন এবং 
বাসার্থে উত্তরের কোটার উপরিতল তাহার ব্যবহারধীন থাকিবেক। 

8| আমার স্টেটে এইক্ষণে ঝণ আছে ও ভবিষ্যতে যদি হয় তাহা পরিশোধার্থে 
আমার সম্পত্তির যে কোন অংশ বিক্রয় কিন্বা পত্তনি মৌরশী ইত্যাদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
এবং দৈব দুর্ঘটনা ইত্যাদি কারণে রাজস্ব পরিশোধ কিম্বা ভরণ পোষণের নিমিত্ত নূতন 
খণ করা আবশ্যক হইলে তাহা অন্যের মত নিরপেক্ষ হইয়া আমার জ্যেষ্ঠপুত্র করিবেন। 
তাহাতে অপর উত্তরাধিকারীগণ আবদ্ধ থাকিবেন। আমার কৃত কিম্বা ভবিষ্যতে এ 
প্রকার ণ হইলে তাহা পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার ত্যাজ্য সম্পত্তি কেহ বিভাগ 
করিয়া লইতে কি অন্য কোন দেনায় আবদ্ধ অথবা হস্তান্তর করিতে পারিবে না। 


৫৪৫ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (ex খণ্ড) 


& | আমার মধ্যমপুত্র সপরিবারের শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছেন এবং তাহার পুত্র 
করার সম্ভাবনা নাই যদি বাস করিয়া পৈত্রিক ক্রিয়া কার্য্য রক্ষণাবেক্ষণ করেন তবে 
আমার পরিত্যজ্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন নচেৎ অন্যত্র বাস 
করিলে ইহার কিছুই পাইবেন না। 

৬। আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান প্রফুল্পচন্দ্র রায়চৌধুরী বিদ্যাভ্যাস করার্থে বিলাতে 
গমন করিয়াছেন তিনি প্রত্যাগত হইয়া যদি স্বজাতি সমাজে পরিগৃহীত ও স্বধর্মে অবস্থিতি 
করেন তবে রীতিমত পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন নচেৎ হইবেন না। 

a আমার চতুর্থ পুত্র শ্রীমান পূর্ণশশী রোগোপলক্ষে কিছুমাত্র লেখাপড়া শিখিতে 
পারেন নাই ভবিষ্যতে যে কৃতকার্য হইবেন সে সম্ভাবনাও অল্প অতএব আমার 
অবিদ্যমানে তীহার বিষয়ের অংশের কর্তৃত্রভার আমার বড় পুত্রের উপর ন্যস্ত হবে। 
মালি মোকদ্দমা তহশীল খরচ বাটা-ঘর মেরামত দেবসেবা সাধারণ লোকলৌকিকতা 
ইত্যাদি ব্যয় বাবদ গ্রাসাচ্ছাদন জন্য বার্ষিক ২০০ টাকা নগদ পাইবেন এবং অস্থাবর 
সম্পত্তি ৩০০ টাকার পরিমাণ দ্রব্যাদি পাইবেন অথবা নগদ ৩০০ টাকা। আমার বর্তমান 
অস্তঃপুরমধ্যে একত্রে সরিকস্থান সমাবেশ হইতে পারে না। সুতরাং বড় পুত্রই এ খণ্ডে 
বাস করিবেন। অপরে অন্য খণ্ডে বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ করিয়া লইবেন তাহার মূল্য স্বরূপ 
আমার স্টেট হইতে প্রত্যেকে ৩০০ টাকা করিয়া পাইবেন। 

৮। আমার পরিত্যজ্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির কর্তৃত্বের ভার আমার বড় পুত্রের 
প্রতিই অর্পিত হইবে এবং আমার ব্যবহার্য বৈঠকখানা সমেত ফার্ণিচার তিনিই ভোগ 
করিবেন অন্যেরা নিজ ২ টাকা হইতে দক্ষিণ ও পর্ব্ব পোতায় বৈঠকখানা প্রস্তুত করিয়া 
লইতে পারিবেন। 

৯।আশর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র দৈব বিড়ম্বনায় বাকৃশক্তিহীন হইয়াছে যদি চিকিৎসা দ্বারা 
বাক্যস্ফুর্তি ও জ্ঞানলাভ না হয় তবে তিনি যাবজ্জীবন বড় পুত্রের সংসারে থাকিয়া 
প্ৰতিপালিত হইবেন। তদভাবে তাহার প্রাপ্য অংশ উপরের লিখিথ ধারানুসারে সকলের 
মধ্যে অথবা যিনি ২ এই পুরীতে বাস করিবেন তাহাদের মধ্যে বিভাগিত হইবে। 

১০। আমার বড় পুত্রকে সকলপ্রকার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ও পৈত্রিক ক্রিয়া 
«uf নির্বাহের ভার প্রদত্ত হইল পৃথকরূপে কেহ আদায় ততশীল করিতে পারেবিন 
না এদের বর্তৃত্বাধীন থাকিয়া আদায় তহশীল হইবেক। 

১১। আমার পুস্তকালয়ে নানাবিধ আরবি পারশি উর্দু পুস্তক সকল সঞ্চিত আছে 


৫৪৬ 


আমার জীবনান্তে এ সকল গ্রন্থ তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে প্রদত্ত হইবে। | 
১২। উল্লিখিত শর্ত সমস্ত আমার জীবনান্তে বলবতী হইবে এতদর্থে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক 
অত্র উইলনামা প্রস্তুত করিলাম। ইতি--সন সদর তারিখ ওরা মাঘ 


লেখক ইশাদী 
শ্রী অক্ষয়কুমার বসু শ্রী সুৰ্য্যকুমার খাষনবীশ 
সাং খেশরা মোং রাডুলী সাং ভবানীপুর 
শ্রী অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য শ্রী বিহারী লাল মিত্র 
সাং রাডুলী সাং রাডুলী 


কপোতাক্ষ : দশমবর্ধ ২৫শে সংখ্যা, ১৯১২ 


(শতাধিকবর্ধের এই অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি দলিলটি শ্রীমিহির রায় চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত--সম্পাদক) 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 
ইংলণ্ডে ধনাগম ও তাহার ব্যবহার 


এবার আমাকে আড়াই মাসের জন্য হঠাৎ যুরোপ যাইতে হইয়াছিল। একে বৃদ্ধবয়স, 
তাহার উপর সমবয়সি প্রায় সকলেই পরলোকগতঃ কাযেই এখন জাহাজের নামে 
আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু পূৰ্ব্বেও মনে করিতে পারি নাই যে, এ বয়সে পঞ্চমবার 
আমার ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আয়র্লা্ড ও জাম্মাণীর কিয়দংশ দেখিবার সুযোগ হইবে। পূর্ব্বে 
যে কয় বার এখানে গিয়েছি, প্রত্যেক বারেই একটা বিশেষ নিদিষ্ট লক্ষ্য ছিল। যথা, 
ল্যাবরেটরী গবেষণাগার দেখা বড় বড় রাসায়নিকের সহিত ভাব বিনিময় করা ইত্যাদি। 
কিন্ত এবার আমি নৃতন ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। আজ প্রায় পঞ্চদশ বৎসর 
যাবৎ আমি দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা লইয়া কিছু কিছু আলোচনা করিতেছি, তাই সাধ 
হইয়াছিল, বিদেশের সকল জিনিষ অর্থনৈতিক দিক দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব। 

প্রথম যখন মার্সেল (Merseilles) সহরে নামি তখন মনে হইল, সে দেশের 
ঘোড়াগুলি যেন হাঁতীর মত। সকালবেলা বার হইতে পনের বছরের মেয়েরা স্কুলে 
চলিয়াছে, যেন নিটোল স্বাস্থ্যের জাজ্বল্যমান প্রতিমুর্তি। প্যারিস মার্সেল হইতে প্রায় 
১১/১৫ ঘন্টার পথ। ফ্রান্স কৃষিপ্রধান দেশ। বাঙ্গালা দেশকে কবিরা বলেন সুজলাং 
সুফলাং শস্যশ্যামলাং; ফ্রান্গও অনেকটা সেইরূপ। সেখানে এক টুক্রা ভূমিও খালি 
পড়িয়া নাই। নানা নদনদী ও স্বভাবিক ঝরণার জলে ফ্রান্সের সমতল ভূমি সিক্ত 
হইতেছে, বরুণদেবও নিতান্ত বিরূপ নহেন। সুতরাং নানা প্রকার ফল, শস্য_যথা 
আম, যব, আলু, দ্রাক্ষা, কমলালেবু, আপেল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। লিওঁর 
(1507) রেশমের চাষ (Sericulture) বিশ্ববিশ্রুত। গ্রাসে (Grasse) চামেলী প্রভৃতি 
নানা প্রকার গন্ধ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। 

প্যারিসে যে হোটেলে আমি ছিলাম, তাহার নিকটেই একটি প্রসিদ্ধ বাগান (বাগিচা) 
প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইবার আশায় দলে দলে মিলিয়াছে আর আমাদের এই বৃহৎ 
sies কলিকাতার যুবকবৃন্দের উন্মুক্ত মাঠে যাইবার খেয়াল হয় শুধু সেই দিন- যে দিন 
মোহনবাগান বা অন্য কোন প্রসিদ্ধ দলের খেলা ময়দানে থাকে। তাও যদি যাতায়াতের 
সময় নৈসর্গিক সৌন্দযেরি দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে দুঃখ করিবার 
কিছু থাকিত না। ফুলের প্রতি সমগ্র ফরাসী জাতির অগাধ ভালবাসা। প্রতি মোড়ে 
ফুলের দোকান। এক পয়সা, দুই পয়সা হইতে আরম্ত করিয়া চারি পাঁচ টাকা মূল্যের 


৫৪৮ 


ইংলগ্ডে ধনাগম ও তাহার ব্যবহার 


ফুল বা তোড়া যাহার যেমন সাধ্য কিনিতেছে। পূর্ব্বঙ্গে খদ্দর প্রচার উপলক্ষে অনেকে 
আমাকে দয়া করিয়া ফুলের মালা দিয়া সংবর্ধিত করেন, কিন্তু সে সব বন ফুলের তীব্র 
গন্ধে আমার শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। আমাদের দেশে ফুলের চাষ উঠিয়া গিয়াছে। 
বরং ৪০1৫০ বৎসর পূর্ব্বে অনেক সৌখীন ব্যক্তি সখ করিয়া ফুলের বাগান করিতেন। 
৫০ বৎসর পুর্ব এই কলিকাতার ময়দানে ধনিসন্তানগণের মধ্যে ঘোড়ায় চড়ার রেওয়াজ 
ছিল, এখন উঠিয়া গিয়াছে। , 

ব্যালে বন্দরে জাহাজে চড়িয়া ডোভারে আসিয়া নামিলাম। কে বলে, ইংলণ্ড শুধু 
ইট-কাঠ-পাথরের স্তুপ? ডোভার হইতে লণ্ডন পর্যন্ত রেলের দুই ধারে চাষের জমী; 
মাঝে মাঝে স্থূলকায় বৃষ স্বচ্ছন্দে চরিতেছে বা শুইয়া আছে। আর আমাদের দেশের 
গোজাতির কি দুর্দশা! ইংলণ্ডের শতকরা ৬০ জন লোক সহরে বাস করে, সেখানে 
বছরে যত শস্য হয়, তাহাতে ৩1৪ মাসের বেশী কুলায় না। কিন্তু যখনই রেলের দুই 
পার্শ্বে চাহিয়া দেখি, তখনই যত দূর দৃষ্টি চলে, দেখি শস্যের ক্ষেত। লণ্ডন হইতে 
এডিনবর্গ যাইবার পথে মিডলাণ্ড রেলওয়ের দুই পার্থ শুধু শস্য ও ঘাসের ক্ষেত। 

সেখানে দুধই বা কি পর্যাপ্ত পরিমাণে মিলে। প্যারিসে খাঁটি দুধ টাকায় ৮ সের 
পাওয়া যায়। লণ্ডন সহরে লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষ; উত্তরে বারাকপুর আর দক্ষিণে 
বজবজ, পূৰ্ব্বে ভাঙ্গড় ও পশ্চিমে কদমতলা কলিকাতার সীমানা বাড়াইয়া দিলে যাহা 
দাঁড়ায়, লণ্ডনের ব্যবসাবাণিজ্য ব্যাঙ্কের কেন্দ্র বাদ দিলেও প্রায় সেইরূপ হয়। 

এই লণ্ডন সহরে কেহ ১২টা ১ টার আগে রাত্রিকালে শুইতে যায় না। সুতরাং 
সকালে উঠিতে একটু দেরী হয়। আর শীতপ্রধান দেশে ভোরও হয় একটু বিলন্বে। 
সেখানকার সকাল সাতটা আমাদের দেশের রাত্রি চারিটার সমান। 

ভোর হইবার পূর্বে ৭০ লক্ষ লোকের দুধ টিনে বোঝাই হইয়া লগ্ডনের উপকণ্ঠ 
বা গ্রাম হইতে রেলে আসিয়া হাজির হয়। আর সকাল ৭ টার পৃবের্ব টিনে বা বোতলে 
করিয়া এই দুধ লণ্ডনের অধিবাসীদের দুয়ারে উপস্থিত হয়। এই দুধ কেহ হস্তের দ্বারা 
স্পর্শ করে না। কোন রকম দুষ্ট জীবাণু ইহার ভিতর ঘরকন্না পাতাইতে পায় না। 
গোয়ালা আসিয়া সুপ্ত গৃহস্বামীকে বিরক্ত করে না। নিঃশব্দে দ্বারের পার্শ্বে নির্দিষ্ট স্থানে 
দুধের পাত্র রাখিয়া চলিয়া যায়। কোন রকম গোলযোগ নাই; গোয়ালার সহিত বকাবকি 
নাই; সবই যেন কলে চলিতেছে । আবার ১২টা ১টার মধ্যে খালি পাত্র সংগৃহীত হইয়া 
সহরতলীতে চালান হইয়া যাইতেছে। বৎসরের ৩ শত ৬৫ দিন এই ব্যাপার যন্ত্র 
চালিতের মত চলিয়া যাইতেছে; এক দিনের তরেও বিকল হইতেছে না। শুধু লণ্ডন 


৫৪৯ 


আচার্য প্রফুল্লচ্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


বলিয়া নহে, এডিনবরা, ম্যানচেস্টার যেখানেই গিয়াছি, সেখানেই এই ব্যাপার লক্ষ্য 
করিয়াছি। আর সে দুধই বা কি ঘন ও সুমিষ্ট। কৃষিমন্ত্রী, স্বাস্থ্যসচিব সকলেরই নজর 
আছে, যেন পীড়িত গাভীর দুধ বিক্রয় না হয়। সৰ্ব্বদাই গরুর পরীক্ষা চলিতেছে। য্ষ্ম 
বা আন্থীক্স (anthrax) রোগদুষ্ট গরু বিনা বাক্যব্যয়ে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা 
হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পুড়াইয়া ফেলিয়া রোগের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করা হইতেছে, 
পাছে ব্যাধি সংক্রামিত হইয়া মহামারীতে পরিণত হয়। দুধও টিনে বা বোতলে পুরিবার 
পূৰ্ব্বে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা হইতেছে। দামও প্রায় কলিকাতার 
কাছাকাছি, টাকায় আড়াই সের হইতে তিন সের। আবার পাড়ায় পাড়ায় দুধের আড়ৎ 
(Dairy) আছে। সেখানে গব্যপ্রসূত সব জিনিষ যথা-_পনীর, ননী প্রভৃতি এবং ডিম্ব 
যথেষ্ট পরিমাণে মজুত থাকে। যাহার খুসী যখন তখন আসিয়া খাইয়া বা লইয়া 
যাইতেছে। কলিকাতার কথা ছাড়িয়া দিন, মফঃস্বলেও বৎসরের অধিকাংশ দিন ৮ আনা 
সেরের কমে দুধ পাওয়া যায় না। ঘাসের চাষের সুবন্দোবস্ত যেখানে আছে, বৎসরে 
দুই তিন বার ফসল কাটা হয়। গ্রীষ্মকালে যখন প্রচুর ঘাস জন্মে, তখন শুকাইয়া রাখা 
হয়, যাহাতে শীতের সময় কম না পড়ে। তাহা ছাড়া গরুর জন্য শীলগম, বীট্‌ প্রভৃতি 
ফসলের রীতিমত চাষ করা হয়। সে দিন আমি একটি ডেয়ারী ফার্ম্ম (গোশালা) 
দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিয়া মনে হইল যে, যদি কেহ গরুর যত্ব ও সেবা করে, তাহা 
হইলে সে জাতি ইংরাজ। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে একটা গরু এক মণ দুধ দিয়াছিল 
বলিয়া খবরের কাগজে হুলস্থুল পড়িয়া যায়; অবশ্য সাধারণ গরু প্রতিদিন ১৫ সের 
হইতে আধমণ পান্ত দুধ দেয়। ইংরাজ অবশ্য গোখাদক জাতি; কিন্তু আমাদের দেশে 
প্রতিবার গোমড়কে যত গরু মরে, তাহার এক-চতুথংশও ইংরাজ খায় কি না সন্দেহ। 
খাইবার জন্যই গরুর সংখ্যা আমাদের দেশে কমিতেছে, এ কথা মোটেই সত্য নহে। 
আসল কথা, আমরা মুখে বলি, আমাদের গোমাতার প্রতি ভক্তি আছে। কিন্তু গোজাতিকে 
আমরা যেরূপ তাচ্ছিল্য করি, বিলাতের গোখাদক জাতি সেরূপ করে না। 

. আয়র্লাগুকে বলা হয় এমারেন্ড আইল্‌; আয়রলগু চিরসবুজ কৃষিপ্রধান দেশ। 
অজস্র গোল আলু, গম, বালি, যব সেখানে জন্মে। গোপালনও সেখানে কৃষির আনুসঙ্গিক 
বলিয়া বিবেচনা করা হয়। গোময় কৃষির প্রধান সার। যথেষ্ট পরিমাণে মাখন, পনীর 
আয়র্লাণ্ড হইতে ইংলণ্ডে চালান হয়। 

যখন ডাবলিনে যাই, তখন কাস্টম কর্তৃপক্ষ আমার জিনিষপত্র আটক করিয়া দেখিয়া 
লইল যে, বে-আইনী কোন জিনিষ সঙ্গে আছে কি না। প্রথমে মনে হইয়াছিল, 
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ZS ধনাগম ও তাহার ব্যবহার 


বৃটিশ-শীসিত দেশে এ আবার কি নৃতন উপদ্রব। পরক্ষণেই মনে হইল যে, আইরিশ 
স্বাধীন রাজ্যে (Irise free state) আসিয়াছি। আবার ডাবলিন হইতে বেলকাষ্টের 
রেলপথে ট্রেণের মধ্যে পরীক্ষক দেখা দিলেন। আমার জিনিষপত্রের বালাই কোন 
কালেই বিশেষ থাকে না, সহজেই রেহাই পাইলাম। কিন্তু কয়েক জন আমেরিকান 
সহ্যাত্রীর দুর্দশীর একশেষ হইল। তাঁহারা সখ করিয়া কিছু রেশম কিনিয়া লইয়া 
যাইতেছিলেন। আর যাইবে কোথা! শুল্ক বিভাগের প্রভুরা কড়ায় গণ্ডায় প্রাপ্য বুঝিয়া 
লইলেন, সহ্যাত্রিগণ দুঃখ করিতে লাগিলেন, এমন জানিলে কখনও রেশম কিনিতেন 
না। 
আলষ্টারের রাজধানী বেলফাষ্টে গেলাম। আলষ্টার অতি প্রসিদ্ধ স্থান। পরা আয়ল্যণ্ডি 
রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী শুধু আলষ্টার ক্রমওয়েলের সময় হইতে প্রোটেস্টান্টগনের 
লীলাভূমি। ব্যবসাবাণিজ্যে আলষ্টার ইংলণ্ড বা স্কটলণ্ডের বড় বড় কেন্দ্রের তুলনায় 
নেহাত হেয় নহে। পৃথিবীর মধ্যে সব্বাপেক্ষা বৃহৎ সৃক্ষ্রকাপড়ের কারখানা আলম্টারে। 
তিসির গাছ হইতে এক প্রকার আঁশ বাহির হয়, পাটের মত জলে ভিজাইয়া এই আঁশ 
বাহির করিতে হয়। কি করিয়া আঁশ হইতে সূতা হয়, সৃতার সাধারণ লাল আতা কি 
করিয়া দূর করা হয়, এ সকল দেখিলে প্রচুর শিক্ষা হয়। পৃথিবীর সব্ব্ধবৃহৎ দড়ির 
আলষ্টারে জাহাজ নিম্মাণের কারখানাও আছে। কিন্ত আলষ্টারকে বাদ দিলে আয়র্লাগু 
পুরাদস্তর কৃষিপ্রধান দেশ। 

জাভা, মরিসস্‌ প্রভৃতি নানা দেশে পৃথিবীতে যত চিনি উৎপন্ন হয়, এক ইংলগু 
তাহার আঠার ভাগের এক ভাগ খাইয়া ফেলে। অথচ পৃথিবীর জনসংখ্যার অনুপাতে 
ইংলণ্ড ত নগণ্য। ইংলণ্ডে ধনবাহুল্য কেন হয়? লণ্ডনে ads মিনিট অন্তর বাস, রেল, 
টিউবরেল্‌ অনবরত চলিতেছে; লোকেরও অভাব নাই। আমাদের দেশেও অবশ্য বাস্‌ 
ও মোটর আছে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, বিলাতে লোকের এ সব জিনিষ নিজস্ব আর 
আমাদের অন্যের ধার করা জিনিষ। সুতরাং এক জন ইংরাজ যখন দুই আনা পয়সা 
খরচ করিয়া বাসে চড়ে, তখন দুই আনার সমস্ত অংশই দেশে থাকে । আর আমরা যে 
মোটরে চড়ি, তার কলকজা, সাজ-সরঞ্জাম সমস্তই বিলাত হইতে আইসে। কিনিবার 
সমস্ত টাকাটাই বিদেশে যায়। পেলের জন্যও বিদেশী কোম্পানীকে টাকা দিতে হইতেছে। 
কেবল সোফেয়ার, তাও বাঙ্গালাদেশের পাঞ্জাবী । সুতরাং যখন আমরা রেল, স্টীমার 
বা মোটরে চড়ি, তখন এক টাকার চৌদ্দ আনা যায় বিলাতী মহাজনের পকেটে, আর 
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বাকী দুই আনা সরিং চালক, টিকিটবাবুর মধ্যে ভাগ হয়। সুতরাং দেশে অর্থের সৃষ্টি 
হওয়া দূরে থাকুক, যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাও বৈদেশিকের উদরস্থ হয়। 

এক জন ইংরাজ গড়ে কত খায়! শুধু মদই কত পান করে--হুইস্কী, বিয়ার__-সব 
তাহাদের নিজস্ব। অবশ্য কিছু কিছু সান্পেন্‌, শেরী ফ্রান্স হইতে আইসে। ইংলণ্ডে 
দুনিয়ার অর্থ ঝাঁটাইয়া আইসে। বাল্যে পড়িয়াছিলাম, ভারতবর্ষ ইংলগ্ডের দুগ্ধবতী 
গাভী (Milk Cow) | আমার মনে হয়, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। সারা পৃথিবীই ত 
ইংলণ্ডের দ্বারে অর্থের ডালি লইয়া উপস্থিত। ভাগ্যবান্‌ জাতি ইহাকেই বলে, যদিও 
ইংলণ্ডের প্রতি আট জনের এক জনের অন্নসংস্থান ভারতবর্ষের উপর নির্ভর করে। 

আসাম ও বাঙ্গালায় যত চা বাগান আছে, তাহার শতকরা সাতানব্বই ভাগ ইংরাজের। 
শতকরা তিন ভাগ বাঙ্গালী ও আসামীর। অর্থাৎ যখন আমরা ১ শত টাকার চা কিনি, 
তখন ৯৭ টাকার অধিক শ্বেতদ্বীপে গিয়া হাজির হয়। কয়লার'খনি গিরিডি, ঝরিয়া, 
আসনাসোল প্রভৃতি স্থানে আছে। ইহাদের মধ্যে গভীর খাদ যেগুলি, তাহা প্রায় সবই 
ইংরাজের। কনিয়া কয়লা আমদানী হওয়ায় ইংরাজ মালিকের বিশেষ অনিষ্ট, হয় নাই, 
কিন্তু বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারীর AAA হইয়াছে। 

পাটের কল বাঙ্গলাদেশে প্রায় ৮৩টি। দুইটা মাড়োয়ারীর আর বাকী সব ইংরাজের 
ও স্কটল্যাগুবাসীদিগের। বৎসরে ৫০৬০ কোটী টাকার কাঁচা পাট (Raw jute) 
বাঙ্গলাদেশে উৎপন্ন হয়। তাহার পর, সূতা ও বস্তায় পরিবর্তিত হইলে ইহার মূল্য 
অনেক গুণ বাড়িয়া যায়। এ সব টাকা পায় স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডীর বণিকরা। 

আসাম ও বাঙ্গলাদেশের উপকণ্ঠে তৈলের খনি আছে; কিন্তু মালিক ইংরাজ। 
বম্মরি সেগুণকাষ্ঠ, তৈলের খনি, মূল্যবান্‌ চুণি সবই ইংরাজের হাতে কেনাবেচা হইতেছে। 
মহীশুরের অন্তর্গত কোনার প্রদেশের সুবর্ণের খনি ইংরাজ চালাইতেছে ও শতকরা এক 
শত টাকা লভ্যাংশ প্রতি বৎসর দিতেছে। কি অসাধারণ অধ্যবসায়! ২৮ মণ পাথর 
হইতে নানা প্রক্রিয়ার পর এক পেনীর ওজনের সোনা বাহির mu! 

পৃথিবীর মালবাহী জাহাজের অধিকাংশই ইংরাজের। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের সঙ্গে 
ইংলণ্ডের ৬ শত কোটি টাকার জিনিষের লেনদেন কারবার হয়। আর যে সকল 
জাহাজে এই সকল জিনিস যাওয়া-আসা করে, তাহাদের দুই চারিখানি ছাড়া সমস্তই ' 
ইংরাজের। আর এক একখানি জাহাজের ভার বহনের ক্ষমতাই বাঁ কি! ইংলপ্ডের 
Ocean Liner কোম্পানীর Vaterland* জাহাজখানি পূর্বে জার্মাণদিগের ছিল। যুদ্ধের 
ফলে ইংলন্ডের করায়ত্ত হইয়াছে। (Leviathan) জাহাজখানি পঞ্চাশ হাজার টনবাহী; 
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আর একখানি ষাট হাজার টনের জাহাজ তৈয়ারী হইতেছে। ইহাদের মধ্যে বাগান, 
নাচঘর, মজলিসঘর সমস্তই আছে। একবার ইহাদের এক একখানির দাম জানিবার 
বাসনা হইয়াছিল । অনুসন্ধানে জানিলাম ১৬ হাজার টন জাহাজের মূল্য অনুমান দেড় 
কোটি টাকারও অধিক (1'/, million sterling) সুতরাং ব্রৈরাশিক নিয়ম অনুসারে 
পঞ্চাশ হাজার টন হাজারের মূল্য কষিয়া বাহির করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য নহে! লয়েডের 
খাতা (Llyod Register) হইতে জানা যায় যে, সুয়েজ প্রণালী দিয়া যে সকল জাহাজ 
যাতায়াত করে, তাহার শতকরা নব্বইটি ইংরাজের। 

মিশর ছিল পূর্বে ফ্রান্সের করদ রাজ্য। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এক জন ফরাসী এঞ্জিনিয়ার 
(মূসিয়ে লিসেন্স) উদ্যোগী হইয়া এই খাল কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজের কুটবুদ্ধি 
অসাধারণ। ডিসরেইলী তখন বিলাতের প্রধান মন্ত্রী। মিশরের সুলতান ইসমাইল পাশার 
চারি কোটি টাকার সেয়ার বেনামী করিয়া কৌশলে ইংরাজ হস্তগত করিল। ফলে 
সুয়েজ প্রণালীর উপর পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। মিশর আস্তে আস্তে ফ্রান্সের হাত 
হইতে খসিয়া পড়িল আর এখন মিশর, সুডান প্রভৃতি দেশে ইংরাজ প্রভৃত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। 
জাহাজের শুল্ক হইতে সুয়েজে যথেষ্ট আয় হয়; প্রতি জাহাজ পিছু প্রায় দশ হাজার 
মুদ্রা দিতে হয়। 

রবারের ব্যবসা ইংলগ্ডের একচেটিয়া বলিলেও হয়। মালয়, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের 
রবারের বাগিচাগুলি ইংরাজের | দক্ষিণ-আমেরিকা যদিও ইংরাজের রাজত্ব নহে, তথাপি 
বাগানের মালিক অধিকাংশই ইংরাজ। কাঁচা মাল হইতে পাকা রবার (Finished 
product) করিবার কারখানা 2xerce অনেকগুলি আছে। ইহাদের এক একটির মূলধন 
কয়েক কোটি টাকা। 

রাসায়নিক মাল প্রস্তুতের কারখানাও ইংলণ্ডে অপ্রতুল নহে। অবশ্য সূক্ষ্ম রাসায়নিক 
মাল প্রস্তুত করিতে জার্মানী অদ্বিতীয়; কিন্তু Heavy chemicals ভারী রাসায়নিক 
মাল ইংলণ্ডের একচেটিয়া ব্যবসা | সোডা, গন্ধক-দ্রাবক, এসিড, ব্রিচিং পাউডার পযপ্ত 
পরিমাণে ইংলণ্ডে প্রস্তুত হয়। এক শত বৎসর আগে প্রসিদ্ধ রাসায়নিক লিবিগ 
বলিয়াছিলেন যে, এইগুলি রসায়নশিল্পের মূলসূত্র। ব্রানার মণ্ড কোম্পানীর সোডার 
কারখানা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম! লেভার ব্রাদারের সাবানের কারখানার নাম কে না 
শুনিয়াছে? এই কারখানার প্রতিষ্ঠাতা লর্ড লেভার হিলুন (Lord Lever Hulme) ৫৫ 
বৎসর আগে মুদীর দোকানে সামান্য চাকুরী করিতেন আর এখন এই কোম্পানীর 
মূলধন ৬০ কোটি টাকা। ওয়েষ্ট ইন্ডিস, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হইতে নারিকেল, পাম 
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তেল জাহাজে বোঝাই হইয়া লিভারপুলের কাছে পোর্ট সাম্রাইট দ্বীপে হাজির হয় 
এবং সেখানে সাবানে পরিবর্তিত হয়। 

কাপা্স-শিল্স ম্যানচেস্টার ও লাঙ্কাশায়ারের একচেটিয়া। এক ভারতবর্ষের প্রতি 
বৎসর ৬০ কোটি টাকা মূল্যের মাল আমদানী হয়। সিড্স্‌ পশম প্রস্তুতের প্রধান কেন্দ্র। 
বার্মিহামে সেফিল্ডে নানা প্রকার কলকজী, এঞ্জিন ও কামান সৰ্ব্বদাই প্রস্তুত হইতেছে। 
কয়লাও ওয়েলেস, নিউক্যাসলে প্রচুর। সুতরাং কারখানা চালাইবার আনুষঙ্গিক সব 
জিনিষই ইংলণ্ডে যথেষ্ট মিলে। পারস্যোপসাগরের কূলে যে সকল তৈলের খনি 
আছে, তাহাও এখন ইংরাজের করায়ত্ত হইয়াছে। 

ফোর্ডের মোটরের কারখানা পৃথিবীর মধ্যে সব্বা্পেক্ষা qus | কিন্তু অক্সফোর্ডের 
কাছে মরিস্‌ ব্রাদারের যে কারখানা আছে, তাহা নিতাস্তই ছোট নহে। আমরা বিদেশী 
জিনিষ পাইলে পারতপক্ষে দেশী জিনিষ কিনি না, আর বিলাতে আমেরিকান বলিয়া 
ফোর্ডের গাড়ী কেহ কিনিত না। ফলে বাধ্য হইয়া ফোর্ডকে ইংলগ্ডে এক কারখানা 
খুলিতে হইয়াছে। তাহার মূলধনের কিয়দংশও ইংলণ্ড হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। 
ফলে মজুরীর টাকা সমস্তই ইংলণ্ড পায়। 

নকল রেশম (Artificial 5110 প্রস্তুতের জন্য কোটলেগ ব্রাদার প্রসিদ্ধ। গত 
বৎসর এই কোম্পানী সাড়ে ছয় কোটি টাকা মুনাফা দিয়াছিল। 

এখন দেখিতে পাইতেছি, ইংলগ্ডের ধমাগমও যেমন প্রচুর, ব্যয় করিবার শক্তিও 
সেইরূপ অসাধারণ। অর্থের কোন শাশ্বত বা নিত্য মূল্য থাকিতে পারে না, ইহা সম্পূর্ণ 
আপেক্ষিক। সাঁওতাল পরগণার নিভৃত পল্লীবাসীর নিকট চারি পয়সার যাহা মূল্য, তাহা 
কলিকাতাবাসী আমাদিগের নিকট হয়ত চারি আনার সমান। সে হিসাবে ইংলণ্ডে যদি 
টাকায় ২।।০ সের দুধ হয়, তবে কলিকাতায় হওয়া উচিত টাকায় দুই মণ। ইংলণ্ডে 
গড়পড়তা লোকের আয় ভারতবাসীর অপেক্ষা অন্যুন চল্লিশ গুণ বেশী; সুতরাং 
ইংরাজ আমাদের অপেক্ষা চল্লিশ গুণ বেশী খরচ করিতে পারে। করাটী হইতে গম 
চালান হইয়া বিলাতে যাইতেছে আর সেখানে হইতেছে হন্দর পিছু মাশুল (freight) 
'এক সিলিং। ইংলগ্ডের রুটির দামের সঙ্গে আমাদের রুটির দামে বিশেষ পার্থক্য হইবে 
না। অথচ ইংরাজের খরচ করিবার ক্ষমতা কত বেশী। সে দিন মার্সেলে Daily Mail 
এর ফরাসী সংস্করণে একটি তৈলচিত্র নীলামের সংবাদ পড়িলাম। যে চিত্রের দাম 
চিত্রকর রমনির (Romney) জীবদ্দশায় ১০।১৫ পাউণ্ডের বেশী হয় নাই, নীলামে 
তাহার দর উঠিল ৬১ হাজার পাউণ্ড, আট লক্ষ টাকা। জাহাজে করেন্সী কমিসন্‌ ও স্কিন্‌ 


৫৫৪ 


ইংলণ্ডে ধনাগম ও তাহার ব্যবহার 


বণিকদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আচ্ছা বাঙ্গালাদেশের কথা ছাড়িয়া দিন, 
আপনাদের বোম্বাইয়ের ধনী বণিকমহলে কেহ কি এত টাকা দিয়া একটি তৈলচিত্র 
কিনিতে পারে? বলা বাহুল্য সকলেই নিরুত্তর রহিলেন। 

স্বাবলম্বন ইংলগ্ডের মূলমন্ত্র। সেখানকার দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি পযন্ত গবর্মেন্টের 
কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে না। 

লণ্ডনে গাইস্‌, সেন্ট বারথলমিউস্‌, কিংস হস্পিটাল প্রভৃতি কয়েক শত হাসপাতাল 
আছে। এক একটি ৫1৭ শত বৎসরের পুরাতন। কোনটা বা যন্ষ্মারোগের, কোনটা 
হৃদরোগের, কোনটা চক্ষুরোগের জন্য। হাজার বারো শত শয্যা প্রায় প্রত্যেকটিতেই 
আছে; এগুলি রাখিবার খরচ বছরেই বা কত! কিন্তু এই সব হাসপাতাল চলে সাধারণের 
দাতব্য অর্থে, লোক উপযাচক হইয়া টাকা দিয়া যায়। কোন কোন রবিবার হয় ত 
হাসপাতাল দাতব্যের জন্য নির্দিষ্ট হয়; লোক গিজ্জা হইতে বাহির হইয়া যথীসধ্য অর্থ 
দিয়া বাড়ী ফিরিয়া যায়। তাহার পর যখন টাকার প্রয়োজন হয়, টাইমস্‌, ডেলী মেল 
প্রভৃতি বড় বড় কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হয়-_“অমুক হাসপাতালের ৫০ হাজার পাউণ্ড 
অথ প্রায় ৭ লক্ষ টাকা বিশেষ দরকার। অমনই কোন অজ্ঞাতনামা পুরুষ হয় ত 
একখানি চেক কর্তৃপক্ষকে পাঠাইয়া কৃতার্থ হইলেন। বারণাডেরি হোম নামে ইংলণ্ড 
একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে সহস্রের অধিক অনাথ পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকা 
প্রতিপালিত হইতেছে। এ সমস্ত চলিতেছে দানের উপর। যখনই ডাক্তার বারণাডেরি 
অর্থে অভাব হইত, তিনি ভক্তিভরে উপাসনা করিতেন। পরদিন যেন যাদুমন্ত্রবলে টাকা 
আসিয়া উপস্থিত হইত। লণ্ডন টাইম্‌স, ইলাস্ট্রেটেড্‌ লণ্ডননিউস্‌ প্রভৃতি কাগজে একটা 
"পুরা কলম থাকে মৃতব্যক্তির উইল ও দানপত্র সম্বন্ধে। সে দিন দেখিলাম যে, এক জন 
লোক ৪৭ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ইহা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। 

আমাদের দেশে ধনসৃষ্টি করে একমাত্র কৃষক। মামলায় দেশে টাকা বাড়ে না; 
উকিল-ব্যারিষ্টারের টাকা বিদেশ হইতে আইসে না। শুধু দেশের টাকা এক হাত হইতে 
অন্য হাতে যায়। তাহাতে জাতীয় ধনাগম হয় না। ডাক্তার খালাসি বা ফড়িয়াও টাকা . 
সৃষ্টি করে না। তাহারা দেশের টাকা বিদেশে চালান দেয় মাত্র। 

ইংরাজ আমাদের অপেক্ষা বড় কি সেঃ দৈববলে নহে নিশ্চিত। যাহাদের শক্তি, 
সামর্থ, বিদ্যাবুদ্ধি আছে, তাহারা অনাহারে থাকে না, এ কথা অর্থনীতিক দিক দিয়া 
এবার লক্ষ্য করিয়াছি। 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


দৈর্বেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদস্তি।।” 

. আমরা এখন নিশ্চেষ্ট, অলস, অথবর্ব ও জড়ভরত হইয়া পড়িয়াছি! আজ বাজারে 
যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, কেবলই দেখি, ‘বিলাতী’ অর্থাৎ বিদেশী মালে দোকান 
বোঝাই। আমরা নিজেরা কিছুই প্রস্তুত করিতে পারি, না। ৫৪ বৎসর পুবের্ব কলিকাতার 
Bentink Street এ অর্থাৎ কসাইটোলায়, ধৰ্ম্মতলা মোড়ের নিকট চীনাদের জুতার 
(দোকান ছিল। এখন দেখিতেছি কেবল Bentick Street এর দুই পার্শ্বে নহে লালবাজার 
মাঝে লাকচাঁদ লালচাঁদ প্রভৃতি উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় চামারদিগের দোকান। তাহা ছাড়া 
হইলে, কেবল চীনামিন্ত্রীর জুতার দোকান। আবার এই চীনামিস্্রীদের টেংরা অঞ্চলে 
Tannery WA চর্ম্মসংস্কার করিবার কারখানা এবং সেই অঞ্চলে জাট মুসলমানদেরও 
অনেকগুলি চামড়া পরিস্কার করিবার কারখানা আছে। ইহারা মাসে ২ শত বা ৫ শত 
বা ১ হাজার পর্যন্ত টাকা উপায় করে। আর বাঙ্গালী চামার আজ কোথায়? কলিকাতার 
আশেপাশে এমন কি, দমদমা অঞ্চলে অনেক বাঙ্গালী চামার “হা অন্ন’ করিয়া বেড়াইতেছে। 
এক জন জুতা “সেলাই” কারীর মূলধন কি? কতকগুলি ছেঁড়া জুতা রাস্তা হইতে 
কুড়াইয়া লইলে, তাহারা সুকতলা বানাইতে পারে এবং এই শ্রেণী প্রত্যহ ১ টাকা ১11০ 
সিকা উপার্জন করে। 07 

তাই বলি যে, কেবল ইংরাজ ও বিদেশীর দোষ দিলে চলিবে না। এই ভীষণ 
প্রতিযোগিতার দিনে, হাত-পা কোলে করিয়া কেবল অদৃষ্টের দোষ দিলে বাঙ্গালীজাতি 
বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী-_অন্নাভাবে অচিরে ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইবে। 


*'মাসিক বসুমতী, আশ্বিন, ১৩৩৩, পৃ. ৯০৮-৯১১ 


৫৫৬ 


বন্তরশিল্গে বাঙ্গালী- আশার পথে 


বন্ত্রশিল্পে বাঙ্গালী-_ আশার পথে 


প্রায় তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে Bengal Millowners' Association বা বঙ্গীয় মিল 
মালিক সমিতি নামক যে প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়, তাহার উদ্যোক্তাগণ আমাকে সমিতির 
সভাপতিত্ব করিতে আহ্বান করেন। সে সময় আমি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলাম, প্রথমতঃ 
IH SINE মি দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত কাপড়ের কলের 
s সংখ্যা মাত্র ৩৪টি বা এরূপ। যখন 
অন্ততঃ ১২টি মিল বাঙ্গালী কত্বৃক 
প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইবে, তখনই 
এই প্রকার সমিতিস্থাপনের সার্থকতা 
হইবে। সুখের বিষয় বিগত কয়েক 
বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার বস্ত্রশিল্পে নব 
জীবনের স্পন্দনপরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে। এই কয়েক বৎসরের 
মধ্যেই ১০।১২টি মিল বাঙ্গালী কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে 
বাঙ্গালীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 
কয়টি মিল আছে, সে কয়টির নাম নিয়ে সঙ্কলিত করিয়া দিলাম। (১) বঙ্গলক্ষ্মী কটন 
fiers, শ্রীরামপুর, (২) ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্‌, নারাগয়ণগঞ্জ, (৩) চিত্তরঞ্জন কটন 
মিলস্‌, নারায়ণগঞ্জ, (8) বঙ্গশ্রী কটন মিলস্‌, সোদপুর, (৫) বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস, 
শ্রীরামপুর, (৬) বাসন্তী কটন মিলস, পাণিহাটি, (৭) শ্রীদূর্গা কটন মিলস্‌, (৮) প্রফুললচন্দ্ 
কটন মিলস, খুলনা, (৯) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন মিলস্‌, মৌরিগ্রাম (১০) হুগলী কটন মিলস্‌, 
শ্রীরামপুর, (১১) মহালক্ষ্মী কটন মিলস্‌, পলতা, (১২) মোহিনী মিলস্‌, কুষ্টিয়া ইহা 
ব্যতীত আরও কয়েকটি মিল প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রচেষ্টা চলিতেছে এবং এগুলি যথারীতি 
রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। | 
গত ১৫1১৬ বৎসর হইতে বৎসরে অন্তত একবার ঢাকায় যাতায়াত করিতেছি। 
এই সুযোগে ঢাকেশ্বরী মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টারগণের সহিত তাহাদিগের মিলের 
এবং সাধারণ ভাবে বাঙ্গালার বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক আলাপ হইয়াছে। এই 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর তিন জন (শ্রীযুক্ত অখিলবন্ধু গুহ, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসাক ও 
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শ্রীযুক্ত সূর্যকাস্ত বসু) বাঙ্গালার বস্ত্রশিল্পের নব যুগের অবতারণা করিয়াছেন বলিলে 
অত্যুক্তি করা হয় না। 

ইতঃপৃবের্ব আমার ধারণা ছিল, কলিকাতা, সহলতলী বা তন্নিকটবন্তী স্থানসমূহই 
মিল প্রতিষ্ঠার উপযোগী । বস্তুতঃ এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই আমি ১০।১২ বৎসর 
পূৰ্ব্বে ঢাকেশ্বরী কর্তৃপক্ষগণ গোড়ায় গলদ করিয়াছেন বলিয়া ঈষৎ তিরস্কার 
একদিকে ঢাকায় যাইতে যেমন অধিক ব্যয় পড়িবার সম্ভাবনা, অন্য দিকে ঢাকা হইতে 
মিলজাত বস্ত্রাদি পূৰ্ব্ব ভারতবর্ষের চালানকেন্দ্র কলিকাতা আসিবার ব্যয়ও খুবই অধিক 
পড়িবার কথা। প্রকৃতপক্ষে ঢাকায় মিল স্থাপন করিয়া এই প্রকার অনিবার্ধ্য ব্যয় বহন 
করিয়াও মিলের বিশেষ কোন লাভ থাকিবে কি না, কিছুদিন পূর্ব পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে 
আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু এখন অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতেছি, আমার সন্দেহ 
সম্পূর্ণ অমূলক। ঢাকেশ্বরী একদিকে যেমন নিজের ব্যবসা বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে, 
অন্যদিকে তেমনই মন্দার বাজারেও অংশীদারগণকে প্রতি বৎসর শতকরা ১০ টাকা 
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«PICS বাঙ্গালী--আশার পথে 


হারে লভ্যাংশ বন্টন করিয়া দিয়াছে। মাত্র দশ বৎসরের পুরাতন একটি প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে এ কৃতিত্ব সাধারণ নহে। প্রথমত, আগাগোড়া স্টীমারে তুলা, কলা প্রভৃতি মিলে 
পৌঁছাইবার ব্যবস্থা এবং মিলজাত বস্ত্রাদি স্থানীয় বাজারে বিক্রয় দ্বারা মাল-পত্র 
খরিদ-বিক্রয়ের ব্যয় বহুলাংশে কমাইতে পারা যায় বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে। 
ঢাকেশ্বরীর উৎপাদিত বস্ত্রাদি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, শ্ৰীহট্ট প্রভৃতি স্থানে সহজে চালান 
হয় বলিয়া বিক্রয়ের ব্যয় কম পড়িতে পারে। আমি স্বয়ং দেখিয়াছি, ঢাকেশ্বরী বিভিন্ন 
বস্ত্রবিক্রেতাকে কাপড় যোগাইয়া শেষ করিয়া উঠিতে পারে না। 

বাঙ্গালা প্রদেশে মিলের সংখ্যা বাড়িতে থাকিলেও উৎপাদিত বস্ত্রাদির দ্বারা প্রদেশের 
চাহিদা মিটান এখনও অসম্ভব। বাঙ্গালা দেশে লোকসংখ্যা ৫ কোটি। প্রত্যেকের জন্য 
গড়ে বাৎসরিক ৩ টাকা কাপড়ের ব্যয় ধরিলে প্রতি বৎসর মোট ১৫ কোটি টাকার 
প্রয়োজন। ইহার মধ্যে প্রায় ৩ কোটি টাকার কাপড় জাপান ও ম্যঞ্চেষ্টার হইতে আসিয়া 
থাকে এবং ১০ কোটি টাকার কাপড় প্রদেশাস্তর হইতে আসে। বাঙ্গালার মিলগুলি 
অনধিক দেড় কোটি অর্থাৎ প্রদেশের চাহিদার প্রায় একদশমাংশ সরবরাহ করিতে 
পারে। এই মিলগুলির মধ্যে অবাঙ্গালীর পরিচালিত মিলের সংখ্যাও অল্প নহে। সুতরাং 
বাঙ্গালা দেশের চাহিদা এবং সরবরাহ দেখিলে বুঝা যায়, আরও অন্ততঃ ১০ গুণ মিল 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। পরপৃষ্ঠার তালিকা দেখিলেই জানা যাইবে, বস্তরশিল্পে বাঙ্গালার 
- স্থান কোথায়। তালিকায় সকল জাতির প্রতিষ্ঠিত মিল একত্র দেখান হইয়াছে। 
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১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মিলের সংখ্যা 
চালিত মিলের সংখ্যা বন্ধ মিলের সংখ্যা 
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বস্তুশি্পে বাঙ্গালী--আশার পথে 


বাঙ্গলার মিল প্রতিষ্ঠার একমাত্র অসুবিধা এই যে, ভারতের তৃলা-উৎপাদনকারী 
স্থানসমূহ হইতে ইহা দূরে অবস্থিত । ইহাতে কাচা মাল সরবরাহ করীর ব্যয় অধিক 
পড়ার সম্ভাবনা, কিন্তু উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়ব্যয় হাস করিতে পারিলে 
প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে বাঙ্গালার মিলগুলিও যে যথেষ্ট লাভ করিতে পারিবে, তাহাতে 
সন্দেহ মাত্র নাই। বাঙ্গালার চাহিদা মিটাইতে হইলে একমাত্র বাঙ্গালী দেশেই বাঙ্গালীর 
বস্ত্র সম্পূর্ণভাবে বিক্রীত হইয়া যাইতে বাধ্য, সুতরাং তৈয়ারী মাল চালান দিবার ব্যয় 
অধিক হওয়ার কোন ভয় নাই। অসুবিধা এই একটিমাত্র হইলেও বাঙ্গালা দেশে 
মিল-প্রতিষ্ঠার অনেকগুলি সুবিধা আছে। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মিলব্যবসায়িকগণ বলেন, 
মিলে বাঙ্গালী শ্রমিকসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং বাঙ্গালী শ্রমিকগণ শারীরিক পরিশ্রমে 
অন্যান্য প্রদেশবাসী শ্রমিকগণ অপেক্ষা বিশেষ অপটু নহে, পরস্ত বাঙ্গালী শ্রমিকগণ 
অপেক্ষাকৃত অধিক বুদ্ধিমান্‌ বলিয়া কার্ের বিশেষ সুবিধাই হয়। 

অনেকগুলি মিলে স্থানীয় এবং নিকটবর্তী জেলাবাসী শ্রমিকগণের দ্বারা মিল চালিত 
হইয়া থাকে। সুতরাং মিল অঞ্চলে কোন বৎসর ফসল ভাল না জন্মিলেও সেই অঞ্চলের 
অধিবাসিগণকে অন্নাভাবে মরিতে হয় না; মনে হয়, বাঙ্গালী শ্রমিকগণ বিলম্বে হইলেও 
এ কথা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছে বলিয়াই ধীরে ধীরে অহেতুক অভিমান ত্যাগ করিয়া 
মিলে ঢুকিতেছে। বাঙ্গালার আর এক সুবিধা, ইহার কয়লা সম্পদেই বুঝা যায়। সুলভমূল্যে 
কয়লা পাইতে বাঙ্গালা সমগ্র ভারতে অপ্রতিদ্বন্্ী। বোম্বাইয়ে শতকরা ৯০টি মিল 
ইলেকট্রিক শক্তিতে চালিত হয় বলিয়া বিদ্যুতে ব্যয় অল্প হয়, এ কথা মনে করিবার 
কোন কারণ নাই। প্রকৃত পক্ষে বোম্বাইএ কয়লা অপেক্ষা বিদ্যুতে ব্যয় অনেক অধিক 
পড়ে। বাঙ্গালার জলবায়ু বস্ত্রশিল্পের বিশেষ উপযোগী। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা 
বাঙ্গালার স্বাভাবিক তাপ কম এবং বায়ু সাধারণ ভাবে ঈষৎ বাম্পসিক্ত বলিয়া তুলার 
কার্য ভাল হওয়ারই কথা । অন্যান্য প্রদেশকে কৃত্রিম উপায়ে যে ব্যবস্থা করিয়া লইতে 
হয়, বাঙ্গালায় স্বাভাবিক ভাবে সে ব্যবস্থা থাকায় ইহার বন্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ সমুজ্জবল। 

যে কথা আমি সৰ্ব্বদা বলিয়া আসিতেছি, এইখানে তাহার পুনরুল্লেখ করার 
প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করিতেছি। মূলধনের অভাবে বাঙ্গালার শিল্প-বাণিজ্য আশানুরূপ 
বর্ধিত হইতে পারিতেছে না, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? বাঙ্গালীর হাতে অর্থ 
নাই বলিয়া যে মূলধনের অভাব হইয়াছে, বা হইতেছে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। প্রায় 
দুই বৎসর হইল ঢাকাতে শাখা খুলিবার সময় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়ান ম্যানেজিং 
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সন্বর্ধনাসভায় প্রতিভাষণে বলিয়াছিলেন, কে বলিল বাঙ্গালীর অর্থ নাই? ব্যাঙ্কের 
কলিকাতা শাখায় চল্তি হিসাবে কেবল মাত্র বাঙ্গালীরই এক কোটি টাকা পড়িয়া 
আছে। 

যে সাহা ও তিলি মহাজনগণ, পুরুষানুক্রমে লগ্নী কারবার করিয়া আসিতেছিলেন, 
এখন তীহারাও হাত গুটাইতেছেন। কারণ, নূতন আইন-কানুন (Concilation Board) 
বড়ই কড়া । ISRA গত কয়েক বৎসর মন্দার বাজার ছিল বলিয়া কেহই জমি জমা বা 
জমিদারীর উপর টাকা খাটাইতেছিল না। সুতরাং অনেক ধনীই নিরাপদ লগ্নীর মোহে 
Reserve Bank এর ২ টাকা ১২ আনা সুদে বা ৩ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজে 
টাকা আটকাইয়া রাখতে বাধ্য হইয়াছেন। অধিক লাভের সম্ভাবনা দেখিলে কেহই যে 
এ ভাবে টাকা আটকাইয়া রাখিবেন না, ইহা নিশ্চিত। বাঙ্গালীর পরিচালিত কল-কারখানায় 
লোকের বিশ্বাস উৎপাদিত হইলেও অর্থসমস্যার সমাধান হইবে যদি সাধু ও উদ্যমশীল 
ব্যবসায়িকগণের সহিত মূলধনওয়ালা বাঙ্গালীর সংযোগ ঘটে, তবে যে অদূর ভবিষ্যতে 
বাঙ্গালা দেশে এই অতি প্রয়োজনীয় শিল্পের আশানুরূপ উন্নতি ঘটিবে, ইহাতে সন্দেহ 
নাই। - 

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের সর্বপ্রথম কটন মিল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এই বাঙ্গালা 
দেশে কলিকাতার সন্নিকটে বাউড়িয়টা নামক স্থানে উহার প্রতিষ্ঠা যুরোগীয় বণিক্গনের 
প্রতিষ্ঠিত এই মিল সম্বন্ধে আমাদিগের গৌরব করিবার কিছুই নাই। বাঙ্গালীর প্রথম 
মিল স্থাপনের উদ্যোগ দেখা যায় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে-_শ্রীরামপুরের একটি পুরাতন মিল 
কিনিয়া “বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্” প্রতিষ্ঠা করা হয়। গুজরাটের কটন মিল-বিশেষজ্ঞ 
কেশবলাল মাশুকরাম মেহতা শিক্ষার্থীদিগের কাহারও নিকট এক পয়সাও না লইয়া 
সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে প্রায় ২৫টি বাঙ্গালী যুবককে বয়নবিদ্যার বিভিন্ন বিভাগে 
শিক্ষা দান করেন। কেশবলালের ছাত্রবর্গের প্রচেষ্টায় যে ক্রমশঃ একটি দুইটি করিয়া 
সংখ্যা যথেষ্ট না হইলেও এই সংখ্যা এবং মিলগুলির আয়তন ও উৎপাদন ক্রমবর্ধমান 
বলিয়া অবস্থা আশাপ্রদ মনে হইতেছে। 
সম্প্রতি কেশবলালের ছাত্রগণ তাহাদিগের শিক্ষাণ্তরু এবং বাঙ্গালারপরম হিতকারী 

কেশবলালের নাম স্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে এবং তাহার উচ্চ আদর্শ বাঙ্গালার 
ভবিষ্যৎ কৰ্ম্মীদিগের স্মরণপথে রাখিবার উদ্দেশ্যে “কেশবলাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল সিণ্ডিকেট 
লিমিটেড” নাম দিয়া একটি কোম্পানী গঠন করিয়া লক্ষ্যা নদীর তীরে “চিত্তরঞ্জন কটন 
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চিত্তরঞ্জন কটন মিলসের সম্মুখ দৃশ্য | চিত্তরঞ্জন মিলসের পশ্চাৎ দৃশ্য 


কটন মিল বিষয়ক শিক্ষার সর্ব্বাধিক সুব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া এই মিলের উদ্যোক্তগণ 
একটি পৃথক্‌ ফণ্ডও সৃষ্টি করিয়াছেন। 

পূ্ব্বেই ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে 
স্বীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাঙ্গালীর প্রথম কাপড়ের কল "amer 
কটন মিলস্” প্রতিষ্ঠিত হয়। সেদিন নবপ্রতিষ্ঠিত মিলের ভার গ্রহণ করেন, এরূপ 
কোন অভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাইবার সম্ভাবনা ছিল না; তাই কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন 
মহাশয় নাধ্য হইয়া কার্ধ্যপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য 
দিয়া অগ্রসর হইতে হইলেও কটন মিলে বাঙ্গালীর এই প্রথম প্রচেষ্টা বঙ্গলক্ষ্মী দিন দিন 
উন্নতি লাভ করিতেছে। এই মিলের শ্রমিকগণের মধ্যে শতকরা ৬০ জন বাঙ্গালী। 

বাঙ্গালার দ্বিতীয় মিল ‘মোহিনী মিলস্‌* ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে কুষ্টিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
কিঞ্রিদধিক ২৫ বৎসরের মধ্যে মোহিনী মিলস্‌ নানাদিকে আশাতীত উন্নতি লাভ 
করিয়াছে। এই মিলে আড়াই হাজারের উপর শ্রমিক কাজ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে 
শতকরা ৯০ জনের উপর বাঙ্গালী শ্রমিক। স্থানান্তরের শ্রমিকদিগের জন্য নামমাত্র 
ভাড়ায় বাসগৃহের বন্দোবস্ত আছে। এই মিলে শ্রমিকগণের জন্য নানাবিধ খেলা-ধুলা, 
আমোদ-প্রমোদ, লাইব্রেরী ও বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। 

প্রায় ১৫ বৎসর পরে বাঙ্গালীর কটন মিল স্থাপনের তৃতীয় উদ্যমে লক্ষ্যা নদীর 
তীরে ১২৫ বিঘা জমির উপর ঢাকেশ্বরী কটন মিল ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে মিলের কার্য আরন্ত হয়। তিন বৎসরের মধ্যেই মূলধন না 
বাড়াইয়া কোম্পানী মিলের আয়তন দেড়গুণ বাড়াইয়া তুলেন। বিদেশ হইতে আগত 
গেঞ্জি মোজার সৃতার জন্য এক কলিকাতা হইতে প্রতিবৎসর ৩৫ লক্ষ টাকা ভারতের 
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NUTS অপর তীরে ১৫০ বিঘা জমির 

পর আর একটি মিল প্রতিষ্ঠা 

করিতেছেন। এই দ্বিতীয় মিলের 

যন্ত্রপাতি এখন খাটান হইতেছে। 

নদীর তল দিয়া তারে বিদ্যুৎপ্রবাহ লইয়া উভয় মিল চালান হইবে। আশা করা যায়, 

৪1৫ মাসের মধ্যেই মিল চালু হইয়া যাইবে। এই নূতন মিলে ৫০০০ হাজার টাকু ও 

১২৫০ তাতি থাকিবে। ফলে সমগ্র মিলে ১৬০০০০ হাজার টাকু ও ৪০০০ হাজার 
তাত চলিবে। 

d Men raum. জন ব্যতীত আর 





para ৮নং মিলের অভ্যন্তরভাগের একাংশ 







অধিকাংশ শ্রমিকই মিলের মধ্যে Er 
দ্বিতল গৃহে বাস করে। বিনাব্যয়ে দু 
প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এই মিলে | T 
আছে। ইহা ব্যতীত খেলাধুলা, | E 
চিকিৎসা, আমোদ-প্রমোদ b. 
ইত্যাদিরও ব্যবস্থা আছে। কর্তৃপক্ষ E 
মিলের ভিতর একটি আধুনিক 
টি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা PEN IG 


মিলের অভ্যন্তরভাগের একাংশ 
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y খেলাধূলার আয়োজন আছে। 
বঙ্গেশ্বরী কটন মিল ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে 
বাঙ্গালীর মূলধনে বাঙ্গালী কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মিলের ম্যানেজিং 

Rican সর তীর RE enm ধনকুবের ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ লাহা। . 
বর্তমানে ৩৫০ জন শ্রমিক এই মিলে কার্য করে। বাঙ্গালী শ্রমিক শতকরা প্রায় ৬০ জন। 
শ্রমিকদিগের উন্নতির জন্য লাভের শতকরা এক টাকা পৃথক্‌ করিয়া একটি তহবিল 
সৃষ্টি করা হইয়াছে। 

বাঙ্গালীর আর একটি মিল বঙ্গত্রী কটন মিলস্‌ ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
বর্তমানে এই মিলে ১২০ খানি তাত এবং ৪৮৮০টি টাক চলিতেছে এবং আরও ৯৬ 
খানি তাত ও ২৮৫২টি টাকুর order দেওয়া হইয়াছে। ৪০০ শ্রমিকের মধ্যে শতরা ৯৫ 
জন বাঙ্গালী। ইহাতে বিনাব্যায়ে চিকিৎসা, বাসস্থান ও অন্যবিধ সুযোগ সুবিধা শ্রমিকগণ 
পাইয়া থাকে। 

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত দুইটি মিলের কার্য আরম্ত হয়। যথাঃ-_ইষ্টু : 
ইণ্ডিয়া কটন মিলস্‌ ও লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলস্‌। 

বাসন্তী কটন মিল ও প্রফুল্পচন্দ্র মিলস্‌ নামে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মিলের কার্য আরম্ভ . 
হয়। বাসন্তী মিলসে প্রত্যহ ৭০০ শ্রমিক কাজ করে-_ইহার মধ্যে বাঙ্গালী শতকরা 
৩৬জন। এই কলেও মিলকর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিকদিগকে নানারূপ সুবিধা দেওয়া হয়। 
মাত্র এক বৎসর হইল আরম্ভ করিলেও প্রফুল্পচন্দ্র মিলসের কর্তৃপক্ষ ইহার আয়তন ও 
উৎপাদন ক্রমশঃ বর্ধিত করিতেছেন, ইহা বাস্তবিকই আশা ও সুখের কথা। 

সম্প্রতি বাঙ্গালীর আরও দুইটি প্রতিষ্ঠিত মিল কার্য আরস্ত করিয়াছে। যথা-শ্রীদুর্গা 
কটন মিল ও চিত্তরঞ্জন মিল, বিখ্যাত কাগজব্যবসায়ী ভোলানাথ দত্ত এড HA প্রথমোক্ত 
মিলের সহিত সংশ্লিষ্ট, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। স্বর্গীয় কেশবলালের ছাত্রবর্গের 
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চিত্তরঞ্জন মিলের অভ্যত্তরভাগে চিত্তরঞ্জন মিলের অভ্যস্তরভাগে অপরাংশে 


প্রচেষ্টায় যে দ্বিতীয়োক্তটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাও পূ্ব্বেই বলিয়াছি। এইস্থানে একটা 
কথা বলিয়া রাখা দরকার যে, উপরোক্ত মিলগুলির মধ্যে কোন কোনটি কেবলমাত্র 
তাত চালাইতেছেন, কিন্তু সকলেই একে একে টাকু বা spindle বসাইতেছেন। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, উদ্যোক্তা ও ম্যানেজিং এজেন্টেস্গণের পক্ষে একটি 
বিষয় সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। অনেকটা ইহারই অভাবে বাঙ্গালী যৌথ 
কারবারে এত দিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। প্রথমতঃ অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া 
মিল প্রতিষ্ঠা করা উচিত নহে। ঢাকেশ্বরী, চিত্তরঞ্জন, মোহিনী মিল প্রভৃতির অনুষ্ঠাতৃগণ 
সর্ব্বাশ্রে অতি নিম্ন সোপান হইতে আরম্ত করিয়া মিলের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। অনেক সময় দেখিতে পাই--অনেক কোম্পানীর অনুষ্ঠাতৃগণ “গোড়ায় 
গলদ” করিয়া থাকেন অর্থাৎ কাযকর্ম্ম না শিখিয়াই বৃহৎ কোম্পানীর বিজ্ঞাপন বাহির 
থাকেন। এই ভাবে পূজার পূর্বে প্রসাদ গ্রহণ অথবা পরের মাথায় কাঠাল ভাঙ্গিয়া 
কেবল খাইতে গিয়া তাহারা কেবল স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের নহে, পরস্ত সমগ্র বাঙ্গালী জাতির 
উপর একটা কলঙ্ক প্রদানের হেতু হয়েন। 

«nofi সাধুতা, কর্ম্মপটুতা ও কার্য্যদক্ষতা নিতান্ত প্রয়োজন। বস্তুতঃ পক্ষে এই সব 
গুণের একত্র সমাবেশ হইলে কোন অনুষ্ঠানই ব্যর্থ হয় না। 


* মাসিক বসুমতী, মাঘ, ১৩৪০ পৃ. ৫৭২-৫৭৯ 
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প্রতিধ্বনি 
(3) 
বস্তু-সমস্যা 
দেশীয় রঙে কাপড় রঙ করা 


এমন দিন ছিল, যখন ভারতবাসিগণ রঞ্জন-কার্য্যে সৌন্দর্য্য-সম্পর্কীয় সুরুচির পরিচয় 
প্রদান করিতেন। কি বস্তরঞ্জন-কার্য্যে, কি চিত্রে বর্ণ বিন্যাসে বর্ণের স্থায়িত্ব ও মিশ্রণ-সম্বন্ধে 
যাদৃশ দক্ষতা প্রকাশ করিতেন তাহা বস্তুতই অতুলনীয়। পূর্ব্বকালে লোমজ অথবা 
অন্যবিধ বস্তু রঞ্জনে এবং অজস্তাগুহাস্থিত চিত্র সমূহে যে সকল বর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছিল, 
সেই সকল বর্ণ-ই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। বর্ণের সুন্দর সমাবেশ-সম্বন্ধে আমাদের 
শিল্পীগণের ধারণা-গতি পরিষ্কার ছিল। আমাদের বিলাতী-প্রীতির বিষময় ফলের প্রভাবে 
আমাদের সমস্ত শিল্প-কলা ত লোপ পাইতে বসিয়াছে,তথাপি দুই একটা কাজে দেশীয় 
শিল্পীদের বর্ণ সমাবেশের পরিচয় এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে। দেশীয় প্রথায় রঞ্চিত 
গালিচা কিম্বা পদ্দা এখনও আমাদের নয়ন মুগ্ধ করে। বিদেশ হইতে আনীত রংএর 
জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ভাবিত সুন্দর বর্ণ প্রস্তুতের কলা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 
ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে এক্ষণে লক্ষ লক্ষ টাকার বিদেশী রং আমদানী করা হইতেছে। 
চটকদার রং-এর হীন অনুরাগ ও রুচিতে আজ দেশের সমস্ত লোক বিমোহিত। 

আলকাতরা বা মঞ্জিষ্ঠা হইতে প্রাপ্ত তৈলবৎ দ্রব্যের সহযোগে প্রস্তুত বিবিধ বর্ণ 
এক্ষণে প্রচলিত হইয়াছে। উহাদের ভিতর দুই একটা বাস্তবিকই বেশ সুন্দর এবং 
দীর্ঘকাল স্থায়ী। তাহা হইলেও সাধারণতঃ বলিতে গেলে বিদেশ হহইতে আমদানী 
রংএর তীব্রোজ্জ্বল দ্যুতিতে আমাদের রুচি বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এই বিদেশীয় রং 
ব্যবহার করিতে আমাদের দেশের টাকা যে বৃথা নষ্ট হইতেছে তাহা বলাই অনাবশ্যক। 
এমন কি, যে সকল অস্থায়ী বা কাচা রং দেশীয় উপাদানের সাহায্যে সহজে প্রস্তুত 
হইতে পারে, তাহাও বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে। সামান্য বলুদ চুণের অথবা 
হলুদ ও শিউলী ফুলের সাহায্যে যে রং প্রস্তুত হয়, তাহা প্রস্তুত করিতে ব্যয় অতি 
সামান্য ৷ কিন্তু সে সকর রং ব্যবহার করিতে আমাদের মন উঠে না। আমাদের রমণীগণের 
পায়ের আলতা এহাবং দোল-পূর্ব্বে ব্যবহৃত আবীর রং করিবার জন্য এখন বৈদেশিক 
আলকাতরা-জাত উপাদান ব্যবহার করা হইতেছে। পূর্ব্বে আমরা যে কালী ব্যবহার 
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করিতাম, তাহা ভূষা এবং বিউনী অর্থাৎ পোড়া চাউল ভিজান জলের সহযোগে প্রস্তুত 
হইত; কত সহজে এবং কত অল্প খরচে এঁ কালী প্রস্তুত হইত। অথচ সে কালী কেমন 
সুন্দর ও চিরস্থায়ী ছিল। সে কালীর রং কখনও স্নান হইত না এবংউহাতে কাগজও 
চুপ্‌সাইত না। এখন আর সে কালীর ব্যবহার নাই। বিদেশ হইতে আমদানী ব্লুক-ব্রাক 
কালী অথবা উজ্জ্বল বড়ি উহার স্থান অধিকার করিয়াছে। সুদুর পল্লীগ্রামেও এখন এই 
কালীরই প্রচলন। ডাক চিঠি বিলি করিবার পিওনকে যদি ঘটনাক্রমে বৃষ্টিতে ভিজিতে 
হয় এবং তাহার আগের ব্যাগের মধ্যস্থ চিঠিগুলিতে যদি জল লাগে, তাহা হইলে 
এখনকার ... .. পোষ্টকার্ডগুলির এমন অবস্থা হয় যে, তাহা পাঠ করা একপ্রকার সাধ্যের 
অতীত হইয়া উঠে। এখন কালীর অবস্তা ত এই। তাই কি ছাই সস্তা! এক মুঠা চাউলে 
আগে এক বোতল কালী তৈয়ারী হইত। এর চেয়ে সস্তা আর কি হইতে পারে? 
বৈদেশিক দ্রব্যের প্রতি অত্যধিক AR আমাদের রুচির বিকৃতি সাধন করিয়াছে। 
বিদেশে প্রস্তুত জিনিষের সাহায্যে “সভ্য'-সাজা এখন আমাদের দেশের লোকের একটা 
বাতিক হইয়া দীড়াইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের কারখানা সমূহে প্রত্যহ যে সহস্র সহস্র টন 
আলকাতরা-জীত রং প্রস্তুত হইতেছে, সেগুলি ত আমাদের এই প্রাচ্য দেশে বিক্রয় 
করা চাই (বিলাতী মার্কা-মারা সস্তা জিনিষের খরিদ্দার এমন অন্ধ দেশেও আর কোথাও 
নাই। আমাদের দেশের কামার, কুমার এবং কীসারির তৈয়ারী সুন্দর সুন্দর জিনিষ 
ফেলিয়া আমরা এখন বিলাতী হাঁড়িকুড়ী এবং এনামেলের বাসন কিনিবার জন্য আমাদের 
লক্ষ্য আদৌ নাই। আমাদের দেশের উৎপন্ন খদির, খয়ের, হরীতকী এবং কুসুম ফুলের 
পরিবর্তে আমরা এখন রং করিবার জন্য বিদেশী উপাদান আমদানী করিয়া থাকি। 
আমরা পাশ্চাত্যের মোহে এমন মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে, আমরা যে ধ্বংসের মুখে 
পতিত হইতেছি, সেদিকে আমাদের আদৌ দৃষ্টি নাই। 

৷ সম্প্রতি ভারতজাত দ্রব্যের প্রতি ভারবতীয়গণের যে অভিরুচি জন্মিতেছে, সে 
জন্য মহাত্মা গান্ধীকে ধন্যবাদ দিতে হয়। পরিবার ধৃতি হইতে সামান্য চক্মকি পর্য্যন্ত 
সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য যে হীন পরবশতা ছিল, এক্ষণে লোকে তাহা 
পরিহার করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছে। রং প্রস্তুতের ব্যবসা ভারত হইতে লুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে। বিদেশী আমদানী রং ছাড়া যে রং হইতে পারে একথা এখন আমরা বিশ্বাসই 
করি না। পূর্ব্বকালে লাল রং করিবার জন্য অলকাঠ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। 
মঞ্জিষ্ঠা হইতে যেরূপ লাল রং হয়, উহার শিখড় হইতেও সেইরূপ লালরং পাওয়া 
যায়। কিন্তু মঞ্জিষ্ঠার মত উহা লতা জাতীয় উদ্ভিদ নহে। এ শিকড় এবং কলিকাতার 
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বাজারে মিলান দুঃসাধ্য। পূর্ব্বে কিন্তু উহা প্রচুর পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় হইত। অনেক 
অনুসন্ধানের পর একজন দোকানী আমাকে বলিলেন যে, তিনি যুদ্ধের সময় অলশিকড়ের 
কিছু কারবার করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন উহা সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। যে জিনিষটা 
ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত ও পাওয়া যাইত,_-সে জিনিষ কলিকাতার মতন 
বাজারেও এখন মিলান দুষ্কর! লাল রং করিবার জন্য আর একটা জিনিষ “বকম” কাঠ। 
পঞ্চাশ বশর পূর্বের ব্রহ্মদেশের মারগুই নামক প্রদেশ হইতে একমাত্র টাকা জেলার 
জন্য পঞ্চাশ হাজার বিশ মণ পরিমাণ বকম কাঠ আমদানী করা হইত। ব্রহ্মাদেশে ও 
মান্দ্রাজ অঞ্চলে বকম গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পূর্ব্বে “বকম” কাঠ ভারতের সর্ব্বত্র 
ব্যবহৃত হইত। “বকমের” আর একটী নাম “পটং”। এখন এমন অবস্থা হইয়া দীঁড়াইয়াছে 
যে, কলিকাতার কোন দোকানে এক সঙ্গে এক মণ “বকম” কাঠ সংগ্রহ করা কঠিন 
ব্যাপার। আগে যাহা টাকায় ৮1১০ মণ RES হইত, এখন তাহার এক সেরের মূল্যে 
দুই টাকা হইতে তিন টাকা । চাহিদা না থাকায় বকম কাঠের ব্যবসা একপ্রকার উঠিয়া 
গিয়াছে। কোচিনীল বা ইন্দ্রগোপ পোকা লাল রং এর আর একটি উপাদান। ইহা 
উঁষধার্থ এবং রেশম ও পশম রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কোচিনীলকীট 
মান্দ্রাজ, বোম্বাই এবং জলন্ধর--এই তিন স্থানে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ভারতে প্রচুর 
পরিমাণে কোচিনীলের ব্যবসায় ছিল। ভারতে ইহার নাম কিরাক্ত। এখন সহস্র AA 
মুদ্রা মূল্যের কোচিনীল আমেরিকা হইতে আমদানী করা হইতেছে। আগে লাক্ষা হইতে 
লাল রং প্রস্তুত করা হইত। এখন কিন্তু লাক্ষা হইতে গালা বাহির করিয়া রংটা ফেলিয়া 
দেওয়া হয়। অথচ সেই রংই বিদেশ হইতে আনা হয়। এ সকল কথা এখন গল্প বলিয়া 
মনে হয়। 

আমার কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংসৃষ্ট দুইজন ছাত্রকে দেশীয় উপাদান হইতে 
রং উৎপন্ন করিবার বিদ্যাটাকে পুনজ্জীবিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। 
কয়েক মাসের ভিতর তাহারা এ কার্য্যে বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন। তাহারা শীঘ্রই 
তীহাদের গবেষণার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন। কত সহজে এবং কত অল্প 
ব্যয়ে দেশীয় উপাদান হইতে রং প্রস্তুত করা যাইতেপারে এ পুস্তকে বর্ণিত হইবে। 
উদাহরণ-স্বরূপ দেখান হইবে যে, দুই পয়সা দামের হরীতকী ও বাইক্রমেট অব পটাশের 
সাহায্যে একটী কোটকে সুদক্ষভাবে খাকি রংএ পরিবর্তিত করা যাইতে পারিবে। কি 
বর্ণের ওজ্জ্বল্যে এবং কি স্থায়িত্বে, বিদেশ হইতে উহা কোন অংশেই ন্যুন হইবে না! 

রং প্রস্তুতের কার্যে এবং রংএর উপাদান সংগ্রহ করিয়া দেশের বহু লোক যে 


৫৬৯ 


বাঙ্গালীর “কাল্চার” ও ব্যবসায় বুদ্ধি 


২৮ 
বাঙ্গালীর “কাল্চার' ও ব্যবসায় বুদ্ধি 


প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালীর “মস্তিষ্কের অপব্যহার” নামক প্রবন্ধে যখন বর্তমান 
শিক্ষাপদ্ধতির আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, আমরা যে ভাবে চলিতেছি তাহাতে 
কেবল কতকগুলি উকীল ও কেরাণী সৃষ্টি হইতেছে মাত্র এবং আমাদের মতিগতি ও 
চিন্তার ধারা কেবল চাকরী ও ব্যবহারজীবীত্ব অর্থাৎ কথা বেচিয়া খাইবার ব্যবসার দিকে 
ধাবিত হইতেছে,_অথচ বাঙ্গলার ব্যবসা, অন্তবর্বাণিজ্য, বহিবর্বাণিজ্য আমদানী-রপ্তানী 
এখন দেখিতেছি, তখন যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা বর্তমান বাঙ্গলার পক্ষে দশ গুণ বেশী 
প্রযোজ্য। প্রায় ৯০টি পাটের কল বজবজ হইতে আরম্ত করিয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত গঙ্গার 
দু'ধারে অবস্থিত। ইহাদের উচ্চশির চিমনী আগ্নেগিরির ন্যায় ধূম উদগীরণ করিতেছে। 
এক একটা কলে এক হাজার হইতে ৭ হাজার শ্রমিক খাটে। সম্প্রতি ইহাদের মধ্যে 
ধর্মঘট মাঝে হয় বলিয়া বাঙ্গালী এই সব পাটকলের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। 
গতবৎসর এই সব পাটকলের নেট মুনাফা ৬।৭ কোটী টাকাতে দাঁড়াইয়াছে। আমি 
জিজ্ঞাসা করি, বাঙ্গালীর ঘরে ইহার কয় টাকা আসিয়াছে। আজ সমগ্র ভারতবর্ষের 
আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য ধরিলে, প্রায় ৬ শত কোটী টাকাতে দীড়ায়। ইহার 
মুনাফা অন্ততঃ ৬ কোটী টাকা হইবে। ইহার শতকরা ১ ভাগও বাঙ্গালীর করতলস্থ হয় 
কিনা সন্দেহ। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় ৩০ হাজার ছাত্র, ঢাকার নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কর্তৃত্বাধীনে প্রায় আরও ২ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। এই ৩২ হাজার ছেলেদের 
প্রত্যেককে যদি স্বতত্ত্রভাবে প্রশ্ন করা যায় যে তুমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ লইবার 
জন্য দেহপাত করিতেছ, তাহার উদ্দেশ্য কি? প্রথম উত্তর হইবে, আই.সি.এস্‌. হইবার 
জন্য। তাহার অভাবে বি.সি.এস্‌। আর না হয় উকীল, ডাক্তার ইত্যাদি। সমগ্র বাঙ্গলায় 
প্রায় পৌনে পীচকোটি লোকের বসতি। আমি দেখিতে পাই গড়পড়তায় বৎসরে বাঙ্গলার 
জন্য আই.সি.এস্‌. প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় গড়ে একটিও বর্তে না। ইহার জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সব্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রগণ, এম.এ. এম্‌. এস্‌ সি উপাধি পাইয়া পুনর্ব্বার ১ বৎসর . 
২ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া শরীর পাত করে। তাহার ফলে যেটুকু স্বাস্থ্য তাহাদের 
অবশিষ্ট থাকে তাহাও বিসৰ্জ্জন দেয়। সেদিন দেখিলাম বিসি.এল্‌ পরীক্ষায় সফল 


৫৭১ 


আচার্য প্রফুল্পচ্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


ছাত্রদের তালিকা বাহির হইয়াছে। ১০।১২টির মধ্যে আবার, “ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস” প্রভৃতির 
মনোনয়ন আছে। তাহা বাদ দিলে ৫।৭টার বেশী পদ হইবে না। আর এখনও উকীল 
হইবার মোহ ঘুচে নাই। আলীপুর বারে ৭৫০ হইতে ৮০০ উকীল আছেন। আবার প্রতি 
বৎসর ১০/১৫টি নৃতন উকীল ভর্তি হয়। একএক মহাকুমাতেও ৮০1৯০ জন উকীল 
এবং সেখানেও বৎসরে ৪1€টি করিয়া নূতন উকীল আমদানী হয়। আজও প্রায় ২ 
হাজার ছেলে ল-কলেজে, রিপন কলেজে পড়ে ও ঢাকা ল-কলেজ ধরিলে প্রায় ২ 
হাজার ছেলে আইন অধ্যয়ন করিতেছে--ভাবী উকীল হইবার জন্য। আমি বলিয়া 
থাকি ইহারা কি অর্থনৈতিক আত্মহত্যা করিতেছে না! এখন এসব ব্যবসায় প্রবেশ 
করা আর ঘোড়দৌড়ের টিকেট কেনা সমান। হয়ত কয়েক হাজারের মধ্যে মাত্র ২1৪ 
জন সফলকাম হইবে। এই জন্যই আমি চার পাঁচ বৎসর হইল ক্ষোভের সহিত 
বৃলিয়াছিলাম, যদি আমাকে একদিনের জন্যও বাঙ্গলার সর্ব্বময় কর্তা করিত, তাহা 
হইলে সৰ্ব্বাগ্রে আইন কলেজটি ভূমিসাৎ করিবার জন্য হুকুম দিতাম। 

| কেহ কেহ বিদ্রপভরে বলিয়া থাকেন যে, আমি বাঙ্গালী জাতিকে “মাড়োয়ারী” 
হইতে উপদেশ দিই। অর্থাৎ আমি বাঙ্গালীর “কাল্চার” নষ্ট করিতে চাই। এ প্রকার 
অন্ত অভিযোগ বাঙ্গালীরই মুখে সাজে। এই তথাকথিত “কাল্চারের' মূল্য কতটুকু 
তাহা একবার কিয়া দেখা যাক্‌। আমি অনেক বক্তৃতায় বলিয়া থাকি, বাঙ্গালীর “ডিগ্রী” 
কেবল “নকরীপ্র জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্মাধারী যে একপ্রকার জানোয়ার সৃষ্টি 
হইতেছে, তাহা ভিতর শতকরা ৯৫জন নিরেট মুর্খ বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। এমনকি, 
আমি অনেক বক্তৃতা ও প্রবন্ধে এই কথাই পুনরুক্তি করি। A degree is only a 
cloak for hiding one's ignorance. এখন ইতিহাস ভূগোল পাঠ ইচ্ছাধীন, আরএমন 
বাঁধার্বাধি পুঁথিগত বিদ্যা যে, পরীক্ষার প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের বাহিরে ছাত্রেরা 
দুনিয়ার কোন খবর রাখে না। আমেরিকা কিন্বা ইউরোপে চলিত কথায় বলে--3০ and 
so is an well informed man i আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তিদের 
সহিত প্রায় ৪০ বৎসর যাবৎ হরদম মিশিতেছি। তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি আমার শ্রদ্ধা 
নাই; বিশেষতঃ আজকাল যাহারা বি.এস্‌-সি, এম.এস্‌সি. হইতেছে, তাহাদের ন্যায় 
নিরেট মূর্খ প্রায় দেখা যায় না। আগ্রা বা ক্যাণ্টন ম্যাপে দেখাইতে হইলে তাহারা অন্ধের 
ন্যায় হাতড়াইয়া বেড়ায়। আমেরিকার সিভিলওয়ার বা ইতালীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, 
এমন কি নব্য চীন বা আঙ্গোরার ইতিহাস বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিলে তাহারা মাথা 
চুল্কাইতে থাকে ও কড়ি বরগার দিকে তাকায়। 





৫৭২ 


বাঙ্গালীর “কাল্চার, ও ব্যবসায় বুদ্ধি 


সময় বড় সংক্ষেপ। ২1৪টী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। তাহাতে দেখা যাইবে যে, 
যাহাকে প্রকৃত লেখাপড়া শিক্ষা বা কাল্চার বলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে 
অসাদারণ কৃতিত্ব লাভ করা যায় কি না। ব্যবসাবুদ্ধির সঙ্গে প্রকৃত “কালচারের” কোন 
বিরোধ নাই। 

বিখ্যাত ধনকুবের এণ্ডুজ কার্ণেগী জীবদ্দশায় প্রায় একশত কোটী টাকা বিদ্যা ও 
বিজ্ঞান-চচ্চা এবং অশেষবিধ লোকহিতকর PIC ব্যয় করেন। তিনি বাল্যকালে কঠোর 
দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করেন। তিনি “টেলিগ্রাম বয়” ছিলেন অর্থাৎ তারের খবর 
পদব্ৰজে দৌডিয়া বহন করিয়া তাহাকে জীবিকা নিব্বাহ করিতে হইত। সে সময় 
বাইসাইকেল হয় নাই। তিনি প্রথম সপ্তাহের কয়েক টাকা মাত্র রোজগার করিয়া মা 
বাপের হাত দিয়া বলিতেছেন,__“আমি ইহাতে যে অপরিসীম আনন্দ অনুভব 
করিয়াছিলাম, পরজীবনে কোটী টাকা রোজগার করিয়াও সে প্রকার আনন্দ পাই নাই। 
কারণ আমার দরিদ্র পিতামাতার উপর আমি ভার স্বরূপ হইয়া থাকিতে চাহিতাম না। 
আমার রুটি আমি নিজের পরিশ্রমে রোজগার করিতাম। আমি এবং আমার সহকন্মী 
শ্রমিকগণ একদিকে টেলিগ্রামের বার্তী বহন করিতাম, অন্যদিকে অবসর মত রাত্রিতে 
বসিয়া পুস্তক অধ্যয়ন করিতাম।” এই প্রকারে «ger কার্ণেগী সমগ্র সেক্সপীয়ার, এমনকি 
স্পেনসার, ডারউইন প্রভৃতিরও গ্রন্থ নিজ চেষ্টায় অধ্যয়ন করেন। পরজীবনে তিনি 
লোহার কারখানা খুলিয়া একদিকে কোটী কোটা টাকা রোজগার করেন এবং অপরদিকে 
অবসর মত সাহিত্য-চ্চা করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক 
জন মর্লির সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। 

যাহারা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের “আত্ম-চরিত্র” পড়িয়াছেন, তাহারা অবগত আছেন 
যে, দারিদ্যবশতঃ ইনি বাল্যে শিক্ষার জন্য কোন স্কুলে ঢুকিতে পারেন নাই। ইনি 
কম্পোজিটারী করিয়া জীবিকা অজ্ঞন করিতেন; কিন্ত অবকাশ মত রাত্রে ও ছুটীর সময় 
পুস্তক ধার করিয়া আনিয়া অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতেন। পরে তিনি প্রিন্টারের 
পদ লাভ করেন; কিন্তু এদিকে তড়িৎ বিজ্ঞানে তিনি একজন অগ্রহণী, এবং আমেরিকায় 
স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তিনি আমেরিকার পক্ষ হইতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে 
দৌত্যকার্য্য যুক্ত হইয়া অসাধারণ রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় দেন। 

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক যাদুকর এডিসনের পিতা দরিদ্র ছিলেন। ৮ বৎসর বয়সের সময় 
তাহার পিতা তীহাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। তিন মাস পরে তীহার শিক্ষক তাহাকে 
এই বলিয়া ফেরত পাঠান যে এমন নিরেট (মাথায় গোবর ভরা) ছেলে আমি দেখি নাই 
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এবং উহার লেখাপড়া কিছু হইবে না। বলাবাহুল্য, এডিসন আত্মচেষ্টায় বিদ্যাভ্যাস 
করেন এবং আজ তাহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে জগৎ চমৎকৃত এবং তাহার কলকারখানার 
মূল্য ৪০1৫০ কোটী টাকার কম হইবে না। 

আজ যে সান্লাইট সোপ পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত, তাহার কারখানার প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম 
খ্যাতিমান পুরুষগণের জীবনীতে” লিখিতেছেন যে, ৫২ বৎসর পুর্বে বালক লেভার 
একটি সামান্য মুদির দোকানে শিক্ষানবিশ হইয়া প্রবেশলাভ করেন এবং সেই অবস্থা 
হইতে নিজ প্রতিভাবলে পৃথিবীর মধ্যে সব্ব্বশরেষ্ঠ সাবানের কারখানার মালিক হইয়াছেন। 
মালিক হইয়া লর্ড লেভারহুম উপাধি পাইয়াছেন; ইনিও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী 
নহেন। 

আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। আজকাল বিলাতে শ্রমিক-গবর্ণমেন্ট। প্রধান 
মন্ত্রী মিঃ র্যামজে ম্যাক্ভোনাল্ড স্বট্ল্যাণ্ডের সমুদ্র উপকূলে দরিদ্র জেলেপাড়ায় জন্মগ্রহণ 
করেন। এমন কির তিনিও ধীবর ব্যবসা অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জন করিবেন এই 
প্রকার স্থির হয়। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাহার শিক্ষক তাহার প্রতিভা দেখিয়া পৈতৃক 
ব্যবসা অবলম্বন করিতে বিরত করেন। ইনি অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিয়া লণ্ডনে 
আসিয়া উপস্থিত হন এবং কঠোর দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন 
যে, শীতের সময় আমার এক কাপ চান পার করিবারও পয়সা জুটিত না। তাহার বদলে 
কেবল গরম জল পানকরিয়া সুখানুভব করিতাম। এই সময় তাহার বিদ্যালয়ে প্রবেশ 
করিবার বড় সাধ হয়, কিন্তু অর্থাভাবে সফলকাম হইতে পারেন নাইএবং তিনি স্পষ্টাক্ষার 
ব্যর্থ হইত। প্রধান সচিবের যাহারা সহকমন্ত্রী তাহাদেরও অনেকেই শ্রমজীবী হইয়া 
জীবন আরম্ভ করেন। কেহবা কয়লার খনিতে কাজ করিয়া বাল্যকালে জীবিকা অর্জন 
করিয়াছেন, কেহ বাঁ কাপড়ের কলে বা সাবনের কারখানায়। সকলেই আত্মচেস্টায় 
অবসর মত বিদ্যাচর্চ্চা করিয়াছেন। আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট হুডার এক সময়ে 
ঘোড়ার সহিস ছিলেন। 

অধিকদূর যাইবার প্রয়োজন নাই। একবার বোম্বায়ের দিকে তাকাইলেই হইবে। 
সেখানে শত শত পার্শী, ভাটিয়া, খেংাজা, বোরা প্রভৃতি ধনকুবেরগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ধার ধারেন না, অথচ যথেষ্ট বিদ্যা অজর্জন করিয়াছেন। ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল বা 
এসেন্বলীতে অর্থনীতি বিষয়ে যত রকম আলোচনা হয় তাহাতে স্যর ফজলভাই 
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বাঙ্গালীর “কাল্চার' ও ব্যবসায় বুদ্ধি 
করিমভাই, বিঠলদাস ঠাকুরদাস, দালাল প্রভৃতিই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিতেন এবং 


করেন। 

আমাদের বাঙ্গলাদেশেও স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার ধারেন 
- wife তাই বলিয়া বিদ্যা-বুদ্ধিতে তিনি কম নহেন। বিখ্যাত ব্যবসায়ী ঘনশ্যামদাসবিরলার 
কথা সকলেই জানেন এমন সবকার্ধ্য নাই যাহাতে তীহার দান নাই। তিনিও কি “কাল্চারে 
কাহারও অপেক্ষা কম।' 


* এই খানে এক হিসাবে আচার্য্য রায়ের নামও উল্লেখ করিতে পারি। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও 
সাহিত্যসেবী-_-অন্যদিকে বাঙ্গালাদেশের বহু বড় বড় ও কলাখানার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠরূপে 
জড়িত, কয়েকটির তিনি প্রতিষ্ঠাতা। আচার্য্য রায়ের কাল্চার তাহার ব্যবসাবুদ্ধি নষ্ট করে 
নাই।-_প্রকাশক। (মূল) 


* আচাৰ্য প্রফুল্পচন্্র রায়ের প্রবন্ধ ও বন্তৃতাবলী-_-২য় খণ্ড (১৯৩১) পৃ. ৩৪৭-৩৫৪ 
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১৫ 

বিজ্ঞানবলে যুরোপে ও আমেরিকায় কত অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, তাহা 
বলিবার আজকাল আর প্রয়োজন নাই। ৬০1৭০ বৎসর পূর্ব্বে প্যারিস প্রদর্শনীতে যখন 
একজন ফরাসী রাসায়নিক রৌপ্যের ন্যায় স্বেতবর্ণ ধাতু-_এক টুকরা এলুমিনিয়াম_the 
metal from clay অর্থাৎ মাটী হইতে প্রস্তুত ধাতু প্রদর্শন করেন, তখন সকলে 
বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। আজ ভারতবর্ষের সুদূর পল্লীতেও ঘরে ঘরে এলুনিমিয়মের 
বাসন ব্যবহৃত হয়। হান্ধী বলিয়া বিমান-যান ও সৈনিকদিগের ব্যবহার্য বাসনও ইহা 
হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। আবার কোথায় নায়েগ্রার ভীষণ জল-প্রপাত,__তাহার 
অসীম শক্তির ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রাংশও ব্যবহার করিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহের সৃষ্টি হয়। সেই 
প্রবাহের সাহায্যে এক প্রকার খনিজ পদার্থ হইতেই এই ধাতু প্রস্তুত হয়। ইহাতে 
আমেরিকা বৎসরে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করে। আমাদের দেশে আবহমানকাল 
মঞ্জিষ্ঠী ও নীল রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। বাঙ্গালা ও বিহার প্রদেশে নীলের 
চাষ লইয়া কতই অত্যাচার অনাচার হইয়া গিয়াছে। 'নীলদর্পণের” পাঠকগণ এখন ইহা 
এঁতিহাসিক ভাবে গ্রহণকরেন। নীলকরের অত্যাচার না হইলেও সময়ে নীলের আবাদ 
অর্থনীতিক হিসাবে আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া আসিত। এক সময় ভারতবর্ষ, পারস্য ও 
এশিয়া-মাইনরে এবং তাহার পর ফ্রান্স, হলান্ড, ইটালী ও তুকীতে যদিও জান্মাণ ভাষা 
কেতাবে একটু পড়িতে পারি, তথাপি কথাবার্তা বলা অভ্যাস নাই; হয় ত ফাপরে 
পড়িব। কিন্তু আমার সে ভাবনা যে অমূলক, তাহা পরবর্তী ঘটনাতেই প্রকাশ পাইল। 
ট্রেণ হইতে নামিবা মাত্র দেখিলাম, কারখানার একজন প্রতিনিধি আমাকে অভ্যর্থনা 
করিবার জন্য উপস্থিত এবং তিনি স্টেশনের অতি সন্নিকটে একটি হোটেলে আমার 
থাকিবার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার থাকিবার 
ও আহার্ষের বন্দোবস্ত করিয়া তিনি বিদায় লইবার সময় বলিয়া গেলেন, পরদিন প্রাতে 
১০টার সময় আমাকে লইয়া যাইবার জন্য মোটর আসিবে। 

যথাসময়ে আমি কারখানার পৌঁছিলে এই কারখানার স্বত্বাধিকারিগণ আমাকে সংবর্ধনা 
করিয়া তাহাদের নানা বিভাগে লইয়া যাইয়া সমস্ত দেখাইয়া দিতে লাগিলেন এবং 
নানারূপ অদ্ভুত রাসায়নিক প্রক্রিয়া বুঝাইয়া দিতেও ত্রুটি করিলেন না। আমি একে 
বৃদ্ধ, তাহাতে ক্ষীণদেহ-_৩।৪ ঘণ্টাকাল ক্রমান্বয়ে একতলা, দোতলা ও নানা বিভাগে 


৫৭৬ 


মার্কের কারখানা 


ক্ষুদ্র ওষধালয়কে বিরাট পৃথিবীর সহিত সংশ্লিষ্ট কারখানায় পরিণত করিয়াছিলেন। 
১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সৰ্ব্বপ্রথমে এই ওঁষধালয়ের কারখানায় প্রস্তুত পণ্য পৃথিবীর 
সৰ্ব্বত্ৰ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন। 

সেই সময়ে প্রতীচ্যে রসায়ন-শাস্ত্রের বিশেষ সমাদর হইতেছিল। সে সময়ে বহু 
মণীষী রাসায়নিকরও আবির্ভাব হইয়াছিল। রাসায়নিকগণ রসায়ন-শাস্ত্রের সাহায্যে সে 
সময়ে যে সকল অদ্ভূত আবিষ্কার করিতেছিলেন, তাহা ব্যবসাক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া 
মানুষের প্রয়োজনীয় নিত্য নৃতন পণ্য বা ওষধ প্রস্তুত করিবার প্রবৃত্তি কোনও কোনও 
সমৃদ্ধ লোকের মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। হেনরিচ ইমানুয়েল মার্ক স্বয়ং বিজ্ঞান-শাস্ত্রে 
পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া ছিলেন। বিধাতার যোগাযোগের ফলে তাহার এক কৃতিবিদ্য 
অন্তরঙ্গ বন্ধুও জুটিয়াছিলেন। রসায়ন-শাস্ত্রে তাহার অগাধ জ্ঞান ছিল। মার্ক এই বন্ধুর 
আবিষ্কারে মনোযোগ প্রদান করিলেন। 


ডার্ম্টাড সহর-প্রাটীরের ঠিক বাহিরে এক বাগান-বাড়ীতে মার্ক তাহার কেমিক্যাল 
ওয়ার্কসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। শীঘ্রই দেখা গেল, সেই ক্ষুদ্র উদ্যান-বাটিকায় 
রাসায়নিক কারখানার স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। কারখানার বাগানে নূতন নৃতন গৃহ 
নিৰ্ম্মিত হইতে লাগিল। শেষে কারখানা-বাড়ীর আয়তন ২০ একর (১ একর = ৩ 
বিঘা) ভূমি জুড়িয়া বসিল। 


ক্রমোন্নতি : 

কিন্তু আর স্থান সঙ্কুলান হয় না। ডার্মষ্টাড সহরেরও ক্রমশঃ আয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল 
শেষে এমন অবস্থা হইল যে, সহর বৃদ্ধি হইয়া এক বাগান-বাড়ির চতু্দ্দিক ব্যষ্ঠিত 
করিয়া ফেলিল। কাজেই, মার্ক স্থির করিলেন যে, নতুন স্থানে ভূমি সংগ্রহ করিয়া নতুন 
কারখানার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন স্থানে বিরাট কারখানা প্রতিষ্ঠা 
করা সহজ নহে। ইহাতে অনেক কাঠ-খড়ের প্রয়োজন। সমস্যা অনেক। সে সকল 
সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। নতুন স্থানে ভূমি সংগ্রহ করিতে হইবে, তথায় নতুন 
স্থানান্তরিত করিতে হইবে; এককথায় একটা বিরাট্‌ প্রতিষ্ঠানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে 


৫৭৯ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


হইবে। ইহাতে কত বড় মস্তিষ্ক নিয়োজিত করিতে হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। 
বহুকালের ভয়োদর্শনের ফলে আধুনিক প্রথার অনুবর্তী হইয়া মার্ক একে একে কারখানার 
অংশ-প্রত্যংশ গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। পুরাতন কারখানার IG ব্যাঘাত না ঘটে, 
অথচ নতুন কারখানায় সুবিধা ও সুযোগ মত কল-কজ্জা ও সাজ-সরঞ্জাম স্থানান্তরিত 
হয়,_এই ভাবে নূতন কারখানা গঠিত হইতে লাগিল। ইহাতে মার্কের অসাধারণ 
গঠন-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে নূতন কারখানার কার্য্যারস্ত বইল। ইহা এরূপ সুশৃত্খলার 
সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল যে, সকলেই মার্কের কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 
ডাম স্টাড সহরের এক মাইল উত্তরে চারিদিকে হরিৎক্ষেত্র-পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডে এই 
নূতন কারখানার আয়তন ১ শত ১২ একর। অথচ কারখানার কার্য্য তে দ্রুত বর্ধিত 
হইতেছে যে, এখন ইহাতেও ইহার স্থআন সঙ্কুলান হইতেছে না। বিজ্ঞান ও এঞ্জিনিয়ারিং 
বিদ্যার দ্বারা যাহা সম্ভব হইতে পারে, তাহা এই কারখানা-নির্ম্মাণে ও কলকজা-স্থাপনে 
নিয়োজিত হইয়াছে। ফলে ইহা এখন পৃথিবীর মধ্যে একটি দ্রষ্টব্য পদার্থে পরিণত 
হইয়াছে। 


পণ্য উৎপাদন 

পুরাতন কারখানায় থাকিতেই মার্ক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে নানারূপ ব্যবসায়ের 
অনুকূল পণ্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্ষারাত্মক পদার্থ (Alkaloids) 
প্রস্তুতকরণে মার্কের কারখানা প্রথমাবধি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রাসায়নিক 
পরীক্ষাগারে সামান্যভাবে এমেটিন, দ্ট্রিকনাইন, পাইক্রোটসিন, মরফাইন (১৮২৭ খৃঃ) 
স্ট্যান্টোনাইন (১৮৩৩ খৃঃ), কোডিন (১৮৩৬ খৃঃ) প্রভৃতি প্রস্তুত হওয়া সম্ভবপর । কিন্তু 
কিরূপে এ সকল দ্রব্য বহুল পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া ব্যবসায়ক্ষেত্রে নিয়োগ করিয়া 
মানুষের উপকার করা যায়__পরস্ত নিজেও প্রভূত লাভবান্‌ হওয়া যায়,_তাহার এ 
যাবৎ কাহারও মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। মার্ক তাহার সূত্রপাত করিলেন। 
মধ্যে উদ্ভিজ্জ জগতের যত প্রকার ভেষজ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা আবিষ্কার করিয়া 
ফেলিলেন এব সেই সকল ভেষজ বিরাট ব্যবসায়ক্ষেত্রে নিয়োগ করিয়া প্রভূত অর্থে 
উপার্জন করিতে লাগিলেন। প্রতি বংসরেই মার্কের কারখানা হইতে নূতন নূতন ওষধ 
আবিষ্কৃত ও পণ্যরূপে জগতে প্রেরিত হইতে লাগিল। 


৫৮০ 


মার্কের কারখানা 


প্রথম বাষ্প-মন্ত্র 
১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মার্কের কারখানায় বাম্প-যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৫০খৃষ্টাব্দের 
মধ্যেই এট্রোপিন এবং ইহার ক্ষীরসমূহ, ক্যাথারিডিন, ব্রোমাইন, কাফেইন, ডিজিট্যালিন 
ও কলচিনিক প্রভৃতি আবিষ্কার হইয়া জগতে পণ্যরূপে প্রেরিত হইতে লাগিল। 
১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মার্কের কারখানায় কোকেন প্রস্তুত হইল। কিন্তু ইহার ২২ বৎসর 
পরে কোকেন মেটিরিয়া মেডিকায় স্থান লাভ করিয়াছিল। 


কেমিক্যালস্স ও সার-সংগ্রহ 
মার্কের কারখানা যে কেবল ক্ষারাত্মক পণ্যই প্রস্তুত করিত, তাহা নহে; গত শতাব্দীর 
মধ্যভাগে এ কারখানা ব্রোমোফরম, পাইরোগ্যালিক এসিড, ট্যানিন এবং সিলভার 
নাইট্রেটে ইত্যাদি কেমিক্যাল্‌স্ও প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সকল দ্রব্ও 
ক্ৰমে পণ্যরূপে জগতের নানা স্থানে প্রেরিত হইতে লাগিল। 


কারখানার কারিকর ও কর্ম্মচারী 

এত বড় বিরাট্‌ কারখানার কার্ধ্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করাও কম কৃতিত্বপরিচায়ক 
নহে। একটা ছোটখাটরাজ্যের শাসন ও পালনে যেরূপ মস্তিষ্কের প্রয়োজন হয়, ইহাতে 
তাহার অপেক্ষা কম মস্তিষ্কের প্রয়োজন হয় না। 

এই কারখানার কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৫ শতের কম নহে। কারিকরের সংখ্যাও ১৫ 
শতের অধিক। ন্যুনাধিক ৪ হাজার লোকের শাসন-পালন নিতাত্ত সহজ ব্যাপার নহে। 

কারখানার ৫ শত নর-নারী কর্মচারীর জন্য একটি প্রকাণ্ড রেস্তরা আছে। এতদ্যতীত 
ওয়ার্ড আছে। এর সংলগ একটি ছোট ডিস্পেলারীও আছে। শীতল ও উষ্ণ জল 
স্নানের জন্য কর্মচারী ও কারিকরগণের একটা স্নানগার আছে। কারখানায় যে কম্মচারী 
ও কারিকরগণের দৈহিক উন্নতির দিকেই দৃষ্টি রাখা হয়, এমন নহে; তাহাদের মানসিক 
উন্নতির নিমিত্ত একটি বড় রকমের পুস্তকাগার আছে। উহাদের জন্য একটি পীড়িতগণের 
ক্লাবও আছে। বৃদ্ধ কর্মচারী ও কারিকরগণের জন্য পেন্সনের ব্যবস্থা আছে। কর্মচারী 
ও কারিকরগণের পীড়ার সময় তাহাদের পোষ্যগণের প্রতি পালনের জন্য কারখানা 
হইতে ভাতার ব্যবস্থা আছে। কোন কারিকর বা কর্মচারীর সন্তান হইলে সন্তানের 


৫৮১ 


আচার্য প্রফুক্চন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম we) 


জননীকে অর্থ-সাহায্য করা হয়; কারিকরগণের জন্য আদর্শ বাসগৃহেরও একটি সুন্দর 
উপনিবেশ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। 

কর্মচারিগণের জন্য পেন্সনের বন্দোবস্ত আছে। একটা নির্দিষ্ট কাল চাকুরী করিবার 
পর তাহারা পেন্সন পাইয়া থাকে। কাহারও ২৫ বা ততোধিক বৎসর কার্য্যকাল পূর্ণ 
হইলে কারখানার অংশীদারা কর্ম্মচারীদিগের সহিত মিলিত হইয়া আমোদ-প্রমোদ করিয়া 
থাকেন। সে সময় কারখানার ব্যাণ্ড বাজে এবং খেলাধূলা ও বায়স্কোপ-থিয়েটারের 
অভিনয় হয়। বস্তুতঃ কারিকর ও কর্ম্মচারিগণ্রে দৈহিক ও মানসিক উন্নতিকল্পে যতদূর 
সুব্যবস্থা করা যায়, কারখানার মালিকরা তাহা করিতে ক্রটি প্রদর্শনকরেন নাই। তাহাদের 
নীতি,--“চ০9 ৫,১০9 work". 


কারখানার কার্য্যলয়াদি 

কারখানার সিংহদ্বারের উভয় UOS হ্ম্যসমূহ স্থাপত্য ও ভাস্কর্ষশিল্পের প্রকৃষ্ট 
নিদর্শন বক্ষে ধরিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।ডার্মষ্ট সহরে ইহা একটি প্রধান দ্রষ্টব্য জিনিস। 
এই গৃহগুলিতে কারখানার দপ্তর ও বিজ্ঞানাগার অবস্থিত। 

বিজ্ঞানাগারটি দেখিবার জিনিষ। এখানে যে সকল লেবারেটারী আছে, তাহাতে 
কেবলই বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অনুসন্ধান ও আবিষ্কারকার্ধ্য চলিতেছে। এ জন্য বহু 
বৈজ্ঞানিক এই স্থান নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাহাদের গবেষণার ফলে জগতের রাসায়নিক 
ও ভেষজ-সম্পর্কিত নানা পণ্য নিত্য উদ্ভাবিত ও আবিষ্কৃত হইতেছে। তাহাদের মার্কা 
“মার্ক” জগতে সাধুতা ও অকৃত্রিমতার জন্য প্রসিদ্ধ | গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলসমূহ 
মার্কের বাৎসরিক রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়া থাকে। উহা পাঁচটি ভাষায় মুদ্রিত হয়। 

লেবরেটারীগুলি প্রকাণ্ড ও প্রশস্তায়তন। ইহার কোথাও ক্ষারাত্মক দ্রব্য প্রস্তুত 
হইতেছে, কোথাও বা কোকেন প্রস্তুত হইতেছেআবার কোথাও বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 
দ্বারা সার সংগ্রহ করা হইতেছে। এই সঙ্গে মার্কের কতকগুলি বিশেষ কেমিক্যালও 
প্রস্তুত হয়; যথা-_ডাইওনিন, ব্রমিপিন, লোভিপিন ইত্যাদি। আর এই লেবরেটারীতে 
জগতের নানা স্থান হইতে আনীত ভেষজ পরীক্ষিত হইতেছে। 

কারখনার নিজস্ব তড়িৎ ও গ্যাস প্রস্তুতের কল আছে। কারখানা নিজের জল 
নিজেই সরবরাহ করে। এতদ্যতীত নিজস্ব ছুতার, কামার, দপ্তরী ও মেরামতী কার্যেরও 
কারখানাসমূহ ইহার সহিত সংলগ্ন আছে। টিনের বাক্স প্রস্তুত করিবারও একটা কল 
আছে। 


৫৮২ 


মার্কের কারখানা 


জীবাণু-তত্ত্ব বিভাগে নানাবিধ পশুর (অশ্ব, গো, শশক ইত্যাদি থাকিবার গৃহ আছে। 
এ সকল প্রাণী হইতে ভ্যাক্সিন ও এন্টি-টকি সংগ্রহ করা হয়। 

এই সকল লেবরেটারীতে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া 
“পাশ” করিবার নিমিত্ত এক Control Laboratory আছে। এ লেবরেটারী কোন দ্রব্য 
“পাশ” না করিলে তাহা বাজারে বিক্রয়ার্থ পাঠান হয় না। বছ মাইল রেল-পথ কারখানার 
বক্ষ ভেদ করিয়া গিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ যুয়োপের সহিত কারখানার সংস্রব রাখিবার 
নিমিত্ত বহু রেল-গাড়ী অনবত কারখানা হইতে অন্যত্র ধাবিত হইতেছে। 

এত বড় বিরাট্‌ কারখানা অন্যত্র অতি অল্পই আছে। ভারতে এক টাটার কারখানা 
ব্যতীত এমন কারখানা আছে বলিয়া শুনা যায় নাই। বিশেষতঃ ওঁষধাদির এত বড় 
কারখানাও ভারতে নাই। কিরূপে বিরাট্‌ ব্যবসায়ের উপযোগী করিয়া ওষধের কারখানা 
গড়িয়া তুলিতে হয়, মার্কের কারখানা তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশে উপাদান, 
শ্রম ও অর্থের অভাব নাই; অভাব কেবল সাহস, উদ্যম, কথা ও দেশ-প্রেমের। দেশের 
মঙ্গলের জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে এমন কারখানা কি এ দেশে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয় নাঃ 


* আচার্য প্রফুল্চ্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বন্তৃতাবলী (২য় খণ্ড) (১৯৩১) পৃ. ১৮১-১৯২। 
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আচার্য প্রফুল্রচন্দ্র রায় রচনাস্ংকলন (ওম খণ্ড) 


শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব 
১। শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


বিগত পঁচিশ বৎসর যাবৎ জীবনসংগ্রামে পরাভূত আত্মবিস্মৃত এই বাঙ্গালী জাতিকে 
উদ্বুদ্ধ করিতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। কি করিয়া দিন দিন আমার নিজ 
দেশবাসিগণ সর্বপ্রকার ব্যবসায়ক্ষেত্র হইতে হটিয়া আসিয়াছে এবং কি করিয়া 
অবাঙ্গালীগণ ব্যবসার সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা আমি পু্খানুপু্খরূপে 
বিশ্লেষণ করিয়াছি এবং আজও করিতেছি। জানি না কবে এ জাতির চৈতন্যোদয় 
হইবে! 

আমার জীবনসন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে জীর্ণ ও দুর্বল শরীরে এই 
দুর্ভাগা দেশের ঘরে ঘরে যে দারিদ্র্য ও বিষাদের ছবি দেখিতেছি তাহা আমাকে পাগল 
করিয়া তুলিয়াছে; তাই বাঙ্গালী ব্যবসা করিতেছে শুনিলেই প্রাণে আনন্দ হয়--আশার 
সঞ্চার হয়। আমি অনেকবার বলিয়াছি যে বাঙ্গালীর শ্রমবিমুখতা, নিশ্চেষ্টতা এবং 
অলসতাই ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাহার এই শোচনীয় পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। 

ষাট সত্তর বৎসর পূর্বেও বাঙ্গালীর এ দুর্দশী ছিল না, বাণিজ্যলক্ষ্মী বঙ্গবাসীর 
গৃহকোণ হইতে তখনও বিতাড়িতা হন নাই। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে বঙ্গজননীর 
বহু ক্ষণজন্মা কৃতী সন্তান ব্যবসায়ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। মতিলাল 
শীল, রামদুলাল দে, প্রাণকৃষ্ণ লাহা প্রভৃতি ইহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য । বর্তমান যুগেও 
পরলোকগত সর্‌ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরব। এই পতিত 
- জাতির অন্তরে যাহাতে ব্যবসায়ে প্রেরণা সঞ্চারিত হইতে পারে এই আশায় আমি 
ইতিপূবের্ব বহুবার তাহাদের দৃষ্টান্ত দিয়াছি এবং দেখাইয়াছি যে কি করিয়া ইহারা লক্ষ 
Ia কৃপা লাভ করিয়াছিল, কি করিয়া অতি সামান্য অবস্থা হইতে ইহারা উন্নতির উচ্চতম 
শিখরে উঠিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর মহৎ দৃষ্টান্ত আজকাল বিরল। বর্তমানে আমি কয়েক 
জন সাধারণ শ্রেণীর লোকের কৃতিত্বের কথা বলিব যাহাতে অতি সাধারণ লোকও এই 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারে। অদ্য তাহার মধ্যে এক জনের জীবনকাহিনী বিবৃত 
করিতেছি। 

১২৯৩ সালের ২৪শে মাঘ, বিক্রমপুর পরগণার অন্তঃপাতী নশঙ্কর নামক একটি 
গণ্ডগ্রামে কাষ্ঠব্যবসায়ী যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা 

3 '্রাক্মণ-পণ্ডিত, সংসারের প্রতি দৃক্পাতহীন- দিন চলিয়া গেলেই হইল। 


৫৮৪ 


শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব 


তের বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে বিধবা মাতা পীঁচটি পুত্রকন্যা লইয়া অতিশয় 
কষ্ট পাইতে লাগিলেন। অবর্ণনীয় দুঃখের মধ্যে দিন কাটিতে লাগিল। শ্বশুরের 
বিষয়সম্প্তি স্বামীর নির্লিপ্ততার সুযোগে জ্ঞাতিরা বঞ্চনা করিল। গৃহহীনা হইয়া পুত্রকন্যা 
লইয়া আশ্রয় লইতে হইল প্রতিবেশীর গৃহে। লঙ্জানিবারণের জন্য প্রতিবেশীর 
পুরানোকাপড় যাজ্জা করিতে হইত। এই বিসদৃশ অবস্থায় শৈশব হইতেই যোগেশবাবু 
শিখিয়াছিলেন সহনশীলতা ও অধ্যবসায় । ইহারই ফল-স্বরূপ পরবর্তী কালে কলিকাতায় 
ব্বসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 

শৈশবে বিদ্যালাভ যোগেশবাবুর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। গ্রাম্য পাঠশালায় বিনা 
বেতনে নিশ্নপ্রাথমিক পর্য্যন্ত পড়িয়া মাত্র দশ বৎসর বয়সেই তাহাকে পাঠ সমাপ্ত 
করিতে হইল। এই সময় তাহার পিতার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ায় তাহার সহিত যোগেশ 
বাবুকে যজমান-বাড়িতে যাইতে হইত। তের বৎসর মাত্র বয়সে পিতৃহীন হইলে এই 
নাবালক পুরোহিতকে কেহই আমল দিত না। তাই অপর এক জন পুরোহিতের সাহায্যে 
যজমান রক্ষা করিয়া যাজনিক প্রাপ্যের অর্দ্ধাংশ দ্বারা কায়ক্রেশে মা এবং ভাইবোনদের 
ভরণপোষণ করিতে হইত। এই ভাবে যোগেশবাবু ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাটাইয়া 
দিলেন। ছোটবেলা হইতেই ভাগ্যান্বেষণে বিদেশে যাইবার তাহার প্রবল আকাঙ্কা 
ছিল। এদিকে পৌরোহিত্যও ভাল লাগে না! বাহিরে যাইবার ভদ্রবেশ অর্থাৎ জামা 
জুতা সংগ্রহ করিবার সুযোগও এ পর্যন্ত ঘটে নাই।কোন রকমে শনিপৃজী, সত্যনারায়ণের 
সেবা ইত্যাদির দক্ষিণা হইতে সাড়ে তিন টাকা মাত্র সঞ্চয় করিয়া তদ্দারা একটি কোট 
ও এক জোড়া জুতা কিনিলেন এবং সন্তর বৎসর বয়সে নারায়ণগঞ্জের অন্তঃগত 
প্রথম বিদেশ যাত্রা করিলেন। বিদেশে যাইবার আনন্দে নবলদ্ধ চাকুরীতে বেতন কত 
মিলিবে তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন না! পরে জানিতে পারিলেন যে বেতন কিছু নাই--তবে 
ব্যাপারীরা পাট বিক্রয় করিতে আসিয়া প্রত্যেকে ঠাকুর ও চাকরের জন্য এক নাছি 
করিয়া পাট দেয় এবং তাহা বিক্রয় করিয়া মাসিক দশ বার টাকা হইতে পারে। যোগেশ 
কষিতে দিতেন। তীহার ভদ্র ব্যবহারে বাবুরা সকলেই তাহার উপর সস্তষ্ট ছিলেন। 

সকল সময়েই নৃতন কিছু শিখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাহার ছিল। এই সময়ে 
(১৯০৫ সালে) দেশে নূতন প্রাণের সঞ্চার হয় এবং বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থানে 
অনেক নূতন শিক্প-শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখিয়া 


৫৮৫ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (EN খণ্ড) 


যোগেশচন্দ্র শিলাইদহে ঠাকুরবাবুদের প্রতিষ্ঠিত জাপানী ফ্রাই শাটুলে বয়ন-বিদ্যা শিক্ষা 
করিতে গেলেন। যে তাতী তাহাদের কাজ শিখাইত সে বেতন পাইত মাত্র ২৫ টাকা। 
সুতরাং এই কাজে ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্বন্ধে তাহার ভরসা হইল না বলিয়া তিনি এ 
চেষ্টা ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। 

ইহার পর ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি পুনরায় সিরাজগঞ্জে জনৈক পাটের 
আপিসের বড়বাবুর নিকট ভাত রীধিতে গেলেন এবং অবসর-মত এই ভদ্রলোকের 
নিকট পাট ক্রয় সংক্রান্ত অপরাপর কার্য্য শিখিতে লাগিলেন। এইরূপে দেড় বৎসরের 
পর তিনি ২০ বেতনে মহ্ুরী বা কেরানীর পদ পাইলেন এবং তৃতীয় বৎসরে বড়বাবু 
বা purchaser হইলেন। কিন্তু ইহাতে একটি বিশেষ অসুবিধা হইল। বড়বাবু হইয়া পাট 
খরিদে চুরি না-করা ব্যতিক্রম। সুতরাং চুরি করিতে না পারায় তাহাকে চাকুরী ছাড়িতে 
হইল। , 

১৯০৯ সালে বরিশালের ভোলা মহকুমায় ১৫ বেতনে তিনি এক কন্ট্রাকটারের 
সরকার নিযুক্ত হইলেন এবং ১৯১১ সালে বরিশাল শহরে এক আত্মীয়ের সহিত 
অংশীদারীতে একটি কাঠ, লোহা ও কয়লার কারবার আরম্ভ করিলেন। এই সময় 
কঠোর পরিশ্রম করিয়া তিনি নিয়মিত ভাবে তিন বৎসর ছুতার-মিস্ত্ির কার্য্য শিক্ষা 


-  করিলেন। বরিশালের অনেকের সঙ্গেই তীহার বন্ধুত্ব হইল এবং ওখানকার আবহাওয়ার 


গুণে তিনি লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় কঠোর পরিশ্রম করিয়া 
তিনি নিয়মিত ভাবে তিন বৎসর ছুতার-মিস্ত্রির কার্য্য শিক্ষা করিলেন। বরিশালের 
অনেকের সঙ্গেই তীহার বন্ধুত্ব হইল এবং ওখানকার আবহাওয়ারগুণে তিনি লেখাপড়া 
শিখিতে আরম্ভ করিলেন। বরিশালে থাকিতেই তিনি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর সংস্রবে 
আসিলেন। স্বামীজীই সর্বপ্রথম তাহাকে বুঝইয়া দিলেন যে, এই সংসারে তাহার 
অবজ্ঞাত জীবনেরও প্রয়োজন আছে__এই বিশাল পৃথিবীতে তীহারও দিবার কিছু 
আছে। এই সময় যোগেশ বাবু তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। পরে স্বামীজী শঙ্কর-মঠ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া যোগেশ বাবুর হস্তেই মঠের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করেন। 
যোৌগেশচন্দ্রের পরিচালনায় ব্যবসায়ে আশানুরূপ লাভ হইতে লাগিল। স্বনামধন্য 
স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের কৃপায় বরিশালের ব্যবসায়ী এবং সুধী সমাজে তিনি সুপরিচিত 
হইয়া উঠিলেন। এই কারণে তাহার অংশীদারের মনে ঈর্ধ্যার উদ্রেক হইল।- আত্মীয় 
বলিয়া কারবার স্থাপনের সময় তাহাদের মধ্যে কোন দলিল বা লেখাপড়া হয় নাই। 
তাই সুযোগ বুঝিয়া তাহার অংশীদার তাহার সহিত এমন ব্যবহার করিলেন যে সমস্ত 
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শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব 


হইল। 

বরিশাল হইতে রওনা হইয়া ১৮১৩ সালের ৬ই জুন দু-পয়সা মাত্র হাতে লইয়া 
যোগেশ বাবু শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছিলেন। কোথায় যাইবেন, কি করিবেন স্থিরতা 
নাই। জনৈক বাল্যবন্ধুর নিকট গিয়া দেখিলেন যে তাহার আশ্রয়ে মাথা গুজিবার স্থান 
নাই। এই সময় ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়া গেল--লোহার বাজার এ-বেলা ও-বেলা দরের 
পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। এই সুযোগে বিনা মূলধনে দালালি করিয়া যোগেশ বাবু 
মাসিক পঁচিশ-ত্রিশ টাকা পাইতে লাগিলেন। গোপী বসু লেনে একখানি খোলার ঘর 
ছোট কাঠের জিনিষ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং নিজেই তাহা ফেরী করিয়া বিক্রয় 
করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে মফস্বলের দু-চারটি অর্ডার সরবরাহের কার্য্যও 
করিতে লাগিলেন। মূলধনের অভাবে বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল, কিন্তু যুদ্ধের 
বাজারে লোহার দর ক্রমেই বাড়িতেছিল বলিয়া দালালি করিয়া মাসে ক্রমশঃ পঞ্চাশ-যাট 
টাকা আয় হইতেছিল। তাহা দ্বারাই ক্রমে ক্রমে কাঠের ও অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ 
চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। 

এক বৎসর পরে ১৯১৫ সালে যোগেশ বাবু লাভ-লোকসানের হিসাব করিয়া 
দেখিলেন যে কাঠের কারখানা, লোহার দালালি ও অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজে একবৎসরে 
মোট এক হাজার আট শত টাকা লাভ হইয়াছে। অতঃপর ৬৩/১, মির্জাপুর স্ট্রাটে 
খানিকটা জমি পঁচিশ টাকায় ভাড়া লইয়া একটি কাঠগোলা স্থাপন করিলেন-_মুলধন 
হইল এক হাজার টাকা। মিস্ত্রির কাজ ও ভাল নক্সা আঁকিতে এবং নিজ হাতে-কলমে 
কাজ করিতে জীনিতেন বলিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি কলিকাতার কক্ট্রাক্টার-মহলে 
পরিচিত হইয়া উঠিলেন। 

অতঃপর ১৯১৬ সালে ইটালীতে পীঁচ কাঠা জমি নিজে লইয়া খোলার ঘর বাঁধিয়া 
কারখানা খুলিলেন। এই কাজে বৎসরে দুই হইতে আড়াই হাজার টাকা লাভ হইতে 
লাগিল। যুদ্ধের পর ১৯১৮ সালে বাজারের অবস্থার পরিবর্তন দেখা গেলএবং কাজও 
অনেক বাড়িয়া গেল। সস্তায় মিস্ত্রি পায়ো যায় বলিয়া বেহালার দক্ষিণে বড়িশাতে 
যোগেশ বাবু একটি নৃতন কারখানা খুলিলেন। 

১৯২০ সালে কলিকাতার চারি পাশে মিল ও ফ্যাক্টরী গড়িয়া উঠিতেছিল। এই 
সময় যোগেশ বাবুর কাজ এত বাড়িতে লাগিল যে, তাহার স্থান ও মূলধন সবই অপ্রচুর 
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বোধ হইতে লাগিল! কাজেই তিনি ক্যালকাটা বিল্ডার্স স্টোর্‌ নাম দিয়া একটি কোম্পানী 
রেজেস্ট্রী করিলেন। পরে ১৯২২ সালে বৌবাজার স্ট্রীটে স্ট্যাপ্ডার্ড ক্যাবিনেট কোম্পানী 
নাম দিয়া একটি আসবাবের দোকান খুলিলেন। নিজের কোন পৃথক স্বার্থ থাকা উচিত 
নয়, বিবেচনা করিয়া যোগেশ বাবু এই কারবারও ক্যালকাটা বিজ্ডার্স স্টোর্-এর 
সম্পত্তিভুক্ত করিয়াছেন। বর্তমানে কন্ট্াক্টার মহলে ক্যালকাটা বিস্ডার্স স্টোর-এর নাম 
সুপরিচিত। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্যাবিনেট কোম্পানীর প্রস্তুত আসবাব সুদৃশ্য ও টেকসই বলিয়া 
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ১৯২৯ সালে কলিকাতার 
কারখানার পত্তন হয়। উহাতে উপযুক্ত বাড়ীঘর fefe করিয়া উন্নত ধরণের মেশিন 
প্রভৃতি বসানো হইয়াছে। যোগেশ বাবুর আহ্বানে আমি ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে 
বোটানিক্যাল গার্ডেনের নিকটবর্তী শালিমারে এই কারখানার উদ্বোধন করি। 

ব্যবসায়ের প্রসার যতই বাড়িতে লাগিল, যোগেশ বাবু ততই ইংরেজী জ্ঞানের 
অভাব বোধ করিতে লাগিলেন। এই অভাব মিটাইবার জন্য স্বর্গগত আচার্য্য ললিতমোহন 
দাসের নিকট ১৯২২।২৩ সালে তিনি নিয়মিতভাবে ইংরেজী সাহিত্য পাঠ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। সমস্ত দিন কাজের চিন্তা, তার পর অযথেষ্ট মূলধনের অসংখ্য 
অসুবিধা--এসব সত্বেও তিনি ধৈর্যের সহিত ইংরেজী ব্যাকরণের দুরূহসূত্র কণ্ঠস্থ 
করিতে লাগিলেন। কাজেরচাপে তীহার ইংরেজী পড়া খুব বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই 
সত্য, তবুও আজ তিনি ব্যবসায় চালাইবার মত ইংরেজী জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন। 

ক্যালকাটা বিল্ডার্স ষ্টোর ১৯২০ সাল অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার বৎসর হইতেই অংশীদারগণকে 
লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইয়াছে। মাঝে মন্দার জন্য ইহা ১৯৩১ হইতে ১৯৩৪ সাল, এই 
চারি বৎসর কোন লভ্যাংশ দিতে পারে নাই। অন্যান্য বৎসর অন্যুন শতকরা সওয়া 
হুয় টাকাএবং অনধিক শতকরা সাড়ে-বার টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশ বিতরিত হইয়াছে। 

১৯৩১ সালে ক্যালকাটা ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট নামে আর একটি কোম্পানী যোগেশ বাবু 
প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা শহরে জমি বাড়ী ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়, মালিকের অকস্মাৎ 
অবস্থা-বিপর্য্যয়ে অথবা মৃত্যুতে বিধবা এবং নাবালকদের বিষয়সম্পত্তি রক্ষার পক্ষে 
নানাপ্রকার জটিল অবস্থা ও বিবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন কলিকাতায় বহু বাড়ী 
ও জমি হস্তাত্তরিত হইতেছে। এই সব ব্যাপারে জনসাধারণের সাহায্য করাই ট্রস্টের 
উদ্দেশ্য। কিন্তু এখনও পর্য্যস্ত উহার কার্য তেমন প্রসার লাভ করে নাই। ১৯৩২ সাল 
হইতেই ট্রস্ট অংশীদারদের শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে লভ্যাংশবিতরণ করিতেছে। ইহা 
যোগেশ বাবুর সুদক্ষ পরিচালনা গুণেই সম্ভব হইয়াছে বলিতে হইবে। 
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শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব 


১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে ব্রহ্মদেশের সুপ্রসিদ্ধ সেগুন-বনের মালিক বি.বি.টি-সি. 
মিলিটেড্‌ (Cato «(E ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড্‌) তাহাদের কলিকাতার মৃচ্ছুদ্দি বা 
বেনিয়ানের পদ খালি হওয়াতে যোগশ বাবুকে ডাকিয়া লইয়া এই পদে নিযুক্ত করেন। 
বাস্তবিক পক্ষে সেগুন কাঠের ব্যবসায়ে বোম্ব-বর্ম্মার বেনিয়ান নিযুক্ত হওয়া অপেক্ষা 
কাম্য আর কিছুই নাই। বেনিয়ন নিযুক্ত হইতে হইলে যে টাকা আমানত দিতেহয়, তাহা 
সংগ্রহ করা যোগেশ বাবুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাজারে অনুসন্ধান করিয়া তাহার 
যোগ্যতা ও সততার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া বি বি. টি. সি. তাহাকে এই পদে নিযুক্ত 
করেন এবং আবশ্যক আমানতের অর্থ ক্রমশ জমা দিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। 

১৯১৪ সালে যোগেশ বাবুকে আল্নাপ্রস্তত করিয়া ফেরী করিতে হইয়াছে__আর 
১৯৩৪ সালে তাহার কাঠের ব্যবসায় পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, পশ্চিমে রাজপুতানা, পঞ্জাব, 
উত্তরে গোরক্ষপুর ও দক্ষিণে গঞ্জাম পর্য্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

যোগেশচন্দ্রের জীবন-চরিতবিশ্লেষণ করিলে ইহা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সাধারণতঃ 
বাঙালীর মধ্যে কষ্টসহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, সঙ্কল্পে দৃঢ়তা প্রভৃতি যে কয়েকটি গুণের 
একেবারেই অভাব দেখা যায় তাহার অনেকগুলিরই তাহার মধ্যে সমাবেশ আছে. 
বাঙালী চরিত্রের আর একটি বিশেষ দোষ এই যে, তাহারা প্রথম হইতেই চাল বা ভড়ং 
বাড়াইয়া ফেলেন। সামান্য মোটা কাপড়, গায়ে মাত্রএকখানি গামছা এবং নিজে রান্নাকরিয়া 
খাওয়া, ইহা কল্পনা করিতেও তাহারা অস্বস্তি বোধ করেন__অথচ তাহারা চোখের 
উপর নিত্য দেখিতেছেন সুদূর রাজপুতানার 

MEM মরুপ্রান্তর হইতে আগত মাড়োয়ারী 

E ব্যবসায়ীরা কিরূপ কষ্টসহিষ্ণু। কত সামান্য 
DERRE ব্যয়ে জীবন ধারণ করিয়া তাহারা নিজ নিজ 
ব্যবসায়ের গোড়া পত্তন করেন। পিঠে বা 
মাথায় এক মণ দেড় মণ মাল 
বহিয়া-ঝড়-বাদল উপেক্ষা করিয়া তাহারা 
MEE জিনিষ ফেরী করিতে থাকেন এবং দিনস্তে 

"Ol বৃক্ষতলে বসিয়া মাত্র লঙ্কাসহযোগে একটু 
করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করে না দিনাস্তে 
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিক্রয়লন্ধ মুনাফা হইতে সহজে তিনি 
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একটি পয়সাও ব্যয় করিতে চাহেন না। অন্য দিকে বাঙ্গালী যুবকগণ ব্যবসা আরম্ভ 
করিলে প্রথম হইতেই জেলা বা মহকুমা শহরে অথবা জনাকীর্ণ পল্লীতে দোকান খুলিয়া 
বসিবেন এবং ঘর ভাড়া, চাকরের বেতন,মিউনিসিপ্যাল বা অন্য প্রকার ট্যাক্স দিয়া ও 
বিবিধপ্রকারের সরঞ্জামী খরচ জোগাইয়া ব্যয়বাহুল্য করিতে বাধ্য হইবেন। আমি 
অনেক বাঙ্গালী যুবকের মুখে শুনিয়াছি যে, বাঙ্গালী বাঙ্গালীর দোকান হইতে জিনিষ 
না-কিনিয়া অনেক সময়ই পার্শ্ববর্তী মাড়োয়ারীর দোকানে জিনিষ কিনিতে যায়। 
অপেক্ষাকৃত কম দরে বিক্রয় করিতে পারে। সুতরাং সাধারণ দরিদ্র খরিদ্দার যে তাহাদের 
নিকট মাল লইতে যাইবে তাহাতে অনুযোগ করা চলে কি? 

কোন কোন বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে অসাফল্যের আরও দুইটি প্রধান কারণ--সততা ও 
সঙ্কঙ্গে দৃঢ়তার অভাব। চুরি ও চাকুরীত্যাগের মধ্যে যোগেশবাবু চাকুরীত্যাগই বাছিয়া 
লইয়াছিলেন! কিন্তু চিরাচরিত পথে আশু লাভের সম্ভাবনাকে ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত 
ভবিষ্যতের হাতে কয়জন এইরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারিতেন? সাধারণ বাঙ্গালী 
যুবক ব্যবসা আরস্তের সঙ্গে সঙ্গেই আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইতে চান, এবং প্রথম 
অবস্থায় আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে না পারিলে হতাশ হইয়া ব্যবসা গুটাইয়াবার 
কথা চিন্তা করিতে থাকেন- দৈবক্রমে সে সময় একটা সামান্য বেতনের কেরানীগিরি 
মিলিলেই নিজেকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া গড্ডলিকা প্রবাহে মিশিয়া যান কোথায় বা 
থাকে তাহার ব্যবসায়, কোথায় বা থাকে তখন “বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী প্রভৃতি মুখরোচক 
বাণী। 


* প্রবাসী ভাদ্র, ১৩৪৫ পৃ. ৬৯৬-৭০০ 
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শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব 
শ্রী আলামোহন দাস-_-জীবনী 


গত বারে ভারতে যন্ত্রপাতি আমদানির তালিকা দিয়াছি এবং প্রসঙ্গতঃ এ-কথাও 
উল্লেখ করিয়াছি যে আমাদের দেশে কলকারখানা স্থাপন করিতে হইলে তাহা দেশেই 
নিৰ্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা হইলে এক দিকে যেমন দেশে টাকা 
দেশেই থাকিবে, অন্য দিকে তেমনই সহস্র সহস্র লোকের ইহাতে উদরান্নের সংস্থান 
হওয়া সম্ভব হইবে। আমরা কাষ্টমস্‌ হাউসের তালিকা হইতে এই তথ্য হৃদয়ঙ্গম করি 
এবং অর্থনীতিশাস্ত্রের দোহাই দিয়া এ-সব কথা চোখে আঙুল দিয়া সাধারণকে দেখাইবার 
চেষ্টা করি, কিন্ত আলামোহন স্বকীয় সহজ বুদ্ধিবলে ইহা বুজিতে পারিয়াছেন এবং 
এদিকে কাৰ্য্য আরম্ত করিয়া দিয়াছেন--এইখানেই আলামোহনের বিশেষত্ব | 

হাবড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত পেঁড়ো গ্রামের পার্শ্ববর্তী খিলা গ্রামে ১৩০১ 
সালের চৈত্র মাসের আলামোহনের জন্ম হয়। পিতা এগোপীমোহন ও মাতা ৬এবিরাজময়ীর 
তিনি মধ্যম পুত্র। 





MU e MEE হাবড়া 
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* দুরস্ত ছিলেন। তাহার বাল্যকালের 
^ অনেক ঘটনা হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে 
রী যে, ভয় কি তাহা আলামোহন 
ME জানিতেন না। ছেলেদের প্রিয় 
ibd যে-কোন অভিযান যতই দুঃসাহসিক 
ATA হউক না কেন, আলামোহন কখনই 
প্র পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাহার নিজ 
ৃ ও অপরাপর গ্রামের বালকগণ 
ভারত জুট মিল্‌সের এক অংশ আলামোহনকেই তাহাদের সর্দার 
বলিয়া মানিয়া চলিত। 

আলামোহনের পৈত্রিক অবস্থা প্রথমে ভালই ছিল। কিন্তু যৌথ পরিবারের ব্যবসায়ের 
দেনায় সমস্ত বিক্রীত হইয়া যায়। তখন আলামোহনের বয়স নিতান্ত অল্প, তাই তাহার 
লেখাপড়া শিখিবার কোনও সুবিধা হয় নাই। গ্রামেই পাঠশালা ছিল। সেই পাঠশালায় 
বিনা বেতনে ও কতক দিন গুরুমহাশয়ের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া বাংলা ছাত্রবৃত্তি 
পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি পাঠ শেষ করিতে বাধ্য হন। 

| পারিবারিক ভাগ্যবিপর্যয়ের পর অসচ্ছল সংসার 

কলিকাতায় চলিয়া আসেন। তিনি আসিয়া মাসের 
পর মাস একটি পয়সাও পাঠাইতে পারিতেছেন না। 
দেশে মা ও ছেলের বড় কষ্ট হইতেছে। বড় ভাই 
ইহার তিন-চার বৎসর পূর্ববে সংসার ত্যাগ করিয়া 
শ্মশানে শ্মশানে কালীপূজা করিয়া বেড়াইতেন। মাতা 
ও আলামোহনের এত কষ্ট যে শুইবার খাট ও 
মা'র ভয়ানক অসুখ হইল ও মামারা তাহাকে 
শ্যামপুরে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন। 

আলামোহন নিতান্ত একগুঁয়ে ছেলে, মামার 
বাড়ী গেলেন না। সাত মাস মাকে অসুখের জন্য 
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সেখানে থাকিতে হয়। বালক আলামোহন তখন ক্ষেতের কুড়ান আলু সিদ্ধ করিয়া 
খাইতেন। অনশনে বা অর্ধাশনে থাকিয়াও কিন্তু তিনি কখনও পাঠশালা কামাই করিতেন 
না। গুরুমহাশয় ৬বরদাপ্রসন্ন ধাড়া দয়াপরবশ হইয়া নিজের জলখাবার হইতে তাহাকে 
অংশ দিতেন। আলামোহন উন্নতি করিবার পর তিনি মারা যান। তাহার শ্রাদ্ধে পূর্ব্বতন 
ছাত্র কৃতজ্ঞ আলামোহন শিক্ষকের যত্ন স্মরণ করিয়া সমস্ত খরচ বহন করিয়াছিলেন। 
আলামোহনের চরিত্রের আর একটা বিশেষত্ব হইতেছে এই, যে, কাহারও নিকট হইতে 
এতটুকু সাহায্য-সহানুভূতি পাইলেও তাহার জন্য আজীবন কৃতজ্ঞ থাকেন এবং অবসর 
ও সুযোগ পাইলেই সে সাহায্যের প্রতিদান দিতে তৎপর হন। 

নিতান্ত অল্প বয়সেই দারিদ্রের করাল কবলে পতিত হইয়া আলামোহন সংসারে 
তাহার স্থান ও কর্তব্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কাজেই, নিরুৎসাহ না হইয়া এবং পল্লীগ্রামে 
অর্থোপার্্জনের কোনও উপায় না দেখিয়া ১৩১৫ সালে পনের বৎসর বয়সে কপর্দকিশূন্য 
অবস্থায় তিনি ভাগ্যান্বেণের জন্য কলিকাতায় চলিয়া আসেন [চাকরির উপর আলামোহন 
বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, তাই নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া ব্যবসায়ের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। 
বাগবাজারে ১১নং গালিফ স্ট্রীটে শ্রীরতিকাস্ত দে ও শ্রীরজনীকান্ত চোঙ্গদার তাহার 
দেশের লোক ছিলেন। তাহাদের খৈয়ের কারবার ছিল! তাহারা আলামোহনকে বিশ্বাস 
করিয়া এক বস্তা খৈ ছাড়িয়া দিতেন এবং তিনি সেই খৈ মাথায় করিয়া ফিরি করিয়া 
বিক্রয় করিতেন। নিদান্তে যাহা লাভ হইত, তাহা হইতে আহারের উপযোগী সামান্য 
পয়সা রাখিয়া বাকী পয়সা দোকানদারের নিকট জমা দিতেন। এই সময় আলামোহন 
প্রায়ই এক সন্ধ্যা খাইয়া দিন কাটাইতেন এবং রাত্রে থলে গায়ে এবং ইট মাথায় দিয়া 
লোকের বাড়ীর অনাবৃত রকে শুইয়া থাকিতেন। 

এই ভাবে দু-তিন বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু জমাইতে পারিলেন 
তাহা দিয়া আলামোহন শিকদার বাগানের মোড়ে একটি ক্ষুদ্র খৈ-মুড়ির দোকান করিলেন। 
এই সময় মসজিদবাড়ী স্ট্রীটে স্বনামধন্য স্বর্গীয় পি. এন্‌ দত্ত মহাশয়ের একটি কারখানা 
ছিল। সেখানে সর্বপ্রথম বালতি ও এসিড তৈয়ারী হইত এবং যন্ত্রপাতি-নিম্মাণেরও 
আয়োজন হইতেছিল। আলামোহন সেখানে কারিগরদিগকে খৈ-মুড়ি সরবরাহ করিবার 
জন্য সৰ্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন। উক্ত এসিড-কারখানার প্রধান কেমিষ্ট ডাঃ শিখরচন্দ্র 
সুযোগ পাইতেন। এই হইল তাহার জীবনে যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রথম পরিচয়। বিস্ময়াবিষ্ট 
আলামোহন ডাঃ হাজরার সহিত পি.এন. we মহাশয়ের কার্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
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অবাধে আলোচনা করিতেন। এই সুযোগ এবং আলোচনার ফলে আলামোহনের চিত্ত 
ক্রমশঃ জাতীয় শিল্পের দিকে আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ করে। 

যোত্রহীন খৈ-মুড়িওয়ালর চিত্র বিরাট শিল্পের স্বপ্নে মাতিয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহার খৈয়ের দোকানে লোকসান হইতে আরম্ভ হইল। অবশেষে দোকান উঠিয়া যায় 
এবং আলামোহন পুনরায় মাথায় করিয়া খৈ-মুড়ি ফেরি করিতে বাধ্য হন। আবার কিছু 
চলিয়া আসেন এবং খুরুট রোডে একটি খৈ-মুড়ির দোকান করেন। কিন্তু শিল্পের স্বপ্নে 
মগ্ন আলামোহন তাহাতে শান্তি পাইতেন না। এমন সময় শুনিতে পাইলেন যে পি. 
এন. দত্ত মহাশয়ের কারখানা ফেল হইয়াছে। বাংলা দেশে যন্ত্রশিল্পের এই প্রথম প্রয়াসের 
ব্যর্থতায় আলামোহনের চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। এমন সময় দত্ত মহাশয়ের সহযোগী 
ডাঃ হাজরা আসিয়া জুটিলেন এবং তীহার প্ররোচনায় আলামোহন তাহার অতিকন্টে 
উপার্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া হাবড়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস নামে একটি এসিডের কারখানা 
খোলেন। কিন্তু এসিডের দোকানের টাকা জোগাইতে গিয়া খুরুট রোডের খৈ-মূড়ির 
দোকানটিও উঠিয়া গেল। এদিকে এসিডের কারখানাও পরিণতি লাভ করে নাই। তখন 
অনন্যোপায় হইয়া আলামোহন ট্যাংরা চীনা পাড়ায় এসিড ও চামড়ার কাজের উপযোগী 
রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ করিতে আরম্ভ করেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং ডি. ওয়াল্ডির 
নিকট হইতে এসিড কিনিয়া তাহার কারখানায় প্রস্তুত এসিডের সঙ্গে বিক্রয় করিতে 
লাগিলেন। এ হইল ১৯১৯ অব্দের কথা | এই সময় হইতেই বিশ্ব-বাণিজ্যের রহস্য-দ্বার 
ধীরে ধীরে আলামোহনের নিকট উন্মুক্ত হইতে লাগিল। 

খৈ-মুড়ি ফেরি করিবার সময় আলামোহন কলিকাতার চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করিতেন। 
অবাঙ্গালীদের অর্থোপার্জ্জনর প্রধান ক্ষেত্র শেয়ার-মার্কেট সমপর্কে আলামোহন তখনই 
জ্ঞান লাভ করেন। আলামোহনের মেধা সত্যই অতি অসাধারণ এবং শিক্ষার অভিলাষও 
অদম্য; তাই শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই সকল সময় অনুসন্ধান করিয়া নানা 
তথ্য শিক্ষা করা তাহার অভ্যাস হইয়া উঠিয়াছিল। এসিড বিক্রীর সঙ্গে সঙ্গে অবসর-মত 
শেয়ার-মার্কেটে দালালিও আরম্ভ করিলেন। স্বীয় অধ্যবসায় এবং বুদ্ধির গুণে আলামোহন 
শেয়ার-মার্কেটে উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আলামোহনের মন 
পড়িয়া ছিল জাতীয় যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে । ইতিমধ্যে এসিডের কারবার ছাড়িয়া দিয়া তিনি 
শেয়ারের দালালিতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেন। 


৫৯৪ 


শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব 


কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। এমন সময় ডব্রিউ-টি. এভারি 
কোম্পানীর বিশিষ্ট কারিগর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের সহিত তাহার 
যোগাযোগ ঘটে; তখন তিনি ওজনের কল নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে হাবড়ায় বি.ডব্লিউ 
স্কেল্স্‌ নামে একটি লৌহ-ঢালাই এবং যন্ত্রনির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন করেন। এরূপ 
কারখানায় যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। তখন তিনি তাহার এক ব্যবসায়ী বন্ধু শ্রীযুক্ত 
কাজ ক্রমে বাড়িয়া চলিল। তখন পুনরায় টাকার দরকার হওয়ায় তিনি ১৯২৪ অব্দে 
এক মাড়োয়ারী ধনীর নিকট পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার লইলেন। এই টাকার সাহায্যে 
তিনি কারখানাটি বড় করিলেন এবং যথাসাধ্য আবশ্যক যন্ত্রপাতি বসাইলেন। প্রথমে 
একটু বেগ পাইলেও পরে যন্ত্র বিক্রীত হইতে লাগিল। অবাঙালী ধনী দেখিল বেশ 
লাভের ব্যবসায়। লোভবশতঃ সে কারখানাটা দখলে আনিবার উদ্দেশ্যে হঠাৎ সমস্ত 
টাকা চাহিয়া বসিল। তখন আলামোহন নিরুপায় হই:য়া চারি দিকে টাকার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। ব্যবসায়ী মহলে সুবিধা করিতে না পারিয়া তিনি তখন দেশের বড়লোক 
এবং ধনীদের দরজায় দরজায় ধরনা দিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল নাঁ। এক দিন সেই 
অবাঙালী ধনী কারখানা দখল করিয়া দরজায় তালা লাগাইয়া দিল। এত দিনের সাধনার 
পর আলামোহন যাহা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা সামান্য কয়েক হাজার টাকার জন্য 
অবাঙালীর হাতে চলিয়া গেল, অথচ দেশের কোন ধনী চোখ তুলিয়া চাহিল না! 
ক্ষোভে দুঃখে আলামোহন কর্মক্ষেত্র হাবড়া ত্যাগ করিলেন। 

ভগ্নমনোরথ আলামোহন ত যেখানে দু-চক্ষু যায় চলিয়া গেলেন-_ শ্রীমতী চপলা 
বাড়ীভাড়া দিতে না পারায় বাপের বাড়ী আসিলেন। আলামোহনের ভাগ্যবিপর্যয়ের 
পর দুই ছেলে দুই মেয়ে লইয়া তীহার স্ত্রী যে দুঃখে দিনপাত করিতে লাগিলেন তাহা 
নিতান্তই মম্মস্পর্শী। আলামোহনের অনুপস্থিতিতে তাহার একটি পুত্র ওষধ-পথ্যের 
অভাবেই মারা যায়। 
সহযোগী বন্ধু শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত পালের নিকট হইতে পঁচিশটি চাকা লইয়া শিয়ালদহ 
ষ্টেশনে ট্রেনে চড়িয়া ঢাকা রওনা হইলেন। ভাবিলেন যদি কিছু করিতে পারেন। ওখান 
হইতে চাদপুর ও পরে চট্টগ্রামে গেলেন। সেখানে হোটেলে খাইয়া গণিয়া দেখিলেন, 
মাত্র ছয় টাকা সাড়ে পাঁচ আনা সম্বল আছে। সেই সময়ে বিআই.এস্‌.এন্‌ কোং ও 
বেঙ্গল বর্ম্মা ষ্টীম নেভিগেশ্যন কোম্পানীর মধ্যে রেঙ্গুনের ভাড়া লইয়া দরকাটাকাটি 


৫৯৫ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (CX খণ্ড) 


চলিতেছে। ভাড়া কমিয়া ছয় টাকায় দীঁড়াইয়াছে। আলামোহন একখানি টিকিট, এক 
সের ছোলা ও আধ সের গুড় কিনিয়া রেঙ্গুনগামী জাহাজে চড়িয়া বসিলেন। 

আলামোহন যখন রেঙ্গুনে নামিলেন তখন ছয়টি পয়সা মাত্র সম্বল; একে অপরিচিত 
দেশ, তাহাতে কপর্দকহীন, তদুপরি বাঙালী! আলামোহনের দুর্দশার সীমা রহিল না। 
বাঙালীদের দুর্গাবাড়ীর বারাণডায় শুইয়া থাকিবার স্থান পাইলেন বটে, কিন্তু অন্নসংস্থানের 
উপায় নাই। কাহারও নিকট হাত পাতিয়া ভিক্ষা চাওয়া আলামোহনের কল্পনার অতীত। 
তীহার ইচ্ছা, সামান্য সহায়তা পাইলেই একটা কিছু ব্যবসায় আরম্ভ করেন। 

দুই দিন অন্তর এক পয়সার মুড়ি খাইয়া রাস্তার কলের জলে পেট ভরাইয়া 
আলামোহন খুঁজিতে লাগিলেন কোথায় হাবড়ার চেনা লোক পাওয়া যায়। বনু 
দেখা হইল। এই বিপদের বন্ধু আদক-মহাশয়ের নিকট হতে মাত্র তেইশটি টাকা ধার 
লইয়া আলামোহন পনর টাকার চা ও মণিহারী জিনিষ কিনিয়া বর্ম্মার পল্লীতে পল্লীতে 
ফেরি করিতে লাখিলেন। অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ প্রত্যহ দুই 
তিন টাকা লাভ হইতে লাগিল। তখন তিনি মাসে আট টাকা ভাড়া দিয়া ছোট্ট একখানি 
বাড়ী ভাড়া করিলেন। প্রথমেই জনকয়েক দুঃস্থ বাঙালীর ছেলের নিজের মত কষ্ট 
দেখিয়া সেইখানেই আশ্রয় দিলেন ও খাইতে দিলেন। ক্রমশঃ যখন হাতে চার-পাঁচ শত 
টাকা জমিয়া গেল তখন এ বাড়ীতেই আপিস খুলিয়া বাজার হইতে জিনিষ কিনিয়া 
অর্ডার-সাপ্লাইয়ের কাজ আরম্ভ করিলেন। প্রোম, মান্দালয়, শ্যাম প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া 
ঘুরিয়া রেশমী কাপড় ও চায়ের কারবার চালাইতে লাগিলেন। 

১৯৩১ অব্দের মাঝামাঝি তিনি দেশ হইতে তাহার এক পুরাতন suis চিঠিতে 
জানিতে পারিলেন যে, সেই পরস্বাপহারী অবাঙালী ধনী আলামোহনের হাত হইতে 
লুঠিত কারখানা চালাইতে না পারিয়া সমস্ত বিক্রয় করিয়া দিয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া 
আলামোহন আবার দেশে ফিরিলেন। আসিয়া দেখিলেন, তীহার বৃদ্ধ পিতা মৃত্যুশয্যায় ! 
কত দূর কি আনলে?! উত্তর আশানুরূপ না হওয়ায় তিনি মনে অত্যন্ত আঘাত পান। 
কারখানা করিয়া মাথা তুলিয়া দীড়াইবেন। তদুপরি ছোট ভাই আলোচনা প্রসঙ্গে 
বুঝিতেপারিয়াছলেন যে, ধনী কিংবা বড়মানুষ হইবার ইচ্ছা আলামোহনের নাই। যখন 
দেখিলেন যে, নিজে কায়ক্রেশে সন্াসীর মত জীবন যাপন করিয়াও কেবল মাত্র 


৫৯৬ 


শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব 


অত্যন্ত নিরৎসাহ হইয়া এক দিন হঠাৎ আত্মহত্যা করিয়া ফেলিলেন। 
করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শেয়ারে বাজারে ঢুকিলেন। ক্ষণজন্মা যন্ত্রশিল্গী আলামোহন 
এইবার যেন নিজ ক্ষেত্র এবং সুযোগ খুঁজিয়া পাইলেন যোগ্য সহকর্ম্মী সহযোগে 
এইবার স্থিরপ্রজ্ঞ আলামোহন এই কারখানা এবং ব্যবসায়ে এরূপ অক্লান্ত এবং একাগ্র 
ভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন যে, কোন বাধাই আর তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল 
না। দুই বৎসরের মধ্যে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়া ফেলিলেন। তার পর কৃতজ্ঞ 
আলামোহন তাহার বন্ধু শ্রীরজনীকান্ত পালের নামে “পালস্‌ এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্‌” 
নামক একটি বড় কারখানা করিলেন। আলামোহনের অভিজ্ঞতা ও উন্নত পদ্ধতির 
কল্যাণে এই কারখানা হইতে বাঙালী শিল্পীর হাতে প্রস্তুত বড় বড় পাটকলের যন্ত্র 
উৎকৃষ্ট ERG অন্যান্য নানা প্রকারের কলকব্জা বাহির হইয়া ভারতের নানা দিকে 
যাইতে লাগিল। 

আলামোহন দাস শেয়ার-মার্কেটে দালালি করিবার সময় বড় বড় মাড়োয়ারী ও 
অন্যান্য অবাঙালী ব্যবসায়িগণের সহিত তাহার পরিচয় হইতে লাগিল। এমন সময় 
তাহার দুইটি মাড়োয়ারী বন্ধু একটি পাটকল খুলিবার উদ্যোগ করেন। পাঁটকলের 
ব্যবসায় শিখিবার এই সুযোগ বুঝিয়া তিনি উহাদের সঙ্গে ভিড়িয়া গেলেন এবং লাভজনক 
দুইটি প্রকাণ্ড কারখানার মালিক আলামোহন দাস সম্পূর্ণ বিনা বেতনে চারিটি বৎসর 
উক্ত পাটকলের পত্তন হইতে ডিভিডেগু প্রদানের দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ চার-পাঁচ ঘণ্টা 
করিয়া খাটিয়া পাটকলের কার্য্য আদ্যন্ত শিখিয়া লইলেন। 

ইহার পরই আলামোহন নিজের শক্তি এবং শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া তাহার 
সুবিখ্যাত ভারত জুট মিল গড়িতে আরম্ভ করিলেন! এক্ষণে এই জুট মিলটিতে যত যন্ত্র 
চলিতেছে, তাহার অধিকাংশই তাহার নিজ কারখানায় প্রস্তুত। এই পাটকলটি হাবড়ার 
নিকটবর্তী কদমতলা নামক স্থানে অবস্থিত। বর্তমানে তাহার নিজ কারখানায় নির্মিত 
২৫০ খানা তাত এই মিলে চলিতেছে এবং সমস্ত কার্য্যভার বাঙালীর হাতে ন্যস্ত। 

পালস্‌ এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসে যখন জুট মিলের উপযোগী তাত ও অন্যান্য জটিল 
যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছিল, তখন আলামোহন দাস নীরবে মোটর গাড়ী প্রস্তুতের চেষ্টা ব্যস্ত 
ছিলেন। পরীক্ষার পর যখন বুঝিতে পারিলেন যে বাংলা দেশের কারিগরের দ্বারা 
উৎকৃষ্ট মোটর গাড়ী প্রস্তুত হইতে পারে, তখন তিনি (১৯৩৭ সালে) হাবড়ার সুবিখ্যাত 


৫৯৭ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


“এট্লাস ওয়েব্রীজ এণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসে”্র সমস্ত শেয়ার ক্রয় করিয়া পালস্‌ 
এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসের সংযোগে, ভারত জুট মিলের সন্নিকটস্থ দাসনগরে এক শত 
বিঘা জমির উপর “দি ইণ্ডিয়া মেশিনারি কোং লিঃ” নামে আর একটি বিরাট কারখানা 
খুলিয়াছেন; বলা বাহুল্য, যন্ত্রশিল্পের এরূপ বিশাল ব্যবস্থা বাঙালী ইতিপূর্ব্বে কল্পনাও 
করিতে পারে নাই, সামান্য খৈ-সুড়ি-ফেরিওয়ালা রূপে জীবন আরম্ভ করিয়া আলামোহন 
দাস আজ তাহাই সত্যে পরিণত করিয়াছেন। 

আলামোহনের বয়স এখন ৪৫ হইয়াছে। কিন্তু তাহার আজন্মকল্িত যন্ত্রশিল্পের 
ভিত্তি মাত্র স্থাপিত হইয়াছে। সমুচিত অর্থ এবং সহযোগিতা পাইলে তিনি যে বাংলাকে 
যন্ত্রশিল্প-জগতে বিশিষ্ট আসনের অধিকারী করিয়া তুলিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 


* প্রবাসী কার্তিক, ১৩৪৫, পৃ. ৭৫-৮০ 


৫৯৮ 


শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব 


শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব 


à | কন্মবীর আলামোহন দাস 


অবতরণিকা 


দীর্ঘকাল হইতে আমি নানা প্রবন্ধ, পুস্তিকা বক্তৃতা ও অভিভাষণে একই কথার 
পুনরাবৃত্তি করিয়া আসিতেছি যে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ না করিলে বাঙ্গালী যুবকগণের 
এই নিদারুণ অন্নসমস্যার কোন সমাধান হইতে পারে না। ইহার কোন ফল আদৌ 
হইয়াছে কিনা জানি না। তবে আজও দেখিতেছি বাঙ্গালা দেশের ১৩০০ বা ততোধিক 
স্কুল হইতে ৩০ হাজার ছাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতেছে এবং প্রায় ২৫।২৬ হাজার ছাত্র 
পাস করিতেছে। ইহাদের অধিকাংশই আবার সনাতন প্রথায় কলেজে ঢুকিতেছে এবং 
যথাসময়ে গ্র্যাজুয়েট হইয়া হাঁ-চাকুরী হাঁ-চাকুরী করিয়া ফিরিতেছে। এখনও কামার 
কুমার বারজীবী অথবা সাধারণ গৃহস্থের ছেলেরা এই সকল বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া 
ক্রমে ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে, এমন কি এই সকল উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয়ের 
প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াই পিতৃপিতামহের ব্যবসাবৃত্তিকে কৃপার চক্ষে 
দেখিতে শুরু করিতেছে। কলেজের ত কথাই নাই--স্কুল হইতে বাহির হইয়া 
অভিভাবকগণের গলগ্রহস্বরূপ, একটি ফতুয়া বা গেঞ্জি গায়ে ও স্যাণ্ডেল পায়ে আড্ডা 
দিয়া নিশ্চিন্ত নিরুদ্ধেগে দিন কাটাইয়া দিতেছে। এই সময় সামান্য দশ-পনর টাকার 
একটি চাকুরী পাইলেও তাহারা নিজেদের ধন্য মনে করে । আমি এই সব চাকুরী-অন্বেষী 
যুবকগণকে প্রায়ই বলি, “আচ্ছা! সমগ্র বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশের দূরতম প্রান্তেও 
উপার্জন করিতেছে দেখিতে পাইতেছ, তখন এই প্রকার চাকুরী না খুঁজিয়া ব্যবসায়ে 
আত্মনিয়োগ কর না কেন?” বলা বাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই উত্তর শুনিতে পাই, 
“ব্যবসা করিব, মূলধন পাইব কোথায়?” আমি বলি, “তোমরা কি চাও যে আকাশ 
হইতে মূলধন ঝুপ ঝুপ করিয়া তোমাদের হাতে আসিয়া পড়িবে? ব্যবসায়ে কি 
ভুলিয়া যান যে রেলওয়ে হইবার পূর্বে মাড়োয়ারীরা সুদূর রাজপুতানার মরপ্রান্তর 
হইতে পদব্ৰজে বাঙ্গালায় আসিয়াছে এবং সত্য সত্যই লোটাকম্ঘল-মাত্র-সম্বল এই 
সমস্ত ভাগ্যান্বেষী দিনান্তে এক পয়সার ছাতু খাইয়া পিঠে এক মণ দেড় মণ বার বহিয়া 


৫৯৯ 


আচার্য প্রফুরচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


ফেরী করিয়া বেড়াইয়াছে। কায়িক পরিশ্রমলবধ অর্থ দিনের পর দিন সঞ্চয় করিয়া ক্ষুদ্র 
হইতে বৃহৎ এবং বৃহৎ হইতে বৃহত্তর ব্যবসায়ের পত্তন করিয়াছে এবং পূর্ব্বলন্ধ অভিজ্ঞতার 
ফলে দিন-দিন ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। ১৯০৫ সালে স্বদেশী-আন্দোলনের সময় 
হইতে দেখিতেছি অনেক ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোক টাকা তুলিয়া দিয়াছেন, 
আর আমাদের নন্দদুলাল যুবকগণ সেই টাকায় ঘরদুয়ার সাজাইয়া, টেবিল-চেয়ার 
গুছাইয়া মহা আড়ম্বরে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে, 
-অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুই-এক বৎসরের মধ্যেই লোকসান দিয়া এই সব অনভিজ্ঞ, 
আরাম প্রিয় যুবক ব্যবসা গুটাইয়া ফেলিয়াছেন এবং গড্ডলিকা-প্রবাহে আপনাকে 
মিশাইয়া দিয়া চিরাচরিত প্রথায় পুনরায় চাকুরী-অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। 

ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম হইতেই অর্থাৎ বিগত ১৭৫ বৎসরে ক্রমাগত ছয়-সাত 
চাকুরী করিবার প্রেরণা তাহার অস্থিমজ্জায় একটা সহজ সংস্কারের মত মিশিয়া গিয়াছে! 
এই সংস্কারের অবশ্যস্তাবী পরিণাম যে নিশ্চিত ধ্বংস, স্বপ্নাবিষ্ট এ জাতি তাহা কবে 
বুঝিবে__মোটে বুঝিবে কি না কে জানে? রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার প্রমুখ 
মহাত্মাগণের অক্লান্ত চেষ্টায় যখন হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়, তখন হইতেই বাঙ্গালা 
দেশে ইংরেজী শিক্ষার একটা নৃতন উদ্দীপনা বাঙ্গালীর চিত্ত জয় করিয়া ফেলিল।* 
প্রথম অবস্থায় এদিকে একটা বিশেষ প্রলোভনও ছিল যে ইংরেজী শিখিলেই বড় 
চাকুরী মিলিবে। যখন বাঙ্গালায় এই জাগরণের সূত্রপাত হয় তখনও সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের 
অনেক অংশই ব্রিটিশ-শাসনের বাহিরে। ক্রমে ক্রমে নৃতন নতুন প্রদেশ ইংরেজ করতলস্থ 
হইতে লাগিল আর প্রত্যেক স্থানেই আদালত সেব্রেটারিয়েট প্রভৃতি গড়িয়া উঠিতে 
লাগিল। এই ভাবে ক্রমশঃ যখন উকীল, মোক্তার, জজ, মুন্সেফ, ডেপুটি, ডাক্তার এবং 
উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর চাহিদা বাড়িতে লাগিল, তখন বাঙ্গালীর ইংরেজী শিক্ষিত 
হইয়া ওঠায় সহজেই চাকুরী পাইতে লাগিল। ইহার ফলে বাঙ্গালী বুঝিল ইংরেজীতে 
উচ্চশিক্ষিত হওয়াই জীবনোপায় অবলম্বনের প্রথম এবং প্রধান পথ। প্রাচীন হিন্দু 
কলেজের জুনিয়র ও সীনিয়র স্কলারশিপ উঠিয়া গিয়া ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন কলিকাতা 
বিশ্লবিদ্যালয় স্থাপিত হইল তখন বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব প্রভৃতি সমগ্র উত্তর-ভারত 
এবং ব্ৰহ্মদেশ ওসিংহল পর্য্যন্ত ইহার অধীনে ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরও কিছু 


* ইংরেজী শিখিবার প্রয়োজন তখন ছিল, এখনও আছে। তাহার বিরুদ্ধে অভিযান এই 
প্রবন্ধ গুলির উদ্দেশ্য নহে। 


শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব 


প্রভৃতি চাকুরী পাইতে লাগিলেন। বর্তমানে বিভিন্ন প্রদেশে এক বা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় 
সৃষ্টি করিতেছে। সুতরাং বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর কর্মক্ষেত্র স্বাভাবিক নিয়মে সংকীর্ণ 
হইয়া আসিতেছে। এমন কি বাঙ্গালা দেশেই ৩০1৪০ টাকা বেতনেরও একটা সরকারী 
চাকুরীর জন্য পনর-যোল শত প্রার্থী দেখা যায়! চাকুরীর এই অবস্থায় চাকুরীজীবী 
বাঙ্গালী জাতি ক্রমশঃ অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে, ইহা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। 

এই উদ্যমহীন আশাহত মসীজীবী বাঙ্গালী জীবনেও দৈবক্ৰমে মাঝে মাঝে এমন 
এক-একটি পুরুষের আবির্ভাব হয় যে তাহার জীবনী ও কার্যাবলী আলোচনা করিলেও 
হতাশ বাঙ্গালী যুবকগণের মন কথঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইতে পারে। আজ এইরূপ এক 
জনের জীবনকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিয়া এই ভূমিকা করিতে বাধ্য হইলাম। বস্তুতঃ 
এমন একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বাঙ্গালার নভোমগ্ডলে উদিত হইয়াছে যে, যদিও তাহার 
প্রভা এত দিন মেঘের আড়ালে প্রচ্ছন্ন ছিল, আজ তাহার fors কিরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
হইতেছে। 

গত দুই বৎসর ধরিয়া অনেকে আমার নিকট আনাগোনা করিয়া আমাকে বলিয়াছেন 
যে, আলামোহন দাস নামে এক ভদ্রলোক হাওড়ার পশ্চিমে ব্যাটরা নামক স্থানে একটি 
কারখানা স্থাপন করিয়া পাটকলের ও ছাপাখানার ইত্যাদির যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিতেছেন। 
তাহাদের নিকট এ-কথাও শুনিয়াছি যে, এই কারখানার সকল কর্ম্মীই বাঙ্গালী এবং 
কেবলমাত্র বাঙ্গালীর দ্বারা এই কারখানা পরিচালিত হইবে, ইহাই কর্মকর্তার উদ্দেশ্য। 
এই দেশে এইখানকার কলকারখানায় পাটকলের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইবে_আর তাহারই 
"ese মনে হইয়াছে। আমার মনে ইহা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয় বলিয়াই ধারণা 
জন্মিয়াছে। 

বস্তুতঃ আমি অনেক সময়ই বিদ্রপ করিয়া বলিয়াছি যে, “এই ক্ষ্যাপা লোকটিকে 
ধরিয়া পাগলা-গারদে পাঠাইয়া দাও!” তখন আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, প্রায় ৩০ 
বৎসর পূর্ব “নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি” শীর্ষক পুস্তিকায় আমি নিজেই 
লিখিয়াছিলাম যে, জগতে যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু বৃহৎ, তাহা ক্ষ্যাপা মাথা-পাগলা 
লোকদের দ্বারাই সাধিত হইয়াছে ইত্যাদি। যাহারা লাভ-লোকসান, হারজিৎ নিক্তিতে 
ওজন করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হতে চায়, তাহারা কখনও কোনও বৃহত্তর কার্য্যে আত্মনিয়োগ 


৬০১ 


আচার্য প্রফুলচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (CN খণ্ড) 


করিতে পারে না এবং এই কারণেই বাঙ্গালী কখনও ব্যবসা করিতে পারিল না! ব্যবসা 
করিতে হইলেই অনিশ্চিতের পথে পা খানিকটা বাড়াইতে হইবে-_রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা 
কোম্পানীর কাগজের শতকরা ২৮০ বা ৩ টাকা নিশ্চিত আয়ের মোহ না কাটলে 
ব্যবসা করিবার উপায় কোথায়? 

গত পাঁচ-ছয় বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় বন্ত্রশিঙ্গের কথঞ্চিৎ উন্নতি ও প্রসার লাভ 
হইয়াছে এবং ইহার অনেকগুলি কলকারখানার সহিত আমি জড়িত আছি। ইহা ব্যতীত 
কলিকাতার সন্নিকটে হুগলী নদীর দুই "HOW বজবজ হইতে ত্রিবেণী nf 
ইউরোপীয়-পরিচালিত ৬৫1৭০টি বড় বড় পাটের কল আছে এবং কয়েক বৎসর 
হইতে ভারতীয়গণেরও ১০।১১টি (মাড়োয়ারী বা অবাঙ্গালীগণের ৭1৮টি, ও 
বাঙ্গালীগণের ২৩টি) পাটকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইদানীং বিহারে ও ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অনেকগুলি চিনির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে বোঙ্গালায়ও 
বাঙ্গালীগণ-প্রতিষ্ঠিত ৩1৪টি কারখানা আছে)। সমগ্র ভারতবর্ষে ছোট-বড় আরওঁঅনেক 
কারখানা আছে। 

আমাদের দেশে যে-কোন কারখানা স্থাপন করিতে হইলেই কারখানা-প্রতি গড়ে 
১০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। নিন্নে উদ্ধৃত তালিকা 
হইতে সহজেই বোঝা যাইবে কলকারখানা স্থাপন করিতে হইলে আমাদিগকে কি 


পরিমাণ অর্থ ভারতের বাহিরে পাঠাইতে হয়। 
বিগত ৫ বৎসরে ভারতরে মোট আমদানী যন্ত্রপাতির মূল্য 
১৯৩৩-৩৪ ১২৭৬৯৩০০০, 
১৯৩৪-৩৫ ১২৬৩২০০০০, 
১৯৩৫-৩৬ ১৩৮৭১০০৮০, 
১৯৩৬-৩৭ ১৪৩০৯৭৪৫৮, 
১৯৩৭-৩৮ ১৭৩৪২৯৪৮০, 


আমদানী প্রধান প্রধান কলকজাসমূহের তুলনামূলক তালিকা z 


লক্ষ টাকা 
কলকজ্জার শ্রেণী ১৯৩৩-৩৪ ১৯৩৪-৩৫ ১৯৩৫-৩৬ ১৯৩৬-৩৭ ১৯৩৭-৩৮ 
অবৈদ্যুতিক মোটর ১২১ ১৪৪ ১৫৭ ১৬৫ ১৬৯ 
বৈদ্যুতিক কলকজ্ঞা ১২৭ ১৬৯ ২০৫ ২৫৫ ২৬৯ 
বয়লার ve 88 q% ৮৭ ১১৬ 


৬০২ 


ধাতবদ্রব্যের যন্ত্রপাতি ১৬ ১৪ ১৮ ৩০ ob 
খনিতে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি ৩২ ৫২ ৪১ ৭৪ ১৭ 
তৈল নিষ্কাষণ ও . 

প্রিশোধক যন্ত্র ২৭ ২১ ২২ ২৮ ২৩ 
কাগজের কল ১১ ৯ v ৮ ৪৫ 
রেফ্রিজারেটার ৯ ১১ ১৫ ১৬ ২৮ 
চাউল ও ময়দার কল 4 ১০ ৯ ৮ ৯ 
করতা ও কাঠের কল ৩ * ৫ ৪ 
সীবন বস্তু to vo ৭৪ ৬১ ৮২ 
চিনির কল ৩৩৬ ১০৫ ৬৬ ৯৫ ৭০ 
চায়ের কল ১২ ২২ ১৩ ১৫ ২১ 
কাপড়ের কল ২০৩ ২৪১ ২০০ ১৮১ ২৯২ 
পাটকল ৩২ ৫৪ ১১৫ ৭৪ ১০৬ 
টাইপরাইটার ও সংশ্লিষ্ট 

যন্ত্রপাতি ১০ ১৮ ১৯ ১৯ ২২ 
পশমের কল * ২ ৪ ৩ ৫২ 
ছাপাখানার কল ১৫ ১৫ ১৭ ১৮ ১৮ 


উপরি উদ্ধৃত তালিকা হইতে সহজেই বোঝা যাইবে প্রথম সূচনাতেই লক্ষ লক্ষ 
টাকা ভারতের বাহিরে না পাঠাইয়া কোন কলকারখানা স্থাপন আমাদের পক্ষে সম্ভব 
নয়। কলকজার জন্য এই প্রকারে ষোল আনা পরনির্ভরশীর থাকিলে যে দেশীয় শিল্পের 
ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। দেশে কলকজ্জা 
যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা থাকিলে প্রথমতঃ এগুলি সুলভ হইতে পারিত বলিয়া 
লোক এই সব কলকজী-নির্ম্মাণকারী কারখানাগুলিতে কাজকরিয়া অন্নসমস্যার কথঞ্চিৎ 
সমাধান করিতে পারিত। জাপান তাহার নব জাগরণের সূচনাতেই এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই মাত্র ৬০/৬৫ বৎসরের মধ্যে নিজের বিরাট্‌ শিল্প প্রতিষ্ঠা 
করিতে পারিয়াছে এবং বিবিধ যন্ত্রপাতি, কলকজা, ও শিল্পসম্তার দেশ-বিদেশে রপ্তানি 
করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিতেছে। বৃহৎ রণতরী, কামান, বিস্ফোরক, উড়ো-জাহাজ 
ইউরোপ ও আমেরিকার সহিত প্রতিযোগিতায় সবই আজ জাপান নিজে প্রস্তুত করিতেছে। 


* আলোচ্য তালিকাটি সাপ্তাহিক ‘আৰ্থিক জগৎ সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্যের 
সৌজন্যে প্রাপ্ত। 


৬০৩ 


আচার্য প্রফুল্লচ্দ্র রায় রচনাসংকলন (CX খণ্ড) 


মাত্র অল্পদিন পূৰ্ব্ব পর্য্যন্ত সোভিয়েট রুশিয়া কলকজজার--তথা শিল্প ব্যাপারে বহুল 
পরিমাণে পরনির্ভরশীল ছিল। প্রথম পঞ্ধবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশে কলকক্জা উৎপাদনের 
ব্যবস্থা করিয়া রুশিয়া যে শিল্পজগতে-এক অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে তাহা 
সব্্বজনস্বীকৃত। মূলতঃ দেশে যন্ত্রপাতি ও কলকজা প্রস্তুত করা যে মৌলিক শিল্পের 
অন্তর্গত তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। 

ভারতবর্ষকে শিল্পোন্নতির চেষ্টা করিতে হইলে আজ হউক কাল হউক যন্ত্র ও 
কলকজা নিৰ্ম্মাণে মনোনিবেশ করিতে হইবে, সুতরাং যত সত্বর সম্ভব এই দিকে লক্ষ্য 
দেওয়া হয় ততই মঙ্গল। এখানে কলকক্জা, যন্ত্রপাতি নিৰ্ম্মাণ করিতে না পারিলে এই 
ভীষণ প্রতিযোগিতার যুগে যে বিদেশীর সঙ্গে আঁটিয়া উঠা যাইবে না, এই তত্ত্ব স্বকীয় 
সহজ বুদ্ধি বলে ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আলামোহন দাস এদিকে কার্য্য আরম্ভ 
করিয়া দিয়াছেন। আগামী সংখায় আলামোহন বাবুর যে জীবন-আলেখ্য প্রকাশিত 
হইবে, তাহা হইতেই দেখা যাবে তিনি শিক্ষিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নন- মাত্র ছাত্রবৃত্তি 
পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। নানাবিধ উত্তানপতনের মধ্য দিয়া তাহাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে 
হইয়াছে। তাহার ঘটনাবহুল জীবনকাহিনী প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয় গৌরবে পূর্ণ করিবে 
বলিয়া আমার বিশ্বীস। আলামোহন নীরব কন্মী, তিনি তীহার কার্যকলাপ ডঙ্কা পিটাইয়া 
জনসমাজে প্রচার করিতে চান না; তাই অনেকেই আজ পর্যন্ত তাহাকে বা তীহার 
শিল্পপ্রচেষ্টার কথা জানেন না। তাহার বিস্তীর্ণ কার্ধ্যক্ষেত্রেও বিরাট কর্ম্মপ্রচেষ্টা তে দিন 
“অগ্নিঅংশু যেন পাংশু জালে” আবৃত ছিল। তিনি কথাচ্ছলে এক দিন আমাকে 
বলিলেন, “এক কথায় বাঙ্গালী জাতি ও তাহার উন্নতি আমার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।” এই জন্যই 
কিসে বাঙ্গালী কাজ শিখিয়া উপযুক্ত হইবে ও বিশ্বের দরবারে ন্যয্য স্থান লাভ করিবে 
ইহাই তাঁহার চিন্তা ও লক্ষ্য। এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই তাহার কারখানা পরিচালিত 
হয়। 
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৩। কন্মবীর আলামোহন দাস 


ইতিপৃরের্ব আলামোহন দাসের জীবনী ও কর্ম্মকুশলতা সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে, 
এবারে তাহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিব। তাহার সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয়ের 
পর তাহার সংস্পর্শে আসিয়া আমি তাহার যে কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা 
না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে বলায় মনে করি। 

ব্যয়বহুল জীবনযাত্রা নিবর্বাহ বাঙালী-চরিত্রের একটি অন্যতম প্রধান দুর্বলতা। অনেক 
সময় সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়াও ঠাট বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে বাঙালি কৃষ্ঠা 
বোধ করে না, দুঃখের কথা হইলেও ইহা সত্য। প্রায়ই দেখা যায় যে, বাঙালী যদি একটু 
তথাকথিত মোটা বেতনের চাকুরী পান কিংবা তাহার মাসিক আয় যদি হাজার টাকা বা 
তদুপরি হয়, তবে চৌরঙ্গী বা বালিগঞ্জ অঞ্চলে একখানি বাড়ী তৈয়ারী করেন এবং 





৬০৫ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


অপ্রয়োজনেও একখানি মোটর গাড়ী কিনিয়া বসেন। তিনি যে একটা কিছু হইয়াছেন, 
অর্থাৎ নিতান্ত সাধারণ লোক নহেন, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য যেন উঠিয়া-পড়িয়া 
লাগেন। প্রবাসী বাঙালী সমাজও মাতৃভূমি হইতে এই দোষ পরিপূর্ণরূপে আহরণ 
করিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এখনও অনেকবাঙালী মোটা বেতনে চাকুরী করিয়া 
থাকেন অথবা ব্যবহারজীবী বা চিকিৎসক হিসাবে বেশ দু-পয়সা উপায় করেন; কিন্তু 
যাইতে পারেন না। ফলে চক্ষু বুজিলে অনেকেরই পরিবারবর্ নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। 
পূৰ্ব্বে অনেক বার বলিয়াছি, মাড়েয়ারী ব্যবসায়িগণ কঠোর পরিশ্রম করিয়া সামান্য 
ছাতু মাত্র আহার করিয়া ক্রমে ক্রমে স্ব-স্ব ব্যবসায়ের ভিত্তি পত্তন করেন । ব্যবসায়ে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের চালও ক্রমশঃ পড়িয়া যায় এরূপ কখনও 
দেখা যায় না। ব্যবসায়ে উত্থান-পতন দুই-ই আছে, তাই উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে চাল 
বাড়ে না বলিয়াই অকস্মাৎ ভাগ্যবিপর্য্যয়েও তাহাদের একেবারে ভাঙিয়া পড়িবার 
কোন কারণ ঘটেনা। 

মাথা বিগড়াইয়া যায় নাই অর্থাৎ জীবনযাত্রা-প্রণালীতে তিনি অহেতুক ব্যয়বহুল করিয়া 
তোলেন নাই। তাহার কয়েক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আমাকে গোপানে এক দিন 
অভিজাত পল্লীতে স্বীয় গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে পারিতেন, তখনও তিনি মাসিক 
দুই টাকা ভাড়ার খোলার বাড়ী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যান নাই, তখনও তাহার সহধর্মিণী 
স্বহস্তে পাকশালার এবং অন্যান্য গৃহকার্ধ্য নিবর্বাহ করিতেন! অবশেষে এক দিন তাহার 
কর্ম্মচারিগণ তাহাকে নিবেদন করিলেন, “আমাদের জন্য ভাল বাড়ী করিয়া দিয়াছেন 
অথচ আপনি যদি এই প্রকার খোলার বাড়ীতে বাস করেন তবে আমাদের বড়ই লজ্জা 
বোধ হয়। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, আমরা না-হয় টাদা করিয়া আপনার জন্য 
স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া দিতেছি।” আলামোহন ইহাতে একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন 
এবং পূৰ্ব্ব কুটীরের অতি সন্নিকটে একটি ছোটখাট পাকা বাড়ী ভাড়া করিলেন। এখনও 
তিনি সেই বাড়ীতেই থাকেন। আম এক দিন তাহার পূর্বেকার কুটীর দেখিবার ইচ্ছা 
পৃর্রেকার বাড়ীর মালিক লজ্জায় বাড়ীর ভাড়া বাড়াইতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি এ 
বাড়ী ছাড়িবার পরই তাহা ভাঙিয়াচুরিয়া সেখানে পাকা বাড়ী নির্মাণ করিয়াছেন। 
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আমার তখন মনে হইল যদি পূর্ব্বেকার বাড়ীর একখানি ফটো থাকিত তবে তাহা কত 
না আদরের হইত! 

আলামোহনের আর একটি বৈশিষ্ট্য তাহার আদর্শবাদ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্যবসা 
করিতে হইলেই অনিশ্চিতের পথে পা খাকিনটা বাড়াইতে হইবে। আদর্শবাদ না থাকিলে 
মানুষ স্বেচ্ছায় অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াইতে পারে না। বাংলা দেশে যন্তর-প্রস্তুতের 
কারখানা গড়িয়া তুলিবার সাধনায় আলামোহন প্রথমাবধি ব্রতী হইয়াছিলেন, তাই খৈ 
মুড়ী ফিরি করিবার সময় হইতে যে-চিন্তা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল তাহা কোনদিনই 
তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। রেঙ্গুনের পল্লীতে পল্লীতে চা ফিরি করিবার 
সময়ও তিনি ভাবিয়াছেন কি করিয়া যন্ত্রপ্রস্তুতের কারখানা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন, আবার 
শেয়ার-মার্কেটের কার্যে যখন দু-পয়সা হাতে আসিতে লাগিল তখনও সেই লাভজনক 
ব্যবসায় তীহার চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিল না । উপযুক্ত অর্থ হাতে আসিতেই 
তিনি পুরনায় কারখানা গড়িয়া তাহার কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। যখন কোন ব্যবসায়ে 
ব্যবসায়ী দু-পয়সা উপায় করিতে থাকেন, তখন সেই ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত 
ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করা কত কঠিন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বস্ততপক্ষে 
এরূপ করিতে হইলে প্রচণ্ড আদর্শবাদের প্রয়োজন। আলামোহনের তাহা আছে বলিয়াই 
যন্ত্রশিল্পে তাহাকে অন্যতম পথপ্রদর্শক বলিলেও অত্যুক্তিও হয় না। 

তথাকথিত উচ্চশিক্ষার মোহ বাঙালীর চিত্তকে কিরূপ বিভ্রান্ত করিয়াছে তাহা আমি 
সৰ্ব্বদা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যবসায়ীর পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা 
লাভ করিতে গিয়া যে-সময় নষ্ট করিতে বাধ্য হন, তাহাতে পরবর্তীকালে তাহাদিগকে 
কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় তাহা বুঝিয়াও আমরা বুঝি না। মনে হয় ইহাই আমাদের 
বিশেষত্ব। বাঙালীর ছেলে যখন কলেজে বসিয়া অধ্যাপকের নিকট শেক্সপীয়র, মিল্টনের 
কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা শোনেন, তখন মাড়োয়ারীর ছেলে গদীতে বয়া পিতার 
নিকট ব্যবসা সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করেন। ইহার ফলে যে ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙালীরা 
প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সর্‌ হুকুমটাদ স্বরূপটাদের কলিকাতা ফার্মের ম্যানেজারও অংশীদার 
শ্রীযুক্ত শিউকিষেণ ভাট্টারকে আমি এক দিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 
“আপনার লেখাপড়া কত দূর, অর্থাৎ কলেজের ধাপ মাড়াইয়াছেন কি না?” তিনি 
উত্তর দিলেন “আমার পিতা আমাকে কলিকাতাস্থ মাড়োয়ারী স্কুলে অষ্টম বা নবম 
শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িতে দেন এবং তাহার পরই আমাকে টানিয়া তাহার ব্যবসায়ে ঢুকান।” 


৬০৭ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


কিন্তু এখন স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি যে কেবল এত বড় একটি ফার্মের ম্যানেজার 
হইয়াছেন তাহা নহে, কয়েকটি বড় বড় ইংরেজ ফার্মের ডিরেক্টুর। 

আলামোহনের একটি মাত্র পুত্রসন্তান, আর কয়েকটি কন্যা। পুত্রকে লেখাপড়া 
শিখাইয়া তিনি নিজ ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী করিতে দিয়াছেন। আমার মনে হয়, 
আলামোহন উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন এবং তিনি যদি ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
তক্মাধারী করিবার জন ব্যস্ত হইতেন, তবে ভুল করিতেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস। 
কোন একটি কারখানা সুষ্ঠুভাবে চালাইতে হইলে ইহার বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, সুতরাং অল্প বয়সেই কারখানার সাধারণ শিক্ষানবিশ 
ও সুযোগ মেলে। 

ঘনশ্যাম দাস বিড়লা তাহার এক পুত্রকে তদীয় দিল্লীস্থিত কাপড়ে-কলে উচ্চপদে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু প্রথমে সেই পুত্রকে মিলের সাধারণ শিক্ষানবিশী 
করিতে দেন। সম্প্রতি তিনি তাহার সর্বকনিষ্ঠ পুত্রকে (সম্ভবতঃ তাহার বয়স ১৯/২০ 
বৎসরের অধিক হইবে না) একটি রাসায়নিক কোম্পানীতে ব্রতী করিয়াছেন। 

— কঠোর পরিশ্রমী। তিনি তাহার নিজের .... ... ... অনেক সময় রাত্রিতেও 
কঠোর পরিশ্রম করিয়া .... ... বস্ততপক্ষে তাহার সহকর্ষম্িগণ আলামোহনের মধ্যে 
বিন্দুমাত্র শ্রমকাতরতা নাই দেখিয়া বিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়া আনন্দের সহিত তীহার 
সঙ্গে কাজকরেন। তিনি তাহার কর্ম্মিগণের সহিত সমভাবে মেলামেশা করিয়া থাকেন। 
আমি দেখিয়াছি যখন তিনি কারখানার কাজে নিযুক্ত থাকেন, তখন কে মনিব কে কর্মী 
তাহা চিনিয়া লওয়া কঠিন। এই সকল কর্মিগণের সুখ-দুঃখের ভারও তিনি সমভাবে 
বহন করিতে দ্বিধা করেন না বলিয়া কর্মিগণও কারখনার জন্য সর্বপ্রকার কঠোর 
পরিশ্রম করিতে কুঠিত হন না। এক দিন আমি তাহাকে বলিলাম, “আমি কোনপ্রকার 
সংবাদ না দিয়া আপনার বাড়ীতে যাইব। অর্থাৎ আমি দেখিতে চাই যে আপনার 
পরিবারবর্গ কি ভাবে জীবন যাপন করেন।” তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, “চলুন”। আমি 
তাহার গৃহে গিয়া প্রথমেই দেখিলাম তাহার ছোটবাড়ীর প্রাঙ্গণে পাড়ার কয়েকটি 
স্ত্রীলোক কূটনা কুটিতেছেন; কয়েক ডালি মাছও দেখিলাম! অনুসন্ধান করিয়া তাহার 
নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে কারখানার জনৈক ফোরম্যানের ছেলের বিবাহের 
বৌভাত উপলক্ষে আলামোহনবাবু নিজে কয়েক জন লোক খাওয়াইবেন, তাই সেদিনের 
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শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব 


এই শ্রেণীর লোকের ক্রিয়াকলাপের ব্যয়ভার আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত বহন করি। 
আমি কোন জাতিবিচার করি না। আমি কেবল এ জাতি জানি এবং সে জাতি বাঙালী 

জাতি।” 

আলামোহন দাসের জীবন প্রত্যেক বাঙালী ভাগ্যান্বেষীর মনে আশার সঞ্চার করিবে 
বলিয়া আমার বিশ্বাস। জীবন-সংগ্রামের পরাভূত বাঙালী যুবক যদি দৃঢ়সংকল্প হইয়া 
কার্য্যে অগ্রসর হন, তবে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়াও তাহার নিজের এবং দেশের 
ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে পারিবেন। দৃঢ় সংকল্প, আদর্শনিষ্ঠা ও কষ্টসহিষ্ণতা না থাকিলে 
জীবনের কোন ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করা যায় না--সেরূপ হইলে এই ব্যবসা-বিমুখ 
জাতির পক্ষে নৃতন ও স্থায়ী কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা ত অনেক দূরের 
কথা! নূতন উদ্যমে কত বাঙালী যুবককেই ব্যবসাক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছি, 
আবার ব্যর্থতার প্রথম বা দ্বিতীয় আঘাতেই ব্যবসা ছাড়িয়া চাকুরীর নিরাপদ পথে 
চলিতে তাহাদের অক্লান্ত সাধনাও লক্ষ্য করিয়াছি! হয়ত বা অনভ্যস্ত এবং অনিশ্চিত 
পথে চলিবার মত দৃঢ় সঙ্কল্প এবং আদর্শনিষ্ঠার অভাবেই এমন হয়। জীবন-সংগ্রামের 
সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ব্যবসায়ের পথ না ধরিলে আমাদের পৃথিবীতে 
টিকিয়া থাকিবার কোনই উপায় নাই।" 


* এই প্রবন্ধত্রয় লিখিতে কলেজ অব সায়েন্সের শ্রীমান ভবেশ রায়, এম.এস,সি আমাকে যথেষ্ট 
সাহায্য করিয়াছেন। 


প্রবাসী অগ্রহায়ন, ১৩৪৫, পৃ. ২৬৬-২৬৯ 
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ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী" 


চোদ্দ-পনর বৎসর বয়সে মাড়োয়ারীর ছেলে ব্যবসায়ে পাকা হইয়া উঠে এবং 
বাজারের নাড়ী-নক্ষত্রের সন্ধান রাখে; ব্যবসা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সে লোকচরিত্রও 
বিশেষভাবে অধ্যয়ন করে। তাই কাহারও সহিত দুই একদিন কারবার করিলেই সে 
বুঝিতেপারে ষে,তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ধার দেওয়া সঙ্গত কি না। ফলে, সে সহজে 
' কাহারও নিকট প্রতারিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে 
ধীরে ধীরে শিক্ষানবিশী করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা প্রয়োজন। “There is no royal 
road to learning" অর্থাৎ পাণ্ডিত্য অঙ্জনের কোনও সহজ সুগম পথ নাই। ব্যবসা- 
ক্ষেত্রেও ইহা সত্য-_ এখানেও ফাঁকি চলে না। 

অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়াছি যে, বাঙালী যুবক কোন প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়াই 
ব্যবসা ফাঁদিয়া বসে এবং প্রতারিত হয়। প্রথম হইতে খরিদ্দার আসিয়া প্রলোভন 
দেখায়,এবং বলে-_ “মহাশয়, জিনিষ ধার দিন, মাসকাবারে মাহিনা পাইলেই টাকা 
শোধ করিয়া দিব”। এমন কি বেশী মুনাফা দিয়াও ক্রয় করিতে তাহারা ক্রুটী করে 
না। এই প্রকার প্রলোভনে পড়িয়া যুবক দোকানদার ধার দিতে থাকে। কাজেই ক্রমান্বয়ে 
অনেক টাকাও বাকি পড়িতে থাকে এবং পরিশেষে সে দোকান তুলিয়া দিতে বাধ্য হয়। 
কিন্তু মাড়োয়ারীকে এ প্রকারে ঠকান যায় না; কারণ, সে পূর্ব্ব হইতেই পাকা হইয়া 
ব্যবসা আরম্ভ করেএবং ধারে মাল ছাড়িলেও দেনাদারের দোর চাপিয়া বসে-_ তাহার 
হাত এড়ান সহজ নয়। 

অনেক বাঙালী যুবক আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, “মহাশয়, ব্যবসা 
করিব মূলধন কোথায়?” অভিজ্ঞতালাভই মূলধনের প্রধান অঙ্গ তদপেক্ষাও বেশী 
প্রয়োজন বিশ্বাস-অর্জন। এ বিষয়ে মাড়োয়ারীগণ আদর্শস্থানীয়। ইহারা ব্যবসা উপলক্ষে 
মহাজনের নিকট টাকা বা মাল ধার লইলে তাহা নিরূপিতকিস্তি-মত শোধ করিবেনই__ 
কোন প্রকারেই কিস্তি খেলাপ করিবেন না। পৃব্বেই বলিয়াছি যে, একজন মাড়োয়ারী 
সত্য সত্যই “লোটা কন্বল”সম্বল করিয়া ব্যবসার সূত্রপাত করে এবং পৃষ্ঠদেশে মাল 
লইয়া ফেরী করিয়া বেড়ায়। মধ্যাহনকালে কোন বৃক্ষতলে ক্ষণিক বিশ্রাম করিয়া এবং 
যুবক «oo পাঁচশত টাকা ধার করিয়া ব্যবস্থা আরম্ত করিলেও শেষে দেখা যায় যে, 
সে আসল ভাঙ্গিয়া তার কিছুদিন পরে গা-ঢাকা দিয়াছে। তাহার যদি এক মোট কাপড় 
তাহার কি প্রকার ব্যয় হয় তাহার একটা আভাষ দিতেছি। আমাদের যুবকগণ পৃষ্ঠদেশে 
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ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী 


একমণ বোঝা বহন করিতে অপারগ-_- পারিলেও লজ্জায় তাহা করিতে কদাচ রাজী 
নন। প্রথমতঃ রিক্সা করিয়া বড়বাজার হইতে শিয়ালদহ স্টেশনে মাল পৌঁছাইতে অনুন্য 
ছয়আনা লাগে, তাহার পর সেখান হইতে মাল লগেজ করিয়া নিজের টিকিট কিনিয়া 
গন্তব্য ষ্টেশনে অবতরণ করে। সেখান হইতে স্টীমারে মাল লইতে হইলে পুনরায় 
স্টীমার ভাড়া, মুটে ভাড়া ইত্যাদি, অধিকন্ত ষ্টামার-ঘাট হইতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইতে 
আরও কিছু ব্যয় হইয়া থাকে। এই ভাবে মাল আসে-_ কিন্তু শ্রীমান্গণের আবার 
এবং একা দোকান চালান অসম্ভব; কাজেই একজন সহকারী, অস্ততঃ একটি ভৃত্যেরও 
প্রয়োজন হয়। এই প্রকারে তাহার খরচ অনেক বেশী পড়িয়া যায়। সুতরাং খুচরা বিক্রয় 
করিতে হইলে তাহার জোড়া প্রতি অনৃন্য দুই আনা বেশী না হইলে চলে না। তাহার 
প্রতিদ্বন্দ্বী মাড়োয়ারী অনায়াসে তিন চারি পয়সা বেশীতে মাল ছাড়িতে পারে, কাজেই 
সে প্রতিযোগিতায় অঁটিয়া উঠিতে পারে না। এই প্রকার সখের ব্যবসা বেশীদিন স্থায়ী 
হয় না। তাই আমাদের যুবকগণ ধারে মাল লইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেও দিন দিন 
মূলধন খোয়াইয়া ফেলেন এবং মহাজনের টাকা শোধ দিতে না পারিয়া ARE 
হইয়া আইন পড়িতে আসেন, অথবা কেরাণীগিরির খোঁজে বাহির হন। 

আমি অনেক ভদ্রলোক এবং ব্যবসাদারের নিকট শুনিয়াছি যে, আমাদের শিক্ষিত 
যুবকগণকে ধারে মাল দেওয়া বিপজ্জনক, দিলে টাকার মায়া ত্যাগ করিয়া দিতে হইবে। 
জনৈক সুপ্ৰসিদ্ধ ইংরাজলেখক বলিয়াছেন, "Don't treat money matters with 
levity, money is character". অর্থাৎ মানুষের চরিত্রগত পরিচয় পাওয়া যায় 
তাহার, সহিত অর্থের ব্যবহার করিলে। একথা অত্যন্ত সত্য। আমার আত্মচরিতে এ 
বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। বাঙালী যুবকের ব্যবসায়ে পরাজয়ের, কারণ 
তাহার সততার অভাব। আমার জনৈক ভূতপূর্ব্ব ছাত্র (M.Sc) একটি কলেজের 
অধ্যাপক। তিনি কিছুদিন ছুটী লইয়া জার্ম্মাণী হইতে ব্যবহারিক রসায়ন-শান্ত্র অধ্যয়ন 
করিয়া আসিয়াছেন এবং এখানে একটী ছোট-খাটো tannery এবং তৎসংলগ্ন জুতার 
দোকান খুলিয়াছে। কাজকর্ম এক রকম ভালই চলিতেছিল, কিন্তু তিনি সেদিন আমার 
নিকট কীদিয়া বলিলেন,“আমার সৰ্ব্বনাশ হইয়াছে! সমস্ত দিন আমাকে কলেজে থাকিতে 
হয়; কাজেই সহকারীরপে দুই তিন জন আত্মীয় যুবককে ব্যবসায়ে গ্রহণ করি এবং 
তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই। তাহারা আমার মাথায় হাত বুলাইয়া অনেক টাকা 
আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়াছে।” কয়েক মাস AA বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক লব্বপ্রতিষ্ঠ 
অধ্যাপক আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাহার এক পুত্র M. B. পাশ করিয়া কলিকাতার 


৬৯১ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


উপকণ্ঠে একটি ডাক্তারখানা খুলিয়াছেন। একজন বেকার যুবক প্রায়ই তাহার নিকট 
করিয়া দিতেছি। আমার ছেলের ডাক্তারখানায় অনেক প্রকার প্রসাধন-দ্রব্য স্ব্বদাই 
থাকে; এ অঞ্চলে বহু ভদ্রলোকের বসতি হইতেছে, অথচ এ সব জিনিসের দোকান বড় 
একটা নাই। আমি তোমাকে ডাক্তারখানা হইতে ১০। ১৫ দশ পনর টাকার জিনিষ 
লইয়া দিতেছি__ তুমি সেগুলি গৃহস্থ-বাড়ীতে ফেরী করিয়া টাকা ফেরৎ দিলে পুনরায় 
মাল পাইবে। এই প্রকার যাহার লাভ হইবে তাহাতে আপাততঃ তোমার চলিয়া যাইবে” 
খারাপ দেখায়” সুটুকেশে ভরিয়া লইলে ভদ্রতার উপর আঘাত হইবে না বুঝিয়া 
তাহাকে একটা ছোট-খাটো সুট্‌কেশও দেওয়া হইল; কিন্তু যুবকটি মাল সমতে সুট্‌কেশ 
লইয়া সেই যে অন্তৰ্দ্ধান করিল, আর ফিরিল না। শিক্ষিত বাঙালী যুবকের এইরূপ 
অসততার প্রমাণ আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে। ন্যাশানাল ট্যানারীর ম্যানেজার 
শ্রীযুক্ত, বি, এম, দাস আমাকে একটি বিবরণ দিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি বলেন, যে, 
গত কয় বৎসরে তাহাকে প্রায় এক কোটা টাকার লেনদেন করিতে হইয়াছে। ইহার 
অধিকাংশই পশ্চিমা মুসলমান ও জাঠদের সহিত। সামান্য কিছু লেনদেন বাঙালীর 
সহিতও হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, বাঙালীদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার সময় 
প্রায় প্রত্যেক বারই তাহাকে মামলা-মোকদ্দমা করিতে হইয়াছে, অথচ পশ্চিমাদের জন্য 
একবারও তীহাকে আদালতে যাইতে হয় নাই। 

উপরিলিখিত ঘটনাগুলি হইতে বেশ বোঝা যায়, বাঙালী কেন ব্যবসায়ে সাফল্য 
লাভ করিতে পারে না। প্রথমতঃ, তাহার উপযুক্ত শিক্ষানবিশী হয় না, সেইজন্য সব 
দিকেই তার গলদ থাকে; দ্বিতীয়তঃ, একটু ধাকা খাইলেই সে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং হাত- 
পা ছাড়িয়া দিয়া আবার কেরাণীগিরির খোঁজে বাহির হয়। মাড়োয়ারী প্রভৃতি ব্যবসাদারগণ 
কি ভাবে ব্যবসা আরম্ভ করে, তাহার সবিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ইহারা দুই একবার 
ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও পশ্চাদ্পদ হয় না এবং সহজেই ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে পারে; কারণ, 
গোড়া হইতে ইহাদের চাল-চলন অতিশয় সাদাসিদা-_ দুই আনা হইতে চারি আনার মধ্যেই 
ইহারা দিন যাপন করিতে পারে। অধিকন্ত, ইহাদের সততা প্রশংসনীয়--_ ইহারা কখনও কিস্তি 
খেলাপ করে না, তাই ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও মহাজন ইহাদিগকে ধারে মাল ছাড়িয়া দেয় এবং 
উৎসাহও দিয়া থাকে। আমি জানি, অনেক ব্যবসায়ীর কিস্তি কাল-বৈশাখীর ঝড়ে মারা 
গিয়াছে। আমাদের দেশে এ সব কারবারে বীমাপ্রথা না থাকায়া মালিক হৃতসব্ব্র্ধ হইয়া 
ছিন্নবস্তরে কলিকাতায় মহাজনের নিকট উপস্থিত হইতেই তিনি “কুছ পরওয়া নেই” বলিয়া 
পুনরায় তাহাকে মাল দিতে আরম্ত করিলেন। 


৬১২ 


ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী 


এই সমস্ত কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কেন আজ বাঙালী দিন দিন ধ্বংসের 
পথে অগ্রসর হইতেছে। এ ভাবে চলিলে ভবিষ্যতে যে কি দাঁড়াইবে, ধারণা করা যায় 
না। বেকার-সমস্যা দিন দিন জটিল হইতে জটিলতর হইয়া দাঁড়াইতেছে, এবং অনেকে 
অন্নাভাবে _ নিদারুণ দারিদ্র্যের তাড়নায় মান-সম্ত্রম বজায় রাখিতে না পারিয়া আত্মহত্যা 
করিয়া বসিতেছে। এসকল দেখিয়া শুনিয়াও আবার সেই একই জীবনধারায় বাঙালী 
জাতি গা ঢালিয়া দিয়া চলিয়াছে। দেশ হইতে কোটি কোটি টাকা বিদেশীরা লুটিয়া 
লইয়া যাইতেছে, তাহার দিকে দৃক্পাতও নাই__ এ বৃথা ডিগ্রীর মোহে ধাবিত হইয়া 
ভবিষ্যৎ যে কিরূপ অন্ধকার, তাহা এখনও বুঝিল না। 

আমি নিজে বাঙালী-_ তাই বাঙালী জাতিকে আমি অন্তরের সহিত ভালবাসি। যে. 
সমস্ত কারণে বাঙালী জাতি এই ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে অন্ন-সমস্যার সমাধানে 
অপারগ হইয়া সকল ক্ষেত্র হইতে দিন দিন বিতাড়িত হইতেছে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া, 
চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেছি। যাহাতে “মা-লঙ্ষ্মী”দের নিকট আমার বার্তা পৌঁছায়, 
তাহাদেরই জন্য বাংলা মাসিক পত্রিকাগুলিতে আমার প্রবন্ধগুলি নিয়মিতরূপে প্রকাশ 
করিতেছি। | 

আজ €১৭ই ফাল্গুন) প্রুফ দেখিবার পরেই সংবাদপত্র উল্টাইতে পর পর দুইটি 
সংবাদের উপর নজর পড়িল, যথা 

(১) বেকার সমস্যার পরিণতি--১৩ টাকা বেতনে এম. এ পাশ কেরাণী: 

ত্রিবান্দম, ২৯শে ফেব্রুয়ারাঁ_ 

এখানকার ষ্টেট মিলিটারী সার্ভিসে জনৈক এম.এ, এল টি মাসিক ১৩ বেতনে 
সিপাহীর কেরাণী পদ গ্রহণ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দুই শত উপাধিধারী যুবক 
এই চাকুরীর জন্য আবেদন করে। সেই দুইশত আবেনদকারীর মধ্যে হইতে এক 
ব্যক্তিকে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে ইউনাইটেড প্রেস। 


৫২) "VARSITY EXAMINEES 
Number Shows Increasing Love For Education 
অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্যে শিক্ষানুরাগের পরিচয়। 
প্রথম সংবাদটির সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তৃপক্ষগণ 
উচ্চশিক্ষায় অভিলাবী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে কিরূপ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন 
তাহার বিবরণ পূর্বেই ৭৩৪ পৃঃ) দিয়াছি। 


* অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতীকারের উপায় : (১৯৩৬) চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এন্ড 
কোং-_ প্রকাশক পৃ. ১২৯-১৩৪। 


৬১৩ 


আচার্য প্রফুললচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


স্যার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৫ শ্রীযুক্ত প্রফুল্পনাথ ঠাকুর € 

শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু ৫ »  সতীশচন্দ্র ঘোষ 8 

স্যার শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল ৪ , ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র ৪ 

রায় » উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর ৪ »  গোকুলচন্দ্র লাহা ৪ 

»  শ্যামাদাস বাচস্পতি ৪ » রায় যোগেশচন্দ্র বাহাদুর ৪ 

,  হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৪ » যতীন্দ্ৰনাথ বসু ৪ 

» বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র ৩ » কামিনী রায় ৩ 

» Rawa দত্ত ২ , কবিরাজ গিরিজা প্রসন্ন সেন ২ 

»  কুমারকৃষ্ণ কুমার ২ , ডাক্তার সুধীরকুমার বসু ২ 

»  মৃণালকান্তি ঘোষ ২ » যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর ২ 

»  নলিনীরঞ্জ্ন পণ্ডিত ২ »  দেবীবর ঘোষ ১ 

» অমল হোম ১ » ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত ১ 

» ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় ১ » ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ ১ 

. উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১ » হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ১ 

»  বিনয়কুমার সরকার ১ »  গণপতি সরকার বিবদ্যারত্ব ১ 

, প্রিয়রঞ্জন সেন ১ »  জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ ১ 

রায় » খগেন্দ্নাথ মিত্র বাহাদুর ১ » হেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত ১ 
» ' প্রমথনাথ চৌধুরী ১ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 

» ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল ১ দুর্গাচরণ সংখ্যাতীর্থ ১ 

»  » স্ত্যচরণ ettet ১ শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১ 

s ^ রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১ » দীনেন্দ্রনাথ মল্লিক ১ 

দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ১ » হেমচন্দ্ৰ ঘোষ ১ 

" সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১ »  অনঙ্গমোহন সাহা ১ 

ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ১ »  মন্মথমোহন বসু ১ 

S চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ১ »  সতীশচন্দ্র বসু ১ 

» ডক্টর সুকুমাররপ্রন দাশ ১ 


z 


১২০.০০ 


“I can now understand why their is socialism in this world. Look at these lofty 
mansions of the ideal rich and look at the miserable huts of the actual worker and 
cultivators that I saw..." 


-P. C Ray 
অধ্যাপক সমিতি প্রকাশিত “Acharya Prafulla Chandra-portait of a man’ বই থেকে 
নেওয়া —Editor 


৬১৪ 


শান্তিনিকেতন 
সুহদ্বর, 

বনে বসে Science American পড়ছিলুম, এমন সময় চিঠির খামের কোণে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান সরস্বতীর পদাঙ্ক দেখতে পেয়ে আনন্দই হল আমার হৎপদ্ম 
থেকে কাব্য সরস্বতীকে বিদায় করে তিনি স্বয়ং আসন নেবেন এমন একটা চত্রাস্ত 
চলচে। খুলে দেখি, যাকে বলে ইংরেজিতে টেবিলফেরানো-_ আমারই পরে অভিযোগ 
যে, আমি রসায়নের কোঠা থেকে ভুলিয়ে ভদ্র সন্তানকে রসের রাস্তায় দীড় করাবার 
দুs্ধর্মে নিযুক্ত। কিন্তু আমার এই অজ্ঞান কৃত পাপের বিরুদ্ধে নালিশ আপনার মুখে 
শোভা পায় না; একদিন চিত্রগুপ্তের দরবারে তার বিচার হবে। হিসাব করে দেখবেন 
কত ছেলে যারা আজ পেট মোটা মাসিকপত্রে ছোট গল্প এবং মিলহারা ভাঙা ছন্দের 
কবিতায় সাহিত্যলোকে একেবারে কিক্িন্ধ্যাকান্ড বাধিয়ে দিতে পারত, এমন কি, 
লেখাদায়গ্রস্ত সম্পাদকমন্তলীর আশীর্বাদে যারা দীপ্তশিখা সমালোচনায় লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত 
বড় বড় লাফে ঘটিয়ে তুলত তাদের আপনি কাউকে বি.এসসি কাউকে ডি.এসসি 
লোকে পার করে দিয়ে ল্যাবরেটরির নির্জন নিঃশব্দ সাধনায় সন্যাসী করে তুললেন। 
সাহিত্যের তরফ থেকে আমি যদি তার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে থাকি কতটুকুই বা 
কৃতকার্য হয়েছি। আপনার রায়াসনিক বন্ধুটিকে বলবেন মাসিকপত্র বলে যে সব জীবাত্মা 
হয়ত বা সাহিত্যসেবী হতে পারত ভুশভ্ডীর মাঠে তাদের অঘটিত সম্ভাবনার প্রেতগুলির 

সঙ্গে আপনার মোকাবিলার পালা যেন তিনি রচনা করেন। 
আমার কথা যদি বলেন আপনার চিঠি পড়ে আমি অনুতপ্ত হইনি। বরঞ্চ মনের 
মধ্যে একটু গুমর হয়েচে। এমন কি ভাবচি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মত শুদ্ধির কাজে লাগব, 
যে সব জন্ম সাহিত্যিক গোলমালে ল্যাবরেটরির মধ্যে ঢুকে পড়ে, জাত খুইয়ে 
সন্দেহ হয় আপনিও বা সেই দলের একজন হবেন, কিন্তু আর বোধ হয় উদ্ধার নেই। 
কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা। 
এ অঞ্চলে যদি আসতে সাহস করেন তাহলে মোকাবিলায় আপনার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি 
করা যাবে। ইতি ১৮ অঘ্থাণ, ১৩৩২। l 
Et | আপনার 
.. শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৬১৭ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (CN খণ্ড) 


শী প্রফুল্লচন্দ্র রায় 
২৩৪1১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা । 
শান্তিনিকেতন, 


শরদ্ধাম্পদেষু, i; 
জয়ন্তী-উৎসবে সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে আমাকে যে মানপত্র দিবার প্রস্তাব 
হইয়াছে তাহাতে আমি গৌরব বোধ করিতেছি। আগামী ১৩ পৌষ মঙ্গলবার অপরাহ্নে 
পরিষৎ মন্দিরে প্রীতিসম্মিলনীতে আপনাদের নিমন্ত্রণ সানন্দচিত্তে স্বীকার করিলাম। 
পরিষদের কর্মসমিতিকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি ৩ পৌষ, ১৩৩৮। 
ভবদীয় 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 


শ্রদ্ধাস্পদেষু, 
আমার প্রতি দয়া রাখবেন। মহাত্মাজি প্রাণপাত করতে উদ্যত হয়েছিলেন সেই 
দৃষ্টান্তেই প্রাণের মমতা না রেখেই পুণায় ছুটেছিলেম। তাই বলে বার বারেই 
দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হবার বয়স আমার নয়। সন্মোহন বাণ আপনার তৃণে যে নেই 
তা নয়, কিন্তু শুধু তার টানে ছুটতে ভরসা হয় না। আপনার আলকিমির চোলাই যন্ত্রে 
সঞ্জীবনরস যদি আবিষ্কার করে থাকেন তবেই দূর দুর্গম পথে আপনার আমন্ত্রণ স্বীকার 
করতে পারি। আয়ুর তহবিল রিক্ত হয়ে এসেচে সেই জন্যে বয়স সম্বন্ধে কৃপণতাই 
বিধি! একটু চিন্তা করে যদি দেখেন তবে আমাকেও নিশ্চিত সেই পরামশই দেবেন। 
আপনাদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলবার দুরাশা আমার নেই। ইতি ১৪ই 

অক্টোবর ১৯৩২। 
আপনাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


শরদ্ধাস্পদেষু, 
জন্য আমি প্রস্তুত হচ্ছিলুম। শরীর অক্ষম হওয়ায় বিলম্ব হোলো তবু আগামী ১০ই 
সেপ্টেম্বরের কাছাকাছি কোন একটা সময়ে এ সম্বন্ধে চেষ্টা করব স্থির করেছি। 


৬১৮ 


চিঠিপত্র 


মুস্কিল হয়েচে এই যে স্টেজ পাওয়া যাচ্ছে না। স্টার প্রভৃতি বাঙালী থিয়েটারে 
যাবার জো নেই, মেয়েদের অভিভাবকেরা সম্মতি দেবেন না। New Empire থিয়েটারটি 
সকল দিকেই ভালো, পাবো কিনা জানিনে। বলা বাহুল্য স্টেজ না পেলে আমরা 
নিরুপায়। আপনি যদি মালিকদের রাজি করতে পারেন আমার পক্ষে ক্রুটি হবে না। 
পৃথিবীতে অর্থসম্কট সর্বব্যাপী। বাহির থেকে আনুকৃল্যের আশা নেই। আমার ব্যক্তিগত 
দৈন্য freezing point- এর কাছে এসে ঠেকেচে। ইতি ১১ই ভাদ্র, ১৩৩৮। 


আপনার 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


শ্রদ্ধাম্পদেষু, 

আপনি জানেন যে- রাষ্ট্রনৈতিক দুনীতি আমাদের শতধা-বিভক্ত দেশকে দলাদলিতে 
দলিত করতে উদ্যত তার থেকে আমার সাধ্য ও বুদ্ধি অনুসারে দেশের কাজে প্রবৃত্ত 
আছি। রাষ্ট্রিক মল্লক্ষেত্রে যুদ্ধমান কোন পক্ষেই আমি নই। আজ বন্যাপীড়িত বাংলার 
মুখে অন্ন জোগাবার যে-কেউ উদ্যোগী তাদের নাম দিয়েচি, আমার জীর্ণ দেহ ও ক্লান্ত 
তাই নিয়ে দুর্গতদের সেবায় দীক্ষালাভ করবে এই আমার সঙ্কল্প। এই কার্যে আপনারা 
সকলেই আমাকে সকল দলের অতীত জেনেই যদি অসঙ্কোচে দয়া করেন তবেই 
আমার চেষ্টা বিফল হবে না। | 

দেশের লোককে যে কথাটি আজ শোনাতে চাই কয়েকটি ছত্রে সেটি লিখেছি যদি 
প্রচার করতে ইচ্ছা করেন তো করবেন। ইতি ১৮ই ভাদ্র, ১৩৩৮! 


আপনাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
শ্রীযুক্ত আচার্য প্রফুল্চ্দ্র রায় 
৯২, আপার সার্কুলার রোড, 
কলিকাতা 
শান্তিনিকেতন, * 
প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণ, 


সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পূর্বেই ভালো করেই বলেছি। এখন 
দুর্বল দেহে দুর্বলভাবে তার পুনরুক্তি করবার যথেষ্ট শক্তি নেই। দয়া করে আমার পূর্ব 
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কথিত বাক্যগুলিকে গ্রহণ করে এখনকার মতো আমাকে ছুটি দিবেন। ইতি ২৫। ৮। 
৩৯। 

আপনার 

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


23rd August, 1926 

"Application of Nikunja Behary Mukherjee, B.Sc. is entitled to 
most serious consideration. For the last quarter of a century or more 
I have been watching the careers of those who have been deputed to 
Europe or America to learn new branches of industry or advanced 
method in the same. I am sorry to say that I have been filled with 
pessimism; the several indigenous industries which have been started 
in Bengal, own their intiative mainly to those who have never been 
abroad. The scholars who have been sent abroad have seldom been 
able to give satisfactory accounts of themselves; in fact immediately 
on their return from abroad they wait in the antichambers of the heads 
of the departments seeking for a "soft job", on assured pay. 

In my opinion the cause of industry will gain more if instead of 
swelling the numbers of scholars we render help to those who have 
already shown initiative and resourcefulness and gained a footing in 
some particular industry in the teeth of enormous initial difficulties. 

One reason, why industrial scholars returned from abroad are found 
to be helplessly at sea is that in Europe or America industry is gen- 
erally conducted now-a-days on a. collosal scale, and they fail to 
accommodate their experiences to local condition. I therefore take the 
liberty to suggest that instead of sending a brand new man to learn the 
method of match manufacturing abroad if Nikunja Behary Mukherjee, 
B. Sc, be helped with an aid from the department to start a demon- 
stration factory in Bengal and train apprentices here the cause of 
match manufacturing will be better served. 

(sd.) P. C. Roy" 

(sir P. C. Roy, D.Sc, PhD, C.LE, etc, ect.) 


Message sent by Gurudeva to Sir P. C. Ray 
Elghtieth Birthday. Celebration 
Committee 
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Neogy 

Commercial Museum 

College Street Markeet 

Calcutta 

Acharya Prafulla Chandra prati amar ebong desher je arghya deya 
ta bipul stop kintu amar ashustha sarirer shakti samanya atoeb 
adhikangsha railo mouner madhye prachchanna. s 

Santiniketan 27.3.41. 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্রের প্রতি আমার এবং দেশের অর্ঘ্য দেয়া তা বিপুল। কিন্তু আমার 
অসুস্থ শরীরের শক্তি সামান্য অতএব অধিকাংশ রইল মৌনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। 
; . রবীন্দ্রনাথ। 

শান্তিনিকেতন ২৭-৩-৪১। 


University College of Science 
and Tecknology 

Department of Chemistry 

92, Upper Circular Road 
Calcutta 


অরদ্ধাস্পদেষু, 

শেষ বয়সে আপনাকে লইয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িলাম। চরকার সপক্ষে বিপক্ষে 
যাহাই লিখুন না কেন তাহাতে বরং সমাজের উপকারই এ বিষয়ে যত বাদানুবাদ হয় 
ততই ভালো। এই প্রবন্ধের সপক্ষে বিপক্ষে অনেকেই লেখনী ধারণা করিয়াছেন, 
. ইদানীং মহাত্মা গান্ধীও আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমি অনেক সভায় বলি যখন 
‘বড়দাদা’ আমাদের দিকে তখন “ছোটদাদা'কে ভয় করি না। সে দিন আপনার সামনে 
হিসাব করিয়া দেখিলাম আপনি আমার অপেক্ষা তিন মাসের বয়োজ্যেন্ঠ। সম্প্রতি 
দেখিতেছি আপনি সত্যসত্যই আমার ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ‘গড্ডলিকার’ 
প্রথম সংস্করণ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন দেখি সাহিত্য সম্াট স্বয়ং তাহার 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন অচিরে পরপর বারো হাজার কপি যে বিক্রয় 
হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে দিন গ্রন্থকার পরশুরামকে আমি বলিলাম এ প্রকার 
সৌভাগ্য কদাচিৎ কোনো লেখকের ঘটিয়া থাকে। এখন তাহার মাথা না বিগ্ড়াইয়া 
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বিশেষ কার্যে অনেক দিন যাবত ব্যাপৃত। কিন্তু এখন তিনি বুঝলেন যে, তিনি সাহিত্য 
ক্ষেত্রেও একজন ‘কেষ্ট-বিষ্টু'। সুতরাং আমাকে অসহায় রাখিয়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক 
হইতে পারেন। আর একটি কথা!-_-আপনিতো এগারো বারো বৎসর বয়স হইতেই 
কবিতা লিখিতেছেন। শুনিয়াছি ঈশ্বর গুপ্ত তিন বৎসর বয়সেই পদ্য রচনা করিয়াছিলেন 
এবং পোপ নাকি কিশোর বয়সেই বলিয়াছিলেন__ 

Father father mercy take 

I shall no more verses make. 


অনেকে বলিয়া থাকেন যে, চল্লিশ বৎসরের পর নূতন ধরণের কিছু কেহ রচনা 
করিতে পারেন না কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখিয়াছি নিউটন so 188 বৎসর বয়সের 
পূর্বেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন, কিন্তু পরপর যুগান্তর সংঘটনকারী আবিষ্কার 
করেন। আবার সমান (Schumann) পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পরে জড়বিজ্ঞানের নূতন 
আবিষ্কারের দ্বারা জগৎকে চমৎকৃত করেন। রিচার্ডসন (Father of English Nov- 
elists) পুস্কক বিক্রেতা ছিলেন এবং আমার যেন স্মরণ হইতেছে যখন পঞ্চাশ বৎসরের 
কাছাকাছি তখন তিনি নভেল লিখিতে হাত দেন। আমাদের পরশুরামও প্রায় ৪৩1৪৪ 
বৎসর বয়সে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আসল কথা এই যে আপনাকে কি অনুরোধ 
করিব যে আর একটি এমন তীব্র সমালোচনা করেন যে পরশুরামের হাত হইতে কুঠার 
খসিয়া পড়ে? এক সময় পড়িয়াছিলাম যে অনেক তথ্য ও শক্তি গুহায় নিহিত থাকে। 
কিন্তু ভগবানের লীলা কে বুঝিবে, কাহাকে কখন গুপ্ত অবস্থা হইতে সুপ্রকাশ করিয়া 


তুলেন। 
ভবদীয় 
অপ্রফুল্লচন্দ্র রায়। 
University College of Science 
and Tecknology 
Department of Chemistry 
92, Upper Circular Road 
Calcutta 
শ্রদ্ধাম্পদেষু, 
১৩ই অক্টোবর, ১৯৩২ 


সম্প্রতি আমি মেদিনীপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। সেইখানে বোম্বাই হইতে 
দুইখানা টেলিগ্রাম পাই। গতরাত্রে আরও একখানা পাইয়াছি। তাহা এই পত্রের সঙ্গে 
দিলাম। বোম্বাই প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষগণের ধারণা আমি রাসায়নিক। পূর্বকালে রাসায়নিক 
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চিঠিপত্র 


ও এন্দ্রজালিক একই সংজ্ঞাভুক্ত ছিল। এই জন্য তীহারা মনে করেন আমি এখান 
হইতে আপনার উপর এমন সন্মোহন বাণ নিক্ষেপ করিতে পারিব যে, আপনি তার 
অমত করিতে পারিবেন না। 
এই ep লইয়া আপনি যে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে 
পারিয়াছেন ইহাতে আমি বিস্ময়াবিষ্ট। অবশ্য ইহাতে বিশেষ ফললাভ হইয়াছে। এখন 
পুনরায় আবার বোম্বাই যাইয়া ২৫শে তারিখের মধ্যে প্রদর্শনীর দ্বার উদঘাটন করিবেন 
এ প্রকার অনুরোধ করিতেও আমি সম্কুচিত। যাহা হউক বোশ্বাইবাসীগণের নির্বন্ধাতিতায় 
উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া তাহাদের পক্ষ হইতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছি। অবশ্য 
আপনাকে যদি রাজি করিতে পারি আমার পশার খুব বুদ্ধি পায়। সুতরাং আমারও স্বার্থ 
আছে। আপনার অভিমত জানিতে পারিলে বোম্বাই তার করিব। সম্ভবতঃ আগামী 
সোমবার বা মঙ্গলবার করাচী রওয়ানা হইতে পারিব। 
বিনীত 


শ্ীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়। 


University College of Science 
and Tecknology 

Department of Chemistry 

92, Upper Circular Road 
Calcutta 


১০ই জুলাই ১৯৩২ 
অদ্ধাস্পদেষু, 


আগামী ৮ই শ্রাবণ, ২৪শে জুলাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চত্বাবিংশ প্রতিষ্ঠা 
উৎসব হইবে। গতবর্ষের উৎসবে সাহিত্য পরিষদ আপনার আশীর্বাণী পাইয়া ধন্য ও 
গৌরবাদ্ধিত হইয়াছিল। এবার আপনার আশীর্বাদ ও কিছু স্নেহোপহার পাইবার আশায় 
পরিষদের পক্ষ হইতে আপনার কাছে সবিনয় আবেদন জানাইতেছি। আপনার স্বহস্ত 
অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্র ও আশীর্বাণী প্রতিষ্ঠা উৎসবের পূর্বে পাইলে আমরা কৃতার্থ 
হইব। ইতি 

ভবদীয় 

শ্ীপ্রফুল্পচন্দ্র রায় 

সভাপতি 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। 
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Uttarayan, 
Santiniketan, 
Bengal. 
সত্তর বছর বয়সের জয়ন্তী উপলক্ষে 
কবির এই অভিনন্দন। 
আমরা দুজন সহযাত্রী 
কালের তরীতে আমরা প্রায় একঘাটে এসে পৌচেছি। কর্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের 
কিছু মিল ঘটিয়েছেন। 


আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তার সেই আসনে অভিবাদন জানাই যে আসনে প্রতিষ্ঠিত 
থেকে তিনি তীর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন, কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেননি, 
নিজেকে দিয়েছেন, সে দানের প্রভাবে সে নিজেকেই পেয়েছে। 

বাস্তব জগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিতে উদ্ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র তার 
অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। 

সংসারে জ্ঞানতপত্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়া প্রভাবে 
তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়। 

উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বললেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই 
আত্মবিস্র্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে। তীর ছাত্রদের 
মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে 
অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনও সম্ভবপর হোত না। 

এই যে আত্মদানমূলক সৃষ্টিশক্তি এ দৈবীশক্তি। আচার্যের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত 
হবেনা। তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নব নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে 
প্রসারিত হবে। দুঃসাধ্য অধ্যবসায় জয় করবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ। আচার্য নিজের 
জয়কীর্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর নিয়ে নয়, প্রেম 
দিয়ে। | 
আমরাও তীর জয়ধ্বনি করি। 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
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11. From Acharya Ray to J. N. Rakshit 


University College of Science & 
Technology 
Department of Chemistry, 
92, Upper Circular Road, Calcutta. 
4. 11. 1926 
My Dear Jiten 
পর পর তোমার সকলগুলি পত্র এবং বাঘ ও সিংহ শঙ্করের. ছবিও যথা সময়ে 
পাইয়াছি। ' 
তুমি যে বড় ২ জান্মানী ও সুইডেনের হোমরা চোমরা মহারথীদের সংস্পর্শে 
আসিয়াছ- ইহা ভালই। আশা করি তাহাদের fire ও enthusiasm কিছু কিছু দেশে 
লইয়া আসিতে পারিবে। শচীন ও তুমি এতদিন প্রবন্ধ হয়ত লিখিয়া ফেলিয়াছ। 
বাগেরহাটের প্রসন্নবাবু ১৯১১ সালে Darjeeling -এ লিখিত একখানি পত্র ছাপাইয়া 
দিয়াছেন। আমি যে ইহা তোমাকে লিখিয়াছিলাম--তাহা ঘুণাক্ষরেও আমার মনে নাই।' 
সেই সময়ের স্মৃতি এখন আমার মনে পড়িল; বিশেষতঃ isolation of nitrites, 
etc. আর আমাদের ত’ দিন ফুরাইয়া আসিতেছে, এখন তোমাদের কাজকর্মের দিকে 
তাকাইয়া ও তোমাদের উন্নতি দেখিয়া যাইতে পারিলে ভালই। 
আজকাল কাগজে কেবল Election ব্যাপার। কেহ কোন আসল কাজ করিবে 
না-অথচ কেবল ফাকা আওয়াজ | আমরা যে কোথায় পড়িয়া আছি তাহা এখন বিদেশ 
দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে পারিতেছ। তোমরা ফিরিবে কোন লাগাত£ 
Yours sincerely, 
P. C. Ray 


12. From Acharya Ray to Prof. M. N. Saha. 


University College of Science & Technology 
Department of Chemistry, 
92, Upper Circular Road. Calcutta. 
Calcutta 
4-11-35 
My dear Meghnad, 
তোমার পত্র পাইয়াছি। আশা করি আরও কিছু ক্রমশঃ Bengal Chemical হইতে 
আদায় করিতে পারিবে। 
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এবারকার Science & Culture বড় উপাদেয় হইয়াছে। Article গুলি বিশেষজ্ঞ 
ব্যক্তিগণ কর্তৃক লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এই issue দেখিয়া যুগপৎ হরিষ ও বিষাদের 
উদয় হইল। ইহা one man's hope একমাত্র তোমারই উৎসাহ ও অধ্যবসায়-প্রসূত। 
এখানে অনেক বৈজ্ঞানিক আছেন বটে, but there is no driving power in them. 
তুমি Allahabad হইতেও wireless যোগে battery shock দিতে পার। আমাদের 
বাঙ্গালীর জাতিগত দৌষ এই যে কোন বিশেষ কারণ ঘটিলে কিছুদিনের জন্য জাগ্রত 
ও উদ্বুদ্ধ হয়, কিন্ত আবার অহিফেনসেবীর ন্যায় ঝিমাইতে থাকে এবং ঘুমাইয়া পড়ে। 
এমন কি আমার ভয় হইতেছে যে তোমার বিদেশে অবস্থিতিকালে journal- অস্তিত্ব 
বিলোপ না হইলেও quality deteriorate করিবে। আর একটি কথা । ইহার con- 
tributors are almost confined to the Bengalees. যাহাতে Northern Indian 
Scientists attracted হন তাহার বিবিধ চেষ্টা করিতে হইবে। যেমন বীরবল সাহনী 
(Lucknow)! তুমি প্রথম প্রবন্ধে American millionaires and Indian 
feudatories ইত্যাদির তুলনা করিয়াছ। একা ex-Holkar সেই dancing girl inci- 
dent হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য প্রায় crore টাকা ব্যয় করিতে বাধ্য হন এবং শেষে 
গদিচ্যুত হন। আর-এক এক জন মহাপুরুষ বিলাতে গিয়া যে অর্থশ্রাদ্ধ করেন তাহা 
তুমি জান। কিন্তু ইহাদেরই বা দোষ দিই কেন? এই College of Science -এর 
কল্যাণের জন্য একা Palit ও Ghose যাহা দিলেন তাহাই first and last. কত 
উচ্চপদধারী আছেন, যথা £ High Court, District & Session judges, Dy. 
Magistrates, Munsiffs and Secretariat High officials, Vakils and 
Doctores— হীহারা প্রত্যেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট অশেষ খণী। কিন্তু 
কেহই একমাসের মাহিনা পর্য্যন্ত আমাদের দেওয়া উপযুক্ত মনে করেন নাই। অথচ 
এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ই গৌড়ীয় মঠ, পাবনা সৎসঙ্গ ও শিবপুর বৈষ্ণবাচার্য্যের মঠে 
wer টাকা বর্ষণ করেন। 

আমি ইদানীং বেজায় ব্যস্ত। বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া হতাশ। Behar, U.P, 
Oudh, Punjab প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালীরা চাকরীর লোভে যাইয়া একশত বৎসর পূর্ব্ব 
হইতে colony স্থাপন করিয়াছে। আর তাহাদের বংশধরেরা আজ কোন রকম চাকরী 
পায় না। তুমিইত বলিয়াছ তাহারা ফতুর-- so many paupers. আর বাঙ্গালার 
দুর্দশাও সেই প্রকার। “নিজ দেশে পরবাসী” হইতে চলিল। কলিকাতার বড়বাজার, 
চিত্তরঞ্জন এভিনিউ বাদ দিলেও নৃতন যে মানিকতলা Street যেমন বিবেকানন্দ রোড, 
সেখানেও বড় বড় ৫-তলা বাড়ী উঠিতেছে সবই মাড়োয়ারী ভাটিয়ার। কলিকাতার 
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মাড়োয়ারীরা, যথা, নাগরমল সূরমল প্রভৃতি, একক (i. e not as joint stock 
company) ১৫ লক্ষ, ১৮ লক্ষ দিয়া ৩1৪ টি বৃহৎ sugar mill করিয়াছে কিন্তু আমরা , 
sixteen percent protection পাইয়াও কিছুই করিতে পারিলাম না। এখন দেখিতেছি 
সমস্ত জমিদারীও ক্রমশঃ অবাঙ্গালীর হাতে যাইতে বসিল ইত্যাদি। এইসব ভাবিয়া 
আমি শেষ জীবনে বড়ই উদ্বিগ্ন ও হতাশ। সম্প্রতি অননসমস্যা ও বাঙ্গালীর পরাজয় 
বলিয়া একখানা বই লিখিতেছি। তাহাতে কেন বাঙ্গালী সর্ব্বক্ষেত্র হইতে জীবন সংগ্রামে 
হটিয়া যাইতেছে তাহার সবিশেষ আলোচনা করিতেছি। 

জ্ঞান ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন আশা করি Science & Cul- 
ture- এ মনোনিবেশ করিতে পারিবেন। যাহাতে আরও Life-member এবং Tropi- 
cal School of Medicine প্রভৃতি হইতে মাঝে মাঝে Contribution পাওয়া যায় 
সেই বিষয়ে তাহাকে যত্নবান করিতে হইবে। 

অদ্য এই পর্যাত্ত। 


Yours sincerely, 
P. C. Ray 


17. শ্রীজ্যোতিশ চন্দ্র ঘোষের কন্যা শ্রমতী নিশারাণীর শুভবিবাহে 
আচার্য প্রফুল্নচন্দ্রের আশীর্বাদ লিপি (১৬ই ফাল্গুন, ১৩৮৮ সাল)। 


ঘরে ঘরে চরকা চলা উচিৎ wr: শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায় 


(1) 
$52 মাঘ-_-৬৬তম মাঘোৎসব, Jan, 24. 96 
অবিশ্রাস্ত নানা কাজে ব্যস্ত থাকি-এমন কি একটুও অবকাশ পাই না; কিন্তু ইহার 
মধ্যে মনে কেমনই এক প্রকার অশান্তি । বুঝতে পারিতেছি করুণাময়ের উপর নির্ভরতা 
ভিন্ন এজগতে প্রকৃত শান্তি নাই। এই যে এত ব্যস্ততায় নিমগ্ন থাকি__ইহার মধ্যে 
ঈশ্বরের সহবাস কিয়ৎকাল যাপন করিতে ত প্রয়াসও পাইনা-_কি প্রকারেই বা প্রকৃত 
সুখের অধিকারী হইব? 


Text of Pandit Sastri's sermon ° “ye are as the sat of the earth." 
বাহ্মনামধারী হওয়ার দায়িত্ব। সৰ্ব্বদা আদর্শ সম্মুখে রাখা-সার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত 
হওয়া প্রতি ব্ৰহ্মরই কর্তব্য। 
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Q) 
১১ই মাঘ--৬৯ qiu«—Jan, 24. 1899 

Text of Pandi Sastri's sermon based upon «I will arise and go to 
my father” from the parable of the prodigal son. 

ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব বিষয় লইয়া অহোরাত্র ব্যস্ত থাকি-আমার সুখের জন্য এটা' 
চাই--ওটা চাই-_না হলে চলে না-_-ছেলেপিলের ন্যায় সদা এই ভাবই পোষণ 
করি-_কাজেই শাস্তি পাই না। অনিত্যের মধ্যে যাহা নিত্য সেই দিকে মনের গতি 
ফিরাইতে চেষ্টা করি না। কর্তব্য সাধনে, পরের দুঃখ সাধ্যানুসারে বিমোচনে ব্রতী হইয়া 
জীবন পথে অগ্রসর হও। ইহাই প্রকৃত সুখ; জীবনে এমন দুই একটি ঘটনা ঘটিয়াছে 
যাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি কৃপাময় ঈশ্বর অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পথ দেখাইয়াছেন ব্রহ্ম 
কৃপা হি কেবল্‌ং। 


€3) 
New Year's day, 1912 
An eventful year in my career has just closed. Last year about this 
time and later on the repeated relapse of malarial fever filled me with 
grave anxiety, not on my personal account but because of the inves- 
tigations on the amine nitrites, which I feared might be severely in- 
terfered with. It has pleased the beneficient Almighty. Father to restore 
me to my health so that I might carry onthe destined work. 
Perhaps the busiest and most fruitful year of my activities in the 
research work. À noble band of youth devotedly attached to chemistry 
for its own sake have gatheered round me and I consider them as the 
most precious gift of God. 


The B.C.P.W. affairs fairly looked up and the management should 
(be) decided. 


"m 


" ৫) 
April 27, 1922 


জীবনটা স্বপ্রবৎ চলিয়া গেল-_এখনও স্রোত প্রবাহিত। শীঘ্রই সমুদ্রে লীন হইয়া 
যাইবে। সকাল বেলা এই লেখার পর বড় দাদার পত্রে জানিলাম মেজদা ৬ বৎসর পর 
হৃদরোগে অভিভূত। Attack persistent. 
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(5) 
February 18, 1923 
Received the news of the death of my elder brother. Was quite 
prepared for it. I too must be prepared for the exit. It is time to wind 
up our affairs in this land of sojourn. 


(6) 
May 20, 1923 
Returned from Bagerhat and Daulatpur. Personal contact with young 
men has an exhilarating effect on me. The youth also imbibed my 
own lifelong experience. Never felt happier in life. 


0) 

May 31, 1924 

10 a.m. Hoisting of the National flag. Sent for with a tom tom. 
Accident on the road. The projecting belt with the nut entangling the 
“string. So the car and the horse could not move on but remained 
fixed. Myself and my messenger thrown over the barbed wire fenc- 
ing. Some bruises—wound 1/2 inch deep. Luckily Dr. J. N..Sen Gupta 
and the dispensary ready at hand. Miraculous escape. Thanks to Provi- 
dence. 


(8) 
June 21, 1924 
যে নূতন আলোক পায় তাহার দায়িত্ব চুপ করিয়া থাকা। 
(9) 
April 8, 1925 


I now discovered that I had many points in common with Carlyle. 
Habit of thrift—supreme contempt for fashionable life, cant and hy- 
pocrisy. 


(10) 
May 19, 1926 


Yesterday at 11 a.m. went to the press to see about the Chem. | 
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Journ. publication. Then had a talk with Rajsekhar about B.C.P.W. 
affairs. A short time at the Lab. Shortly after the mid-day meal went 
to the B.C.P.W. and then Beng. Mics. factories. Engagements with 
Satyendra Roy arranged by Prafulla Ghosh and Satish. Kept busy 
here uptill 7.15 p.m. মাথা গোল; went to Maidan. But had a bad night 
as anticipated. This morning at 9 a.m. to go out for Bangiya Steam 
Navigation Co. shares. 


(11) 
Marseilles, July 30, 1926. 


Hotel de Neailess (110 fr. a day) 


১৮ই জুন এখানে নামি। আবার আজ স্বদেশে যাত্রা করিব। পরশু রাত্রে ও কালি 
৪টা পৰ্য্যন্ত বেজায় উদ্বেগে কাটাইয়াছি। 

Luggage missent—the service rendered by the steamship sub- 
agent—and the reward I offered. The loss of Mss. would have been 
severely felt as also of the choice of books in whose company I found , 
my chief relief and solace. 


(12) 
April, 17, 1927 
If one regularly gets up at 5-30 a.m: and sits down with his books 
at 6-30. he has always ample time at his disposal to do multifarious 
things provided each is done at the proper time. 


(13) 

Nov. 27, 1930 
I have all along been a speedy worker in all the items in Mahatmaji's 
programme. Only to quote his onw words : from "Null to Kaddar". 
My Presidential address at the special Confernece at Wardha, were 
Mabhatmaji himself was present will bear it out. Hence I kept my head 
- cool—it was, no case of a "conversion" and a sudden plunge into the 
movement with the zeal and enthusiasm born of the time. I realized 
that the long expected time had come to do my bits—hence I travelled 
some 150,00 miles through the length and breadth of the land. One 
think struck me while I was busy with the operation in connection 
with flood relief. I got almost simultaneous invitations from the au- 
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thorities of the Moslem National University as also from Principal 
Gidwani to lay the foundation of the Vidyapeeth. 


| (14) 
Dec. 1, 1930 
In the art of earning his bread, the Bengali is hopelessly a fail- 
ure—every one thrives more—except the children of the soil. 


In the pursuit of an ideal, he has cheerfully mounted the scaffold, 
swung from the gallows—has performed rodigious deeds of valur, 
then again for social service requiring devotion and sustained energy 
for years, he has not as yet developed any liking or interest. 


(15) 
January 8, 1931 


As a chemist, I hope, I have not failed to do justice to the chemical 
side of my career; as an educationist, I have tried my best to bring 
into relief the glorious defects in our present educational system, 
which is mainly responsible for the failure of the Bengali. 


(06) . 

Madras :—June 16, 1931 

বিমান (Dr. B. B. Dey) :_বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী; এক generation পরে 
influence যায়--বরং jealousy বাড়ে for the scramble for few posts. কিন্ত 
ব্যবসায় তা হয় না। | | 

* (17) 

August 28, 1933 

সকলাবেলাই কানে ইংরাজী আওড়ান পৌঁছিল_-ছেলেগুলার এই torture কেবল 
ইহাদের guardian-Or& নির্বদ্ধিতার ও অপরিণামদর্শিতার ফল। M০৷a!-চাকীর 
উপজীব্ই ইহার মূলীভূত কারণ : hence শক্তি ও সামর্থ্যের অপচয়। 

ভূষণ বলে গলায় ফীঁস। 


ves 


আচার্য প্রফুলচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (€x খণ্ড) 


(18) 
August 31, 1933 
In Egland, education has been a part and parcel of general progress 
and culture—it has been a sort of original growt so to speak (cf 
Trandej's Carlyle). Whereas in India western education has been syn- 
onymous with securing the loaves and fishes in the official hierarchy. 


(19) 
September 12, 1933 
B.C০m.--স্বেচ্ছাকৃত ফাদে পা দেওয়া আত্মপ্রতারণা। ডালওয়ালা ও ভূণিওয়ালা 
কত টাকা লুট করে-_ইতরশ্রেণীর মধ্যে সে ভাবে পর্দা নাই--জেলেনী ও তরকারি 
বিক্রিওয়ালী। 


Q0) 

March 30, 1934 

No body suggests that the British rulers have injected the virus of 
T.B. into the blood of the people under some pretext or other cause, 
but what is clear that the sudden onrush of the process of *'Civiliza- 
tion" amongst our college educated people has the result of making 
them leave their village homes and seek ill-paid clearkships in town, 
compelling them to live in squalid, ill-ventilated dingy holes. & c. 


. বড় বড় সহরে ২1৪টি হাসপাতাল দেখাইয়া বাহবা লওয়া, কিন্তু কোটি কোটি লোক 
যে কীট-পতঙ্গের মত জীবনাহুতি দিতেছে তাহার কি? 


(এসব চিঠিপত্র ও ডায়েরির লেখা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত Centenary Volume বই: 
থেকে সংগৃহীত? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।--সম্পাদক) 


University College of Science 
and Technology 
১ Department of Chemistry 
92, Upper Circular Road 
Calcutta. 12-12-1932 

কল্যাণবরেষু 
তোমাদের ৯ই তারিখের পত্র পাইয়া আমি মর্মাহত হইলাম। বাস্তবিক জাতিভেদ 


৬৩২ 


চিঠিপত্র 


তৎসংশ্লিষ্ট অস্পৃশ্যতারূপ বিষ হিন্দু-সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদের যে 
কি সৰ্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। 

আজ যে আমরা ৭০০ বৎসর পরাধনী হইয়া বিদেশীর জুতা, লাথি ইত্যাদি খাইতেছি, 
আর কত aiga ভোগ করিতেছি; তাহা তোমরা বিদিত আছ। এই পাপ দূরীভূত না 
হইলে কখনই জাতিগঠন হইতে পারে না। দুই সহস্র বৎসরের অধিক কাল হইল, 
মহামতি Esop উপন্যাসছলে ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন £ The belly and the other 
members-—-তাই আজ হিন্দু সমাজ পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতিবর্জিতি। আমি 
“বর্ণশ্ম” বিশ্বাস করি না; হিন্দু-ভারত ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথায়ও এই অভিশাপ 
নাই। ৪৫ কোটি চীন। ইংরেজ ও আমেরিকার লেখকগণ একবাক্যে বলেন যে Un- 
touchability has been unknow there for the last three thousand years 
and China is the least caste-ridden in the world, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় 
যদিও জাতিভেদ নাই, কিন্তু dollar ও gold worship আছে। ChinaCe তাহাও 
নাই। | 

২৯শে ডিসেম্বর Barisal Express এ রওনা হইয়া গোপালগঞ্জ সন্নিকট উলপুর 
আমার যাইবার কথা আছে, সেখানে নাকি ১০।১৫ হাজার নমঃশূদ্র প্রজা ও মুসলমান 
রায়তও সমবেত হইবে; তাহারা নাকি সমবেত চেষ্টায় বাধবন্দি করিয়া অসাধ্য সাধন 
করিয়াছেন। সেখানে বিরাট জনসভা ও প্রদর্শনী হইবে। ফেরতাবেলা অর্থাৎ আন্দাজ 
১লা জানুয়ারী খুলনায় halt করিতে পারি, তবে তখন তোমাদের কলেজ বন্ধ থাকিবে। 
সেই সময় এ বিষয় আলোচনা করিতে পারি। অবশ্য আমি Daulatpur college-4 
Trustee বা Board of council«4 নহি, সুতরাং আমি সাক্ষাতভাবে হস্তক্ষেপ করিতে 
পারি না, তবে খুলনায় গান্ধীপার্কে যদি প্রতিবাদসূচক meeting কর, আমি উপস্থিত 
থাকিয়া মত প্রকাশ করিতে পারি। ফলকথা জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এখন 
শ্রেণীর যাহাতে তোমাদের সহিত “জলচল” হয় তাহার ব্যবস্থা অচিরে করা কর্তব্য। আর 
“কথায় চিড়ে ভেজে না! 

পুঃ__-তোমাদের পত্রে কাহারাও নাম না থাকায় লোক মারফৎ এই পত্র পাঠাইলাম। 

শুভাৰ্থী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়। 
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Calcutta. 24-12-1932 

কল্যাণবরেষু | 

তোমাদের ৭ই তারিখের পত্র পড়িলাম। যাহা যাহা লিখিয়াছ তাহা অক্ষরে অক্ষরে: 
সত্য। আমি সম্প্রতি এক পুস্তক রচনা করিয়াছি। তাহাতে এই “বর্ণাশ্রম” ও অস্পৃশ্যতা 
. হিন্দু-সমাজের কি সৰ্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা দেখাইয়াছি। অন্যুন বিশ বৎসর যাবৎ 
আমার যাহা কিছু দুর্বল শক্তি-সামর্থ্য তাহা ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবার জন্য 
প্রয়োগ করিয়াছি। বর্ণাশ্রম সম্বলিত অস্পৃশ্যতা কোন ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে না। 
ইহাকে আমি উপধর্ম্ম, অপধর্ম্ম, অধন্্ম ও পৈশাচিক ধৰ্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করি। আজও 
পৰ্য্যন্ত হিন্দু-সমাজ এই বিষ পোষণ করায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সাড়ে সাত শ’ বছর 
যাবৎ পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিধান করিয়া বসিয়া আছে। কত কুলীন ব্রাহ্মণ তাহার 
নিজ-ভবনের সন্নিকটে হাড়িনী, ডোমনী ইত্যাকার উপপত্তী প্রকাশ্যে রাখিয়া বাইরে 
টিকীধারী ও নামাবলী গায় দিয়া হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন! লেমনেড, 
সোডা, বরফ পান করিতে দ্বিধা নাই, অথচ তথাকথিত অস্পৃশ্য আমার রান্নাঘরের 
চৌকাটের ভেতরে পা দেয় তখনই আমার ভাতের হাঁড়ি ও জলের কলসী অপবিত্র 
হইয়া গেল। অথচ কুকুর বেড়াল আস্তাকুড় বেড়াইয়া পচা ইঁদুর বা গোমাংস ভক্ষণের 
যাইতেছে অথবা দুধের কড়ায় চপ্‌ চপ্‌ করিয়া দুধ পান করিতেছে তাহাতে আমাদের 
কিছুমাত্র মনে বিকার হয় না। হায়রে হিন্দুধর্ম!!! ইহা এখন কেবল কতকগুলি দূষিত 
কদাচারের সমষ্টিমাত্র। 

আমার ২৯শে তারিখ বরিশাল Express -য়ে রওনা হইয়া সন্ধ্যায় স্টীমারে উঠিবার 
কথা এবং শুনিয়াছি সেই স্টীমারে রাত্রিযোগে চলিয়া ৩০শে অতি প্রত্যুষে উলপুরে 
যায়, সেখানে এ তারিখে Exhibition খুলিতে হইবে এবং পরদিন নাকি mass necting 
হইবে_ ইহার উদ্যোক্তাগণ আমাকে বলিয়াছেন যে, অন্যুন ১০1১২ হাজার নমঃশুর 
এবং কতক মুসলমান (ইহারা প্রায়ই কৃষক শ্রেণীর) সমবেত হইবেন। তখন X'mas 
ছুটি। সুতরাং তোমরা ॥e55-য়ে নাও থাকিতে পার। নচেৎ আমার সঙ্গে Ry Stn. বা 
স্টীমারে দেখা করিতে পার। ` 
;  শুভার্থা_ 
| শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়। 
উপরে এ দুটি পত্র প্রবাসী ভাদ্র ১৩৫৯ হ'তে প্রাপ্ত | 
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[এক] 
College of Science. 
26.2.27 
My dear Dhiren, 

তোমার পত্র পাইলাম। সুতা যে পরিমাণ তৈয়ারী হইবে ঠিক সেই পরিমাণে ইহা 
খরচ হইবে। অর্থাৎ ভাতে সেই পরিমাণ কাপড় তৈয়ারী করিতে হইবে। জানিতে 
দিলেই মুস্কিল বাধিবে। এখানে মোটা সুতার আদৌ বাজার নাই। যাহা হউক, আপাততঃ 
সুতা জমা হউক তোমরা যে এতগুলি তাত বানাইয়াছ সেগুলিতে ঠিক কাজ হইতেছে 
না? আমরা এখানে চরকার উপযোগী লম্বা আীশওয়ালা (Long stapled) সুত 8 !! 
বা ৫ মন এক গীঁইট পাঠাইতেছি। আর জামার উপযোগী এক গাঁইট সুতাও পাঠাইতে 
AAS | তবে কত নম্বর হইলে ভাল হয় জানাইবে। হাতনাগত যত সুতা পাইয়াছ তাহার 
পরিষ্কার হিসাব রাখিবে। আমি বাড়ী যাইয়া তন্ন ২ করিয়া পরীক্ষা করিব। ফলকথা 
সঙ্গে ২ তাতের কাজ বাড়াইতে না পারিলে সব পণ্ড হইয়া যাইবে আমি কাল জ্যোতিষ 
বাবুকে লিখিয়া দিয়াছি যে আমার মার্চ মাসের মাঝামাঝি Beneras Hindu 
University-G5 যাইতে হইবে। সুতরাং মার্চের শেষভাগে বা এপ্রিলের প্রথম ভাগে 

ভিন্ন বাড়ী যাইতে পারিব না। 
Yours Sincerely, 
P. C. Ray 


[দুই] 
বাগের হাট 
৯৮,৫৯৮ 
My dear Dhiren, 

আমি এখান হইতে আগামী কল্যযাত্রা করিয়া রবিবার প্রত্যুযে সাতক্ষীরা hace 
চালনায় বোজুয়া) রওনা হইব। সেখানে সম্ভবত ২ দিন অবস্থিতি করিতে হইবে। 
সম্ভবতঃ ২২1২৩ মে স্টীমারে পুনরায় রারুলী অভিমুখে রওনা হইব। আশা করি 
তোমরা উভয়দিনই আমাকে প্রতীক্ষা করিবে। এতদিন বোধহয় চাউল অথবা চাউলের 

রসিদ তোমার নিকট পৌঁছিয়াছে। 
Yours Sincerely, 
P. C. Ray 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকল্ন (৫ম খণ্ড) 


[তিন] 

93, Upper circular Road, 
Calcutta, 11.2.28 

My dear Dhiren, 
গতকল্য তোমার পত্র পাইয়া দাদা ও ননীর সহিত দেখা করি। আমি তিন সপ্তাহ 
অনুপস্থিত ছিলাম, কাজেই অনেক কাজ হাতে জমিয়াছে। যাহা হউক, অতি শীঘ্রই যে ' 
পাঠাইব। এবং যত শীঘ্র হয় Registry হইবে। ইতিমধ্যে পূর্ব্বেকার কথামত আদায় 
তহশীল করিয়া যাও এবং খাতাপত্র যাহাতে দোরস্ত হয় তাহা মেনুর সহিত পরামর্শ 

করিয়া স্থির কর। 

Yours Sincerely, 
P. C. Ray 


[চার] 
Khulna 
26.2.22 
My dear Dhiren, i 
তোমার পত্র পাইলাম। আমরা আর চরকার order দিব না | Return পাইলে সুতার 
কি ব্যবস্থা করা যায় দেখিব। দেখা না হইলে সমুদায় মীমাংসা করা যায় না। Pass বই 
Dr. Ray এর কাছে পাঠাইয়াছ কি? 


Yours Sincerely, 
P. C. Ray 


[পাঁচ] 
| বাগের হাট 
১৯.৫.২৮ 
My dear Dhiren, 

আজ বাগেরহাট হইতে রওনা হইতেছি। কল্য প্রত্যুষে চালনা রওনা হইব। বাজুয়াতে 
দিন দুই থাকিয়া ২২শে অথবা ২৩শে অথবা ২৪শে মে আশা করি রারুলী পৌঁছব। 
তোমরা প্রত্যহ এক আধজন লোক আশা করি ঘাটে মোতায়েন রাখিবে। ইতি 


Yours Sincerely, 
P. C. Ray 


৬৩৬ 


চিঠিপত্র 


ছয় 
My dear Dhiren, s 
তোমার পোস্টকার্ড পাইলাম। আমি এতদিন ব্যাঙ্গালোরে ছিলাম। এজন্য তোমার 
কার্ডের জবাব দিতে পারি নাই। যে চাউলের বস্তাগুলি নষ্ট হইয়াছে উহাদের স্থানে 
ভালো বস্তা কিনিয়া চাউল পুরিবে। আবার যেগুলি নষ্ট হইয়া যাইতেছে আশঙ্কা কর 
যেগুলি অচিরে আশাতলি সেবাশ্রমে পাঠাও পূর্ব্বেকার যে ৬।1%/ লাগিয়াছে এবং 
আর নৃতন যাহা কিছু খরচ পরিবে তাহার হিসাব রাখ। সমস্ত একসঙ্গে পরিশোধ করিয়া 
দিব। ইতি 


Yours Sincerely, 
P. C. Ray 
[সাত] 
College of Science 
My dear Dhiren, 
আমি কাল সন্ধ্যাবেলা বাঁকুড়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। চরকা কতগুলি ও কি 
প্রকার চলিতেছে জানিতে ইচ্ছা করি। মাসে কত ওজনের সূতা তৈয়ারী হইতেছে, 
একমণ অতিক্রম করিয়াছ কিনা, দেশের অবস্থা বা কি প্রকার জানাইবেন। 
Yours Sincerely, 
P. C. Ray 
[আট] 
College of Science 
19.4.25 
My dear Haridas babu, 
এইমাত্র জ্যোতিশ বাবুর সহিত কথা হইল। ২৭শে মে মহাত্মা গান্ধি খুলনায় যাইবেন। 
তারপর Dist Conference করা অনাবশ্যক এবং যথেষ্ট লোকসংখ্যা উপস্থিত হইবার 
জন্য সম্ভব নহে। 
আগামী শীতকালে Conference করাই ভাল। এই সময় আমার নিজের উপস্থিত 
থাকা অসম্ভব। আপনি অভ্যর্থনা সমিতিকে আমার মত জানাইবেন এবং কর্তব্য স্থির 
করিবেন। : 
Yours Sincerely, 
P. C. Ray 
* আচার্য প্রফুল্পচন্দ্রের স্বগ্রামবাসী : চরকা ও গ্রামসেবা আন্দোলনের সাথে যুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের প্রতিলিপি-_-সম্পাদক। 


wes 


আচার্য AFRE রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


স্বদেশী মন্ত্র ধীর জীবনের অন্যতম মন্ত্র, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তিনি উৎসাহ যে 
দেবেন তাই তো স্বাভাবিক। দেশের মুক্তিতে কেউ কারাবারণ করলে তিনি গর্ববোধ 
করতেন। তার এলাকার জনসাধারণর স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা 
নিয়েছিলেন--এটাও তীর গর্বের বিষয় ছিল। খুলনা জেলার উকিল কুগ্জলাল ঘোষকে 
লেখা চিঠিপত্রে এ বিষয়ে কিছু জানা যাবে। 

এছাড়াও আচার্য প্রফুল্নচন্দ্রের সমাজসংস্কার, জাতিভেদ অস্পৃশ্যতা, AIAN এসব 
নিয়েও নিজস্ব চিন্তাভাবনা বহু প্রবন্ধে যেমন লিখেছেন বিভিন্ন চিঠিপত্রে সে সব 
ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। 

নিচের চিঠিগুলিতে সে সবের উপাদান যথেষ্ট মিলবে। বিশিষ্ট মননশীল লেখক 
অজয়কুমার নন্দবীর “কর্মযোগী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়’ বই থেকে কিছু চিঠিপত্র 
নিয়েছি-আরা লেখকের কাছে কৃতজ্ঞ। 

১৯২৫ সালের ২৭ মে খুলনা জেলা কংগ্রেস-এরপক্ষ থেকে মহাত্মা গান্ধীকে 
খুলনাশহরে ময়দানে এক সম্বর্ধনা জানানো হয়। স্থানীয় সম্বর্ধনা কমিটির সহসম্পাদক 
ধীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী-_লেখা চিঠি এখানে দেওয়া হ'ল। 

_ সম্পাদক 


€১) 
বিজ্ঞান কলেজ 
৯.৭,.১৯৩০ 
প্রিয় কুঞ্জলাল, 
শুনিলাম গতকল্য সন্ধ্যাবেলা তুমি আমার খোঁজ করিয়াছিলে। 
আমি আজ কয়দিন অনিদ্রায় বড় কষ্ট পাইতেছি--কাল রাত্রে ওষধ খাইয়া ঝিমাইতেছি 
এবং এ-অবস্থায় Madras এর Exhibition address (15th July) লিখিতেছি ও 
Press এ পাঠাইতেছি। 
জ্যোতিষবাবু সম্বন্ধে যথাকর্তব্য ক্রটি করিবে না। তীহার স্ত্রীকে আমার সম্ভাষণ 
জানাইবে। আজকার দিনে যাহার স্বামী ও পুত্র স্বদেশ সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া এক 
সঙ্গে কারাবরণ করিতে পারিয়াছেন, সেই স্ত্রী ভাগ্যবতী। 
আমি Madras অঞ্চল হইতে ফিরিয়া আসিয়াই খুলনায় যাইয়া প্রত্যেকের সঙ্গে 
দেখা করিব, এই বাসনা রহিল। তুমি কিছুমাত্র দপ্‌পেস্‌ খাইও না। প্রত্যহ সংবাদপত্র 


wer 


চিঠিপত্র 


খুলিবামাত্র দেখা যায় সমগ্র ভারতের সুসন্তান ও কন্যাগণ হাসিতে হাসিতে লৌহপিঞ্জরে 

প্রবেশ করিতেছেন। খুলনা এই পথে অগ্রণী, ইহা আহুাদের বিষয়। আজ আলিপুর 
জেলে সতীশ প্রভৃতির সহিত দেখা করিতে যাইব by appointment | 

শুভাৰ্ষী 

শপ্রফুল্পচন্দ্র রায় 


€২) 
বিজ্ঞান কলেজ 
১৭,২.১৯২৭ 
প্রিয় কুঞ্জলাল 

তথাকথিত উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণী এক সঙ্গে বসিয়া intercaste dinner করেন। আমি 
বিজয়বাবুকে (রায় বাহাদুর বিজয়কৃষ্ণ মিত্র-ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যান) লিখিয়াছিলাম 
Deeds not words শুধু কথায় চিড়া ভেজে না। ইহাই চাই ইত্যাদি। তোমরা খুলনার 
কুম্তকর্ণের নিদ্রায় অভিভৃত। তোমার ত আর সাড়া শব্দ নাই। Practice করিয়াও কি 
দুনিয়ার কোন কাজ করা যায় না? খুলনারই দেখিতেছি এখন Sleepy Hollow. 
একবার ব্রাত্য ক্ষত্রিয়দিগকে লইয়া কিছু আন্দোলন করিতে পারিলে বড় উপযোগী 
হইত। পত্রখানা জ্যোতিষবাবুকে (বাবু জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, উকীল) দেখাইবে। কেবল 
election campaign করিতে হয় না, এবং council এ ঢুকিয়া বাগবিতন্ডা করিলেও 
চলিবে না। এই অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপ দূর না করিতে পারিলে হিন্দুজাতির আর রক্ষা 

নাই। আমার বেদনা প্রায় ভাল হইয়াছে, সামান্যই আছে। ইতি 
শুভার্থী 
শ্ীপ্রফুল্পচন্দ্র রায় 
বিজ্ঞান কলেজ 


৪-৮-৯৯৩১ 


(৩) 


কল্যাণীয়াসু — 
তোমার সুদীর্ঘ পত্র পড়িয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। আমি তোমাকে যাহা পূর্বে 
লিখিয়াছি--আজকার কাগজে দেখিলাম যে মহাত্মাজি ঠিক তাহাই বলিতেছেন। 


৬৩৯ 


আচার্য AFA রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


আনন্দবাজার হইতে যেটুকু কাটিয়া পাঠাইলাম তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। 
বাঙলাদেশেই সর্বাগ্রে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন হয়, এবং আমরাও-_বাঙলা সকল 
প্রদেশ অপেক্ষা উন্নত বলিয়া গৰ্ব্ব করিয়া থাকি। কিন্ত আমি আজ ১০/১৫ বছর ধরিয়া 
অনেক প্রকাশ্য সভায় বলিয়া থাকি__ধিক্‌ বাঙ্গালী যুবক তোমাদের শিক্ষা। ধিক্‌ তোমাদের 
শিক্ষা। বাঙালী এই সামান্য একটা কলঙ্ক এখনও মুছিয়া ফেলিতে পারিল না। বেজায় 
ব্যস্ত, তাড়াতাড়ি ২/৪ wa লিখিয়া দিলাম। ইতি__ 

শুভার্থী 


শপ্রফুল্লচন্দ্র রায় 


(8) 
৯১, আপার সাকুলার রোড 
১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯১০ 

প্রিয় সতীশবাবু, 

দেবী সরস্বতী স্বপ্নে আবির্ভূতা হয়ে আপনাকে বলছেন-_“আবেগ উচ্ছার আর 
কেন? অনেক হয়েছে। দুহাজার বৎসর ধরে হিন্দুরা শুধু মুখিয়ে আছে। আর নয়; এখন 
কেবল উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। তোমাকে যে প্রতিভা দিয়াছি, আবেগ উচ্ছ্বাসে তার অপব্যয় 
করো ন। “যশোর খুলনার ইতিহাস রচনায় আত্মনিয়োগ কর; এতেই ভবিষ্যদবংশীয়েরা 

শ্রদ্ধার সহিত তোমকে চিরকাল স্মরণ করবে। 
আপনার শুভাকাস্মী 
শ্ীপ্রফুল্পচন্দ্র রায় 


(৫) < 

\ University College of Science and Technology 
Department of Chemistry 
E 92, Upper Circular Road 
Kolkata, 16.11.1927 

My Dear Dhiren, 
রাডুলি Conference এর উদ্বৃত্ত টাকা শুনিলাম যে হেমনাথবাবু প্রভৃতির মত যে 
যামিনীবাবুকে খদ্দরের কাজে তাহা হইতে যথাবিধি সহায়তা করা হয়। আমিও এই 
বিষয়ে তাহাদের সহিত একমত। এই টাকাটা খদ্দরের কাজে ব্যয় করিলে ইহার সদ্যবহার 
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চিঠিপত্র < 


হইবে। বিশেষতঃ যামিনী ভূষণের ন্যায় ত্যাগী কন্মী জেলায় আছে কিনা আমি জানি 


না। 
Yours sincerly 
P. C. Ray 
S. Dhirendranath Banerjee 


প্রবাসী ভাদ্র, ১৩৫৯ পৃ. ৫৫৫-তে এ দুখানি পত্র প্রকাশিত হয়। ১৯৩২ সনে 

দৌলতপুর কলেজের নমঃশৃদ্রাদি ছাত্রগণ কলেজ-কর্তৃপক্ষের কাজ হতে আশানুরূপ 

সদব্যবহার না পেয়ে বাংলার সর্বজনমান্য বহু নেতাকে তাদের দুঃখের কথা জানিয়ে 

চিঠি দেয়। সে চিঠির উত্তরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এ দুটি চিঠি দেন যার প্রতি ছত্রে তার 
মর্মবেদনার প্রকাশ ঘটে। 

সম্পাদক 

University college of Science 

and Technology 

Department of Chemistry 


92, Upper circular Road 
Calcutta 12.12.1932 


কল্যাণবেরযষু 

তোমাদের ৯ই তারিখের পত্র পাইয়া আমি মর্ম্মাহত হইলাম। বাস্তবিক জাতিভেদ 
তৎসংশ্লিষ্ট অস্পৃত্যারূপ বিষ হিন্দু-সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদের যে কি 
সৰ্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আজ যে আমরা ৭০০ বৎসর 
পরাধীন হইয়া বিদেশীর জুতা, লাথি ইত্যাদি খাইতেছি, আর কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছি; 
তাহা তোমরা বিদিত আছ। এই পাপ দুরীভূত না হইলে কখনই জাতিগঠন হইতে পারে 
না। দুই সহস্র বৎসরের অধিক কাল হইল, মহামতি Æsop উপন্যাসছলে ইহা বুঝাইয়া 
দিয়াছেন £ The bely and the other members—তাহা আজ হিন্দু-সমাজ পরস্পরের 
মধ্যে সহানুভূতিবঙ্জিতি। আমি “বর্ণাশ্রমে” বিশ্বাস করি না; হিন্দু-ভারত ছাড়া পৃথিবীতে 
আর কোথায়ও এই অভিশাপ নাই। ৪৫ কোটি চীন। ইংরেজ ওআমেরিকার লেখকগণ 
একবাক্যে বলেন যে Untouchability has been unknown there for the last 
three thousand years and China is the least caste-ridden inthe world; 


ইংলন্ড ও আমেরিকায় যদিও জাতিভেদ নাই, কিন্তু dollar ও gold worship আছে। 
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Chinacs তাহাও নাই। 

২৯শে ডিসেম্বর Barisal Express-4 রওনা হইয়া গোপালগঞ্জ সন্নিকট উলপুর 
আমার যাইবার কথা আছে, সেখানে নাকি ১০।১৫ হাজার নমঃশূদ্র প্রজা ও মুসলমান 
রায়তও সমবেত হইবে; তাহারা নাকি সমবেত চেষ্টায় বীধবন্দি করিয়া অসাধ্য সাধন 
করিয়াছেন। সেখানে বিরাট জনসভা ও প্রদর্শনী হইবে। ফেরতাবেলা অর্থাৎ আন্দাজ 
১লা জানুয়ারী খুলনায় halt করিতে পারি, তবে তখন তোমাদের কলেজ বন্ধ থাকিবে। 
সেই সময় এ বিষয় আলোচনা করিতে পারি। অবশ্য আমি Daulatpur college-4 
Trustee বা Board of council-4 নহি, সুতরাং আমি সাক্ষাতভাবে হস্তক্ষেপ করিতে 
পারি না, তবে খুলনায় গান্ধীপার্কে যদি প্রতিবাদসূচক meeting কর, আমি উপস্থিত 
থাকিয়া মত প্রকাশ করিতে পারি। ফলকথা জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এখন 
প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করা দরকার এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি তথাকথিত উচ্চ 
শ্রেণীর যাহাতে তোমাদের সহিত “জলচর” হয় তাহার ব্যবস্থা অচিরে করা FET | 
আর “কথায় চিড়ে ভেজে না।” 

পুঃ__তোমাদের পত্রে কাহারও নাম না থাকায় লোক মারফৎ এই পত্র পাঠাইলাম। 


Calcutta...24.12.1932 

তোমাদের ৭ই তারিখের পত্র পড়িলাম। যাহা যাহা লিখিয়াছ তাহা অক্ষরে অক্ষরে 
সত্য । আমি সম্প্রতি এক পুস্তক রচনা করিয়াছি। তাহাতে এই “বর্ণাশ্রম” ও অস্পৃশ্যতা 
হিন্দু-সমাজের কি সর্ধনাশ করিয়াছে তাহা দেখাইয়াছি। অন্যুন বিশ বৎসর যাবৎ 
আমার যাহা কিছু দুর্বল শক্তি-সামর্ঘয তাহা ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবার জন্য 
প্রয়োগ করিয়াছি। বর্ণাশ্রম সম্বলিত অস্পৃশ্যতা কোন ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে না। 
ইহাকে আমি Sar, অপধর্ম্ম, অধৰ্ম্ম ও পৈশাচিক ধৰ্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করি। আজও 
পর্য্যস্ত হিন্দু-সমাজ এই বিষ পোষণ করায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সাড়ে সাত শ’ বছর 
যাবৎ পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিধান করিয়া বসিয়া আছে। কত কুলীন ব্রাহ্মণ তাহার 
নিজ-ভবনের সন্নিকটে হাড়িনী, ডোমনী, ইত্যাকার উপপত্তী প্রকাশ্যে রাখিয়া বাইরে 
টিকীধারী ও নামাবলী গায় দিয়া হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্যপ্রচার করিতেছেন! লেমনেড, 
সোজা, বরফ পান করিতে দ্বিধা নাই, অথচ তথাকথিত অস্পৃশ্য আমার রান্নাঘরের 
চৌকাটের ভেতরে পা দেয় তখনই আমার ভাতের হাঁড়ি ও জলের কলসী অপবিত্র 
হইয়া গেল!! অথচ কুকুর বেড়াল আস্তাকুড় বেড়াইয়া পচা ইন্দুর বা গোমাংস ভক্ষণের 
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যাইতেছে অথবা দুধের কড়ায় চপ্‌ চপ্‌ করিয়া দুধ পান করিতেছে তাহাতে আমাদের 
কিছুমাত্র মনে বিকার হয় না। হায়রে হিন্দুধর্ম!!! ইহা এখন কেবল কতকগুলি দূষিত 
কদাচারের সমষ্টিমাত্র। 
আমার ২৯শে তারিখে বরিশাল Express-GI রওনা হইয়া সন্ধ্যায় ষ্টীমারে উঠিবার 
. কথা এবং শুনিয়াছি সেই স্টীমার রাত্রিযোগে চলিয়া ৩০শে অতি প্রত্যুষে উলপুরে যায়, 
সেখানে এ তারিখে Exhibition খুলিতে হইবে এবং পরদিন নাকি mass meeting 
হইবে__ইহার উদ্যোক্তাগণ আমাকে বলিয়াছেন যে, অন্যুন ১০।১২ হাজার নমঃশুদ্র 
এবং কতক মুসলমান (ইহারা প্রায়ই কৃষক শ্রেণীর) সমবেত হইবেন। আমার ফিরতে 
১লা অথবা ২রা জানুয়ারী হইবে। তখন 93 ছুটি | সুতরাং তোমরা mess-GI নাও 
থাকিতে পার। নচেৎ আমার সঙ্গে Ry.Stn. বা স্টীমারে দেখা করিতে পার। 
শুভার্থী_ 
প্রন রায় 


শ্রী সুভাষ চন্দ্র বসুকে লেখা চিঠি ও সুভাষচন্দ্র বুসর চিঠি 


প্রেসিডেন্ট, Bengal Provincial Congress Flood And 
Famine Relief Committee 
প্রিয় মহাশয়, 
ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট আপনার লেখা চিঠিটি আমি দেখেছি--যেটা 
আমাদের সকলকেই খুবই আঘাত দিয়েছে। কোন্‌ কমিটির সভাপতি পদ গ্রহণ.করা 
আপনার ঠিক হবে তা নির্ধারণ করার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই একান্তই আপনার। কিন্তু 
নিম্নলিখিত কয়েকটি তথ্য আপনার ও জনসাধারণের অবগতির জন্য নিবেদন করছি : 
(১) রিলিফ কমিটি ১৯৩১ সালের ২রা আগট গঠিত হয় (বিপি-সি.সি কার্যকরী 
সমিতির আলোচনার প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য) এবং ৪ঠা আগস্ট তারিখেই সংবাদপত্রে তা 
প্রকাশিত হয়। আপনি খুবই অনুগ্রহ করে এতে সহযোগিতা করতে সম্মতি দিয়েছিলেন। 
(3) ১৯৩১ সালে ৮ই আগস্ট তারিখে উক্ত রিলিফ কমিটির মিটিউ হয় এবং 
তাতে আপনাকে সভাপতি নির্বাচন করা হয় রিলিফ কমিটি সভার আলোচনা দ্রষ্টব্য)! 
(9) ১০ই আগস্ট (১৯৩১) Bengal Congress Food And Famine Relief 
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Committee" প্রথম জনসভা হয় এবং সেই সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য আপনার 
নাম প্রস্তাব করতে গিয়ে আমি ঘোষণা করেছিলাম যে, আপনার সভাপতিত্বে আমরা 
রিলিফ কমিটি গঠন করেছি। 

(8) এর একেবারে শুরু থেকেই B. P. C. Flood And Famine Relief 
Comittees সভাপতি হিসেবে আপনার নামই সারা ভারতবর্ষে সংবাদপত্রে পাঠান 
হয়েছিল। 

(৫) আমি জানতে পারলাম ক্যাপ্টেন দত্ত সেনগুপ্তের অনুপস্থিতিতে (সেই সময় 
তিনি বোম্বাইয়ে থাকায়) সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রিলিফ কমিটির 
সঙ্গে তার দল সহযোগিতা করতে পারবেন কিনা জানতে চেয়েছিলেন। আরও জানতে 
পারলাম যে তখন ক্যাপ্টেন দত্তকে বলা হয়েছিল যে, সেনগুপ্ত বোম্বাই থেকে ফিরলে 
পর এর জবাব পাবেন। 

€৬) কিন্তু সেনগুপ্ত বোম্বাই থেকে ফিরে আসার পরও কোন জবাব পাওয়া গেল 
না। পরস্ত কমিটিতে আপনার সাথীদের এ ব্যাপারে কোন আলোচনা করার অপেক্ষা 
না-রেখেই আপনি আমাদের কমিটির সভাপতিপদ ত্যাগের ইচ্ছা ব্যক্ত করে ক্যাপ্টেন 
দত্তকেচিঠি দেওয়াটই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। 

(3) যেহেতু আমরা শুরু থেকেই সমস্ত দল ও গোষ্ঠীর সহযোগিতা লাভের জন্য 
ব্যগ্রতা প্রকাশ করে আসছিলাম সেই কারণেই গত সোমবার ১৭ই আগস্টআমি আপনাকে 
ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলাম যাতে কোনরকণে দুটি কমিটি গঠিত না 
হয়। সেই সময় আমি আপনাকে আরও বলেছিলাম যে, এই রিলিফের ব্যাপারে 
সেনগুপ্তরদলের সহযোগিতা লাভের জন্য আমরা খুবই ব্যগ্র আর এই ব্যাপারে আমাদের 
সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন দত্ত আগেই অগ্রণী হয়ে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেই সময় আপনি 
একটি আপোস-মীমাংসার চেষ্টার কথা বলায় আমি আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম 
যাতে করে সেই মুহূর্তে সংবাদপত্রে এ-সব ব্যাপারে কোন বিতর্ক শুরু না-হয়। 

(v) সংবাদপত্রে বিতর্ক শুরু করার ব্যাপারে আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বস্তুত 
পরদিনই-_অর্থাৎ ১৮ই আগস্ট আপনার পত্রটি প্রকাশিত হয়। 

(৯) আমি আপনাকে আরও বলেছিলাম যে, B. P C Flood and Famine 
Relief Committee- তহবিলের উদ্দেশ্যে অর্থসাহায্য সরাসরি আপনার নামে আসছে, 
এবং শেষ পর্যন্ত যদি আপনি ঠিকই করে ফেলেন যে আপনি আমাদের কমিটির 
সভাপতিপদ ত্যাগ করবেন তা হলে উক্ত অর্থ যেন আপনি আমাদের কমিটির হাতে 


৬৪৪ 


চিঠিপত্র 


সমর্পণ করেন। আমি জানি না আপনি এ ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে কি স্থির করেছেন তবে 
আমি জানতে পারলাম যে আপনি এ অর্থ “সঙ্কট ত্রাণ কমিটি”র হাতে সমর্পণ 
করেছেন--অথবা সেই রকম ইচ্ছা করেছেন। “B. P. C. Flood and Famine 
Relief Committees প্রায় ১৫০০ টাকা আপনার হাতে যাওয়ার পর “সংকট ত্রাণ 
কমিটি গঠিত হয়। 

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি সম্রদ্ধচিত্ত এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত 
পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ইতিপূবেই ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনাকে 
আমাদের) কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে পাবার জন্য ব্যগ্রতার কথা বলেছিলাম, এবং 
এতে যে আমাদের অগ্রাধিকার আছে সেকথাও বলেছি। আপনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
কথা জানিয়ে ক্যাপ্টেন দত্তকে চিঠি দিয়েছিলেন তা দিয়ে যাতে আপনার বিরুদ্ধে 
চূড়ান্ত দলীয় মনোবৃত্তির অভিযোগ না-আসে আমি আশাকরি সে-বিষয়ে আপনি অনুগহ 
করে বিবেচনা করে দেখবেন। বন্যা রিলিফের মত ব্যাপারে জনসাধারণের চোখে 
আপনি চূড়ান্ত দলীয় মনোবৃত্তির পরিচায়ক হিসেবে প্রতিভাত হবেন কিনা-_এটা সম্পূর্ণ 
আপনার একান্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার। অনুগ্রহ করে এ চিঠি প্রেসে দেবার জন্য 
আপনার অনুমতি পেতে পারি কিঃ--যেহেতু আমাদের সেক্রেটারীকে লেখা আপনার 
চিঠি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। ইতি-_ 

আপনার বিশ্বস্ত 
১৯.৮.৩১ সুভাষচন্দ্র বসু 


এই চিঠি প্রকাশিত হলে আচার্য রায় তাতে অত্যন্ত বেদনা ও আঘাত পান। জবাবে 
প্রকাশ করেন (২১শে আগস্ট, ১৯৩১)। এর অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল। 


সায়েস কলেজ 
২১শে আগস্ট ১৯৩৯ 

প্রিয় সুভাষ, 
আমি তোমার ১৯শে তারিখের চিঠি পাইয়াছি। আমি বি. পি. সি. রিলিফ কমিটির 
প্রেসিডেন্ট কেন হইতে পারি নাই তাহার হেতু পূর্বেই জানাইয়াছি। তুমি বলিয়াছ যে 
৮ই আগস্ট তোমাদের কমিটি আমাকে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন, কিন্তু ৮ই হইতে 
১৫ই তারিখের মধ্যে আমাকে সে সংবাদ দেওয়া হয় নাই। এবং এ সময়ে যে সকল 


৬৪৫ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাস্ংকলন (৫ম খণ্ড) 


বিজ্ঞপ্তি ও আবেদন এ কমিটি হইতে বাহির করা হইয়াছে তাহাতে আমার নাম প্রেসিডেন্ট 
আছে। আমি ১৪ই তারিখে “সঙ্কট সমিতি'র সভাপতিত্ব গ্রহণ করি। 

তুমি লিবার্টিতে একখানা চিঠি কাল বাহির করিয়াছ, সে সম্বন্ধে এক্ষণে কিছু বলিব। 
এঁ চিঠিটা আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া লেখা। কিন্তু উহা আমাকে পাঠান হয় নাই। এ 
চিঠিতে বেঙ্গল রিলিফ কমিটি সম্বন্ধে কতকগুলি অভিযোগ আছে... 

“আমি প্রার্থনা করি সেদিন আসুক, যখন তুমি আমার সকলশুভ চেষ্টার সহিত যুক্ত 
হইয়া কার্য করিবে--কিন্ত আজিকার দিনে তোমার দিক হইতে আমি সে সম্ভাবনাও তো 
কোন প্রকারেই দেখিতেছি না... 

“আমি রিলিফের কাজ সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, ডাঃ নীরেন্দ্র দত্ত, ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেন 
প্রভৃতি মত লোক লইয়া চালাই। কি কাজ আমার দ্বারা হইয়াছে বা হইতেছে তাহা 
বাংলা দেশ জানে। 

“খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতি তোমার পত্রে আক্ষেপ আছে... 

“তুমি একদিকে আমাকে তোমাদের রিলিফের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ 
করিতেছ, আবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯২২ সালের রিলিফের টাকা আমার দ্বারা অপব্যয়িত 
হইয়াছে, একথাও বলিতেছ। একই সাথে একবার গালি দেওয়া, আর একবার স্তুতি 

“আমি তোমাদের কমিটির সভাপতি না-হওয়ায় তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াছ-_আমি একেবারে 
দলভুক্ত হওয়ার চরমে গিয়াছি বলিয়াছ। তুমি আমার উপর কলঙ্ক লেপন করিবার 
কাজে ব্রতী হইয়াছ, তুমি আমার সৃষ্ট একটি অত্যন্ত প্রিয় সংস্থার সততা সম্বন্ধে প্রশ্ন 
করিয়াছ। আমি খাদি প্রতিষ্ঠানের কথা বলিতেছি। তুমি যাহা খুশি করিয়া যাও, আমি 
তোমার সহিত বাদানুবাদে নামিব না! তোমার আরোপিত কলঙ্কের হাত হইতে আমার 
আত্মরক্ষার আবশ্যক নাই। আর যদি কয়েক বৎসর বাঁচি তো আমি আশা করিহ, 
দেশবাসীরা আমাকে সহ্য করিবেন, আমাকে মাতৃভূমির সেবায় সুযোগ দিবেন। ঈশ্বর 
পরম কারুণিক। তোমার বয়স কীচা আছে। ঈশ্বর তোমাকে বুঝিয়া চলিবার মত সুবুদ্ধি 
দিন। 

শুভার্থী 
. আীপ্রফুল্লচন্দ্ৰ রায় 
এসব চিঠি নেপাল মজুমদারের লেখা “রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র’ বই থেকে নেওয়া। 


৬৪৬ 


চিঠিগুলি বিভিন্ন সময় শ্রীরতনমনি চট্রোপাধযায়কে লিখিত ও প্রাপকের লেখা 
আচার্য প্রফুল্পচন্দ্রের “চিন্তাধারা” বই থেকে নেওয়া। আমরা রতনমণি চট্টোপাধ্যায়-এর 
কাছে কৃতজ্ঞ--সম্পাদক। 


College of Science, 
Calcutta 
7.11.19 
My dear Ratanmoni, 

আমি ১লা আসাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। যদি বন্তৃতাগুলির কিছু সুধারা করিতে 
পারিয়া থাক, 49055 

পড়িবার জন্য আগ্রহ দেখিতেছি। 
Yours sincerely 
P.C. Ray 


College of Science 
1420 

My Dear Ratanmoni, 
জাতি-সমস্যা যথাসময়ে পাইয়াছি। — EE TAA 
করিয়া রামানন্দবাবুকে দিব। বাকি প্রবন্ধটি সুবিধামত লিখিয়া ফেলিবে। আমি কাল 
সকালে টাকি-শ্রীপুর স্কুলে যাইতেছি। আশা করি সোমবারে ফিরিব। - ' 
Yours sincerely 
P.C. Ray 


Basirhat 
5th April, 20 

My dear Ratanmoni, 
আমি আজ কলিকাতায় যাইতেছি। পরশু বুধবার Calcutta University 
Institute-4 ৬টার সময় ছুঁৎমার্গতত্ব (Touch-me-not-ism) বিষয়ে বন্তৃতা দিতে 
মিয়া হাউজ এলে নাযাবা সমত AA c 
Yours sincerely 
P. C. Ray 


৬৪৭ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


৪ 

26.4.20 

Mydear Ratanmoni, 
জাতিভেদ-সমস্যার final proof দেখিয়া দিয়াছি। তোমার reproduction অদ্ভুত 
ও উচ্চদরের হইয়াছে। আমি আগামী ১।২রা মে দেশে যাইব। ইহার মধ্যে বাকী 
প্রবন্ধটি হইবে কি না সন্দেহ। যদি সম্পূর্ণ করিতে পার, কৃষ্ণবাবুর হাত দিয়া পাঠাইবে। 
Yours sincerely 
P. C. Ray 


College of Science 
Calcutta 
The 30th July 1920 
My dear Ratanmoni, 

‘অন্নসমস্যা’ এককপি পাঠাইয়াছি, বোধ হয় পাইয়া থাকিবে। বাকি প্রবন্ধটি লিখিয়া 

উঠিতে পারিলে কি? আমি সম্ভবতঃ ২০শে আগস্ট বিলাত রওনা হইব। 
Yours sincerely 
P. C. Ray 


College of Science 

Calcutta 

| The 12th August 1920 
কৃষ্ণবাবু মাং প্রবন্ধ পাইয়াছি। অতি সুন্দর reproduction হইয়াছে। ম্যালেরিয়া 
আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। আশা করি তুমি শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিবে। 


Cambridge 

21.11.20 

My dear Ratanmoni ` 
আমি ইংলন্ডে আসিয়া নানা স্থানে (centres of scientific activity) পরিভ্রমণ 


৬৪৮ 


চিঠিপত্র 


করিয়া বেড়াইতেছি। ছেলেবেলা “বোধহয়” পড়িতাম, অনেক দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান 
জন্মে তাহার নাম অভিজ্ঞতা। এবং তাহাই আহরণ করিবার চেষ্টায় আছি. ঘরে আগুন 
জ্বালিয়া বসিয়া আছি। জানালার কাচের মধ্য দিয়া দেখিতেছি চারিদিক ধবল তুষারাবৃত। 
আমি আশা করি ১০ই জানুয়ারি নাগাদ কলিকাতায় পৌঁছিব। আশা করি তুমি এখন 


Yours sincerrely 
P. C. Ray 


College of Science 
Sunday, 23.1.21 
My dear Ratanmoni, 

তোমার সহিত একবার দেখা করিতে বড় ইচ্ছা। তা” ছাড়া ২৮শে জানুয়ারি শুক্রবার 
৬টার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে “জাতিগঠনের উপকরণ” বিষয়ে বন্তৃতা করিতে 

হইবে। তুমি উপস্থিত না থাকিলে সমস্ত পণ্ড হইবে। 
Yors sincerely 
P. C. Ray 


' College of Science 
29.1.21 

My dear Ratanmoni, 
তবে ১৬ই মাঘ। তুমি যদি প্রবন্ধটি ১লা ফাল্তুন অর্থাৎ এক পক্ষ পরে আমাকে দিতে 
পার, তবে চৈত্র মাসের প্রবাসীতে প্রকাশ হইতে পারে। এমন কি ইহার আগেও মুদ্রিত 

করিবার চেষ্টা করিতে পারি। আশা করি পারিয়া উঠিবে। 
Yours sincere 
P. C. Ray 
$0 

College of Science 
92, Upper Circular Road 
Calcutta 
(Post of Mark 2.2.21) 

My dear Ratanmoni, 
আজ সকলে রামানন্দবাবুর বক্তৃতার জন্য আসিয়াছিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম 


৬৪৯ 


আচার্য প্রফুন্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


যে ১লা ফাল্গুন পাইবেন প্রবাসীতে space reserved রহিল। আশা করি তুমি পারিয়া 
উঠিবে। 
Yours sincerely 
P. C. Ray 
১১ 
College of Science 
Calcutta 
17.2.21 
My dear Ratanmoni, 
Many thanks for the article. I have handed it over to Ramananda 
Babu. 
Yours sincerely 
P. C. Ray 
১২ 
College of Science 
Calcutta 7.3.21 
My dear Ratanmoni, 
আমাকে আগামী বুধবার (9th March) ৪টার সময় Chinsura Exhibition 
খুলিতে হইবে। সেই সময় Industry ও Agriculture সম্বন্ধে অনেক বলিবার আছে। 
তুমি Reporter স্বরূপ উপস্থিত থাকিলে আমার inspiration আসে। যদি উপস্থিত 
থাকিতে পার বড় ভাল হয়। গত বক্তৃতার reproduction এমন উচ্চাঙ্গের হইয়াছে যে 
সকলেই অবাক্‌ হইতেছে। তোমাকে স্বতন্ত্র নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইবার জন্য Exhibition-4& ' 
Secretary-Ce পত্র লিখিলাম। যদি পাইতে বিলম্ব হয় এই কার্ডখানা তোমার সহিত 
রাখিলেই যথেষ্ট হইবে। পারতপক্ষে যাইতে ক্রটি করিও না। 
Yours sincerely 
P. C. Ray 
১৩ 
12.3.21 
My dear Ratanmoni, 
I shall be returning from Naogaon on Thursday next (17th March). 
If you can submit the M.S. on that day thorugh Krishna Babu, I can 
get it published in the বেশাখ issue. Please remember also that the ' 


৬৫০ 


চিঠিপত্র 


Oriental Seminary prize distribution comes off on the 19th inst. 
Yours sincerely 
P. C. Ray 
58 
Science College 
17.3.21 
My dear Ratanmoni, 
আমি আজ প্রত্যুষে নওগাঁ হইতে ফিরিয়াছি, আগামী পরশু শনিবার (১৯শে) ৫টার 
সময় Oriental Seminary-3 prize distribution হইবে। তুমি যদি আসিতে পার 
বড় ভাল হয়। আমার আবার সেদিন Senate-43 meeting আছে। তুমি যদি আমার 
ঘরে আমার জন্য ৪টার সময় অপেক্ষা কর তবে ভাল হয়। আমি তোমাকে যথাসময়ে 
তুলিয়া লইয়া যাইবে। 
Yours sincerely 
P. C. Ray 
১৫ 
College of Science 
92, Upper Circular Road 
Calcutta, 22.222 
My dear Ratanmoni, 
তুমি চলিয়া যাইবার কিছু পরেই জানিলাম যে আগামী রবিবার আমি booked— 
শ্যামবাজার বালিকা বিদ্যালয়ে prize distribution করিতে হইবে। পরের রবিবার 
UMSO UNUM আপাততঃ উত্তরপাড়ায় স্থগিত থাকুক। 
Yours sincerely 
P. C. Ray 
১৬ 
College of Science 
18.4.22 
My dear Ratanmoni, 
প্রবাসী-তে আজ “সাধনা ও সিদ্ধি” একনজরে পড়িলাম। আমি হ য বর ল যাহা 
বলিয়া যাইতাহা যে এমন করিয়া গীথা যায়, ইহা বিস্ময়কর ব্যাপার বটে_তবে এইহারে 
রতনমণির রতন ছড়ান আছে বলিয়া এত সুন্দর হইয়াছে। 
Yours sincerely 
P. C. Ray 


sj:— wo ও আহিতারি’ পাইলাম। 


৬৫১ 


আচার্য AFA রায় রচনাসংকলন (CW খণ্ড) 


১৭ 
College of Science 
19.8.22 
My dear Ratanmoni, 
আগামী শনিবার (২৬শে আগস্ট) ৫11০ টার সময় ভবানীপুর ব্রা্মসমাজে আমায় 
বক্তৃতা করিতে হইবে। তুমি যদি এখানে ৪টার মধ্যে পৌঁছিতে পার ভাল। তুমি 
reporter না থাকিলে সবই পণ্ড হইয়া যায়। 
তাত-চরকা কেমন চলিতেছে? আবার জ্বরে পড় নাই তো? 
Yours sincerely 
P. C. Ray 
১৮ 
College of Science 
Calcutta 
25.8.22 
My dear Ratanmoni, 
তোমার মনে আছে বোধ হয়, কাল (শনিবার) ৫11০ টার সময় ভবানীপুরে আমার 
বন্তৃতা। আশা করি ৪টার সময় আমার এখানে উপস্থিত হইবে এবং রাত্রে আমার কাছে 
থাকিবে। ইতি 
Yours sincerely 
P. C. Ray 
১৯ 
College of Science 
92, Upper Circular Road 
Cal. 1.10.22 


কল্যাণীয়েযু, 

তোমাকে এখান হইতে বিজয়া দশমীর “কোলাকুলি” অর্পণ করিতেছি। এবার যে 
রকম অজস্র বর্ষা চলিতেছে, তাহাতে বালিতে থাকিয়া যে জ্বরে ভূগিবে ইহা আশ্চর্যের 
বিষয় নহে। আমার এখানে দিন কতক অবস্থিতি কর, তাহা না হইলে ম্যালেরিয়া হইতে 
fere পাইবে না। লেখাটি সুস্থ হইলে সুবিধামতে অর্পণ করিও | 

বর্ষা চলিয়া গেলে তোমার ওখানে একদিন যাইব, তবে বালি যেরূপ নির্জীব 


৬৫২ 


চিঠিপত্র 


স্থান--বিশেষত daily [043597597-এর এলাকার ভিতর- যেখানে যে তাত-চরকার 
প্রচলন হইবে ইবা বড় আশা হয় না। অত্রত্য মঙ্গল, ইতি-_- 
শুভাকাজ্জী 
Aapan রায় 
২০ 
College of Science 
92, Upper Circular Rd. 
Calcutta 
Jan. 7.1923 
My dear Ratanmoni, 
অনেক দিন তোমার খোঁজ খবর পাই নাই-_-আমিও এখন ঘুরপাকে পড়িয়া সমস্ত 
বাঙ্গালা, এমন কি ভারতবর্ষময় বেড়াইতেছি যে নিশ্বাস ফেলিবার সম পাই না। ২৯শে 
জানুয়ারি সন্ধ্যার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। তুমি 
যদি আমার নিকট সেই তারিখে আসিতে পার তো বিশেষ ভাল হয়। তোমার Press 
কেমন চলিতেছে? আমায় মাঝে আবার অনেক জায়গায় যাতায়াত করিতে হইবে। 
ইতি 
Yours sincerely 
P. C. Ray 
২১ 
University College of Science 
Calcutta, 
30.32 
My dear Ratanmoni, 
এই বারকার মাসিক বসুমতীতে অন্নসমস্যাঘটিত প্রবন্ধ বার হইয়াছে দেখিয়া থাকিবে। 
সকলেই পড়িয়া রচনা-চাতুর্যে অবাক্‌ হইতেছে। আমি বলিয়া থাকি "রতন ও মণি’ 
একসঙ্গে হইলে অনেক কাজ হয়। ভারতচন্দ্র গাহিয়াছেন “যতন নহিলে কোথা মিলয়ে 
রতন । কাল ভবানীপুরে এক ঘন্টা যাবৎ একটি বক্তৃতা করিয়াছি। আবার আজ যশোর 
যাইতেছি। রতনমণি সঙ্গে না থাকায় আমার শ্রম পণ্ড হইয়া যাইতেছে। তুমি যদি পার 
২রা, ওরা লাগাইত একবার দেখা করিবে। 
শুভার্থী 
শ্ীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় 


৬৫৩ 
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২২ 
College of Science 
My dear Ratanmoni, 
কালকার ভবানীপুরের meeting Vilo সালে ছয়টায়। আর আমার pottery-s 
meeting ৪11০ টায়। আমি ৬টার পূর্বে ওখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তোমায় সঙ্গে 
করিয়া লইয়া যাইব। আমার জন্য অপেক্ষা করিও। 
Yours sincerely 
P. C. Ray 
২৩ 
College of Science 
Aug. 18. 1923 
My dear Ratanmoni, 
আগামী শুক্রবার ২৪শে আগস্ট ৬টার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে আমায় বক্তৃতা 
করিতে হইবে। তুমি না আসিলে সব পণ্ড হইয়া যাইবে। আশা করি এ দিন ৫টার মধ্যে 
আমার এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে। 
; Yours sincerely 
P. C. Ray 
২৪ 
College of Science 
Aug. 23. 1923 
My dear Ratanmoni, 
পর পর তোমাকে দুইখানা কার্ড লিখিয়াছি, জবাব পাই নাই। আমার ভয় 
হইতেছে-_-তোমার ডেঙ্গু হইয়াছে কি? সর্বত্রই epidemic | তোমাকে জানাইয়াছি ২৯শে 
আগস্ট বুধবার সন্ধ্যা ৬টার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে আমার বন্তৃতা। এইজন্য 
তোমাকে জানাইয়াছিলাম--এঁ তারিখে অন্যুন ৫টার মধ্যে আমার এখানে আসিয়া 
উপস্থিত হইবে তুমি না আসিলে সব পণ্ড হইবে। 
Yours sincerely 
P. C. Ray 


৬৫৪ 


২৫ 

College of Science 
Calcutta 
3.10.23 

My dear Ratanmoni, 
তোমার নিকট লিখিত অনেকগুলি পত্রের উত্তর না পাইয়া আমি ঠিক করিয়াছিলাম 
হঠাৎ কোথাও চলিয়া গিয়াছ। যাহা হউক তুমি সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছ জানিয়া 
নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার এই পূজার ছুটিতে ৪1৫ জায়গায় যাইবার নির্ধারণ আছে। 


পুজার ছুটির পর আশা করি তোমার সঙ্গে দেখা হইবে। 
Yours sincerely 
P. C. Ray 
২৬ 
College of Science 
Calcutta 
Jan. 23.1924 


My dear Ratanmoni, 
আগামী সোমবার ২৮শে জানুয়ারী আমার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা করিবার 
কথা আছে-_আশা করি তুমি ৪টার মধ্যে আমার এখানে আসিয়া পৌঁছিবে। আমি 
মেদনিপীর অঞ্চল ঘুরিয়া আসিয়াছি। আজ আবার আত্রাই যাইতেছি, আশা করি সোমবার 
প্রত্যুষে কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিব। 
Yours sincerely 
P. C. Ray 
২৭ 
College of Science 
2nd March 1924 
My dear Ratanmoni, 
আমি এক সপ্তাহ আন্দাজ Benares-4 থাকিয়া অদ্য প্রাতে এখানে আসিয়াছি। 
আবার বুধবার রাত্রে দিনাজপুর অঞ্চলে যাইব এবং প্রায় মাসাবধি বাহিরে থাকিতে 
হইবে। আশা করি সোম, মঙ্গল ও বুধ এই তিন দিনের মধ্যে যে কোনও দিনে তোমার 
প্রবন্ধ লইয়া এখানে আসিতে পারিবে। ইতি__ 


Yours sincerely 
P. C. Ray 


৬৫৫ 


আচার্য AFAR রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


২৮ 
Bengal Relief Committee College of Science 
92, Upper Circular Road 
Calcutta, 12.3.24 
সোহাস্পদেষু, 
আজ সকালের ডাকে তোমার প্রবন্ধ পাইবামাত্র প্রফুল্ল দ্বারা সমস্ত মিলাইয়াছি। 
বসুমতী আফিসে দিয়া আসিব। কাল প্রতৃষ্যে শ্রীহট্র যাত্রা করিব। ইতি-_ 
শুভার্থী 


শ্রীপ্রফুল্পচন্দ্র রায় 
২৯ 
College of Science 
Calcutta, 4.3.25 
My dear Ratanmoni, 
তোমার ২ তারিখের কার্ড পাইলাম। আমি ইদানীং প্রায় প্রত্যহই crowded with 
engagements, সোম ও মঙ্গলবার দেখা হইবে না। বুধভারে ৫১/২টা আন্দাজ দেখা 
হইতে পারে। 
Yours sincerely 
P. C. Ray 
৩০ 
College of Science 
Calcutta 
3 23.3.25 
কল্যাণবরেষু 
বিধাতা অনেক সময় অনুকম্পাবশতঃ অসাধ্যসাধন করেন-_কাল অনুষ্ঠান আরম্ভ 
হইবার কিছু পূর্বেই বিনয়বাবুকে ডাকিয়া বলিলাম, যদি কাহাকেও পান, তবে একটি 
পেন্সিল-হাতে বসাইয়া দিবেন টুকিবে, এমন সময় দেখি তুমি স্বয়ং সশরীরে উপস্থিত। 
আমি যখন বলিতে আরম্ভ করি মাত্র আধ ঘন্টা সময় বাকি__ঘড়ি ধরিয়া ৭টার সময় 
ট্রেন ধরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বলিতে আরম্ভ করি-_হড় বড় ভড়্‌ যাহা মুখে আসিল 
বলিয়া গেলাম। তবে তোমার হাতে ছাইমুঠ সোনার মুঠে পরিবর্তন হয়-_যাহা হউক 
তুমি একরপ করিয়া শীগ্গির শীগৃগির দাখিল করিবে। ইতি 
শুভার্থী 
শীপ্রফুল্পচন্দ্র রায় 


৬৫৬ 


চিঠিপত্র 


৩১ 
Tel Add : Chuckervertty Chatterjee & Co. Ltd. 
Masters Book-Sellers, Publishers & Printers 
Calcutta 15, College Square, Calcutta 
Phone No. 1984 
Burra Bazar Dated 1.7.1927 
স্লেহাস্পদেষু 


চক্রবর্তী চাটুয্যে আমার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ও বন্তুতাবলী একসঙ্গে মুদ্রিত 
করিতেছেন। প্রথম খণ্ডেই দেখিলাম যে প্রায় ৪০০ শত পৃষ্ঠা হইয়াছে। প্রুফ দেখিবার 
সময় স্পষ্ট বোঝা যায়, সেগুলি তোমার লিখিত সেগুলি যেন অদ্ভুত ধরনের। তারা 
সহিত অপরগুলির খাপ খায় না। পার্থক্য এত বেশী যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এক 
এক সময়ে মনে হয়, তুমি মসীধারণ করিতে (অবশ্য মসীজীবী বলিতেছি না) তবে 
সাহিত্যক্ষেত্রে একজন সুপরিচিত বলিয়া গণ্য হইতে । অনেকদিনতোমার দেখা সাক্ষাৎ 
পাই নাই। কি ভাবে আছ,কি করিতেছ জানি না। 
শুভার্থী 
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় 

৩২ 
College of Science 
Calcutta 
13.7.27 

My dear Ratanmoni, 

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আগামী কল্য আমি বাঙ্গালোর (Inst. of Sci- 
ence) যাইতেছি। ফিরিতে প্রায় ১ পক্ষ হইবে। ইহার পরে দেখা করিলে আনন্দিত 
হইব। তোমাকে দেখিবার জন্য মন বড়ই ব্যাকুল হয়। 
| Yours sincerely 
P. C. Ray 

৩৩ 


College of Science 
Calcutta, 24.8.27 


গতকল্য চক্ৰবর্তী-চ্যাটার্জির দোকানে যাইবামাত্র দেখিলাম আমার প্রবন্ধাবলী মুদ্রিত 


৬৫৭ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


করিয়াছে। তখনই তোমাকে এক copy পাঠাইতে বলিলাম। আমি তো বন্তৃতার সময় 
হযবরল উদ্গীরণ করিয়া যাই। তবে যে ভাল ধরিতে পারে তাহারই উপর বক্তৃতার 
বিশেষত্ব নির্ভর করে। 
epe দিন (শুক্রবার) ৬।।০ টার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে আমার একটি 
বন্তৃতা দিবার কথা। যদি পারিয়া উঠ, আমার এখানে é llo টার মধ্যে হাজির হইবার 
চেষ্টা করিবে। 
শুভাৰ্থী 
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় 
৩৪ 
College of Science 
Calcutta, 5.9.27 
4 PM. 
My dear Ratanmoni, 
আজই সকালে লিখিয়াছি যে শনিবারে আমার কোন engagement নাই। কিন্তু 
লেখার কিছু পরেই আমাকে সেই দিন বর্ধমান Moslem Conference-4 যাইবার 
জন্য বিশেষ অনুরোধ আসিয়াছে। সুতরাং আমাকে তথায় উপস্থিত হইতে হইবে। 
সোমবার আমি সম্ভবত ঢাকায় রওনা হইব। আশা করি প্রবন্ধটি যতশীঘ্র পার পাঠাইবে। 
Yours sincerely 
P. C. Ray 
৩৫ 


College of Science 
6.10.27 


আমার হাতে সমর্পণ করিতে পারিবে। আমার বিজয়ার প্রীতিসম্তাষণ গ্রহণ করিবে।? 
শুভাৰ্থী 


আ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় 


৩৬ . : S 
College of -Sciertce 
Calcutta 
25.10.28 
] PM. 

কল্যাণবরেষু, 
এই মাত্র তোমার পত্র পাইলাম। মাঝে তোমার খোজ করিয়াছিলাম। এবং 
শুনিয়াছিলাম যে স্বাস্থ্যলাভের জন্য পশ্চিমে আছ। Malaria ও Malnutrition এ 
বাঙালী জাতিকে ভগ্নস্বাস্থ্য করিয়া তুলিল। আশা করি তুমি অনেকটা ভাল হয় স্বস্থানে 
ফিরিবে। আমি এইমাত্র খুলনায় যাইতেছি-যোগীসম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য। 


রবিবার (২৮শে) প্রতৃষ্যে কলিকাতায় ফিরিবার কথা। "ES 
শুভানুধ্যায়ী 
শীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় 
৩৭ ৃ So 
College of Science 
14.10.20 
কল্যাণবেরষু, | 


তোমার ১৩ই তারিখে কার্ড পাইলাম। তুমি যে এপ্রকার কালাজ্বরে ভূগিতেছ তাহার 
বিবি ানিতম না। যাহা হউক পটনার মত জায়গা অপেক্ষাকৃত eres কডটি 
injection দিয়াছ এবং রোগের অবস্থা কি প্রকার মাঝে মাঝে জানাইয়া উদ্বেগ দূর 

করিবে। 
শুভাৰ্থী 


শ্ৰীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় 
পুঃ গতকল্য হইতে বেজায় বর্ধা আরম্ভ হইয়াছে। নযা সতত হত গাছ! 

বেশ Malaria দেখা দিয়াছে। 
৩৮ t EC 
College of: Science 
+ Calcutta, 
18.8.31 

কল্যাণবরেষু, 

সকালবেলা ‘যুগশঙ্খ’ পড়িলাম। সকল কয়টি প্রবন্ধই সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নিবারণ 


৬৫৯ 


আচার্য প্রফুল্পচ্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


দাশগুপ্তের “ব্যথার দরদ’ বড়ই মর্মস্পর্শী। এখন কথা হইতেছে প্রথম সংখ্যা প্রায়ই উচ্চ 
শ্রেণীর হয়, শেষে যখন পর পর আর ভাল লেখা aa a 
বুজাইবার চেষ্টা হয়। 
dai 
 শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় 
৩৯ 
| College of Science 
92, Upper Circular Road. 


Calcutta. ^. 


201034. : 

তোমার ২৮ তারিখের বিজয়ার স্ভাষণপূ্ণ cand পাইয়াছি। feres বিশেষত 
কেরাণীরপূর্ণ স্থানে যে ৪২৫ টাকার খাদি বিক্রয় হইয়াছে ইহা আনন্দের fI - 
আমি আজ তিন মাস যাবৎ প্রায়ই শুইয়া কাটাই। কেন না, ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া 
দেখিলেন Blood pressure high. তবে এখন কোন উপসর্গ নাই। সকাল ওসন্ধ্যায় ' .. 
ধীরে Res একট বেড়াই। আর বাপু, ৭৪-এ পদার্পণ করিয়াছি। এই moo : 


এতকাল যেচলিতেছি ইহাই ভগবানের কৃপা। 0 j ; 
ls sud 
 শ্ীপ্রফুল্পচন্দ্র রায় 
80 . s 
Collefe of: Science 
Calcutta 
` ` 29.10.36 
কল্যাণবরেষু, 


এতদিন তুমি একপ্রকার নিরুদ্দেশ ছিলে। তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম" 
Hear trouble হইয়াছে শুনিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইলাম। ডাক্তার পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের 
বাড়ীতে আছছ শুনিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। কারণ একাধারে খ্যাতনামা চিকিৎসকের 
গহ ও treatment পাইবে--ইহা বেলের মোরব্বার ন্যায় অর্থাৎ আহার ও ওষধ 
দুই-এরই একত্র সমাবেশ। 
আমিএখন ছিয়াত্তরে পড়িয়াছি। এক চোখ হারাইয়াছি, অপর চোখে কষ্ট করিয়া 


৬৬০ 


দেখি। দিন দিন বার্ধক্যের দুর্বলতা অনুভব করিতেছি। যাহা হউক এই জরাজীর্ণ কাঠাম 
যে এতদিন চলিল, ইসির হরর বি নি বাহারে 
সুস্থ হও ইহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। 
Si 
; শ্ীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় 
৪১ 
College of Science 
Calcutta 
1.11.39 
কল্যাণবরেষু, . 
তোমার বিজয়া-সম্ভাষণ পাইলাম। আমি আজ ৫ সপ্তাহ যাবৎ চিকিৎসকগণের 
. আদেশমত শয্যাগত আছি। ঘরের বাহির হইবার হুকুম নাই। তবে এখন একটু ভালর 
| দিকে। সেই জন্য চিঠি পত্রাদির- উত্তর দিতে পারিতেছি। ইহও এতদিন নিষিদ্ধ ছিল। 
আমার সম্ভাষণ গ্রহণ করিবে। 
শুভার্থী 


শ্ীপ্রফুলচন্দ্র রায় 


শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রকে লিখিত পত্র l 
$5, আপার সার্কুলার রোড 
১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯১০ 
প্রিয় সতীশবাবু 

দেবী সরস্বতী স্বপ্নে আবির্ভূতা হয়ে আপনাকে বল্ছেন-_“আবেগ-উচ্ছাস আর 
কেন? অনেক হয়েছে। দুহাজার বৎসর ধরে হিন্দুরা শুধু ঘুমিয়ে আছে। আর নয়; এখন 
কেবল উত্তিষ্ঠত-_জাগ্রত। তোমাকে যে প্রতিভা দিয়েছি, “আবেগ-উচ্ছাসে' তার অপব্যয় 
করো না। “যশোর খুলনার” ইতিহাস-রচনায় আত্মনিয়োগ কর; এতেই ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা 

শ্রদ্ধার সহিত তোমাকে চিরকাল স্মরণ করবে।” 
আপনার শুভাকাঙ্ষ্ষী 
শীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় 


আচার্য প্রফুলচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রনাথ রক্ষিতকে লিখিত পত্র (১) 
| | গ্লেনডেল- দার্জিলিং 
১৪.৬.১৯১৬ 
তোমার ১২ তারিখের পত্র পেয়ে বিশেষ আনন্দ পেলাম। তোমাদের কাজ কতদূর 
এগিয়েছে জানবার জন্য তোমাকে পত্র লিখতে যাচ্ছিলাম। তোমার কাজের যা খবর 
দিয়েছ, তাতে সব কথা লেখনি। তবে কাজ ভালই চলছে বোধ হয়, হেমেন্দ্রকে (২) 
বলবে মেথিল ইথার (Methyl Ether) সম্বন্ধে তার গবেষণা বিশেষ মূল্যবান হবে। 
আমার হয়েছে আহত সেনাপতির অবস্থা--নিজের কিছু করবার ক্ষমতা 


নেই-_সৈন্যেরা যুদ্ধ জয় করতে করতে কেমন এগিয়ে চলেছে দূর থেকে বসে শুধু < ' 


তাই দেখা । ভগবানের অনুগ্রহে আমার অসুখের বৎসরটাই দেখছি গবেষণার গৌরবে C 
উজ্জ্বল হ'তে চলেছে। আমি আশাকরি ভারতীয়-প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব তোমরা প্রতিপন্ন 
করতে পারবে। 

- রসিকের (৩) কাজও খুব ভাল হচ্ছে শুনে খুব আনন্দ হ'ল। 

- গত শুক্ৰ শনি বারে এখানকার আবহাওয়া খুব ভাল ছিল। পরে তিন দিন অবিরাম 
বৃষ্টি। আজ আকাশ ভাল দেখাচ্ছে। ধীরেন (৪) Germany থেকে লিখেছে, সেখানে 
P.H.D. উপাধির জন্য তাকে গবেষণা করতে দেওয়া হয়েছে। আমার দৃঢ় ধারণা তুমি, 
হেমেন এবং রসিক এদেশে থেকে গবেষণা করে তাদের সমান ফল দেখাতে পারবে। 
x US শুভাকাঙ্ক্ষী 

আপ্রফুল্লচন্দ্ৰ রায় 
Uniersity College of Science 
14.12.21 
প্রিয় ভগিনী, 

আমার হৃদয় এরূপ উদ্বেলিত হইয়াছে যে, আমি আমার মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ 
করিতে পারিতেছি না। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস বোমার মামলার সময় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ 
ঘোষের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা রাজনৈতিক মামলার ইতিহাসে বিশেষ বিখ্যাত 
হইয়া রহিয়াছে। সেই হইতে তিনি জন সাধারণের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। 
তাহার অসীম বদান্যতা, তাহার আস্তরিক স্বদেশ প্রীতি, তাহার উচ্চ আদর্শ ও দুবর্বলকে 
আশ্রয়দান বরাবরই আমাদের বিস্ময় ও ভক্তি উৎপাদন করিয়াছে। তাহার বিশিষ্ট 


৬৬২ 


চিঠিপত্র : 


ব্যক্তিত্ব যে বাঙলার ও ভারতের যুবকবৃন্দের হৃদয় অধিকার করিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্যের 
বিষয় কিছুই নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহার সহিত যীহাদের মতবিরোধ আছে, তাহারাও 
তাহার অপূর্ব স্বার্থত্যাগে বিস্মিত না হইয়া পারেন না। তীহার বর্তমান পরীক্ষার সময় 
আমার মন তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। আমি জনসাধারণ হইতে কতকটা 
বিচ্ছিন্ন আছি; সুতরাং আমার মনে হয় আমি হয়ত তাহার জীবনের উদ্দেশ্য ভালরূপ 
হাদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। কবি বলিয়াছেন--বৈজ্ঞানিকেরা পার্থিব গৌরবকেই 
অধিক ভালবাসিয়া থাকে। সারা জীবন আমি আমার প্রিয় বিষয়ে নিবিষ্ট থাকাতে হয়ত 
আমার অর্তদৃষ্টি কতকটা নষ্ট হইয়াছে। আমার hans শক্তিও অনেকটা কমিয়া 
গিয়াছে। 
an A PERE TETE নানি না 
আমার দেশের সেবা করিব। আমাদের উভয়ের উদ্দেশ্যই এক। ভগবান জানেন আমার 
আর কোন উদ্দেশ্য নাই। আপনি বীরের মত হাসিমুখে সমস্ত বিপৎপাত সহ্য করিতেছেন, 
এবং আপনি বর্তমান বঙ্গদেশের নারীজাতির নিকট এমন এক আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন, 
যাহা রাজপুতদের সেই গৌরবের দিনের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত আর কেহ প্রদর্শন 
করিতে পারেন নাই। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, আমাদের মাতৃভূমির ভাগ্যাকাশ 
যে ঘোর মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহা শীঘ্রই দুরীভূত হইবে, এবং আপনার স্বামীও 
আমাদের নিকট শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। 
শুভাকাঙ্ষ্ষী 
শীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় 
[এই B জর বরণের সম aeg বারী লেখ, আত্মচরিত 
থেকে পাওয়া_ সম্পাদক] 


কেম্বিজ 
২১.১১.২০' 

প্রিয় রতনমণি, 
আমি ইংলণ্ডে আসিয়া নানা স্থানে (Centres of Scientific activities) "- 
করিয়া বেড়াইতেছি। ছেলেবেলা “বোধোদয়ে” পড়িতাম, অনেক দেখিয়া শুনিয়া যে 
জ্ঞান জন্মে তাহার নাম অভিজ্ঞতা, তাহাই আহরণ করিবার চেষ্টাই আছি। আর আগুণ 
জ্বালিয়া বসিয়া আছি; জানালার কাচের মধ্য দিয়া দেখিতেছি চারিদিক কেবল তুষারাবৃত। 


৬৬৩ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


আমি আশা করি, ১৫ই জানুয়ারি লাগাত কলিকাতায় পৌঁছিব। আশা করি তুমি এখন 
| শুভার্থী 


শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় 


শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষ (উকীল, খুলনা) মহাশয়কে লিখিত 
বিজ্ঞান কলেজ 
২০.২.১৯২৫ 
প্রিয় কুর্জলাল, 

ইংলন্ডের প্রায় AKANT ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক ৫ বৎসর হইল Nature পত্রিকায় 
লিখিয়াছেন--“1/ is but natural such a man should find himself the 
property of anybody and every body.” তিনি so হাজার মাইল দূরে ও বিদেশী 
হইয়া যাহা বুঝিয়াছিলেন, আমাদের দেশের জনসাধারণ এমন কি শিক্ষিত লোকেও 
তাহা বুঝিয়াও বুঝেন না। বেনিপুর হইতে আসা অবধি প্রত্যহ রাশিকৃত চিঠি ও তার 
পাই। অভয় আশ্রম হইতে ডাঃ সুরেশ কুমিল্লায় ৮ই মার্চ উপস্থিত হইবার জন্য তারে 
তাগিদ দিয়াছিলেন। আমি তারে জবাব দিই— Crowded with previous engage- 
ments—exceedingly regret inability attending | এই মাত্র তার 
পাইলাম_Must cancel engagements colliding with ours, we wants you— 
surgest | বাংলাদেশের শিরোভূষণ এই সব সর্ব্বত্যাগী লোক--ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি, 
aga ঘোষ, হরিপদ ভট্টাচার্য্য (অভয় আশ্রয়ম সংঘদল) ইহাদের আবদার উপেক্ষা 
করা অসাধ্য। সুতরাং আমি তার করিয়া জানাইতেছি—Allright at your service | 
আমি ৩ মাসের অধিক কাল আত্রাই যাই নাই, কাজেই আগামী কল্য ৫ দিনের জন্য 
রওনা হইতেছি। আসিয়াই ডায়মন্ড হারবার হইতে ১৪।১৫ মাইল দূরে “বড় হাঁড়ি” 
(untouchables) সম্প্রদায়ের demonstration-4 যাইতে হইবে। তাহারা কিছুতেই 
ছাড়িবে না। সেখান হইতে ফিরিয়াই কুমিল্লায়_সেখান হইতে ফিরিয়াই Benaras 
Hindu University. সুতরাং ১৫ই মার্চ AFE booked in advance! জ্যোতিষ 

বাবুকে এই পত্র দেখাইবে তীহাকে স্বতন্ত্র আর লিখিলাম না। 
১১ই ও ১২ই এপ্রিল হিন্দুসভা-_ আমি Reception Committee-3 Chairman. 
আমার মনে হয় গত বৎসরের মত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে conference করিলে 


৬৬৪ 


চিঠিপর 


রাতভর বত রি রি সেখানে একটু 
১ 
শুভার্থী 
শ্ৰীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় 
বিজ্ঞান কলেজ 
১৭,২,১৯২৭ 
প্রিয় কুঞ্জলাল 
তথাকথিত উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণী এক সঙ্গে বসিয়া intercaste dinner করেন। আমি 
বিজয়বাবুকে (রায় বাহাদুর বিজয়কৃষ্ণ মিত্র-_ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যান) লিখিয়াছিলাম-_ 
Deeds not words—*93t কথায় চিড়া ভিজে না। ইহাই চাই ইত্যাদি। তোমরাখুলনায় 
কুম্তকর্ণের নিদ্রায় অভিভূত। তোমার ত আর সাড়া শব্দ নাই। Practice করিয়াও কি 
দুনিয়ার কোন কাজ করা যায় না? খুলনাই দেখিতেছি এখন Sleepy Hollow. একবার 
ব্রাত্য ক্ষত্রিয়দিগকে লইয়া কিছু আন্দোলন করিতে পারিলে বড়ই উপযোগী হইত। 
পত্রখানা জ্যোতিষ বাবুকে (বাবু জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, উকীল) দেখাইবে। কেবল elec- 
tion campaign করিলে হয় না, এবং council-4 ঢুকিয়া বাগবিতণ্ডা করিলেও 
চলিবে না। এই অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপ দূর না করিতে পারিলে হিন্দুজাতির আর রক্ষা 
নাই। আমার বেদনা প্রায় ভাল হইয়াছে, সামান্যই আছে। ইতি 
শুভার্থী 
শপ্রফুল্পচন্দ্র রায় 


বিজ্ঞান কলেজ 
৯,৭,১৯৩০ 
প্রিয় কুঞ্জলাল 
শুনিলাম গত কল্য সন্ধ্যাবেলা তুমি আমার খোঁজ করিয়াছিলে। 
আমি আজ কয়দিন অনিদ্রায় বড় কষ্ট পাইতেছি-_কালরাত্রে গঁষধ খাইয়া ঝিমাইতেছি 
এবং এ অবস্থায় Madras-এর Exhibition address (15th July) ARTER ও 
Press-4 পাঠাইতেছি। 
জ্যোতিষ বাবু সম্বন্ধে যথাকর্তব্য ক্রটি করিবে না। তাহার স্ত্রীকে আমার সম্ভাষণ 
জানাইবে আজকের দিনে যাহার স্বামী ও পুত্র স্বদেশ-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া এক 


vec 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


সঙ্গে কারবার করিতে পারিয়াছেন, সেই স্ত্রী ভাগ্যবতী । 

আমি Madras অঞ্চল হইতে ফিরিয়া আসিয়াই খুলনায় যাইয়া প্রত্যেকের সঙ্গে 
দেখা করিব, এই বাসনা রহিল। তুমি কিছুমাত্র দম্‌পেস্‌ খাইও না। প্রত্যহ সংবাদপত্র 
খুলিবামাত্র দেখা যায় সমগ্র ভারতের সুসন্তান ও কন্যাগণ হাসিতে হাসিতে লৌহপিঞ্জরে 
প্রবেশ করিতেছে খুলনা এই পথে অগ্রণী, ইহা আহাদের বিষয়। আজ আলিপুরজেলে 

সতীশ প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করিতে যাইব by appointment. 
P শুভার্থী 
শীপ্রফুল্পচন্দ্র রায় 


শ্রাযুক্তা রেণু ঘোষ (খুলনার উকীল, 
শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রী) কে লিখিত . 
বিজ্ঞান কলেজ 
8.5.5955 
কল্যাণীয়াসু-_ 
তোমার সুদীর্ঘ পত্র পড়িয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। আমি তোমাকে যাহা পূর্বে 
লিখিয়াছি--আজকার কাগজে দেখিলাম যে মহাত্মাজি ঠিক তাহাই বলিতেছেন। আনন্দ 
বাজার হইতে যেটুকু কাটিয়া পাঠাইলাম তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। বাঙলা 
দেশেই সর্বাগ্রে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন হয়, এবং আমরাও-_বাঙলা সকল প্রদেশ 
অপেক্ষা উন্নত বলিয়া গৰ্ব্ব করিয়া থাকি। কিন্তু আমি আজ ১০1১৫ বছর ধরিয়া অনেক 
প্রকাশ্য সভায় বলিয়া থাকি--ধিক বাঙ্গালী যুবক তোমাদের শিক্ষা। ধিক্‌ তোমাদের 
দীক্ষা। বাঙালী এই সামান্য একটা কলঙ্ক এখনও মুছিয়া ফেলিতে পারিল না। 
বেজায় ব্যস্ত, তাড়াতাড়ি ২1৪ wa লিখিয়া দিলাম। ইতি-_ 
শুভার্থা 
শপ্রফুল্পচন্দ্র রায় 


শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষ (উকীল, খুলনা) মহাশয়কে লিখিত 
বেঙ্গল কেমিকেল কারখানা 
২৬.৭.১৯৩২ 
প্রিয় কুঞ্জলাল 
এই মাত্র কারখানায় আসিয়াছি। আসিবার পূর্বেই পরপর চারু ও অমূল্যর পত্রে 
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চিঠিপত্র 


অবগত হইলাম যে তোমার উভয় কন্যাই রক্তমাশায় রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু মুখে 
পতিত হইয়াছে। আমি ইহা শুনিয়া একেবারে মন্মাহত হইলাম। সকলই ভগবানের 
ইচ্ছা; যখন দুঃখ ও বিপদ আসে তখন একযোগেই আসে | Hamlet-4 আছে 'Sor- 
rows come in battalion | বৌমার শরীর একে রুগ্ন, তাহাতে এখন শোকগ্রস্ত 
আমি Bangalore হইতে গত শুক্রবার ফিরিয়া আসিয়াছি। ইহার মধ্যে ওষধ 
অনেকগুলি প্যাক হইয়া রহিয়াছে। আজ তোমার নামে পাঠাইতে বলিতেছি। ইতি-_ 
শুভার্থী 

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় 


কলিকাতা, ২১.২.২৫ 
,কল্যাণবরেষু 8 
শান্তিনিকেতনে যাহা কিছু দেখিলাম তাহাতে অবাক হইয়াছি। আমার কেমন একটা 
ধারণা ছিল, কবীন্দ্র ভাবলোকে বাস করেন-_তাহাতে আবার ধনীর সন্তান হইয়া ভূমিষ্ট 
সুতরাং যে অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার সহিত বাস্তব বাদ্যের বড় সম্পর্ক থাকিবে না। 
কিন্তু ওখানকার ছেলেরা ও মেয়েরা যেভাবে শিক্ষা পাইতেছে, তাহাতে তাহারা যে 
ভাবী জীবনে অকর্ম্মণ্য পুতুল হইবে এমন আশঙ্কা নাই। Plain living ও high 
thinking এর একত্র সমাবেশ হইয়াছে। পুস্তকালয় দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। যদি 
Europe বা Americas এরূপ সুবিধার পাঠ্যাগার থাকিত তাহা হইলে শত শত জ্ঞান 
পিপাসু নানাস্থান হইতে আসিয়া তৃষ্ণা মিটাইত। কিন্তু আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য hall 
mark ভিন্ন আর কোনরকম বিদ্যার চচ্চা করিতে চায় না। সুরুলের ব্যাপার আমার 
মনকে বড়ই আকর্ষণ করিয়াছে। চারিধারের দরিদ্র কৃষিদিগের সহিত সংস্পর্শ দেখিয়া 
যে কার্যকলাপ নির্ধারণ হইতেছে ইহা অসাধ্য বিষয়। বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ হইতে 
সন্তোষবাবুকে যে “ধার” করিয়া আনা হইয়াছে তাহাতে সফল ফলিবে আমার মনে 
হয়__কেননা তিনি একজন hide bound routine woker নন। কিন্তু enthusiast 
আর কালীমোহনবাবুর বিষয় কি বলিব? 
শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকগণ হইতে সুরু করিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা এমন কি 
সুকুমারমতি শিশুগণ পর্য্যন্ত আমাকে যে প্রকার আদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন তাহা 
কখনও ভুলিতে পারিব না। আর বড় কর্তার ত কথাই নাই, একুটখানি ঘা দিলেই 
অফুরন্ত প্রত্রবণের ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। তাহার অমৃত নিংস্যমন্দিনী বাণী তাহাতে 
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Kant, Hegel, সাংখ্য, গীতা harmoniously blended—শনিতে কান জুড়ায়। চলিয়া 
আসিতে ইচ্ছা হয় না। আমি আজ আত্রাই রওনা হইতেছি, সেখান হইতে ফিরিয়া 
Diamond Harbour এর দক্ষিণে ৭1৮ ক্রোশ দূরে যাইতে হইবে। সেই “বড় হাড়ী” 
দিগের অনুষ্ঠিত সভায়-_ফিরিয়া আসিয়া কুমিল্লা অভয়াশ্রম । সেখান হইতে ফিরিবামাত্রই 
Benares বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থাৎ ১৫ই মার্চ পর্য্যন্ত booked in advance এমন 
টানাছেঁড়ায় পড়িয়া গিয়াছি যে এই জীবন সন্ধ্যায় “7৩৬০ of repose", শান্তিনিকেতনে 
যে মনের সাধে ১০1১৫ দিন কাটাই তাহা ভাগ্যে ঘটিয়ে উঠে না। যাহা হউক কবিবরের 
এই অদ্ভুত কীর্তি যাহাতে চিরস্থায়ী ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়া ভবিষ্যৎ বংশীয়দের 
শিক্ষা ও দীক্ষার পথ নির্দেশ করিয়া দেয় তাহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা | 
শুভার্থী 
শ্রীপ্রফুল্পচন্দ্র রায় 
পুনশ্চ £__ এবার Khulna Dist. Conference আমাদের গ্রামে, এমন কি আমাদের 
বাড়ীতে আহুত। কিন্তু ২1৪ দিন যাইয়া যে সমস্ত ঠিকঠাক করিব এমন ফুরসৎ পাইয়া 
উঠিতেছি না। 


University College of Science 
92, Upper Circular Road 
Calcutta, 24th March 1922 
My dear Sir Ashutosh, 

On your invitation, I joined the College of Science and I have 
always tried my best to foster the spirit of research among those 
among whom I am working. It is now my desire to place at the 
disposal of the University a sum of Rs. 10,000/- representing the best 
part of my life's savings for founding an annual prize to be awarded 
for the best piece of research work in Chemistry, Pure or Applied, by 
any student working in the College of Science... The Prize is to be 
called Nagarjuna Prize after the great Indian chemist of that name, 
who is looked upon as the pioneer of chemical activity in this our 
ancient land. 

Yours sincerely, 

P. C. Ray 

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রোট্টেট অব এ ম্যান প.ব.ক.বি.শি.স প্রকাশিত ভল্যম-১ বই 
থেকে নেওয়া।- সম্পাদক 
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দাৰ্জিলিঙ, গ্লেন ইডেন 
১৪।৬।১১ 
প্রিয় জিতেন, 
তোমার ১২ই তারিখের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমিই তোমার কাজ সম্বন্ধে 
জানিবার জন্য তোমাকে পত্র লিখিব বলিয়া মনে করিতেছিলাম। হেমেন্দ্রকে তুমি 
বলিতে পার যে, “মেখিল ইথর" সম্বন্ধে তাহার গবেষণা যোগ্য সমাদর লাভ করিবে। 
আহত সেনাপতি দূর হইতে যেমন দেখেন ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে এবং তাহার বিজয়ী 
সৈন্যগণ অভিযান করিতেছেআমার মনের ভাবও কতকটা সেইরূপ। ভগবানের কৃপায় 
আমার রোগের বৎসরে বহু অপ্রত্যাশিত এবং গৌরবময় সাফল্যলাভ হইয়াছে। তোমরা 
এইভাবে ভারতীয় প্রতিভার জীবন্ত শক্তির নির্দশন জগতের নিকট প্রদর্শন করিতে 
থাকিবে। 
রসিকের কার্য যে অগ্রসর হইতেছে, ইহা জানিয়া আমি সুখী হইলাম। আশা করি 
আমি শীঘ্রই তাহার নিকট হইতে তাহার গবেষণার ফলাফল জানিতে পারিব। 
গত শুক্রবার ও শনিবার আবহাওয়া বেশ রৌদ্রোজ্ছল ছিল। কিন্তু তারপর তিন 
দিন. ক্রমাগত বৃষ্টি হইয়াছে। গত কল্য হইতে আকাশ আবার পরিষ্কার হইয়াছে। 
আমি ভাল আছি। ধীরেন্দ্র জার্মানি হইতে আমাকে পত্র লিখিয়াছে। সে পি-এইচ.ডি. 
উপাধির জন্য তাহার মৌলিক প্রবন্ধ দাখিল করিবার অনুমতি পাইয়া আনন্দিত হইয়াছে। 
কিন্ত আমি আশা করি, তুমি, হেমেন্দ্র ও রসিক কার্যতঃ প্রমাণ করিতে পারিবে যে, . 
এদেশে থাকিয়াও অনুরূপ উচ্চাঙ্গের গবেষণা করা যাইতে পারে। 
ভবদীয় 
Caie) পি. সি. রায় 


, এই সময়ে পরলোকগত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে আমি একখানি 
পত্র পাইলাম। এই পত্র এতিহাসিক গুরত্বপূর্ণ এবং ভবিষ্যতের পক্ষে বিপুল আশাসূচক, 
কেননা ইউনিভার সিটি কলেজ অব সায়েন্স (বিজ্ঞান কলেজ) প্রতিষ্ঠার পূর্বাভাষ এই 
পত্রে ছিল। নিম্নে পত্রখানির অনুবাদ উদ্ধৃত হইল :— | 
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২৫শে জুন, ১৯১২ 
প্রিয় ডাঃ রায়, 
আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ২৪শে জানুআরি তারিখে সিনেটের সম্মুখে 
যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদের প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তখন আপনি দুঃখ করিয়া 
বলিয়াছিলেন, যে, বিজ্ঞানের অধ্যাপকের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। তখন আমি 
আপনাকে আশ্বাস দিয়াছিলাম যে,--শীঘ্রই হয়ত বিজ্ঞানের অধ্যাপকের জন্য ব্যবস্থাও 
হইবে। আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আমার ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছে এবং 
আপনার ও আমার উচ্চাশা পূর্ণ হইয়াছে। আমরা একটি পদার্থবিদ্যার, ও আর একটি 
রসায়নশাস্ত্রের-_দুইটি অধ্যাপক পদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমরা অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় 
সংসৃষ্ট একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপনের সঙ্কল্পও করিয়াছি। মিঃ পালিতের মহৎ 
দান এবং তাহার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজার্ভ ফন্ড হইতে আরও আড়াই লক্ষ টাকা 
দিয়া, আমরা এইসব ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছি। গত শনিবার আমি সিনেটের 
সম্মুখে যে একখানি নকল আপনাকে পাঠাইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রসায়নাধ্যাপকের 
পদ গ্রহণ করিবার জন্য আমি আপনাকে এখন মহানন্দে আহ্বান করিতেছি। আমার 
বিশ্বাস আছে যে আপনি এই পদ গ্রহণ করিবেন। বলা বাহুল্য, আমি এরূপ ব্যবস্থা 
করিব যাহাতে আর্থিক দিক হইতে আপনার কোন ক্ষতি না হয়। আপনি ফিরিয়া 
আসিলেই,আপনার সহায়তায় আমার প্রস্তাবিত গবেষণাগারের পরিকল্পনা যদি ফিরিবার 
পূর্বে গ্রেট-ব্রিটেন ও ইউরোপের কতকগুলি উৎকৃষ্ট গবেষণাগার দেখিয়া আসেন, 
তবে কাজের সুবিধা হইবে। . 
আপনাকে “সি. আই, ই” উপাধি দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া আমি সুখী হইয়াছি, কিন্তু 
আমি মনে করি যে, ইহা দশ বৎসর পূর্বেই দেওয়া উচিত ছিল। 
আশাকরি আপনি ভাল আছেন এবং ইংলন্ড ভ্রমণে আপনার উপকার হইয়াছে। 
ভবদীয় 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 


৬৭০ 


চিঠিপত্র 


আমার অবসর গ্রহণের সময় ছাত্রেরা আমাকে যে সন্বর্ধনা করিয়াছিলেন, এবং 
আমি তাহার যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলাম, তাহা উল্লেখযোগ্য। 


“প্রেসেডিঙ্সি কলেজ হইতে আপনার অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে আপনি আমাদের 
সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন গ্রহণ করুন। 

“কলেজে আপনার যে স্থান ছিল, তাহা পূর্ণ হইবার নহে। ভবিষ্যতে আরও অনেক 
অধ্যাপক আসিবেন; কিন্তু আপনার সেই মধুর প্রকৃতি, সেই সরলতা, অক্লান্ত সেবার 
ভাব, উদার বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা, তর্ক ও আলোচনায় সেই গভীর জ্ঞান, এই সমস্ত গুণ আমরা 
কোথায় পাইব? গত ৩০ বৎসর ধরিয়া এই সমস্ত দুর্লভ গুণেই আপনি ছাত্রদের প্রীতি 
অর্জন করিয়াছেন। - » 

“আপনার কৃতিত্ব অসামান্য। আপনার সরল জীবন যাপন প্রণালী আমাদিগকে 
প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আপনি চিরদিনই আমাদের 
বন্ধু, গুরু ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। সকলেই আপনার কাছে প্রবেশ করিতে পারে। 
আপনার প্রকৃতি সর্বদাই মধুর। দরিদ্র ছাত্রদিগকে কেবল সৎপরামর্শ দিয়া নহে, অর্থ 
দ্বারাও আপনি সহায়তা করিতে সর্বদাই প্রস্তুত। কঠোর ব্রহ্মচর্যপৃত অনাড়ম্বর জীবন 
আপনার, আপনার দেশপ্রেমের বাহ্য আড়ম্বর নাই। কিন্তু উহা গভীর, আপনার মধ্যে 
আমরা প্রাচীন ভারতের গুরুর আদর্শেরই পুনরাবির্ভাব দেখিতেছি। 

“যখন ভারতের বর্তমান যুগের জ্ঞানোন্নতির ইতিহাস লেখা হইবে, তখন ভারতে 
নব্য রাসায়নী বিদ্যার প্রবর্তক রূপে আপনার নাম সর্বাগ্রে সগৌরবে উল্লিখিত হইবে। 
এদেশে মৌলিক রাসায়নিক গবেষণার জন্মদাতা এবং বৈজ্ঞানিক ভাবের জন্মদাতারূপে 
যশ ও গৌরব আপনারই প্রাপ্য। আপনার “হিন্দু রসায়নের ইতিহাস" গ্রন্থ ভারতীয় 
কীর্তি-মালার এক নৃতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে ও অতীতের অন্ধকারের উপর আলোকের 
সেতু রচনা করিয়াছে, এবং তাহার ফল নবীন বৈজ্ঞানিকগণ প্রাচীন নাগার্জন ও চরকের 
সঙ্গে জ্ঞানরাজ্যে মৈত্রী স্থাপনের সুযোগ লাভ করিয়াছেন। 

“আপনি এর চেয়েও বেশি করিয়াছেন। রাসায়নিক গবেষণাকে আপনি দেশের 
প্রাকৃতিক এশ্বর্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও শিল্প প্রচেষ্টা 
বাহিরের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়াও কিরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারে, বেঙ্গল কেমিকাল 
ও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 

“জীবন-সায়াহে লোকে সাধারণতঃ যখন অবসর অন্বেষণ করেন, তখনও আপনি 


৬৭১ 


আচার্য প্রফুললচন্দ্র রায় রচনাসংকলন (৫ম খণ্ড) 


কার্যক্ষেত্রে থাকিতেই সঙ্কল্প করিয়াছেন। এক যুগ পূর্বে আপনি যে বিজ্ঞানের আলোক 
প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহা অনির্বাণ রাখিবার জন্য আপনি আগ্রহান্িত। বিজ্ঞান 
কলেজ এবং রাসায়নিক গবেষণা যেন দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনার অক্লান্ত সেবা ও 
উৎসাহ শক্তি লাভ করে। আপনার আশীর্বাদে আরও বনু বিজ্ঞান অনুসন্ধিংসু যেন এই 
পথে অগ্রসর হয় এবং আমরা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণ ও পরবর্তীগণ যেন 
আপনার উদার স্েহপ্রবণ হৃদয়ের ভালবাসা হইতে বঞ্চিত না হই!” 


এই বিদায় সন্ধ্ধনা সত্যই বেদনাদায়ক! মানুষ যখন আত্মীয়স্বজনের শোকাশ্রুর 
মধ্যে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করে সেইদিনের কথা ইহাতে স্মরণ হয়। 
আবেগকম্পিতকণ্ঠে গভীর বাম্পরদ্ধ স্বরে আমি ইহার উত্তর দিলাম :— 


“সভাপতি মহাশয়, আমার সহকর্মিগণ এবং তরুণ বন্ধুগণ, 

“আপনারা যে ভাবে আমার প্রতি উচ্চপ্রশংসাসৃচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে 
আমি কুষ্ঠিত ও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং যদি মনের রুদ্ধ ভাব আমি যথোচিত 
প্রকাশ না করিতে পারি, আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি জানি, এইরূপ বিদায় 
সন্বর্ধনার ক্ষেত্রে আপনারা আমার বহু ক্রটি ব্চ্যিতি ক্ষমা করিবেন এবং আমার মধ্যে 
যদি কিছু ভাল দেখিয়া থাকেন, তাহারই উপর জোর দিবেন। ভদ্র মহোদয়গণ, আমি 
ইহা ভগবানের নির্দেশ বলিয়া মনে করি যে আমার বন্ধু ও সহকর্মী স্যার জগদীশচন্দ্র 
বসু ও আমি গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এক সঙ্গে কাজ করিয়াছি। আমরা প্রত্যেকে 
আমাদের স্বতন্ত্র বিভাগে কাজ করিয়াছি, পরস্পরকে উৎসাহ দান করিয়াছি, এবং আমি 
আশা করি যে আমরা যে অগ্নি মৃদুভাবে প্রজ্ঞলিত করিয়াছি, তাহা ছাত্রপরম্পরাক্রমে 
অধিকতর উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হইতে থাকিবে এবং অবশেষে তাহা আমাদের প্রিয় 
মাতৃভূমিকে আলোকিত করিবে। আপনাদের কেহ কেহ হয়তো জানেন যে যাহাকে 
পার্থিব বিষয়সম্পত্তি বলে, তাহার প্রতি আমি কোন দিন বিশেষ মনোযোগ দিই নাই যদি 
কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার কার্যকাল শেষ হইবার 
সময় আমি কি মূল্যবান সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা হইলে প্রাচীন কালের কর্নেলিয়ার 
কথায় আমি উত্তর দিব। আপনারা সকলেই সেই আভিজাত্য-গৌরব-শালিনী রোমক 
মহিলার কাহিনী শুনিয়াছেন। জনৈক ধনী গৃহিণী একদিন তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
আসিয়া নিজের রত্ব অলঙ্কার প্রভৃতি সগর্বে দেখাইলেন এবং কর্নেলিয়াকে তাহার 
নিজের রত্ৰালঙ্কার দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কর্নেলিয়া বলিলেন--“আপনি 
একটু অপেক্ষা করুন, আমার মণি-মানিক্য আমি দেখাইব।” কিছুক্ষণ পরে কর্নেলিয়ার 


৬২ 


চিঠিপত্র 


দুই পুত্র বিদ্যালয় হইতে ফিরিলে তিনি তাহাদিগকে দেখাইয়া সগর্বে বলিলেন,_“এরাই 
আমার রত্বলঙ্কার’। আমিও কর্নেলিয়ার মত, রসিকলাল দত্ত, নীলরতন ধর, মেঘনাদ 
সাহা, জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেনন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রভৃতিকে দেখাইয়া বলিতে পারি, 
“এরাই আমার রত্ব I ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের কলেজ ম্যাগাজিনের বর্তমান সংখ্যায় 
“প্রেসিডেন্সি কলেজের শতবার্ষিকী” নামক যে প্রবন্ধ আমি লিখিয়াছি, তাহাতে আমি 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, আপনাদের এই কলেজ নব্য ভারত গঠনে কি মহান্‌ অংশ 
গ্রহণ করিয়াছে। আমি আশা করি, আপনারা কলেজের এই গৌরব রক্ষা করিবেন। 
“ভদ্রমহোদয়গণ, প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে আমি সম্বন্ধ ছিন্ন করিতেছি, এ চিন্তা 
করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার জীবনের সমস্ত গৌরবময় স্মৃতি ইহার সঙ্গে জড়িত; 
এই রাসায়নিক গবেষণাগারের প্রত্যেক অংশ, ইহার ইট চুন-সুরকি পর্যন্ত অতীতের 
স্মৃতিপূর্ণ। আরও যখন মনে পড়ে যে আমার বাল্যজীবনের চার বৎসর ইহারই শাখা 
হেয়ার স্কুলে আমি কাটাইয়াছি এবং পরে চার বৎসর এই কলেজেই পড়িয়াছি, তখন 
দেখিতে পাই, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর কালব্যাপী। এবং 
আমার মৃত্যুকালে এই ইচ্ছাই আমার মনে জাগরুক থাকিবে যে, আমার চিতাভস্মের C 
এক কণা যেন এই পবিত্রভূমির কোথাও রক্ষিত থাকে। ভদ্রমহোদয়গণ, আমার আশঙ্কা 
হইতেছে, বক্তৃতায় যেটুকু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম,__তাহার সীমা আমি অতিক্রম 
করিয়াছি। আপনাদের চিত্তাকর্ষক অভিনন্দনের জন্য হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে ধন্যবাদ 
দিতেছি। আপনাদের এই অনুষ্ঠনের স্মৃতি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমি বহন করিব! 
“কেমিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ও কর্তাগণ নবপ্রতিষ্ঠত ভারতীয় কেমিক্যাল 
সোসাইটিকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছেন” (টেলিগ্রাম)। ইহার উত্তরে 
“ভারতীয় রাসায়নিক সমিতির" সভাপতি ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় নির্নলিখিত পত্র লিখেন :— 


বিজ্ঞান কলেজ 
৯২, আপার সার্কুলার রোড 
কলিকাতা (ভারতবর্ষ) 
২৩শে অক্টোবর, ১৯২৪ 

“প্রিয় অধ্যাপক উইন, 
আপনার ১৭ই অক্টোবরের (১৯২৪) টেলিগ্রামের জন্য ধন্যবাদ। আপনার নিজের 
এবং কেমিক্যাল সোসাইটির কাউন্সিলের অভিনন্দন ও সদিচ্ছা আমার মতে মূল্যবান 
মনে করি, বলা নিম্প্রয়োজন। লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটিকে আমরা আমাদের 
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সোসাইটির জনক মনে করি। এতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কেমিক্যাল সোসাইটির 
জার্নালই রাসায়নিকদের একমাত্র মুখপত্র ছিল। এই কারণে উক্ত পত্রিকাতে ক্রমবর্ধমান 
মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি স্থানাভাবে প্রকাশ করা কঠিন হইত এবং তাহার ফলে 
লেখকদিগকে প্রবন্ধগুলি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইত। 
একখানি মুখপত্রসহ ভারতে স্বতন্ত্র কেমিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ইহা 
হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। 

"8o বৎসর পূর্বে যখন আমি এডিনবার্গে ছাত্র ছিলাম, সেই সময়ে আমি স্বপ্ন 
দেখিতাম,_ভগবানের ইচ্ছায় এমন দিন আসিবে যেদিন বর্তমান ভারত জগতের 
বিজ্ঞান ভাণ্ডারে তাহার নিজস্ব বস্তু দান করিতে পারিবে । আমার সৌভাগ্যক্ৰমে সে স্বপ্ন 
সফল হইয়াছে। মৎকৃত “ভারতীয় রসায়নের ইতিহাস" গ্রন্থে আমি দেখাইয়াছি, প্রাচীন 
ভারতে কিরূপ উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে এই বিজ্ঞানের অনুশীলন করা হইত। বর্তমানে 
আমি সানন্দে লক্ষ্য করিতেছি যে, ভারতের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রের 
অধ্যাপকের পদ, আমার ছাত্রেরাই অধিকার করিয়াছেন। তাহারা সকলেই কেমিক্যাল 
সোসাইটির জার্নালের নিয়মিত লেখক। 
সর্বদা চেষ্টা করিব এবং তাহার উৎসাহ ও প্রেরণা মূল্যবান সম্পদ রূপে গণ্য করিব। 
এই পত্র লিখিবার সময় আমার মনে যে ভাবাবেগ হইতেছে তাহা আমি রোধ করিতে 
পারিতেছি না। স্বভাবতঃই সেই ২৩শে ফেব্রুআারির (১৮৪১) কথা আমার মনে 
পড়িতেছে--যে দিন আদি সদস্যেরা মিলিত হইয়া লন্ডনে কেমিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা 
সম্বন্ধে পরামর্শ ও আলোচনা করেন। আমি সানন্দচিত্তে আরও স্মরণ করিতেছি যে, 
লন্ডনে কেমিক্যাল সোসাইটির আদি সদস্যদের মধ্যে লর্ড প্রেফেয়ারকে (তিনি কিছুকাল 
এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রতিনিধি ছিলেন) জানিবার সৌভাগ্য আমার 
হইয়াছিল, আমার শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন লর্ড প্লেফেয়ারের সঙ্গে আমার 
পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। 

আপনার সদিচ্ছার জন্য পুনর্বার বহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। 

ভবদীয় 
. (স্বাঃ) পি. সি. রায়” 
(কেমিক্যাল সোসাইটির কার্য-বিবরণী হইতে গৃহীত, তারিখ ২০শে নবেম্বর, ১৯২৪ 1) 


চিঠিগুলি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আত্মচরিত বই থেকে নেওয়া হয়েছে। 
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সম্মুখের সূর্যাস্তের স্লায়মান আভা লক্ষ্য করে আমি পশ্চিমাঞ্চল সীমানায় শায়িত। 

এই সময় তোমরা আমাকে অদ্ধাপূর্বক সুচারু বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত যে আশ্রয় শয্যা রচনা 

করে উৎসর্গ করেছ তার মধ্যে আমি আমার সমস্ত দেশের আলিঙ্গন অনুভব করি; এই 

আনন্দদানে তোমরা আমাকে যে অভিষিক্ত করেছ সেজন্য আমার সর্বাস্তকরণের আশীর্বাদ 
গ্রহণ করো। 

রবীন্দ্রনাথ 


বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্মীরা রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতার সময় একটি বিশেষ আশ্রয়শয্যা তৈরী করে 
তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন তার স্বস্তির জন্য। সেটা পেয়ে কবির এই অভিব্যক্তি চিঠি আকারে 
জানিয়েছিলেন।__সম্পাদক 





Courtsey : One Hundred years of triumphs and travails (A Biography of Bengal 
Chemical, Publishers : Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. (2004) 
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রাডুলীর বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 25.2.22 এবং 2.7.27 
তারিখ লেখা আচার্যদেবের দুইখানা চিঠি 
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এক হতে ২৩ নং সংখ্যা চিঠিগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 
সংগ্রহশালা হতে সংগৃহীত--অধ্যাপক গুরুনাথ মুখাজ্জর সৌজন্যে রাসবিহারী সেন্টিনারী লাইব্রেরী 


সহায়তায় পাওয়া গিয়েছে।-_ সম্পাদক 


চিঠিপত্র 
ত্রুটি সংশোধন 


‘অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয়,ও তাহার প্রতীকার' এ পুস্তকের (১৯৩৩) যে কটি 
প্রবন্ধ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত তা হল : 

(3) পুরুষকার (১৯৬) (3) বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অসম্পূর্ণতা (পৃ. ১৯৯) 
(৩) বিদেশী ভাষাগ্রহণ ও/তাহার ফল (পৃ. ২০৬) (8) ডিগ্রীর মোহ ও অভিশাপ 
(পৃ-২০৯) (৫) পল্লীতে /প্রত্যাবর্ত্তন (পৃ. ২১৯) (৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা বনাম 
পুরুষকার (পৃ. ২৩৪) La) ব্যবসা বাণিজ্য ও বিদ্যাশক্ষা (পৃ. ৫৭১) (v) কলিকাতার 
অবাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা (পৃ. ৫৭৫) (৯) কেন বলি? (৫৭৭) (১০) পুরুষকার (১৯৬)। 
£ ‘অন্নসমস্যায়’ আকারে সংক্ষিপ্ত করা ছিল-_এ ক্রটির জন্য 

দুঃখিত। বইটির প্রকাশক : চক্রবর্ত্তী, চ্যাটাজ্জী এন্ড কোং (১৯৩৬) 

(ক) শিক্ষাও সেবা (২৪৭)- সূত্র: প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ পৃ. ২৫১-২৫৩। 

(আন্দুল (সেবা সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বক্তৃতার সারাংশ 
চারুচন্দ্র পাল কর্তৃক লিখিত) . 

(3) DF শিক্ষা (২৫৫) বঙ্গবানী, ফাল্গুন, ১৩২৯-৩০, পৃ. ৯-১১ 

(গণ আমর মর্যাদা ও বাঙ্গালীর অন্নসমস্যায় পরাজয়--প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪০, পৃ. 
৮৪০-৮৪৮১, : 

Eu ।লেখাগুলির (ক-গ) আগের সংখ্যায় সূত্র দেওয়া ছিল না, এ ক্রটির জন্য 
ti 1 £- 
রচনার Ml সঙ্গে যে পৃষ্ঠা সংখ্যাটি দেওয়া আছে ভা আগের সংখ্যায় প্রকাশিত বইয়ের। 











PursipreRMcy Cours Cos wich. 1-8388 উর 


(Here Acharya Way used 10 wark) 





ACHAKYA Rays SITTIN pons AT THE Phrsabescv COLLIER. 








fiia Robr PORK Da "hn 5 K. উজ, De 5 * Cos erar Ur & P Sara Dn d K Shadi 
Ee E E Gbe. Adarys Bar, Dr. P 8 Senar, Prat 5 tese Dt Ro basepe Dc * a Klanags 
Seg (um বালক, 1. Babes, De OM LO paih আর? rban 387 5 Ho Ser Cigah wi IM. X 
Maranrba Mart, Dr. % K. ইউজ, Tr do L Hess 





"ed CON Bee, $45 MOM Dae 
Fimi | নবাব mo oom 5 M 
her 98 Chaubet, hri K 


Ix K # Ka San L MW Ry 
Sesar, (s P C Kaka 


i Sn 4 M War Sri 
1৮৬৮৩, 544i h Duita 


bhvemr Sm: 


È 








masi 


peston ar the Toes F 





wcsson of tis Vè binbdas — 19121 





Etage Ria C Ro: 
Ray, Raneacan 


T Sash Kinor Basa 
Ehstas 


steams, | N Ma 


Esseras 





১৯৪৮৪ 
Duga Presid 





৭২৯ 





Ainakta উ At tht. D 
(Alier roccinirg ite Baoeemry Dem ol Dot 


Simdi (L-R 17907 Jadinah Sarkar, Or Sane Uh 





Crer a Tin 
4 Soexe 1৯৩১ 


ndr Chatiergee 1*Sosrinti, Se 


Anéerann tine Chusctbor|. Ackaria Rap, De A. F Rahamar 


ChasczBari 


[My coarser af Sex Nilimz GAvrk i 





WE- আজ EU chr pep ana pe এক 


Iak fake এ জলজ (0E 


ইক OE উকি E E Baie (OW iep F S 
F : à 


E Neen H ESZE B 





D 
e 
o 








aln 
(he Vier. 





EA 
€) 





৭৩৩ 





Hairan 58878 2747 


| C ৪৯:18 ও ez í 


$ August, 1970; Auguri, 1934 





৭৩৪ 








Tur BENGAL CHEMBON. AND PHARMACEUTICAL WORKS LTD. 
(Comset Plant for Solphuric Acid, Panihati — 1951) 


(Hy cowrtesy of ihe Manayrr, B.C.PW ) 





Manufacture af Hospital Furniture, eti 


৭৩৬ 





secun af ke Mac híne 5 hon 





Maenufucture of Surgical Cotton 


৭৩৭ 





BOARD O^ ERECTOR, at 


Standivg—£Lofi ta Right 
Ra Ashodur Haridhen Dur 
Sri Setsananda Hon ssd 
in Raphekhar Raie 


urhnage—irit ta Righi 
£y W. M. Ray, Sis P 4€ Re 
Rèi Bokadur (husiel Bow sri 


Rai Sahrh Kumja Rekar Bas 








—- 
bi: pe ইজ উল CON thes 
DAS wen ক Rd. চলকক Makes end 


৭৩৯ 





ACHARYA RAY IN 1932 


৭৪০ 





Armats Ras WITH RamesoRawsTH 0858 iw 1957 


(x coangzy af ‘The Zim o India, Fembvr] 


৭৪১ 


! এ : » a 
TÉ 


INDIA POSTAGE £ 1571 P! 





